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ভুমিকা! 


কোন কোন সঘাঙতান্বিক ও সাহিত্যসমালোচক মনে করেন যে, উনবিংশ 
শতান্দীর সুচনা হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
যাহাকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিক বাঙালীর সৰ্বাস্মক জাগরণ সম্ভব হইয়াছে, 
তাহা মূলত: ইংরেজি-শিক্ষিত কলিকাতার আবহাওয়ায় লালিত ভত্র বাঙালী 
অথাৎ ‘বাৰু’ সমাজের ব্যাপার । তাহার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব যতই বিপ্রবাস্মক 
হোক, গ্রামীণ বাঙালীর জীবন ও মানসিকতার সঙ্গে এই দৈপায়ন নাগরিক 
আদর্শের বিশেষ কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। কলিকাতার হোগলার 
বন ও গোলপাতায়-ছাওয়া মাটির ঘরবাড়ী ভাতিঙ্কা চুরিয়া শ্বেত্বীপের 
ময়দানবেরা যে নৃতন শহর গড়িল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও 
সাহিত্যর এক অভিনব বিকাশ হইল, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা ভদ্রসঘাজ্জের 
মধ্যো বন্দী হইয়া ছিল। নগরের বাহিরে যে বিশাল দেশ পড়িয়া আছে, 
যেখানে সভাতার আলোক বহুদিন প্রবেশের পথ পায় নাই, সেখানকার 
কথা, সে অঞ্চলের মাহুষগুলির চিত্র তো সম্পষ্টই রহিয়া গেল। 

কেহ কেহ রোমান্টিক আবেগ ও বৈচিত্রাপিয়াসী মনের তাড়নায় গ্রাম- 
জীবনের কিছু কিছু ছবি আকিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে বাস্তবের বড়ো 
একটা মিল ছিল না ৷ লেখকেরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত তথ্যাদির অভাব 
কল্পনার দারা একপ্রকার পুক্বাইস্কা লইতেন। কিন্তু স্বদূর পলীগ্রামের প্রান্তে 
যাহারা, বাস করিত, যাহাদের একটা বড়ো অংশই জলচল ছিল না, 
তাহাদের জীবন ও মনের খবর কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ রাখিত না। 
তাহাদের স্থল জীবনযাপনের সঙ্গে যে একটা স্বক্মতর অধিমানসের জীবন 
অড়াইয়া ছিল, যাহা তাহাদের উৎসবাস্থষ্ঠান, ত্রতক্বত্য, কষিকার্ষ প্রভৃতির মধ্যে 
কখনো প্রকাস্তে, কখননো বা গ্রচ্ছন্গভাবে প্রকাশ পাইত, সে বিষয়ে কিছু কিছু 
আলোচনার স্থচনা হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে । তাহার সঙ্গে 
তব, সমাজত ও নৃতাত্বিক সংস্কৃতি যে জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তাহা 
যে দেশের বৃহৎ জীবন ও আদর্শের নিকটতম আত্মীর, সে বিষয়ে কৌতূহলী 
ব্যাক্কিরা সচেতন হইলেন। বর্তমান শতান্দীক্ গোড়ার দিকে_ পাশ্চাত্য 
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২ ভুমিকা 
'অহসন্ধিৎহ্‌ পণ্ডিতের দলও নৃব্জ্ঞালের সাহায্যে এদেশের নিম্শ্রেণী ও কৃষি- 
সমাজের দেহ-মনের জরিপ শুরু করিয়া দিলেন। ফলে এতদিন যাহারা 
অবহেলার পাত্র হইয়া গ্রামপ্রান্তে অবস্থান করিতেছিল, এবার বিংশ শতাব্দীর 
আলোকিত প্রাঙ্গণে তাহাদের ডাক পড়িল । পত্তিতের। পীজিপু'থি মিলাইয়া 
তাহাদের গোত্রকুল নির্ণয়ে বাস্ত হইলেন। ক্রমে তাহাদের ঘরবাড়ী, 
আচার-আচরণ, জীবনধারণের বিবিধ প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপার রীতিমতো 
আলোচনার বিষয় হইল। কিন্তু তখনও একটা প্রধান কাজ ভালে! করিয়া 
শুরু হয় নাই। তাহাকেই আমরা লোকসাহিত্য বলিয়া সাধারণভাবে নির্দেশ 
করিয়া খাকি। 
জনসাধারণের মৌখিক সাহিত্য, গান, ছড়া, কবিতা, লোকাভিনয়, ধর্মীয় 
ব্রতরুতা, প্রাত্যহিক জীবনসংক্রান্ত নানা আচার-অঙ্ুষ্ঠান এবং তাহাকে কেন্দ্র 
করিয়া যে সমস্ত ছড়া পীচালী মুখে সুখে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়! পড়িয়াছে, 
তাহা বাহত বিশুদ্ধ সাহিত্য নহে, কিন্তু যাহাকে কেন করিয়া সাহিত্য 
গড়িয়া ওঠে, সেই জীবনকে অবলম্বন করিয়াই এই সমস্ত গ্রাম্য মৌখিক ছড়া, 
পাচালী, গানের উদ্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হুইতে 
বাংলা সাহিত্যের ননরাসী শিক্ষিত ব্যক্ষির! এই সমস্ত গ্রাম্য গাখা ও গীতিকা 
সংগ্রহ কাঁরিতে অগ্রসর হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এদিক হইতে 
অসাধ্যসাধন করিলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
রবীন্দ্রনাথ, বামেন্দহন্দর ত্রিবেদী এবং স্বর্নং দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজি-শিক্ষিত 
বাঙালীর নাগরিক দৃষ্টি এই গ্রামীণ আদর্শের দিকে ফিরাইতে পারিয়াছিলেন। 
তখন গ্রামে গ্রামে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, পজীর পালাগান সংগ্রহের ধুম পড়িয়া 
গেল। পল্লীসাহিত্য, গ্রামাসাহিত্য বলিয়া যে এরূপ একটা বিশাল ব্যাপার 
ব্বহিশ্নবাছে তাহ! আবিষ্কার করিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন । বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালম্ন দীনেশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং স্যর আশুতোধের 
" আহুকুলো আগাইর্া আসিলেন। এই সমস্ত পীর মৌখিক গান ছড়া 
ভ্রতকথ! সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইল, কিছু কিছু মুত্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ 
করিল। মোটকথা বিশ শতকের দুই-তিন দশকের মধ্যেই কলিকাতার 
শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে পারিল বে, কলিকাতান্ বাহিরে যে বৃহৎ দেশ পড়িয়া 
আছে তাহা নিক্ষলা ও বন্ধ্যা নহে । তুলোট কাগজে যেমন উচ্চ বর্পের গান ও 


ভি 


REE ত 
পাচালী রচনা করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নামক এক প্রকাণ্ড ব্যাপার 
সমাধা করিয়! গিয়াছেন, তেমনি নিরক্ষর ভদ্রেতর সমাজেও গান-ছড়া-পালা- 
পাচালীর নিতাস্ত 'অপ্রতুলতা ছিল না। তবে তাহা কালির অক্ষরের মধ্যে 
খরা পড়ে নাই, অধিকাংশই মুখে মূখে রচিত হইত, সুখে মুখেই কিরিত। 
এই মৌখিক গ্রামা সাহিতোর মধ্যেও যে বিশুদ্ধ শিল্পলক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া 
যাইবে, কোন-কোনটি ভদ্রসাহিতোর তুলনান্ব কোনোমতেই যে নিকৃষ্ট নহে 
তাহা ব্সিক পাঠক বুঝিতে পারিল। বব্ীজ্দ্রনাথ ও দীনেশচন্ত্র সেকথ। অতাস্ত 
দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করিলেন । ক্রমে কয়েকটি পালাগানের অনুবাদ বিদেশে 
পৌছাইল, সাগরপারের পণ্ডিত ও রসিক মাসষের] এই সমস্ত গ্রামা গান ও 
সীতিকায এক নূতন স্বাদ পাইলেন। 

ইতিপূর্বে রামমোহন, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিচিত্র স্বকপ 
পনশ্চিমবিশ্বের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সময়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
ভারত-সংস্কতির যথার্থ পরিচয় সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের মধ দিয়া পাইতে চেষ্টা 
করিতেছিলেন, কিন্তু তিনজন বাঙালীই বিদেশীর নয়নে, শুধু বাংলা নহে, 
সমগ্র ভারতের এই গৌরবমঞ্জ স্মৃতি তুলিয়া ধরিলেন। পরাধীনতার কলঙ্ক 
প্রাচীন ভারতীয় এতিহ্যাঞ্ছমীললের খারা অনেকটা দূর হইল। কিন্তু গ্রামা 
বাংলার অশিক্ষিত সমাঙ্জের মৌখিক ছড়া-গানের মধ্যেও যে এত শিল্পন্থযমা 
লুকাইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন । বিশ শতকের শুরু 
হইতে যেভাবে গ্রাম্য মৌখিক লাহিত্যের বিশ্লেষণ ও রসভোগ চলিয়াছে 
তাহার স্থত্র প্রধানত: নাগরিক সাহিত্যাপর্শের দ্বারাই নিয়তি, এবং 
বলাই বাহুলা, এ-বিচার লোকসাহিত্যের যথার্থ বিচার নহে। ভদ্র সাহিতা 
হইতে পাঠকগণ যে রসের আনন্দ ও পাঠের তৃষ্থিলাভ করিতেন, ছড়া-পাচালী 
সংগ্রাহকগণ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গ্রাম সাহিতাও ভত্র সাহিত্যের 
অঙ্তরূপ ; শিক্ষিত জন উহা হইতেও বিশ্তদ্ধ সাহিত্যের. রসানন্দ লাভ করিতে 
পারেন। এ যেন খিড়কির দরজা! দিয়! গ্রাষা সাহিত্যকে ভদ্রপাহিতোর খাস- 
দরবারে স্বহুপ্রবেশ করাইবার চেষ্টা । আসলে গ্রামা মৌখিক সাহিত্য যে ভিন্ 
প্রকার সৃষ্টি এবং ইহার ধরণ-ধারণ ভত্রসাহিত্যোর অবিকল উ.-কপি' নহে, 
ইহা সর্বাগ্রে ৰুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন ৷ গ্রাম্য সাহিত্য একটা বিশেষ ধরণের 
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জীবনচর্য। হইতে উদিত হইয়াছে যাহাকে আমর! লোকচর্ধা, লোকযান বা 
লোকবুত্ত নাম দিতে পারি ; এবং এই সমস্ত আচার-আচরণ মূলতঃ নৃতাত্বিক 
ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের ফলিত শাখাবিশেষ । সমাজতব, ন্বৃতব, জনতব__ 
এইগুলি হইতেছে লোকসাহিত্যের বাতাবরণ। হৃতরাৎ লোকসাহিত্যকে 
শুধু বিশুদ্ধ কাব্য-সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে তাহার প্রতি 
যথোচিত স্থবিচার করা৷ হইবে ন!। এতদিন ধরিয়া বাংলা লোকসাহিত্যের 
যে আলোচন! চলিঙ্থা আসিতেছে, বলিতে বাধা নাই, তাহা বোধ হয় যথার্থ 
লোকসাহিত্য ও লোকচর্ষা আলোচনার বিহিত মার্গ নহে । বিশেষ বিশেষ 
ভৌগোলিক সংস্থানে, বিশেষ ধরণের ভু-স্তরকে কেন্দ্র করিয়া তদস্থকুল জীবন 
যাপন করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত নুগোা ভ্রজনের দৃষ্টি ও কৌতূহলের 
বাহিরে বাস করিয়াছে, তাহাদের সমাজ ও জীবনের বাহিরে রাখিয়া এই 
সমস্ত লোকসাহিত্যের যথার্থ ্বনধপ নির্ধারিত হইতে পারে না। লোকসাহিত্য 
বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে ততটা বিচার্ঘ নহে, কারণ ইহার অনেকটাই রস- 
সাছিতোর শুরে উন্নীত হইতে পারে নাই । কিন্তু মানবজীবন ও সমাজের 
যথার্থ তাৎপধ ব্যাখ্যা করিতে গেলে, নরগো্ীর নষ্টকোী উদ্ধার প্রয়োজন, 
লোকসাহিতোর সহায়তা সব্বান্িক প্রয়োজন। ইদানীং বৈজ্ঞানিক নৃতত্ব 
ও সাংস্কৃতিক সমাজতবের সন্ধানী আলোক ফেলিয়া লোকসাহিত্যের 
অন্ধগুহার ছুডেয়তা দুর করার চেষ্টা চলিতেছে । যে কয়জন তরুণ গবেষক এই 
আদর্শের নিরিখে বাংলা লোকসাহিত্যের শ্রেণী বিল্তাস, বগর্ণকরণ ও বিশ্লেষণে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক অন্যতম । 
এইজন্থা তাহার 'প্রা্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত সবক বিশাল সংগ্রহ ও 
গবেষণ। পুস্তক সম্বন্ধে ছই-চারি কব! লিপিবন্ধ করিতে উৎস্ক হইয়াছি।, 
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ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক 'প্রান্ম-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে' অত্যন্ত পরিশ্রম , 
করিয়া উত্তরবঙ্গের রাজ্বংশী-সমাজে-প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের গান, ছড়া ও 
নাটগীত সংগ্ৰহ করিয়াছেন এবং সমস্ত সংগ্রহকে স্থবিস্ত করিয়া দীর্ঘ 
তূমিকাসহ একটি স্বরজ্ঞাত অঞ্চল, সেখানকার জনজীৱন ও জনচিন্ত সম্বন্ধে 
বে সমস্ত তথ্য উদঘাটিত করিস্থাছেন এবং তাহা হইতে নব নব সিদ্ধান্থে উপনীত 
হইয়াছেন, তাহার ক্স লোকবৃত্তে-আসক্ত যে-কোন কৌতুহলী পাঠক, 





ভুমিকা £ 
ডঃ ভৌমিককে অন্তর হইতে সাধুবাদ দিবেন। ইহার সঙ্গে আমার অভিনন্দনও 
যুক্ত করিয়া দিলাম । 
তাহার এ গবেষণার একটি বৈশিষ্ট্য, যাহা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করিয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, তাহার এ সংগ্রহ মূলতঃ জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক। 
রাঞ্জবংলী সমাজ ও জীবনের একটা বিশেষ ধরণের নৃতাত্বিক পরিচয় তাহাদের 
সমালে-প্রচলিত ছড়া-গানে কতটা রক্ষিত হইয়াছে, বোধ হয় ভঃ ভৌমিক সেই 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই ছুব্হ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ॥ বলাই বাহুল্য, এই 
রীতিটি বিশুদ্ধ সাহিত্যকেন্তরিক নহে, ইহা মূলতঃ বৈজ্ঞানিক, বন্ততিত্তিক ও 
ম্বতাদ্ধিক গবেষণার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পন্থা । এ প্রমাণপুঞ্জ ‘পাখুর্যা প্রমাণ" 
নহে, ইছ। প্রধানতঃ বাগময়। এই গবেষক স্বন্মতর শিল্প-উপাদান হইতে 
বঙ্ধ-পরত্যয্ের ইন্ডরিয়গমা জগতে নামিয়া আসিয়া আধুনিক লোকবৃত 
গবেষণার আদর্শ দক্ষতার সঙ্গে বাবহার করিয়াছেন । এতদিন ধরিয়া! বাংলা 
গ্রাম্য সাছিতা সম্পর্কে অধিকাংশ ক্মালোচনা-গবেষণা ভব্য সাহিত্যবোধের 
নাগরিক পথ ধরিয়া চলিতেছিল॥ কিন্তু লোককাব্য-কখা-গাখা-গীতিকাকে 
কেবলমাত্র সাহিত্যাদর্শ ধরিয়া বিচার করা যায় না। লোকসাহিত্ের অর্ধেকের 
বেশীটাই যে নৃতবের এবং সমাজতব্রবের অন্তক, এই কথাটা ইতিপূর্বে বাংলা 
(লোকগীতি ও গাথা আলোচনায় যেন পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইত। ডঃ ভৌমিক 
সে পথ ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অস্থসরণ করিয়া! লোকচর্ধা ও লোকরৃত্তের 
অন্ত্ৰ গ্রাম্য কাব্য-কবিতা, গান, প্রবাদ প্রভৃতিকে লোকবিজ্ঞানের সহিত 
অগ্নিত করিয়া লোকজীবনের তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইাতিপুৰে দু'-একজন পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানী এই আদর্শে ভারতবষশঁয় আদিবাসী 
সমাজে কিছু কিছু গবেষণা কর্ম পরিচালনা করিস্বাছেন ॥ বর্তমান লেখক সেই 
রীতিনীতি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং বলাই 
বান্ধলা, তিনি এই সংগ্রহ ও আলোচনায় একটি অজ্ঞাত দেশ ও সমাজের রহস্য 
উদ্ঘাটিত করিয়াছেন । 
শুধু রাজবংশী সমাজ কেন, প্রার তাবৎ ভদ্রেতর কুষিসমাজ, কচিৎ-কদাচিৎ 
অরণ্য-পর্বত-কাস্তারবাসী, এমন কি মক্চারী যাযাবর সমাজের উৎসব, অনুষ্ঠান, 
সামাজিক আচার ও ব্রতরুত্যের প্রধান বাহন হইতেছে গান, ছড়া, পাচালী ও 
“লোকনাট্য । ভর্র ভব্য সাহিত্য জীবনকে কেন্দ্র করিলেও প্রতিদিনের জীবনচর্ধার, 
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সঙ্গে তাহার যোগ কথনে স্পষ্ট, কথনো বা অদ্বশ্বপ্রায়। কিন্তু লোকসাহিত্য, 
গান ইত্যাদিকে লোকজীবনের মূল সত্তা বলা যাইতে পারে । ইহাকে জানিলে 
লোকজীবনের তবও সহজে অবধারণ করিতে পারা বাত । লেখক এই বিশাল 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইযরাছিলেন কাব্যৰলাকুতুহলা নিবারণের জন্য নহে। একটি 
গ্রাম্য, অপেক্ষাক্ৃত অনগ্রসর নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য কী, অথবা 
কী-কী, স্বত্ব ও সমাজতবে তাহাদের জীবন কোন্‌ উপাদান সরবরাহ করিয়া 
থাকে, তাহাদের বারো! মাসের উৎসব, আচার, ব্রত, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়া 
একটি প্রান্তীয় অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে কোন্‌ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে, লেখক সেই সমস্ত কথা পরীক্ষা ও বিঙ্গেষণ করিবার 
অন্ত বহু পরিশ্রম করিয়া বিশেষ অঞ্চল হইতে অসংখ্য গান সংগ্রহ করিয়াছেন । 
সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সে কথা সবিস্তারে বলিয়াছেন । তাহা পড়িয়া আমার 
মনে হইল, তিনি বোধ হয় এই কথা বলিতে চাহেন যে, শুধু কাব্যাদর্শের নিরিখে 
যেমন লোকসঙ্গীত বিচার্ষ নহে, তেমনি কেবলমাত্র নৃতা্িক মাপন্দোখই 
লোকসাহিত্য ও লোকচর্ধার মুল্য নির্ণয়ে যখেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। 
লোকসাহিত্যের যখাখ আলোচনার এই ভইটিকে সমানুপাতিক ভাবে মিলাইতে 
হইবে, এবং আনন্দের কথা__লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে পথে অবলীলা- 
ক্রমে পদচারণা করিয়াছেন, যাহা হয়তো নৃতন দৃশ্রপট উন্মোচিত করিয়া দিতে 
পারে । অপরদিকে, যাহারা এই সমপ্ত সংগ্রহ হইতে দ্ুমিচারী একটি নর- 
গোষ্ঠীর নৃতাত্বিক সাংস্কৃতিক স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন, তাহারা 
ইহা হইতে অনেক চিন্তাগ্রাহ তথ্য পাইবেন ॥ অর্থাৎ যাহারা! কাব্যসরোবরের 
বাজহংস নন, নিতান্তই অস্থসন্ধিতস্থ এবং বৈজ্ঞানিক-ুতবে-আসক্ গগ্চমন্ত 
মাহুৰ, তাহারাও এই সংগ্রহ হইতে ব্ঞ্লবিশেষের নৃতব, সমাজ, পরিবার 
ও গোষ্ঠীর অস্ত্জাবন সম্পর্কে বহু বিশ্মন্ককর উপাদান হাতের কাছেই পাইবেন, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া একাধিক “বীসিস' বচন! করা যার। গ্রহের 
পরিশিষ্টে গানগুলির হর সম্বন্ধে কিছু আলোচন! আাছে। অরগুৃত সত্যোন্গনাথ 
রায় এ বিষয়ে সঙ্গীতরসিকের কৌতূহল আকর্ষণ করিযাছেন। মোটকথা 
লোকসাহিত্য যে লোকবৃত্তের প্রধান উপাদান, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার পথ খুলিয়া দিবার জন্ত ভঃ ভৌমিক যে সমন্ত ছড়া ও গান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিস্থাছেন, তাহা শুধু একটি প্রাস্ধীর অঞ্চলেরই- 


ভূমিকা Ly 
সহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসাহিত্য ও লোকজীবনের গবেষণার 
প্রভৃত পরিমাণে সাহাধ্য করিবে। 
কষিনিরভর, জালোপজীবী ও কিরাতশ্রেণীর নানা ‘কৌন’ বাংলার প্রান্তীয় 
অঞ্চলে ছড়াইয়া বাস ৰুরিতেছে। বোধ হয় ইহার! প্রাগৈতিহাসিক কালের 
স্বতিবহ মানবগোষ্ঠী । বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে ব্ৰাহ্মণ্য মনোভাব ও স্মার্ড- 
প্রকুতি বাহিরের দিক হইতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেও এই সমন্ত ভদ্রেতর 
সমাজে উচ্চবর্ণের পালিশ পড়িবার অবকাশ পায় নাই। মাজিত সমাজের 
সহিত সংসর্গের ফলে উচ্চকোটির দেবদেবীর বিশ্বাস ও আচারবিচার এই সমস্ত 
প্রাচীন মাঙ্ষের জীবনধারাকে যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শ করিলেও তাহাদের গাত্রাবরণ 
তুলিয়ে ফেলিলে আসল যতি বাহির হইয়া পড়িবে 1 একালে এইসব অনাদৃত 
ও অবহেলিত সম্প্রদায়কে উপাদানহিসাবে গ্রহন করিয়া কিছু কিছু নৃতাবিক 
ও সমাজতবভিদ্তিক গবেষণা শুরু হইযাছে। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক কোঁতুহল 
ও অনুসন্ধান লোকবৃতের স্বরূপনিূপণে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। 
লোকায়ত মনঃপ্রকৃতির আর একটি দিক '্দাছে__যেটিকে বলিতে পারি 
অধিমানসের জীবন। '‘অধিমানস’ বলিতে আমর! কোনো ছুজহ রহ্যৰাদী 
“কাল্ট" বা দার্শনিক চিন্তাকে নির্দেশ করিতেছি না। ক্মঞ্চলবিশেষের সাধারণ 
মাঙ্গযেরও একপ্রকার জীবনপ্রত্যন্থ ও জীবনজিজ্ঞাসা আছে, যাহার সংবাদ 
হয়তো নাগরিক ভঙ্রসমাজ ততটা রাখেন লা, তাহার বৈচিত্রা, বৈশিষ্ট্য ও নানা 
তথ্য এই সংগৃহীত গান-ছড়া হইতে পাওয়া যাইবে । 
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ডঃ ভৌমিক লোকসাহিত্য সংগ্রহ ব্যাখ্যানে যে সমগ্র বাংলাদেশকে 
নির্বাচিত করেন নাই, সেজন্য তাহার বীতিপদ্কতি ও ব্যাখ্যাপ্রণালীর 
বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। লোকজীবন আলোচনার জন্য নানা অঞ্চল. 
হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়। একটি মালায় না গাৰ্িয়া এক-একটি অঞ্চলকে 
ৰাছিয়। লওয়াই প্রস্থোজন। তিনি শুধু উত্তরাঞ্চলের একটি বিশেষ শ্রেণীকে 
নির্বাচিত করিয়া তাহাদের জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং 
তাহার সহিত সম্প,ক্ত গানগুলির যোগাযোগ নির্ণত্রকল্লে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। পৰিখি সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে আলোচনা ভাসাভাসা না! 
হইয়া! সংহত আকার লাভ করিয়াছে । 


তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত গান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার কাস্িক শ্রমটাও কম নহে। নিতান্ত প্রাণের টান 
না থাকিলে এভাবে কেহ গ্রাম কোপ জঙ্গল ঢু'ড়িতে পারে না। বিশেষতঃ 
অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহুরে সংস্কার এই সমস্ত কাজে 
বাধা স্টি করে, পুবিপড়া বিস্তা প্রাপ্ত উপকরণকে ইচ্ছামতো ঘুরাইয়া 
ভত্র-ভব্য করিয়া তোলে, ফলে তাহার মাটির স্বাদগন্ধ বিলকুল পাণ্টাইয়া 
যায়। ইতিপূর্বে সংগৃহীত কিছু কিছু লোক্ৰৃত্বের উপাদানে যে এইরূপ 
হস্তাবলেপ পড়ে নাই, এমন কথা হুলপ করিয্ব। বলিতে পারিব না। তবে 
ডঃ ভৌমিকের বিশাল সংগ্রহ ও তাহার বিস্তৃত ভূমিকা পড়িয়া মনে হুইল, 
পূব হইতে তিনি কোনো মনগড়া থিওরি খাড়া করিয়া তাহারই ফুটকুল 
দিয়া গ্রাম্য মাঙ্ছবগুলির মনের কথাকে যাপজোখ করিবার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। যে সমস্ত গান ও ছড়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, 
সেইগুলির মারফতে অঞ্চলবিশেষের জনচিত্ত বুঝিতে চাহিয়াছেন। তাহার 
কোন কোন সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ । তাহার সংগৃহীত গালের মধ্যে প্রেমের 
গানের সংখ্যাই বেশী। প্রেম-প্রণন্ব লোকজীবনকে কীভাবে এবং কতখানি 
বেষ্টন করিয়া থাকে, ইহার সঙ্গে লোকসমাজের সম্পর্কই বা কোথায়, 
ইত্যাকার নানা প্রশ্ন তাহার মনে উদ্দিত হইরাছে, এবং তিনি তাহার 
নৃতাত্বিক ও সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 
বিঙ্গেষণপদ্ধত্তি সম্পূর্ণপে বৈজ্ঞানিক ও তথ্যগত। বিনা প্রমাণে তিনি 
কোন কথাই কলমবন্দী করেন নাই। এইরূপ নিশ্ছিত্র বিগ্লেষণরীতি 
লোকবৃত্ের আলোচনায় এবং সমাজতান্বিক ও নৃতাত্বিক গবেষণাক্ম প্রভূত 
সাহায্য করিবে । আমরা উদাহরণ স্বরূপ শুধু এই একটি কথাই উল্লেখ করিলাম । 
পাঠকগণ এই সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা নিজেরাই রাজবংসী 
জীবনধারাত্ন মূল স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন এবং সংগ্রাহকের বি্লেষণ পদ্ধতির 
খৌক্তিকতাও স্বীকার করিবেন । 

মরা এই বিশাল সংগ্রহ হুইতে একটি স্বল্পপরিচিত জনগোষ্ঠীর 
কর্ম-নর্ম-ধর্ম জীবনের যে বিচিত্র পরিচয় পাইক্সাছি তাহাতে মনে হইতেছে, 
ডঃ ভৌমিকের মতো বৈজ্ঞানিক লো ভাবাপক্জ ও সনদ গবেষক ও সংগ্রাহক 
পাইলে বাংলা দেশের আঞ্চলিক (লোকল্লীবনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা 
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সহজ হইবে। তিনি একাকী নিজ চেষ্টাস প্রা অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, 
তাহার খনিত পথে নৃতন পথিকের অভিযান শুরু হইলে বাংলা লোক- 
জীবন, লোকধর্ম ও লোক-মানসিকতার একটি তথ্যগত মানচিত্র নির্মাণ 
আপক্ষারুত সহজ হইত । 

পরিশেষে এই সংকলনের সংগ্রাহক ও ব্যাখ্যাকার ডঃ: শ্রীমান নির্মলেন্দু 
ভৌমিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। একালে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম 
ক্রমেই সঞ্চুচিত হুইয়া আসিতেছে। এখন সহজিয়া পথের দিকেই যেন 
ঝোকটা বেশী। গ্রামে গ্রামে শরিয়া হাটমাঠ চৰিয়া ফেলিয়া লোকমুখ 
হইতে গান, ছড়া, পাচালী সংগ্রহ যে কত কঠিন তাহা যাহারা এপথে 
যৎকিঞ্চিৎ বিচরণ করিয়া থাকেন তাহারা বুঝিবেন। শুধু সংগ্রহই নহে, 
তাহাকে আবার বিচার বিঙ্গেষণ করা, শ্রেণীবর্গে সঙ্ছিত করা, সুপাকার 
বস্তুপিগ্ড হইতে একটি চেতন সত্তার আবিষ্কার স্ব্িলীল সাহছিত্যকর্মের 
মতোই পরম আনন্দময় -অন্তত পাঠকের পক্ষে । যিনি বছ আরাস 
স্বীকার করিস্বা, অর্থ ব্যয় করিত! মন্তিক আলোড়িত করিয়া এই সমস্ত 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার দ্বার! একটি অনালোকিত অঞ্চলে কৌতুহল 
সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, তিনি বাঙালী জাতি ও সমাজের হইস্কা 
একটি মহামূল্যবান কর্ম সম্পাদন করিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই সম্পর্কে এখন কিছু কিছু অন্থপন্ধিতস্ পাঠক উৎসাহিত হইয়াছেন, স্থতরাং 
ডঃ ভৌমিকের এই পরিশ্রমব্যর্থ হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। 
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“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ' নামটি আমাদেরই দেওয়া। ইহা দ্বারা প্রধানত আমরা: 
বিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলাকেই বুঝাইতেছি॥ বঙ্গ-বিভাগের ফলে এই 
জেলা হইতে পাচটি খানা বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তরুর্কি হইয়াছে ;_ রাজনৈতিক 
কারণেই এই সকল অঞ্চল বর্তমান গ্রন্থের বাহিরে রহিল । 

জলপাইগুড়ি ছাড়া, কোচবিহার ও দাজিলিভ জেলার সামান্ত অংশও 
ইহাতে পাওয়া যাইবে। কোচবিহারের হলদিবাড়ী এবং দাজিলিঙের 
শিলিগুড়ি সাংস্কৃতিক দিক দিশ৷ জলপাইগুড়ি লিকটবত্ণ বলিয়া এই ছুই 
অঞ্চলকেও আমাদের আলোচনার অন্তু করিয়াছি । 

“প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ'__এই নাবটি ব্যবহার করিবার পিছনে একটি বিশেষ কারণ 
আছে। অবিভক্ত বঙ্গে উত্তরবঙ্গ বলিতে রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলাকে 
বুঝাইত। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া রঙপুর, 
কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কা ছিল । 
এই তিনটি জেলাই উত্তরবঙ্গের প্রাস্ত-ভাগ। 

মানচিত্রের দিকে বক্ষ করিলে কিন্তু দাজিলিঙ জেলাকেই বঙ্গদেশের 
প্রান্ত ভাগ বলিতে হয়। কিন্তু, ইহা অন্বীকার করিবার জো নাই, 
ভৌগোলিক দিক দিয়া দাজিলিও বঙ্গদেশে হইলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া 
ইহা মূলত নেপাল-তিব্যতের অন্তহ্্ত। এইজন্য প্রান্ত-উন্তরবঙ্গ বলিতে 
আমর! রঙপুর-কোচবিহার-জলপাইগুড়িকেই বুঝাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে 
রঙপুর, এবং কোচবিহার-জলপাইগুড়ির সামান্ত অংশ অন্ত রাষ্ট্রের অস্ত ক্র 
কোচবিহারের সংস্কৃতি রঙপুর-জলপাইগুড়ি হইতে খানিকটা পৃথক বলির" 
প্রধানত ইহাকেও বাদ দিরাছি। 

* স্থতরাং, 'প্রান্ত-উত্তরবজ্গের লোক-সঙ্গীত' বলিতে আমরা উল্লিখিত 
৪ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক এবং পশ্চিম-কামরূপী 
৭. উপভাষান্ম (ত্র ডাকার হ্নীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ₹ ওরিজিন এণ্ড 
ডেভলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃঃ ১৪৯ ) রচিত লোক-সঙ্গীত সমষ্টিকে- 


ৰুৰিয়াছি। 
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আমাদের বাঙলা লোক-সাহিত্যের গবেষণা 'অতি-বাস্তিতে ছুষ্ট। কেহ 
কেহ, সমগ্র বাঙলা দেশের লোক-সাহিত্য লইয়া বিরাট গ্রন্থ লিবিয়া 
থাকেন। সমগ্র দেশকে পটভূমিকা রাখিয়া লোক-সাহিত্য বিষয়ক 
গ্রন্থ সেই দেশে এবং তখনি রচিত হইতে পারে-_যখন সেই দেশের প্রতিটি 
অঞ্চলের এবং প্রতিটি উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবন-খচিত লোক- 
সাহিত্য সংগ্রহ-কার্ধ শেষ হইয্াছে । তাহা না করিয়া সমগ্র দেশের পট- 
ভূমিকায় লোক-সাহিত্য একবারেই রচনা করিলে তাহার সম্পূর্ণতা সন্দেহের 
বিষয় হইয়া উঠিতে বাধ্য । 

কোনো বিশেষ একটি অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিবাসীদের লোক-সাহিত্য 
নিঃশেষে সংগ্রহ ও আলোচনার মধ্যে একটি নৃতাত্বিক প্রসঙ্গ খাকে । সমগ্র 
দেশকে ব্সবলম্বন করিয়াও যে নৃতাত্বিক প্রসঙ্গ থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু 
যেখানে বাঙলার প্রতিটি অঞ্চলের এইন্ধপ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, 
(সেখানেই তাহা করিতে গেলে অসম্পূর্ণ হয়,_ইহাই বলিতেছি। 

এই কারণেই বাঙলার উত্তর প্রাস্তস্থিত একটি জন-জীবনের গানকে গবেষণার 
বিষয়রূপে বাছিয়! লইয়াছি। এইরূপে প্রতিটি অঞ্চল হইতে গান সংগ্রহ 
করিয়া এক-একখানি গ্রন্থ রচিত হউক । অতঃপর তাবৎ বাঙলার পটভূমিকায়, 
বাঙলার লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রন্থ ব5না করিলে, উহাকে আর ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া 
মনে হইবে না ॥ 
৩. বিষয্-বিল্যাস £ 

আলোচ্য গ্রন্থটি মোট ছুইটি খণ্ডে বিভক্ত । ইহার প্রথম খণ্ডের নাম 
‘ভূমিকা’, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম ‘সংগ্রহ’ । ‘সংগ্রহ'-থণ্ডে প্রান্ত-উত্তরবঙ্ 
হইতে সংগৃহীত গান সন্ধলিত হইয়াছে॥ প্রতিটি গানের নীচে অপরিচিত. 
শব্দের অর্থ ও টীকা দি্বাছি। লোক-সঙ্গীত-সংগ্রহের একটা এ্রতিহাসিক দিকও 
আছে। এইআন্ত প্রত্যেকটি গানের সংগ্রহের তারিখ এবং খাহার নিকট হইতে 
উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম-ঠিকানাও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইস্বাছে। 

“তূমিকা’-অংশে সংগৃহীত গান সম্পর্কে আলোচনা এবং যে লোক-সমাজ_ 
হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত, হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাসিক, সাংস্কৃতিক 
এবং সাহিত্যিক পরিচর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 


! 
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বর্তমান সঙ্কলনের গানগুলি প্রান্ত-উত্রবঙ্গের রাজবংশী সমাজকে ভিত্তি 
করিয়া রচিত। তাহাদের উৎপত্তি ও ্রতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে সামান্য 
কিছু জানা না থাকিলে, সাংস্কৃতিক দিকটিও ভালো করিরা জানা যাইবে না ॥ 
এইজন্ত, প্রথম অধ্যায়েই রাজবংলীদের এ্রতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে সামান্ত 
হই-চারি কথা বলা হইয়াছে। ব্নাবস্তক মনে হওয়ার রাজবংশী জাতির 
লহিত কোচগণের কি সম্পর্ক, কোচ ও রাজবংশীদের উপর মেচ উপজাতির 
প্রভাব কিন্ধুণ ও কতবা নি--প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই । 

দিতীয় অধ্যায়ে রাজবংশীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়াছি। 
এই পরিচয় রাজবংশীদের জীবনের বিভিন্ন দিককে অবলঙ্গন করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বাজবংশি-স্ধুযুৰিত অঞ্চলের নদী ও স্থানের নামের বিশেষত্ব এবং 
স্বান-বাচক প্রত্যন্থাদি; সমাজ জীবনে পালনীয় বিবিধ আচার, যথা, 
আত্যশৌচ, মৃতাশৌচ, শন্নপ্রাশন, নারীর প্রথম খতুমতী হইবার জন্য 
অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদি; সন্তানের নামকরণের বৈশিষ্ট, পরস্পরকে, 
সম্বোধন, পদবী, গোত্ৰ ইত্যাদি; গাৰ্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য ও 
নিয়নমাদি ; ঘর-বাড়ীর নির্মাণ-পদ্ধতি, রন্ধন প্রণালী, বন্তর-সলক্কার-তৈজসাদির 
বিশেষত ; কৃষি-পদ্ধতি, কৃষিজ অ্রব্যের নাম; মাস-বৎসর-দিন-কতু-তিথির 
নাম ও গণনা-পদ্ধতি ; লোক-বিশ্বাসাদ্ি ; ধর্ম-জীবন এবং বিভিন্ন দেবতা- 
উপদেবতা-অপদেবতাদের নাম ও পূজা-পদ্ধতি; মেলা ও উৎসব--প্রভৃতি সম্পর্কে 
জ্ঞাতব্য তখোর উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সকল তথ্যের আলোকে সক্কলিত 
গানগুলি পড়িলে গানগুলির মর্মোদ্ধার করা সহজতর হইবে । 

এই একই উদ্দেশ্য লইয়া তৃতীয় অধ্যার্নটি ব্রচনা করা হইয়াছে। এই 
অধ্যায়ে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের একটি রূপরেখা তুলিয়া 
ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদিও বর্তমান গ্রন্থের বিষয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 
লোক-সঙ্গীত, তবুও লোক-সাহিতোর অন্যান্য দিক--যখা, ছড়া, ধাধা, প্রবাদ 
ও কথা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। লোক-সাহিত্যের অন্তান্ত 
দিকের পটভূমিকায় সঙ্কলিত সঙ্গীতগুলি পড়িলে উহাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে বলিয়া মনে হয়। 

চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যার পর্যন্ত অধ্যারশুলিতে সন্কলিত গানগুলি্ব 
আলোচনা ধারাবাহিকভাবে করা হইয়াছে। 
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দ্বাদশ অধ্যায়ে গালগুলির রচনাভঙ্গির কিছু পরিচয় দিয়াছি। 'ধুয়া' ও 
“পুনরাবৃত্তি'--কি এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ; অথহীন পদ, পদসমষ্টি 
ৰা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তির পাদপুরণ ; বাক্য গঠনের মধ্যে বিশেষত্ব ; একই 
গানের মধ্যে উক্তি-প্রতু;ক্তিমূলক সংলাপের ব্যবহার, সাদৃশ্য ও সাংকে তিকতা ৮ 
বিশিষ্ট উপমা-অলগ্কার প্রভৃতি সম্পর্কে স-উদাহরণ আলোচনা এই অধ্যায়ে করা৷ 
হইয়াছে। রচনারীতির এই বিশেষন্বগুলি কতখানি লোক-সঙ্গীতের তাহাও 
লক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ হইল । 

দ্বিতীস্ব খণ্ডের অথাৎ ‘সংগ্রহ’-এংশের গানগুলি সাজাইবার মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট রীতির অনুসরণ লক্ষ করা বাইবে । এই খণ্ডে মোট আটটি অধ্যায় 
আছে। আঙ্রষ্ঠানিক ভাবে যখনই লোক-সঙ্গীত গাওয়া হয়, তখন প্রথমেই 
গাওয়া হয় 'বন্দনা' গান। এই জন্য “বন্দলা' গান দিয়াই প্রথম অধ্যায়টি 
ব্রচিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় দুইটি আসলে একই অধ্যায়ের 
ছইটি অর্ধঘ। এই অধ্যায় ছইটির লাম 'বর্ষ-পরিক্রমা' ৷ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের এবং তৃতীয় অধ্যায়ে কাতিক হইতে চৈত্র 
মাসের ত-্নষ্টান ইত্যাদি সম্পর্কায় গান সক্ষলিত হইয়াছে । “বারোমা শিয়া” 
গানে যেহেতু বারোমাসের নামোলিখিত হইয়া থাকে, সেই হেতু বারোষানসিয়া 
গানও তৃতীয় অধ্যায়ের অস্তে সংযোজিত হইয়াছে ॥ 

চতুর্থ অধ্যায়টির লাম ‘জীবন-ছন্দ'। এই অধ্যায়ে একটি যাক্ষের পূর্ণ 
জীবনকে আদশরূপে রাখিয়া, জন্ম হইতে স্বৃতুা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরের 
গাল ক্রমা্য়ে সাজানো হইয়াছে। সমগ্র অধ্যায়টি পাঠ করিবার পর একটি, 
মাহ্থষের জীবনের সকল দিক সহজেই যাহাতে পাঠকের সন্মুখে উদ্ভাসিত, 
হইয়া উঠিতে পারে, সেইজন্য এই রীতি অবলম্বন করা হইরাছে। 


মাঙ্তযের জীবনের লঘু মুহূর্তের গানগুলি এবং চিত্ত বিনোদনের ভন্থা গীত. 


অবসর-গীতিগুলি একটি গুচ্ছে আবন্ধ করিয়া নাম দিয়াছি ‘আনন্দ-সীতি’ ) 
ইহাই পঞ্চম অধ্যায়) ্ 

ইতর প্রাণীর নাম উল্লেখ কক্িয়া বিবিধ গান সংগৃহীত হুইয্াছে ॥ কিন্তু, 
গানগুলির মধ্যে ইতর প্রাণীরা সুখ্যস্থান পার নাই,_যান্ুষই সেখানে, 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্ঞ ষষ্ঠ অধ্যাক্সটির নাম দেওয়া হইয়াছে 
“ইতরপ্রাণী ও মাহুৰ’ । 


টি 
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সপ্তম অধ্যান্ে বিবিধ ভক্তির গান সক্কলিত হুইয়াছে। ইহার নাম 
“ভক্তি-গীতি' । বে সকল গান কোনো বিশেষ একটা শ্রেণীতে পড়ে না, 
সেই সকল গান লইরা অষ্টম অধ্যায়টি রচিত হইস্বাছে এবং উহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে ‘বিচিত্র’ ॥ 
৪. সংগ্রহ ও পাঠঃ 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীতের কোনো সঙ্ধলন ইহার পূর্বে প্রকাশিত 
হয় নাই। তবে, জর্জ আত্রাহাম গ্রীরারসন সম্পাদিত ‘লিঙ্গুইন্টিক সার্ভে 
অফ ইত্তিয়া'-র পঞ্চম খণ্ডে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে কিছু কিছু খুচরা 
গান প্রকাশিত হইয়াছে বটে ৷ গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত গানগুলির মধ্য হইতে 
দুই-একটি এবং জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাদি হইতে 
দুই-একটি গান লওযা হুইয়াছে। পাদটীকার যথাস্থানে তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি। 
বাকি সমস্ত গানই মৎ-কর্ঠৃক প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত 
হুইরাছে। সংগ্রহকালে গানগুলি যেমনট। শুনিয়াছি, তেমনিই লিখিয়াছি। 
সচেতনভাবে কোখাও তাহা বিকৃত করিবানৱ চেষ্টা করি নাই। খাহাদের 
নিকট হইতে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা সকলেই সাধারণ চাষী 
ও গৃহস্থ, সাক্ষরতা প্রায় কাহারই নাই। কোনো! গানকে পাণ্টাইবার মতো 
প্রতিভা বা কোনো গানকে বিকুত করিবার সাহস ইহাদের না খাকিবারই 
কথা । এইজন্য মনে হয় গানগুলি বিরুত হয় নাই। 
যে সকল গানের অতিরিক ‘কথা’ বা “কথাস্তর’ পাইযাছি, সংঙ্গিষ্ট গানের 
নীচে তাহাও স্দিবিষ্ট করিয়াছি । 
সমস্ত গানগুলিই গাস্থক বা রচয়িতাদের মুখ হইতে শোনা । কাজেই, 
বর্তমান আকারে উপস্থিত করিবার সমস্থ পঙ.ক্কতি ভাঙিয়া মিল অনুযায়ী 
স্তবকের কূপ দিয়াছি আমরাই । তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানানে চলিত 
অভিধানের উপর নির্ভর করা হইয়াছে । দেশী শব্দের বানান যেমন শুনিয়াছি, 
- তেমনই লিৰিয়াছি। 
ধাহাদের নিকট হইতে গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নাম-ঠিকানা 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । তৈরি হইয়াছে, 
: তাহাও ইহা হইতে বৃঝা যাইবে । 


গানগুলির সংগ্রহকাল__১৯৫৭ হইতে ১৯৬, খষ্টাব্দ ॥ 
৫* বিরহ 
“পরান্ম-উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত' নামে সঙ্গীত সন্ধলন হইলেও আসলে 
ইহার বিচার সঙ্গীতের দিক হইতে করা হয় নাই, করিবার কোনো 
বাসনাও আমাদের ছিল লা। মোটামুটিভাবে সহজ ন্বতাত্বিক ও সাহিত্যিক 
দৃষ্টিকোণ হইতেই গানগুলি বিচার করা হইয়াছে । কিন্তু, এই ‘সাহিত্যিক 
দৃষ্টিকোণ’ অভিজাত সাহিত্যের নহে ॥ গানগুক্তিকে লোকসাহিত্যের নিদর্শন 
রূপে গ্রহণ করিয়া, যে লোকসমাজ হইতে তাহা উৎসারিত হইয়াছে, সেই 
লোকসমাজের সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে পটভূমিকা রাখিয়া, লোকসাহিত্যের 
দৃষ্টিকোণ হইতেই ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে প্রতিটি গান বিচার 
করিবার কালে কখনই তাহা বিশেষভাবে একজনের ব্যক্তিগত মনোভাবের 
ফল রূপে বিচার করা হয় নাই? সর্বত্রই তাহা রাজবংশী সমাজের সমষ্টিগত 
মানসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হইস্জাছে। ইহাকেই বলিতেছি সহজ নৃতাত্বিক 
দৃষ্টিকোণ । লোক-সাহিত)কে যেমন পুরাটাই নৃতত্ব বলা যায় না, তেমনি 
সবটাই উহার সাহিত্য নহে ॥ এই দুইয়ের সংমিশ্রণই আমাদের কাছে 
প্রকৃত দৃষ্টিকোণ বলিয়া মনে হয়। ইদানীং কেহ কেহ অবস্ত শ্রমজীবন ও 
রাজনৈতিক দৃষ্টকোপকে ভিত্তি করিয়া লোক-সঙ্গীতের বিচার করিতেছেন। 
যেমন, শ্রদ্ধাস্পদ লোকসঙ্গীতশিল্পী শরীযুক্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাস । 
অনেকেই বলিয়া থাকেন, লোকসঙ্গীতের কোনো বিশেষ একজন রচয়িতা 
নাই, সমগ্র সমাজই উহার রচয়িতা। এই উক্তির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই £ 
লোকসঙ্গীতের রচয়িতা রূপে বিশেষ একজনকে স্বীকার করিয়া লইলেও 
দেখা যায়, তাহার রচনার মধ্যে ব্যক্ষিগত মানস অপেক্ষা যে বিশিষ্ট লোক- 
সমাজের তিনি সভা, সেই সমাজের বিশিষ্ট মানসটাই তাহাতে প্রতিবিশ্বিত 
হয় ;__'অনেক গান লক্ষ করিয়া ইহাই আমরা বুঝিরাছি। A 
মূলত এই রচনাগুলি গান,-_স্থতরাং ইহাদের সাঙ্গীতিক দিক ফেলিবার 
নহে। সেই কথা মনে রাবিত্নাই পরিশিষ্টে আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের 
স্থর ও তাল সম্পর্কে দুইটি প্রবন্ধ যোজনা করিরা দিয়াছি ॥ 
৯ সণ ও কুতজ্ঞতান্বীকান : - 
এই শ্ন্থের পরিকল্পনা হইতে শুরু করিয়া প্রকাশনা পর্যন্ত সকল কর্মে আমি 
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বহুজনের সাহায্য ও সং-পরামর্শ লাভ করিয়াছি । তাহাদের মধ্যে পরিচিত, 
র্থ-পরি চিত, অপরিচিত-_সকল ধরণের মাহুষই আছেন। আঠারো বৎসর 
পর তাহাদের অনেকেরই নাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না, অনেকেই ইতিমধ্যে 
স্বৰ্গত হইয়াছেন, সকলের উদ্দেশেই আমি প্রীতি ও প্রণাম জানাইতেছি। 

তবুও কয়েকজনের নামোলেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। খাহাকে 
সকলের আগে স্মরণ করি, তিনি আমার আচাধ স্বৰ্গত শশিতূষণ দাশগুপ্ত 
মহাশয় । ১৯৫৭ হইতে ১৯৬---এই তিন বহ্সর আমি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ‘রামতঙ্থ লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক’ ছিলাম ॥ ডাঃ দাশগুপ্তের 
অধীনে, তাহারই নির্দেশনায় এই কাজ শুরু ও শেষ করি । এই গ্রন্থের মূল 
পরিকল্তনাও তাহাই । লোকসাহিতা সম্পর্কে যখন গবেষণা খুব একটা 
অগ্রসর হয় নাই, তখন সেই বিষয়কে গবেষণার মর্মাদ! দান তাঁহার দৃষ্টির 
উদারতার প্রমাণ দেয়। সংগ্রহ কর্মে, গব্ষেণা-পত্র টাইপ করিতে, ও গানগুলি 
বেকর্ড করাইতে, সবপ্রকারে তিনি আমাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করিয়া ছিলেন, 
= অর্থ ও উপদেশ উভয় দিক দিয়াই। ১৯৬* সনেই এই গ্রন্থ পি, এইচ, 
ডি, ডিগ্রির জন্য প্রদন্ত হয় এবং পরবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা 
উক্ত ডিগ্রির জন্য অস্থমোদন করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ছাড়া ডাঃ শীগ্রনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক নির্মল কুমার বন্ধু ইহার অপর ছুই পরীক্ষক 
ছিলেন। ইহাদের আমার প্রণাম জানাই । 

ডাঃ দাশগুপ্রই এই গবেষণাগ্রস্থ প্রকাশনার বন্দোবপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। 
তাঁহার জীবৎকালে গ্রন্থটির প্রথম ফর্মাও প্রায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। আজ 
বহু জল ঘোলা করিয়া এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইতেছে, তথন তিনি 
ইহলোকে নাই । তাহাবই পবিত্র স্বৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া 
কথকঞ্চিৎ সান্তনা পাইতেছি। 

অনায়াসেই এই গ্রন্থ আরো বছর কয়েক পূর্বেই প্রকাশিত হইতে পারিত ) 
এবং তেমনি কারণেই রো! করেক বৎসর বিলক্ষিতও হইতে পারিত,__ 
যদি ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, 
আমাদের অশেষ আন্ধার পাত্র ডঃ শ্্সলিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ব্যাপারটিকে তৎপরতার সহিত গ্রহণ না৷ কাঁরতেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২. কৰ্ম-ভার গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই খামিয়া-থাকা গ্রন্থটির প্রকাশনার 





৬ প্রারস্তিকা 


জন্য সক্রিয় হন, মূলত তাহারই জন্য এই গ্রন্থ আজ প্রকাশিত হুইল, 
রকমারি ব্যস্ততার অধোও তিনি ইহার জন্য একটি ভূমিকা লিবিয়া 
দিয়াছেন,_তাহাকে আমার বহু প্রণাম জানাই ॥ 

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক, 
আমার প্রীতিভাজন, ডঃ স্রতুধারকান্তি মহাপাত্রের কর্ণ-তৎপরতার কথা 
স্মরণ করিতেছি । কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বাঙলা পুধিশালার কম 
শ্রহ্কুমার মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের রচনা কাল হইতে সুক্রণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে 
যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা এ যুগে দুর্লভ । স্বেচ্ছায্ন এবং নিঃস্বার্থভাবে 
অপরের উপকার করাই এই ভত্রলোকের প্রকৃতি । একান্ত প্রেসে'র কর্ম ও 
কর্তৃপক্ষকেও তাহাদের সহযোগিতার জন্থা ধন্যবাদ দিই। শ্রীমধুময় বক্ষিত 
এবং শীবিশ্বরঞ্ন সাস্যাল_খাহারা এই গ্রন্থটি ‘টাইপ’ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কথাও কুতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কর্রি। কাপিয়াং ও শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্রের 
বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতশিল্পী, শ্রন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই গ্রন্থের 
পরিশিষ্ট প্রা্ত-উন্তরবন্ধের লোকসঙ্গীতের হর্‌ ও তাল প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ 
লিবিয়া দিযাছেন। জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত ‘আমাদের কথা' নামে 
শারদ সঙ্গলনে € ১৩০৩) উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গে 
যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার অংশ বিশেষ এই গ্রন্থে পুনর্ম.ত্রণের অঙ্থ- 
মতি দিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ভ্রীনিরজন দন্ড এবং লেখক ভ্রবাণীক% 
ট্টাচাধ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পা হইস্ছাছেন 

এই গ্রন্থ রচনায় আমি বহু জনের সহায়তা লাভ করিযাছি। খাহারা 
আমাকে গানগুলি গাহিত্বা শুনাইয়াছেন, রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 
নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ 
নাই । গায়ক গায়িকাদের কথা পরিশিষ্টে বলিয়াছি। 'অন্তান্যদের মধ্যে 
ইহাদের কখ। বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে : জলপাইগুড়ি শহরের প্রীশ্বছুলদেব 
বায়কত, উজীবনবন্ধু লাহিড়ী, শরমতী কনকবালা রায়, প্ীচারচন্র সান্যাল, 
শ্রীনিখিল ঘটক। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে খুরিয়। যখন এই গানগুলি সংগ্রহ 
করিতেহিলাস তখন খাহার! আমাকে আতিথ্য দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
আছেনঃ স্বগত গুরুদাস বায়, স্বরেন্্রনাথ তায়, ফজলুল হক, স্বগত চাম সিং 


প্রারস্থিকা » 
রায়, কামিনীমোহন বার, কেশবচন্্র দাস, আব্দ,ল বারী । বহ নাম-না-জানা 
গৃহস্থ স্বেচ্ছায় যেভাবে আমাকে আশ্রয় দান করিরা বহগৃহীত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে অভিন্ৃত হইস্বাছি ॥ '্দনিচ্ছাত্ব কাহারও নাম অস্থল্লিথিত থাকিলে, 
ক্ষমা চাহিতেছি। 
এই জাতীয় গ্রন্থ কখনই ক্রটিমুক হইতে পারে না, হয়ও নাই। অল্পবয়সে 
এই বই লিখিয্বাছিলাম, এখন তাহার পর আঠারো বৎসর চলিয়া! গিয়াছে, 
নিজেরই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পাণ্টাইয়াছে, তথাপি পুরাতনকে পুরাতন রাখিক্মাই 
প্রকাশ করিলাম । কোন প্রকার ভুল-ভরান্তি থাকিলে এবং সেইদিকে 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব । এই বই পড়িন্! কাহারও 
কিছুমাত্র ভালো লাগিলে নিজেকে ধন্ত মানিব। ইতি, 


বাঙাল! বভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিনীত-_ 
পঞ্চমী, ১৩৮৩ নিম'লেন্দু ভৌমিক 











॥ প্রথমখশ্ড : ভুমিকা ॥ 
ভূমিকা! : ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
আরম্তিকা : 
প্রথম অধ্যায় : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ : রাজবংশীসমাজ পৃ. ১-৫ 








দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পৃ, ৬-৩৩ 
তৃতীয় অধ্যায় : লোক-সাহিত্য : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ পৃ. ৩৪-৬১ 
চতুর্থ অধ্যায় : বন্দনা পৃ. ৬২ 

পঞ্চম অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : বৈশাখ-আস্বিন পূ. ৬৩-১০৫ 
যন্ঠ অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : কাতিক-চৈজ্র পৃ. ১:৬-১৫৪- 
সপ্তম অধ্যায় : জীবন-ছন্দ পৃ. ১৫৫-২৫৬ 
অষ্টম অধ্যায় : আনন্দ-সীতি পৃ. ২৫৭-৩০৩ 
নবম অধ্যায় : ইতরপ্রাণী ও মান্য পৃ. ৩*৪-৩৫১ 
দশম অধ্যায় : ভক্ষিগীতি পৃ. ৩৫২-৩৭৭ 
একাদশ অধ্যায় £ বিচিত্র পৃ. ৩৭৮-৩৮২ 
দ্বাদশ অধ্যায় ? রচনাভঙ্গি ও র্পতব্ব + পৃ. ৩৮০৪১৯ 





তৃতীয় অধ্যায় : বর্ষ-পরিক্রমা : কাতিব-চৈত্র 
[ গোক্ু-চুষানী : পৃ. ৬৬ ॥ চোর-চুদ্ত্রী : পৃ. ৬৭১১১ ॥ নয়া খোয়া ১ 
পৃ. ১১২--১১৬ ॥ পুষুণা : পৃ- ১১৭॥ হোলি: পৃ. ১১৮ -১৪৫। 
মদনকাম : পৃ. ১৪৬--১৫১ ॥ পাগলাপীর ॥ পৃ. ১৫২৪ ঘাটোপুজ্া : 
পৃ- ১৫৩-১৫৭ ॥ বিষুয়া, বিষুমা ॥ পৃ. ১৫৮-১৫৯ ॥ বারোমাসিয়া : 
পৃ. ১৬-১৬৩ ] 

চতুর্থ অধ্যায় £ জীবন-ছন্দ 

.. [ ছোয়ানিন্দানী ও ছোয়াতুল-কানী £ পৃ. ১৬৪--১৮২ ॥ ভাত- 

ছোত্বানী £ পৃ- ১৮৬--১৮৪ & কুলক্ুটানী ॥ পৃ. ১৮৫--১৯১ ৪ রঙ, 








[iil 

হাউসালি, চেঙ্গেড়া তুলা, বন্ধ-লাচানী ॥ পৃ. ১৯২--২২১ ॥ গার্স্থ্য- 
জীবন ॥ পৃ- ২২২-_-২৪৯ ॥ বাউদিস্থা & পৃ. ২৫*--২৫৩॥ কালার 
উদ্দেশে & পৃ. ২৫৩--২৫৮ ॥ মাঝির গান : পৃ. ২৫৮-২৬১ ॥ 
তেলেঙ্গার' গান $ পৃ. ২৬১-_-২৬৩ ॥ বিচিত্র ॥ পৃ. ২৬৪--২৬৮ ॥ 
বিহোর গান : পৃ. ২৬৯৩৩ ॥ বট-পাকুড়ের বিবাহের গানঃ 
পৃ. ৩০৩ ৪ গর্ভবতীর প্রতি £ পৃ. ৩*৪॥ কর্ম-জীবন ! ধান-কাটা ॥ 
পৃ- ৩, ৬ & ধান ভুকানিযা £ পৃ. ৩:৬--৩১১॥ মাছ-মারা। ১ 
পৃ. ৩১২ ॥ কাঠ কুড়ানো : পৃ. ৩১৩ ॥ চরকা-কাটা £ পৃ. ৩১৩--৩১৪ ॥ 
ওঝালি ; পৃ. ৩১৫-৩৪৪ মড়া-খোয়া $ পৃ. ৩৫৫--৩৫৬ ॥ 
হন-মাটি £ পৃ. ৩৫৭--৩৫৮। ] 

পঞ্চম অধ্যায় : আনন্দগীতি ॥ 
[ফাক্সালি ও খ্যাচেরা £ পৃ. ৩৫2-৩৭৬ ॥ মুখা-খেলা ॥ হালুরা- 
হালুয়ানী £ পৃ. ৩৭ ৭-_-৩৮১ ॥ কালুয়া-ভেলুয়া & পৃ. ৩৮১-_৩৮২ ॥ 
অলিক বোলানদার £ পৃ- ৩৩৮ ॥ ললুয়া-নলুয়ানী : পৃ. ৩৮৩--৩৮৬ ॥ 
বঙ-পাচালি : গুলাপীশোরীর পালা £ পৃ. ৩৮৭ _৪*৫ ॥ থাস-পাচালি ৷ 
কাঙ্গভাঙা ঢেঙ পাড়ীর পালা ; পৃ- ৪*৬_-৪৩9৪ ॥ মান-পাচালি £ 
মুকচাটু গসাইয়ের পালা : পৃ. ৪৩৫-৪৫৬ ] 

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইতরপ্রাণী ও মাহুষ 
[ ভাণ্ডী-খেলী £ পৃ. ৪৫৭_-৪৫৯ ॥ বাঘ-নাচানী : পৃ. ৪৬+ ॥ 
ফান্দাইত, : পৃ. ৪৬১--৪৬৪ ॥ তেলেছ্গার গান: মৎশ্যবিষয়ক ৪ 
পু. ৪৬৫--৪৬৮ ॥ মৈযালি £ পৃ- ৪৯৯-৪৭৮ ॥ বিরুয়া £ পৃ. ৪৭2 
৫"* ॥ সোনারায়ের গান £ পৃ. ৫*১] 

সপ্তম অধ্যায় : ভক্তি-গীতি 1 
[ গারাম পূজার গান £ পৃ ৫*২ ॥ বৈষ্ণব-ভাবাপঙ্ন গীতাবলী 5 
পৃ-৫-৩-৫*৭ ॥ তুক্ষা ও মন:শিক্ষা : পৃ- ৫*৮--৫১* ৪ দেহতত্ব এ 
€১১॥ যাইটোন ৪ পৃ* ৫২২-৫৪১ ] 

অষ্টম অধ্যায় : বিচিত্র : 
[ন্ট্া = পৃ- ৫৪২-৫৪৩ ॥ অঙ্তাক্গ বিচিত্ৰ বিষয়ের গাল 5 


পৃ ২৪৪5৮] 


পরিশিষ্ট £ ক: খণাজলি £ পৃ. ৫৪৯__ 
পরিশিষ্ট : খ পরান্-উত্তববঙ্গের লোকসঙগীতের সুর ও ভাল প্রসঙ্গ 

















প্রথম অব্যার 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ : রাজবংশী সমাজ 
tu 


প্রধানত জলপাইগুড়ি-রঙপুর জেলার আহেল বাসিন্দাদের বল! হয় 
“বরাজবংশী৷'; এই রাজবংশীদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া, 
তাহাদেরই উপভাষায় রচিত সঙ্গীত-সমষটি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । 
কোচবিহারের কোচ-উপজাতিগণের এক বিরাট 'অংশ প্রায় চারিশত 
বৎসর পূর্বে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত এই কোচসম্প্রনায়ই 
কালক্রমে 'রাজবংলী' নামে পরিচিত হয়, অনেকে এইরূপ ধারণা করিয়া 
খাকেন। 
রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয্ব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। পরশুরাম 
_ একবিংশবার ক্ষত্রিয়দের নিপাত করিয়াছিলেন । এই পরশুর়ামের ভয়েই 
নাকি রাজবংশিগণ নিয়বঙ্গ হইতে পলায়ন করিয়া উত্তরবঙ্গে আত্মগোপন করে । 
স্বপুবের ইটাকুমারী গ্রাম নিবাসী কবি রতিরাম দাস একটি জাগের গানে 
বাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ন্ছের প্রসঙ্গে উল্লেখ কবিম্বাছেন : 
হায় বরে রাজার বংশে লভিয়া জনম । 
পরশুরামের ভয় এ বড় সরম। জি 
বে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি। 
ভঙ্গ ক্ষত্ৰি বাজবংশী এই নামে আছি ॥৯ 
শ্রীমণিরাম কাব্যভূষণ নামক জনৈক লেখক তাহার “রাজবংশী ক্ষত্রিয়-দীপক” 
১০১৮) নামক গ্রন্থে বাজবংশীদের ক্ষতিয়ন্থ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন । 
তিনি অমরকোষের নজির উল্লেখ করিয়া 'রাজন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
7/7 ক্ষিতরিয়'। কোচগণের সহিত ব্বাজবংশীদের আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্যের 
fe কথাও তিনি লিখিয়াছেন। 
নিচ্ছেদের ক্ষত্রিত্র বলিরা প্রমাণ করিবার জন্য রাজবংশীদের এতই উৎসাহ 
বাড়ে যে, ১৩১৭ সালে সভা ডাকিয়া, কোচবিহার, আসাম, কলিকাতা, 







> স্বঙ্পুর্র নাহিত্য পরিষতৎ পত্রিকা : ১৩৯৫, ভতুখ সংখ্যা। 





২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, উত্তরবঙ্গ এবং কাশীর বিভিন্ন সংস্কত পঞ্ডিতগণের নিকট 
হইতে তাহাদের ক্ষত্রিয়তের সার্টিফিকেট সংগ্রহ কবে । উমশিরাম কাব্াদুষণ 


তাহার পুস্তকে তাহা সঙ্কলিত করিস্বাছেন । 

পণ্ডিতজনেরা কিন্ত রাজবংশীদের এই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী স্বীকার করিতে 
চাহেন নাই। এ সম্পর্কে ডাক্তার প্রীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উক্তি ্ 

“The masses of the North Bengal areas are very largely 
of Bodo origin, or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where 
Sroups of peoples from lower Bengal and Bihar have 
penetrated among them. They can now mainly be described 
as Koch, i. e. Hinduised or semi-Hinduised Bodo who have 
abandoned their original Tibeto-Burman speech and have 
adopted the Northern dialect of Bengali (which has a close 
affinity with Assamese); and when they are a little too 
conscious of their Hindu religion and culture and retain at 
the same time some vague memory of the glories of their 
People, particularly during the days of Viswa Simha and 
a, they are proud to call themselves R: 
they are quite 
al advantages, 














Nara-nara 
and to claim to be called Ksatriyas ; ye! 
content at the same time, for the sake of Poli 
to be classed as a ‘Scheduled Caste’>, 


রাজবংশিগণ ক্ষত্রিয় হউক বা না হউক, ইহা সত্য. রওপুরের রাজবংশীদের 
সহিত জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পার্থক্য আছে। জলপাইগুড়ির রাজবংশী 
মেয়েরা ‘পাটানী’ পরে, উদৃখলে ধান ভানে এবং বিধবা বিবাহ-প্রথা চলিত 
আছে। রগুপুরের রাজবংশীদের মধ্যে ইহা চালু নাই। জলপাইগুড়ির 
রাজ্জবংশীদের ধর্মজীবনেও মেচ-বোডো প্রভাব লক্ষ করা যার ॥ 











২২ 


কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন লাম ছিল প্রাগংজ্যো তিষপুর | বিভিন্ন পুরাণে 
ও তজ্মে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম উল্লিক্িত এবং এই রাজ্ঞোর চতুঃনীমা 


3 Kirate-jana-Krti (1951) : PP. 60-61 
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ৰাজবংশী সমাজ ৩ 
ৰণিত হইস্থাছে। করতোয়া নদী হইতে দিকরবাসিনী পধন্ত বিস্তৃত তূভাগ 
প্রাগ,জ্যোতিষপুরের অন্তত ছিল। ইহার উত্তরে কঞ্রগিরি, পশ্চিষে 
কুরতোস্বা নদী, পূর্বে দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমন্থল । 
ইহা দৈর্ঘ্যে একশত যোজন এবং প্ৰস্থে ত্রিশ যোজন ছিল। এই হিসাবে 
ব্রন্বপুজ্ের তীরবর্তী ভূভাগ, ভোটানরাজ্য, বঙপুর ও কোচবিহার কামরূপ 
,বাজোর অস্ত্র হয় । 

সআসাম-বুরকীতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী, 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রঙপুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অস্ত্র ছিল” । 

প্রাগজ্যোতিরপুবের ইতিহাস খানিকটা পৌরাণিক, খানিকটা প্ররুতই, 
ইতিহাস । কথিত আছে, শীকুষ্ণ পৃথিবী-পুত্র নরককে কামরূপ রাজ্য প্রদান 
করেন। কামরূপ তখন চারিটি খণ্ডে বা ‘পীঠে' বিভক্ত ছিল। এই চারিটি 
পীঠের নাম হইল,__ রত্রলীঠ, কামপীঠ, স্থবর্ণলীঠ ও স্বমারপীঠ । কোচবিহার, 
রঙপুর ও জলপাইগুড়ি রত্বপীঠের অন্তু ক্র ছিল। 

রাজা নরক কালক্রমে প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলে শীর্ণ তাহার বিনাশ সাধন 
করিয়া তদীয় পুত্র ভগদত্তকে কামক্ূপ রাজ্য প্রদান করেন। মহাভারতের 
সভাপব ও ভ্রোণপৰ্বে ভগদতের নাম আছে। 

কোনো তস্রমতে নরকের বংশের বিলুপ্তির পর শৃজ্রবংশীয়গণ রাজত্ব 
করেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা পথু। চাকলা, বোদা ও বৈকুষঠপুরেন্ব 
মধ্যে তাহার রাজধানী ছিল। 

শৃঙ্জবংশের পর পাল বংশ রাজত্ব করেন। ধর্মপাল এই বংশের প্রথম 
রাজ্জ।। ধর্মপালের পুত্রের নাম গোপীচন্্র। গোপীচ্দ্রকে ধর্মপালের ভ্রাতৃজায়া 
মীলাবতী পরাস্থৃত করেন । অত:পর মীলাবতীর পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হল। 
ভবচন্দ্রের বোকমি অনেক গল্প চলিত আছে। 

লীলধবঞ্জ নামক এক ব্যক্তি পালবংশীয় বাজাদের পরাভূত করেন । নীলধ্বজ 
কান্তেস্বর নামে খ্যাত ছিলেন । তাহার পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর 
রাজা হন। 

“গোসানীমঙ্গল' নামক এক কাব্যের মতে, কামরূপ রাজ্যের প্রথম নৃপতি 
হইলেন শ্রীবংস । অতঃপর ভগদত্ত ওই রাজ্যের রাজা হন। জামবাড়ী 


১ গুশান্তিরাস বড়) : আনন বুরঞ্জী ( ১৮৮৪ ), প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৮ 
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৪ পরাস্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


গ্রামে ভক্তেশ্বর নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি ছিলেন মহাদেবের ভুক্ত । 
মহাদেবের 'আআশীর্বাদেই ভক্তেশ্বরের পত্রী অজনা বা রঙ্গনার গর্ভে কাস্তেশ্বরের 
জন্ম হয়। 

কান্তেশ্বরের মন্ত্রীর নাম ছিল শশিপজ । শশিপত্রের পুত্র না-কি কাস্তেশ্বরের 
পত্নীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। এই জঙ্কে মস্ত্ীপুত্র নিহত হন। 
ফলে, শশিপত্র গৌড়ের মুসলমান নরপতি হোসেন শাহ.কে কাস্তেশ্বরের বিরুদ্ধে - 
প্ররোচিত করেন এবং হোসেন শাহের হাতেই কান্তেশ্বর বন্দী হুন 
(খ্ৰীঃ ১৪৯৬) । 

কান্তেশ্বরের পর দেশে অনেকদিন অরাজকতা চলে। অতপর হাজো 
নামক এক ব্যক্তি কামরূপের অনতিদূরে এক রাজ্য স্থাপন করেন। হাজো 
কোচগণের প্রধান ছিলেন। তাহার ছিল দুই কন্তা--হীরা ও জীরা। কোচ 
ও মেচগণের মধ্যে একতা আনয়ন করিবার জন্য হাজে৷ হারীয়া নামক এক 
মেচ দলপতির সহিত তাহার কন্যাদ্ধয়ের বিবাহ দেন। হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ 
এবং জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। বিশ্বসিংহ বাহুবলে কামরূপ রাজ্য 
জয় করেন এবং শিশুসিংহ তাহার মন্ত্রী হন। পরে শিশুসিংহকে তিনি 
বৈকুণ্ঠপুরের ( জলপাইগুড়ি ) রাজ্যটি উপহার দেন। 

অপর একটি মতে বলা হয়, ভোটানের অন্তর্গত চিকনা নামে পর্বতে 
হারীয়া নামক এক মেচ প্রধানের হীরা ও জীরা নামীয়! ছুই পত্থী ছিল। 
জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন; এবং হীরার গর্তে, শিবের উরসে বিশ্বসিংহ ও 
শিশ্যাসিংহের জন্ম হয়। 

বিশ্বসিংহ কোচবিহারের আদি বাজা না হইলেও তীহারই নামে 
কোচরাজাদের বিশ্ববংশীয় বলা হয়। বিশ্বসিংহ শিবের বঁরসজাত ছিলেন 
বলিম্া তাঁহার বংশকে শিববংশ বলা হয়। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র নরনারাস্ণ রাজা হুন? । 

ইহার পর হুইতে কোচবিহারের ইতিহাস সকলেরই জানা ॥ 


> ভুগৰতী চাপ ল্যোপাখযা্: কোচৰিহাৰের ইতিহাস (১২৮৯), পুঃ ৬৮১+ 





রাজবংশী সমাজ নে 


বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কোচগপের একাংশ হিন্দুধর্মে দীক্ষা লয়। 
ইহান্বাই পরবর্তী কালে ‘রাজবংশ’ নামে পরিচিত হয়৯। অবস্ত এই সকল 
মতামত রাজবংশিগণ স্বীকার করিতে চাহেন না ॥ 


> রাজবাপিণণের উৎপত্তি ও তাহাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানিবার জন্ত নিরলিখিত 
পত্র-পত্রিকা ও পুন্তকগুলি ব্য 
1. W.W.Hunter: Statistical Account of Bengal, Vol, X 
2. H.H,Risley: Tho Tribes ক Castos of Bengal (1891) 
3. N.N.Vasu: Social History of Kamrup, Vol. 1,3,3. 
4. A study on tho Physical charactors of the Rajbansia: Journal 
of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. 1, No. 1, 1947, 
, De. Suniti Kumar Chatterjee ও. Kirata-Jana-Krti (1951) 
ohn F. Grunning : District Gazattoors : Jalpaiguri (1911) 
J. A.Mitra: District Hand Books: Jalpaiguri (1951) 























দ্বিতীয় অধ্যায় 
রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি 
1st 


কোনো একটি সমাজের নিজস্ব বিশিষ্ট পরিচয় নিহিত থাকে সেই 
সমাজের দেওয়া স্থান, নদী ইত্যাদির নামের মধ্যে । প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 
রাজ্ববংশি-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থান ও নদীর নামগুলি লক্ষ করিলে সেই 
সমাজের আস্তর পরিচ্থ পাওয়া যাইবে ॥ 

প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের স্থান-বাচক বিশিষ্ট প্রত্যয় হইল,_“গুড়ি', “মারি” ও 
“কাটা | ছড়ি? প্রতারকে ডাক্তার প্হুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশর 
বলিয়াছেন, জ্রাবিড-অস্িক প্রভাবজাত। "গুড়ি' সাধারণত বৃক্ষ-নামের 
উত্তর বসিয়া খাকে : জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ময়না গুড়ি, বিজ্লাগুড়ি, শিমুলগুড়ি, 
বৈরাতিগুড়ি, চাপাগুড়ি, হরিতালগুড়ি, বৈড়িগুড়ি, কাঠালগুড়ি, পঞ্চকোলগুড়ি, 
ভাণ্ডীগুড়ি প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । কেহ-কেহ “গুড়' শব্দের অর্থ ‘সমষ্টি’ বা 
‘সমূহ’ বলির! নির্দেশ করেন। 

বৃক্ষ ছাড়াও “গুড়ি' প্রত্যয় পাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ার তহুসিলের 
ভাটিবাড়ী পরগণার তলেশ্বরগুড়ি ও মহাকালগুড়ির নাম কর! যাইতে পারে। 
তলেশ্বর ও মহাকাল ওই অঞ্চলের গ্রামদেবতাগণের নাম; নদী নামের 
উত্তরও ‘গুড়ি' মিলে। ৩১৭-সংখ্যক গানে ‘কিমিলাগুড়ি’ নামে এক নদীর 
নাম পাওয়া গিন্নাছে। 'ঝিমিলা' যদি আসলে “ঝুমুর” নদীর নাম হইয়া থাকে, 
তবে বুঝিতে হইবে, 'গুড়ি' ব্যক্কি-নামের উত্তরও ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত 
ভল্কা তছসিল ও পরগণার “কামাধ্যাগুড়ি' তালুকের নাম করা যায়। 
‘কামাখ্যা’ দেবতার নামের উত্তর এখানে “গুড়ি' বসিয়াছে। 

স্থানবাচক শব্দে বৃক্ষ নামের ব্যবহার প্রাস্ত-উত্তববঙ্গের এক বিশেষত্ব । 
বৃক্ষ নামের সহিত বিচিত্র এতায়াদি ব্যবহার করা হইয়াছে । যেমন, মরিচ- 
বাড়ী, শিশুৰাড়ী, শালবাড়ী, তৃণবাড়ী, আমবাড়ী, খয়ার খাল, বোর! গাড়ী 
(বোরো ধান গাড় হয় যেখানে ) খয়ের বাড়ী, হলদি বাড়ী ইত্যাদি । 

বৃক্ষের সহিত স্থানবাচক অপর এক প্রতার ‘ঝাড়’ ‘জঙ্গল’ অর্থে আলিয়া 
পিছে : ভাঙ্গা ঝাড়, ঝাড় মাগুরমারি, ঝাড় আলতা গ্রাম । মর 








রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি হা 


স্থানবাচক প্রত্যয় ‘মারি’ সাখারপ্রত মহ্স্ত-নামের পশ্চাৎ আইলে। 
যথা : শিঙ্গিমারি, দ্বারিকামারি, পুঁটিমানি, বোশ্বালমারি, চ্যাঙদারি, 
মাগুরমারি, মোয়ামারি, খলিসামারি, ইত্যাদি । 

কাটা” দির! স্থানের নাম নির্দেশ করা হইয়া থাকে: নাগরাকাটা, 
মোগলকাটা, গায়েরকাটা, ফালাকাটা, শিবকাটা, খরেরকাটা । 

‘বাড়ী’ দিয়! স্থানের নাম নির্দেশ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার । 
যেমন, ওয্াশাবাড়ী, বিশ্বাবাড়ী, বাতাবাড়ী, আটিয়াবাড়ী, ওদ্লাবাড়ী, 
চৈবাড়ী। 

জলপাইগুড়ি জেলার এক বিরাট অংশ একদা কুটিয়া, মেচ, গারো, টোটো 
প্রভৃতি দ্বার! অধ্যুষিত ছিল এবং এখনও সআছে। তাই দেখা যায় অনেক 
ভূটিগ্া, গারো, মেচ, টোটোর নামাস্ুধান্বী স্থানের নাম হুইয়াছে। নীচে 
তাহার দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল । 

মন্নাগুড়ি তহসিলের চ্যাঙমারি পরগণার ‘বন্ুসভ!’ তালুকের নামে 
ভুটির়া ছাপ আছে। কুটিয়া ‘স্থবা' অর্থাৎ প্রধানগণ যেখানে বিশ্রাম লইত, 
কালক্রমে তাহারই নাম হইয়াছে ‘বন্ধুসভা’ । এইকূপে 'আলিপুক্রছয়ার 
তহসিলের বক্স! পর্গণার ‘স্বভাগঞ্জ' তালুকের নাম হইয়াছে। ময়নাগুড়ি 
তহসিলেরই একটি স্থানের নাম “ভোটপাটি'__স্পষ্টতই ইহা ভোটগণের পটি 

১ ছিল। দক্ষিণ মন্ননাপ্তড়ি পরগণায় ‘ভাঙ্গামালি’ নামে একটি তালুক আছে। 
‘মালি’ শব্দের অর্থ “রাস্তা । ভুটিয়াগণ কর্তৃক নিমিত একটি রাস্তার ভগ্নাবশেষ 
এইখানে আছে এবং তাহা হইতেই ইহার এই নাম হইয়াছে। ক্ষালাকাট! 
তহুসিলের মড়াঘাট পরগণার নাগরাকাটা’ ও 'ভুটনীর ঘাট" নামে দুইটি 
তালুক আছে। ‘নাগরা" এক ভুটিয়ার নাম ছিল। জনৈকা ভুটিয্া রমণীর 
নাম হইতে 'ছুটনীর ঘাট' নাম ন্মাসিয়াছে। 

মন্নাগুড়ি তহসিলের চ্যাঙমারি পরগণার 'সাও-গাও' নামক তালুক 
“সাও নামীয় জনৈক মেচের নামে হইযাছে। ফালাকাটা তহসিলের 
মড়াঘাট পরগণার 'টুন্ডু', 'ধুলাগাও', ‘বাঙ্গালি বাজনা’ প্রভৃতি তালুকের 
নাম বিভিন্ন মেচের নাম হইতে আপিয়াছে। আলিপুর তহসিলের বক্স! 
পরগণার ‘পাটকাপাড়া', ‘লতাবাড়ী’ এবং ‘আচটিয়াবাড়ী’ তালুকের নাম ; 
তলকা তহলিল, ভল,কা পরগণার “আোরকঘাটা* তালুকের নাম যথাক্রমে 
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৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
“পাটকা’, ‘লোটা’, “আটিক্" ও ‘মোরা’ নামীয় মেচগণের নামাঙ্ঘাক্ী ৷ 
“মেচপাড়া' নামে আলিপুর তহসিলে একটি জায়গা আছে। 

ময়নাগুড়ি তহসিলের দক্ষিণ ময়নানডড়ি পরগণার “সাকোঝোরা” তালুকের 
নাম “সাকো" নামীয় এক গারোর নামাহ্ুযাস্থী হইয়াছে। ফালাকাটা 
তহসিলের মড়াঘাটা পরগণার “গারোখুটা” তালুকের নামে গারোর 
উল্লেখ আছে। 

আলিপুর তহসিলের ভাটিবাড়ী পরগণার 'টোটোপাড়া’ তালুকের নাম 
হইতে সহজেই বোঝা যায়--ইহা টোটে। উউপঞ্জাতিগণের লিবাসস্থল ছিল। 
চ্যাঙমারি পরগণার 'টোটোগাঞ' তালুকের নামের মধোও টোটোদের উল্লেখ 
আছে। 


সম্পন্ন রাজবংশীর নামাহ্বধায়ীণ স্থানের নাম হইয়াছে । ময়নাগুড়ি 
তহসিলের চ্যামারি পরগণার “সেক্গাপাড়া' তালুক 'সেঙ্গা' নামীয় এক 
স্বাজবংশীর লামান্থযায়ী হইয়াছে । দক্ষিণ ময়নাগুড়ি পরগণার 'ভুঙ্থকভাঙগা” 
ও 'িল্লাডাব,রি' তালুক “ভুণ্তক' ও 'উল্লা* নামীয় ছুই ব্যক্তির নামে । 
“‘ডাব্‌রি' শব্দের অর্থ জমির খণ্ড বা টুক্রা। ফালাকাটা তহসিলের যড়াঘাট 
পরগণার 'গোদেয়ারকুটি' তালুকের নাম “গোদেন্বা' নামীয় এক রাজবংশীর, 
নামে হইয়াছে। ০ 

কোট" শব্দের অর্থ হুইল 'ছূর্গ' । জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানে একদা 
কতকগুলি দুৰ্গ ছিল। সেই মস্থযায়ী বাগরাকোট, ডালিংকোট, কিল্‌কোট 
প্রভৃতি স্থানের নাম আসিয়াছে । 

ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য বিশেষত্বের জন্যও স্থানের নামকরণ করা 
হইয়াছে। ময়নাগুড়ি তহসিলের দক্ষিণ মত্্নাগুড়ি পরগণার ‘দোমহনী” 
তালুকের নাম হইয়াছে ইহ! তিস্তা ও চেল নামীয় নদীর ছুই মুখের সঙ্গমস্থল 
বলিয়া। এই তহসিলেরই 'দোলাইগাও' তালুকের নাম হইয়াছে ইহা 
অপেক্ষারুত নিয্নকূমি বলিয়া, কারণ “দোলা" শব্দটির অর্থ 'নিমনভূষি' | 
এইরূপ, বাঘ জল খাইতে আসিত বলিয়া তালুকের নাম হইয়া গিয়াছে 
“বাগজ্াল' 3 ব্যাঙ ডাকে বলিয়া তালুকের লাম দেওয়া হইয়াছে 'ব্যাঙকান্দি' । 
মাছ ধরিবার জন্য এক রকমের বাশের সরগ্রামকে বলা হয় “জাকই'। ইহা 
দেখিতে তিনকোণা। যেহেতু গ্রামটি দেখিতে তিনকোণা, সেই হেতু ফালা কাট? 
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রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি = 


তহসিলের মড়াঘাট। পরগণার একটি তালুকের নাম হুইয়াছে_‘জাকইকোনা' । 
"কোনা" কথাটার অর্থ ‘টি', অর্থাৎ 'জাকইটি'। এই তহসিলেরই মাদারীহাট 
পরগণায় “পর নামে একটি নদী আছে। পরত নদীর পরপারে যে গ্রাম 
অবস্থিত, তাহার নাম হইয়াছে “পরংপার? । 

জলপাইগুড়ি বিভিন্ন স্থানের নাম অঙ্থসদ্ধান করিলে নানা কৌতুকাবহ 
সংবাদ মিলে । অনেক স্থানের নামের পশ্চাৎ এই অঞ্চলের আদিম সংস্কৃতি 
লুকাইয়া আছে। 

নদীর নামের মখোও এই অঞ্চলের আদিম সংস্কৃতির পরিচয্ন মিলে । 
অনেক নদী ও ঝোরার নাম পাওয়া যায়,_যাহাদের সহিত ‘তি! ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ‘তি’ কথাটির সর্থ মেচ-বোডো ভাষায় ‘জল’ ৷ এইজন্য নদী ও 
নদী-সংলগ্র স্থানের নামে “তি' যুক্ত হইয়াছে। যেমন, তিন্তা, মূরতি, কুরতি 
তাসাতি, রাদ্গাতি, নামাতি, গীতি, জুরান্‌-তি, জিতি, নিম্তি। ইহা ছাড়া, 
লীশ্‌, ঘিশ,, চেল, পরং, গাদোং, গারোখুটা, গোলাত্তি, ডুডুয়া, চাপোর, 
পোরার প্রভৃতি নদীর নামের মধ্যে অবাডালী ছাপ স্পষ্ট ॥ 


1২ 


এইবার রাজবংশীদের সামাজিক জীবনের কথা বলি। 

“অন্যান্য হিন্দুদিগের প্যায় রাজবংশিয়গণ প্রসবের ঘর পৃথক প্রস্তুত করেন 
না।'-'সন্তানোৎপত্তির পর এক মাস পধস্ত প্রস্থতি অশুচি থাকে, | 
অপদেবতার আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য কণ্টকময় বৃক্ষ ঘরের স্বারের 
চতুঃপাৰ্শ্বে সংলগ্ন করিয়া রাখে । জন্সনের পরক্ষণেই কোন প্রাচীনা ভ্রীলোক 
বাশের নেউল দ্বার! নাড়ী কর্তন করে। এই স্্রীলোককে সন্তান চিরকাল 
দ্বিতীয় মাতার স্তার মনে করে এবং তাহাকে নাড়ীকাটা মাই বলিয়া. 
সম্বোধন করে। আয়োদশ দিবসে নাপিত আলিয়! প্রন্থতি ও সন্তানের নখ 
কাটিয়! দেয় এবং পুরোহিত কতক জল লইয়া তন্মধ্যে তুলসীপত্র, আতপচাউল, 

" দুৰ্ব৷ ও বিৰপত্র সংস্থাপন করিয়া! কতকগুলি মন্ত্রপাঠ করে এবং সেই জল 
প্রন্থতির ও সন্তানের গাত্রে এবং বাড়ীর অন্থান্তের গাত্ছে ছিটাইয়া দেয় । 
নিয়শ্রেণীর রাজবংশিগণ জন্মনের পরে দশদিবসের মধ্যেই নামকরণ করে কিন্ত 


ভি 
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একটু সম্পত্ন ব্যক্তিরা জ্যোতিবন্থারা দিন ঠিক করিয়া শুভক্ষণ বুঝি তৃতীয় 
সপ্তম বা তিংশঙ দিবসে নামকরণ করে ।”৯ 

উল্লিখিত বিবরণেন্ সহিত ডি. এইচ. ই- সাণ্ডারের রিপোর্টের মিল নাই । 
সাগার লিখিয়াছেন, সাত হইতে নয় দিন পর্যন্ত জননীর অশোঁচ কাল। 
কেবল মেয়েরাই এই সময় তাহার কাছে যাইতে পারিবে, কোনো 
পুক্তষ নম্ম॥ অশৌনকাল উত্তীর্ণ হইলে নাপিত আলিয়া নবজাতকের নখ 
কাটিয়া ও সামান্ক মাখা কামাইয়া দেয়। সন্তান জন্ম হওয়াকে। বলে ‘পষ্টি'। 
নাড়ীকে বলে নাড়া" ।২ 

সন্তানের জন্স হইলে সাধারণত কুলার উপর শোয়াইয়া বাশের চাচড়ি 
দিয়া নাড়ী কাটিয়। পাটের সৃতো দিয়া তাহা বাধিয়া দেওয়া হম্ব। নাড়ী 
কাটিবার জন্ম অনেক সময় ‘দাইয়ানী” ডাকা হয়। সন্দান প্রসবে বাধা 
উপস্থিত হইলে একটি পাত্রে জল ভরিয়া, ঝাঁটার তিনটি কাঠি দিয়া ক্রমাগত 
উহাতে আঘাত করিতে থাকিলে প্রসব হুগম হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে। 
বর্তমান সংকলনের ৩১৭-সংখ্যক গানের "বাসুনতির সস্তান প্রসব’ অংশ হইতে 
এই সকল তথয অবগত হওয়া যায়। শিলাবুষ্টির শিল-ধোয়া জল খাওয়া ইলে 
সহজে প্রসব হয়, এইকূপ বিশ্বাসও রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। 

কোনো কোনো অঞ্চলে সন্তানের জন্মের পর সন্তানের জনক তিনদিন 
আন্সাত থাকিয়া সশৌচ পালন করিয়া থাকে । তিলদিন পর ক্মান করিয়া 
পিতা সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া খাকে। এই সময় পড়নীরা নবজাতকের 


পিতার সহিত রঙ্গ-কৌতুকাদি করে । অবহু এই আচার খুব বেশী সংখাক 
ব্বা্জবংশীদের মধ্যে চলিত লাই । 


মস্তক মুগুণের পর "সন্তানের নামকরণ করা হয়। নামগুলি অদ্ভুত । 
এই জন্তই বাজবংসীদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে__ 
ঠগে নষ্ট করে গাও 
আর বাপ-মা নষ্ট করে ছাওয়ার নাওঁ ॥ 
সাধারণত সঙ্জানের জন্মের দিন, ক্ষণ, মাস, স্বতু, বহলর, ধরিয়া 
নামকরণ করা হইয়া খাকে। দিন হিসাবে নাম: দেবারু-_রৃবিবার, 
৯. ককাচাবিহারের ইতিহাস (১২৮৯) 5 খীৰতী চরণ বন্যোপাব্যার, পূঃ ২৩ 
২. আদম জনারি__১৯৫১ 2 জলপাইভড়ি 


© 
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ইহাকে ‘দেওবার’ বলা হর। সমারু -সোমবার ॥ মঙ্জালু__নঙ্গলবান,। 
বুধারু-_বুধবার । বিসাকু, বিষাদ্_ বৃহস্পতিবার ।  শুকাকু_গ্ুক্রবার । 
শনিয়। শনিবার । 

ক্ষণ হিসাবে নাম : পোহাতু--ভোর বেলায় জন্ম যাহার । সাকালু_ 
সকালে জন্ম যাহার ৷ দুপরিয়া--দুপুরে জন্ম যাহার । পৈসাঞ্চু, সঞ্জু সন্ধ্যা 
বেলায় জন্ম যাহার । আতিরা, বাতিয়া--বাত্রিবেলার জন্ম যাহার । 

পক্ষ হিসাবে নাম £ ন্ছোনাকু_শুক্লপক্ষে জন্ম হইলে । সন্ধার কৃষ্ণ 
পক্ষে জন্ম হইলে । আমাস্থ--অযাব্যার দিন জন্ম হইলে 

মাস হিসাবে নাম: বৈশাগু--বৈশাখ মাস । জটিয়া__জোষ্ মাস। 
সআযাচ়_ আযাঢ় মাস । শাওনা-_শ্রাবণ মাস । ভাছু -ভাঙ্জ মাস । কাতিয়া, 
কাতিরাম_কাতিক মাস । আঅগণা__অগ্রহায়ণ মাস। পুৰু-_শপৌষ মাস। 
অঘামাঘ মাস। ফাগুনা--কান্যন মাস । চৈতালু, চৈতা-_চৈত্ৰ মাস । 
মেয়ে হইলে অগোণশোরী, পুযুণা প্রভৃতি নাম হইবে । 

থুতু হিসাবে নাম: ঝাদ্র_ঝড়-ুষ্টির কালে জন্ম যাহার । গাগল-__ 
বর্ষাকালে জন্ম যাহার ৷ হিয়ালু__শীতের দিনে জন্ম যাহার । বৎসর হিসাবেও 
নাম রাখা হয় । যেমন, আকালের বৎসরে জন্মিলে নাম হইবে আকালু । 

সন্তানের গুণাস্থসারেও নাম রাখা হয়। যেমন, কান্দুড়া--যে কাদে বেশি। 
কাণুয়া_যে কাশে বেলি । নিন্দালু_ষে ঘুমান্ বেশি। নিঝালু-- যাহাৰ 
ক্রোধ বেশি নাই । গোদড়া--যে দেখিতে মোটা । উপাস্থ-_-যে দেখিতে 
রোগা । চান্দিয়া- টাকওয়ালা মাখা যাহার । 

পুরুষদের নামের উত্তর সাধারণত “ইয়া”, “উ', ‘উয্ন!' প্রত্যয় আইসে । 
মেয়েদের নামের উত্তর ‘নী’, ও ‘-শ্বরী’ হইতে 'শোরী' বসিয়া থাকে। যখ। 
যথা: পুৰুণী, জলেশোরী, নিন্দেশোরী । Ny 

মেয়েদের কয়েকটি বিশিষ্ট নাম এই : সাতাসী-__সাত মাসে জন্ম যাহার । 
আদারী-_অন্ধকার পক্ষে ভুন্ম যাহার । টেপেরী-_প্রীহার জন্য পেট ‘টেপা’ 
মাছের মতো যাহার । কোণা-_হ্থতিকা ঘরের কোণা কাটিয়া বাহির 
কর! হইবাছে যাহাকে। অন্তান্ত অর্থহীন নাম : উষনী, পারো, স্বকই, 
জউলী, পাতানী, বুদ, বেভী, মন্তে» হিচ্ছে* টৎসী, ঢেসো” গেল্টী, ডিকো, 
মো, ভেমেরী, মনো, চেম্ড়ী, শীতো, জলো, সিদ্দে, ৰাগ্‌নী, হাইতো, 
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স্থবল্লী, মাইলো, ঝাপ.ডী, ঝন্ঝলী, ইত্যাদি । অন্যান্য নামের জন্ক ‘ভাষা 
পরিচয়’ অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । মেয়েদের মতো পুরুষদেরও 
নর্থহীন নাম আছে। অনাবশ্যক বোধে তাহা উল্লিখিত হইল না। 

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামের জন্য এবং শিশু, পুরুষ ও মেয়েদের 
সম্বোধন, প্রাপ্ত-বয়ন্ক নর-নারীদের পরস্পরের সাধারণ ও সম্বমার্থক সন্বোধনের 
জন্ত যথাক্রমে “ভাষা পরিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ দরষ্টব্য । 

প্রতায়-নি'পন্ন কতকগুলি সম্বোধন পাওয়া যায়, যে গুলি কোনো ব্যক্তির 
পেশা ও ব্যবসায় অনুযায়ী হইয়া খাকে। অনেক সময় পেশা-গত সম্বোধন নাম 
বলিয়া উল্লিখিত হয় । নীচে তাহার সামান্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল । 

-ইয়া-প্রতায় : কাপংড়িয়া__কাপড় বিক্রেত৷। বল্দিয়া__বলদের পিঠে 
চাপাইয়া যে চাউল ইত্যাদি বিক্রয় করে। কাগজিয়া - কাগজ বিক্রেতা । 
বাছিয়। -- চৰ্মকার ও ঢোল বাদক । 

-উয়া-প্রত্যয় : গাছুয়া_তেলি। মাছুয়া_জেলে। 

-ভিপ্রত্যন্স : পানাতি_পান বিক্রেতা । গুয়াতি_্থপারি বিক্রেতা । 


এইন্ধপ, গুড়াতি, হুনাতি। 
-মাল-প্রত্যন্ : গীদাল-_-গীত ব্যবসান্মী। ছাওওয়াল__পুজাদির সময় 
যাহারা বলি দেয় । 


-আাই,-আণঈ-প্রত্যয় : মাস্ড়া--মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের 
ক্রষিকর্ম করে । ঠাটাবী_কাসা-পিতলের বাসন নির্মাতা । ভাওয়াই__বাশের 
কুলা-ডালা প্রস্তুত কারক । 

“সপ্তম, নবম কিংবা! একাদশ মাসে ভাত-ছোয়া অর্থাৎ অশ্নারস্ হয়। 
উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এই উপলক্ষো পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করে কিন্তু নীচ 
শ্রেণীর রাজবংশিগণ, আতপ চাউল এবং পক কদলী উৎসর্গ করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকে। বাজবংশীদিগের মধ্যে অধিকারী নামক যে এক সং্প্রদান্ব আছে, 
তাহারাই অগ্নারস্তের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, পুরোহিতের আবশ্যক 
করেনা । এক অরলপূর্ণ ঘট মধ্যে সিন্থরের পুতলি আকিযা তাহাতে 
আস্মপনব ও স্থপারি বৃক্ষের পত্র সংস্থাপন করে এবং একখানা চালনের উপর 
পাচটি ক্ষু্ব সৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তৈলবাতি লাগাইঘা দেয়, 
ইহাকে চালন বাতি বলে। সন্তানকে ইহার নিকটে আনে ও মুখে ভাত 
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দেয়। নিজ বাটীর এবং প্রতিবেশীর সধবা স্রীলোকগণ একত্র হইয়া 
চারিদিকে অবস্থান করে সাধারণতঃ মাতামহীই প্রথম গ্রাস সুখে দিয়া 
খাকে।”১ সাগরের রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুর মামাই প্রথমে তাহার মুখে 
অন্ন তুলিয়া দেয়। এই সময় গান গাহিবার প্রথা আছে। এ সম্পর্কে বর্তমান 
গ্রন্থের 'ভাত-ছোস্বানি'র গানগুপি এবং তাহার আলোচনা জষ্টব্য। 

“ষষ্ঠ, দ্বাদশ কি অষ্টাদশ মাসে বালক কি বালিকা সন্তানের মন্তক মু্ডন 
করিয়া থাকে । বাড়ীর বাহিরে কোনো স্থান মনোনীত করিয়া তাহার 
চতুদিকে নিশান গাড়ে এবং একটি চরকা তথায় স্থাপন করে । বুড়ীযা 
নামক দেবতার আশীর্বাদ প্রথম চুল জন্মে বলিয়া! কতিত চুলগুলি সেই দেবতার 
নিকট লইয়া যায় অথবা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে । রাজা হইতে নিতান্ত দরিজ্র 
ব্যক্তিও এই বিধি প্রতিপালন করিয়া থাকেন” 

“হিন্দু প্রণালী অন্কসারে বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্বেই চুড়াকরণ হয় । এই 
কার্যে প্রথমে অধিকারী তঞ্ডুল ও পক্ক কদলী দেবতার নামে উৎসর্গ করে। 
পরে নাপিত সমন্ত মস্তক মুগ্ডন করত: কর্ণের লতি বৃক্ষের কাটা অথবা 
লৌহ বা রৌপ্য নিমিত কাটা দারা ছেদ করিয়া দেয়। সময়ে সময়ে সে্গার 
কাটাও ব্যবহার করে ॥"২ 

বালিকাগণের জীবনে যখন প্রথম রজোদর্শন ঘটিয়! থাকে তখন এক 
অঙ্নষ্ঠান কর! হইয়া থাকে। প্রথম খ্রতুমতী হওয়াকে বলা হয় ‘ফুল-ফুটানি'। 
যতোদিন ন! পর্যন্ত বালিকা রজ:স্বলা হয় ততদিন পর্ন্ত তাহাকে “পাট-গাৰুর’ 
বলা হয়। ফুল-ফুটানির বর্ণনা ও গানের পরিচত্রের জন্য উহার আলোচনা 
জষ্টব্য। 

ছেলে ও মেয়ে বড়ো হইস্থা উঠিলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয় । রাজবংশী 
যুবক-যুবতীর প্রেমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে কন্তাপণ প্রথার 
অস্তিত্ব, বিভিন্ন প্রকার বিবাহ, বিবাহের সময় পালনীয় আচারাদি প্রভৃতি 
সম্পর্কে প্রেম ও বিবাহের গানের আলোচন! প্রসঙ্গে সবিস্তার লিখিয়াছি। 
জায়্া-পতির নিজের নিজের এবং যুগ্দর-ভূমিকার স্বরুপ কি-_-এ সম্পর্কে 


১. কোচবিহারের ইতিহাস ( ১২৯৯) : পৃঃ ২২৪ 
২. প্রাক অস্থ, পৃ: ২৪ 
শ্র-হ 





১৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


প্রেমের পানের প্রসঙ্গেই বলা হইক্সাছে ॥ বর-কন্সাহ অবশ্ত পালনীয় মেয়েলি 
কাজ ছাড়াও রাজবংশী মহিলাগণ অরশুমের সমস্থ স্বামীর সহযোগিরূপে 
ধান গাড়িস্বা ও কাটি খাকে। ইহা ছাড়া, হাতে চাদর-কন্ছল প্রস্তুত করাও 
মেয়েদের একটি কাজ।  ক্বাক্া-বাড়া, ধান ভানা, সন্তান পালন ইত্যাদি 
তো আছেই । রাজবংশী মেয়েরা হাটে-বাজারে যাইয়া সদা বা বেসাতি 
দুই-ই করিয়া খাকে। মাঠে-ঘাটে যাইয়া দলবদ্ধ ভাবে মেক্সেরাই জালানী 
কাঠ সংগ্রহ করিয়া খাকে। এবিষয়ে ০১৩ ও ৩:৩ক-সংখ্যক গান দুইটি 
পঠিতব্য । বাড়ীর বাহির হইবার কালে রাজবংশী সধবাগণ হাতে একটি 
স্থপারি-কাটা কাটারি লইম্বা চলে । ইহা তাহাদের এয়োতির একটি চিহ্ন 
বলিয়া পরিগণিত হয় । ইহাতে 71579. আছে বলিয়া বিশ্বাস কর। হয়। 

সধবা নারীর সন্তান লাভে বিলম্ব হইলে কিংবা সন্তান আদ না হইলে, 
গক্জিগা* গাছের সহিত আহ্ুষ্ঠানিক ভাবে সই পাতাইবার প্রথা আছে। 
“জিগ৷' গাছ সমর, ইহার ভাল রোপণ করিলেও তাহা হইতে নতুন গাছ 
হয়,_ইহারই' বলে বিশ্বাস করা হয়, ইহার স্থনিক্ষমতা অসাধারণ । সম্তানকামী 
সধবা তাই এই গাছের সহিত সই পাতাইয়া খাকে ॥ বন্ধ্যা নারীকে বলা হয় 
“বান্বী’ বা ভাবী” । সমাজে ও পরিবারে বন্ধ্যাকে হেয় হইয়া থাকিতে হয়। 
৪২৯-সংখাক গানে তাহার পরিচয় আছে। 

অপুত্ৰক ও উত্তরাখিকানীহীন বিধবারা অনেক সময় বট গাছের সহিত 
পাকুড় গাছের বিবাহ দিয়া খাকে। এই বিবাহেও লৌকিক জগতের বিবাহের 
সকল ক্সাচার-ন্সন্্টান পালন করা ও গান গাওয়া হয়। বট-পাকুড়ের বিবাহ 
দিলে পুণ্য বাড়ে এইক্কপ ধারণা বাঙলা দেশের অন্যত্রও প্রচলিত আছে। 
বর্তমান সংকলনের ৩*২-সংখাক গানটি একখানি বট-পাকুড়ের বিবাহের গান। 

অস্থখ-বিহুখ হইলে বাড়ীতে ভাক্রার-বৈশ্ঠ ডাকিবার রেওয়াজ তেমন 
নাই। ওঝা ডাকিয়া পূজা করা হয় এবং ওবা আসিয়া নানা দেবতা- 
" উপদেবতাদের উদ্দেশে গান গাহি ও মস্রোচ্চারণ করিয়া থাকে রোগীর 
মঙ্গল কামনাত্ব । মস্ত্রপূত জল, বি, তেল, লব্ণহ্বার। অসুখ ইত্যাদি সারিয়া 
খাকে-_এইক্ূপ বিশ্বাস আছে। + ইহাকে বলে, ‘জল-কৰা,” ‘হনপড়া,’ 
“তেলমার।' । ইহা ছাড়া ভূত চালান,' ‘দেও চালান, ইত্যাদিও আছে। 
গ্রামের কেছ একজন কাহারও অনিষ্ট করিলে চাহিলে Black Magic 
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এবং নিজদের ইষ্ট সাধন করিতে Whi Mএ8i-এর সআশ্রশ্ লইয়া থাকে । 
পরের অনিষ্ট সাধন করিবার মন্ত্রকে বলে “নাগান-বাহান’। এই কাজের 
পরিণাম শুভ নয়। যে ওঝা এই কাজ করিয়া থাকে, সে নির্বংশ হইয়া যায়। 
ওকালি কাজের জন্য ওক! গামছা, ধুতি, পাঠা, পারাবত ইত্যাদি ছাড়াও টাকা- 
পন্মসাও লইয়া থাকে। ওঝালি গান কেমন করিয়া কর! হয়, তাহার বিবরণের 
জন্য ‘ওঝালি' গানের আলোচনা অব্য ॥ 
মৃতদেহ সৎকার করিবার রীতি ও প্রথা, অশৌচকালের পরিমাণ এবং 
শদ্ধাি সম্পর্কে জানিবার জন্য “মড়া-খোয়া' গানের আলোচনা পঠিতব্য । 
ন্বাজবংশীদের পদবীর মধ্যে "বার" ও ‘বর্মণ'-ই প্রধাল। মেয়েরা নামের 
উত্তর 'বর্মণী' ব্যবহার করিয়৷ থাকে। ইহা ছাড়া, ‘দস’, “তন্ত্র, ‘দেবনাথ’ প্রভৃতি 
পদৰীও পাওয়া যায়। এই সকল পদবী খাটি রাজবংশী পদবী বলিয়া মনে 
হয়লা। গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা সকলেই বলে “কাশ্তপগোত' ॥ 
একশ বছরের পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রধান অংশ, বিশেষত 
তিস্তার পূর্বভাগ, ভুটিয়াগণের অধিক্বুত ছিল এবং উহাদের ঘারাই ওই 
অংশ শাসিত হইত। শাসন কার্ের হ্থবিধার জন্য দুটিয়াগণ কতকগুলি 
পদের স্থষ্টি করিয্াছিল। সেই সকল পদের অধিকারিগণের উত্তর পুরুষ, 
বর্তমানে উহা পদবীন্ধপে গ্রহণ করিয়াছে ॥ ‘কাজী’, “বহুনিয়া', “মল্লিক” 
প্রভৃতি পদবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার মতো। পদবীগুলি দুটিয়া পদ 
হইতে আসিয়াছে । ‘কাজী’ পদের অর্থ হইল, যাহার কন্যা রাজার স্ত্রী $ 
খে তহসিলদার জবরিমানা, বিচার ও বন্দী করিতে পারিত, তাহার পদের 
নাম ‘মলিক’ ; ‘মল্লিকের’ পুত্রের পদবী “গাবুর' ॥ অনেক মেচের “গাবুর’ 
পদবী আছে। জমি ইত্যাদি সংরক্ষণ ব্যাপারে যাহার অধীনে পাইক-বরবদান্দ 
খাকিত তাহার পদকে বলা হইত “বন্ুনিয্া ৷ 
রাজবংশী সমাজের অন্যান্ক পদ এই : মহৎ-__গ্রামের প্রধান। কতম-_ 
বিচারক । কোটোয়াল_পিওন॥ বডুয়া_রাজার জামাই। কারকুন_ 
খাজনা আদায়কারী । টারোই-__খাজনা আদায়কারী । টাকুরিয়া--ফে 
খাজনা আদায় করে । মেচ ব্যক্তিকে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদবী। গ্রামের মণ্ডল 
খাক্দনা আদায় করিয়া! টাকুরিয়াকে দিত, টাকুরিত্া তাহা ছুটিসাদের দিত ) 
“পাখা-ধরা', 'ছাতা-ধরা” ‘কারি-ধর।’ ইত্যাদি নামেও পদ ছিল ॥ 


১৬ 
৪৩৪ 

রাজবংশীদের দৈনন্দিন জীবন সরল ও অনাড়ম্বর । নীচে ইহাদের দৈনন্দিন 
জীবনের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল । 

ৰাজবংশীদের বাড়ীতে সাধারণত চারি ভিটায় ঘর থাকে। ঘরগুলি 
খড়ের দোচালা। বেড়া ছেচা বাশের, তাহার উপর মাটি-গোবর দিয়া 
নিকানো। ভিটা! দেড় হইতে আড়াই ফুট পর্যন্ত উচ্চ। টিনের বাড়ী থাকা 
সম্পদের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহার স্বপারির বাগান আছে 
তাহাকেও সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া মনে করা হয়। 
১ চারি ভিটার ঘর ছাড়াও বাহিরে বসিবার ঘর থাকে। ইহাকে বলে 
“‘ভারীঘর' ৷ খর-বাড়ীর বিশিষ্ট অংশগুলির নাম কি, তাহা জানিবার জন্য 
“‘ভাধা-পরিচয়’ অধ্যায়ে শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ ডষ্টব্য । 

বাড়ীর বাহিরে, সাধারণত উত্তরপূর্ব কোণে, ছোটো ছোটো ( তিন 
সাড়ে তিন ফুট উচ্চ ) কুটীর নির্মাণ করিস্বা তাহাতে ঠাকুর ইত্যাদি রাখা 
হয়। ঠাকুর বলিতে অধিকাংশই কুড়াইয়া পাওয়া প্রস্তর খণ্ড। ইহা ছাড়া, 
মাটির টিবি করিয়া বিষহরি, ধর্মযাকুর ইত্যাদি রাখা হয়। শুভকর্মের 
প্রাক্কালে উত্তরপূর্ব কোণে শ্বেত পতাকা উড়ানো হয়। ধর্ম সম্পর্কে পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে বিস্তৃত করিয়া বলা হইবে। 

বাড়ীতে পাকা কুয়া প্রায় কাহারই থাকে না। মাটির কুয়ার জলই 
সাধারণত খাওয়া হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাশ ঝাড় থাকে। 
কুরাগুলি সাধারণত এই বাশঝাড়ের তলায় খনন করা হয় । 
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প্রণালী রীতি সম্পর্কে কিছু-কিছু তথ্য বর্তমান সংকলনের ছুই-একটি গান 
হইতে জানা যায় । যেমন, 


ওরে তেপথার বেগোরি দিয়া 
আন্দিসে নাফার আমল । '- 
চালকুদুড়া-নাফা শাক 
ছেকা দিয়া আন্দিসে তাক। 
অর্থাৎ কুল দিয়া ‘লাফা’ শাকের অ্বল রাধা হইক্সাছে। চাল কুমড়া ও 
'লাফা'শাকের মধ্যে “ছেকা' দিরা শাক বাাধিয়াছে। ‘ছেকা' হইল, কলাগাছের 
গোড়া পোড়াইয়া, সেই ছাইয়ের লবণাক্ত জল ॥ ইহা লবণের বদলে খুব খাওয়া 
হইয়া খাকে। “ছেকা' উল্লেখ বহু গানেই মিলে : 


ছেকাশাক আন্দেছে। বাপোই, 
ঘিতকুমুড়ান্র পাত। 
যে-কোনো! তরকারিকেই ‘শাক’ বলা হয়। যেমন আলুর তরকার্িকে 
বলা হয় ‘আলু শাক’ । “ত্যালোতে ভাজিয়া আঠাইস শৌলের পহনা” অর্থাৎ 
তেল দিয়া! শোলমাছের বাচ্চা ভাজিয়া রাখিয়ো। 
শুকনা মাছ বাজবংশিগণ খুবই খাইরা থাকে। ইহাকে বলে “চাম্ঠা' বা 
শুক্টা'। শুকনা মাছ ও মালকচু উদৃখলে কুটিয়া তাহাতে বিবিধ মশলা 
দিয়া, দলা করিয়া রাখা হয়। ইহাকে বলে “শিদল'। এই “শিদল" 
পাস্তাভাতের সহিত খাইতে ইহার! খুবই ভালবাসে : ‘পাস্তা ভাতত, শিদল- 
সালা যেমন সোয়াদ লাগে।' লাউয়ের পাতান্ব এই ‘শিদল’ পোড়াইয়াও 
খাওয়া হয়। তাহাকে বলে “পাতা : 
খ্ডিয়া বুয়ার আগাল 
ডিমার ভাজি, কৈতরের ছাও-_ 
নাউর পাতোত, করিয়া দে 
3 শিদলের পাতাও ॥ 
অর্থাৎ কাটাওয়ালা বেখো শাকের কুশি, ডিমভাজা, কচি পায়রার মাংস 
ও “শিদলের' পাতাও আমাকে রাখিয়া দে। 
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পাটের শাক দিয়া শোল মাছ, এবং ‘চ্যাঙ' মাছ পোড়াইয়া তাহাতে লেবু, 
দিয়া খাওয়া হয় : 
ভিজা মাণ্ডালের খড়ি আখার দিয়া 
শৌল মাছ ব্মান্দি শ্বশুর পাটাশাক দিয় । 
বইসো, বইসো শ্বশুর, স্তাছো বাড়িয়া ? 
চ্যাং মাছ পুড়িয়া থুইস্থ জামুরি চিপিয়া ॥ 
আমের মুকুল দিয়াও শোল মাছ র'াধিয়া খাওয়া হয়। এই জন্যই একটি 
প্রবাদে আছে, 
যদি অহে মোর কোপালে, 
দেখা হবে আমের মউলে 
আর বিলের শৌলে ॥ 
কচুর গোড়া হইতে বাহির হওয়া লঙ্গা শিকড়কে বলা হয় ‘বই’ বা ‘নতি’ । 
ইহাও খাওয়া হয়। মুখী কচুকে বলা হয় ‘সজি' । একটি গান হইতে শুয়োর 
খাইবার উল্লেখ পাই । পাটের শাক খুব খাওয়া হয়। শুকনা পাটের পাতাও 
তরকারি হিসাবে বাবনৃত হয়। ইহাকে বলে 'শুকাতি? । কলা গাছের ক্ষার 
দিয়া বাধা পাটের শাককে বলে *পেল্কা' । 
চাউল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সকাল বেলায় খাওয়া হয় ॥ ভাজা চাউলকে 
বলে ‘তুরভুরা'। চিড়ার সহিত তেল ও হুন খাওয়া হয়। কিন্তু “আলোয়া 
চি'ড়া’ অর্থাৎ যে চিড়ার খান সিদ্ধ করা হয় না, তাহাতে সুন খাইলে দোষ 
হয়। দুখের সঙ্গে হ্ছন খাইতে দেখিয়াছি। চায়ের সহিত দুখ খাইবার 
প্রথা কিছুদিন আগেও চলিত ছিল না। একটি গান হইতে সুন দিয়া লাল 
চা খাইবার কথা পাওয়া! যায়। |: 
মাছের মধ্যে ইহারা ছোটো ছোটো মাছই বেশি খাইস্বা থাকে । এই সকল 
মাছের নামের জন্ত “ভাবা-পৰিচয়' অধ্যায়ের শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছেদ ষ্টব্য । 
সামাজিক নিমঙ্রপাদির সময় দই-চি”ডাই খাওয়ানো হয়। মাংস ইত্যাদি 
সকলের শেষে খাওয়া হয়। - এ 
খেলাধুলার মধ্যে বসিয়া খেলাই বেশি । বড়োদের জন্য বাহিরে খেলিবার 
খেলা নাই বলিলেই চলে। বালক-বালিকারা ঘরে বসিয়া হাতের উপর 
হাত বিয়া তাহা দোলাইতে দোলাইভে “মাঙুলঘোলা খেলা" খেলে এবং 
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ছড়া বলে৷ ছড়া বলিয়া অনেক খেলা আছে । তৃতীয় অধ্যাস্বে প্রান্ত-উত্তর 
বঙ্গের লোকসাহিত্যের পরিচয় দিবার কালে কম্মেকটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছি । 
অন্যান্ত খেলার মধ্যে ‘বার পাইতা', “ছাম খোটোই’, ঢোপ, চুটকি, ধাপ, ফুতি, " 
নেধাইপাটি, তুতুরাভূত, ছোড়াখাই, হুকাটুহ, ছোড়ে বচাছো, কাউয়া 
ঢাপি-ঢুপি, বিষহরির মত বান্ধা প্রভৃতি খেলা উল্লেখযোগ্য। 

এই প্রসঙ্গে রাজবংশীদের কৃষি-পদ্ধতি ও মাছমারার কথাও বলিতে হয় । 

মাছমারা বাজবংশীদের নিকট এক আনন্দের বিষয় । নদী ও খাল-নালায় 
ইহারা মাছ ধরিয়া থাকে খাল-লালায় মাছ খরিবার সময় সাধারণত 
ইহারা দলবদ্ধ হইয়া মাছ ধরে । শরৎ কালের শেষ হইতে বসন্তকাল পর্ন 
মাছ ধরা হয়। এক-একটি খাল বা লালায় পাড়ার যুবক-প্রৌচ-কিশোরেরা 
দলবদ্ধ ভাবে যাইয়া হানা দেয়। প্রথমে জল ছেচিয়া জল কমাইয়া তারপর 
হড়াহুড়ি করিয়া মাছ ধরিয়া একত্র জমা করা হয়। পরে সেই মাছ সবাই 
ভাগ করিয়া নেয়। মাছ ধরিবার সময় কি কি সরঞ্জাম ব্যরহ্ৃত হয় এবং 
উহাদের কৃতি কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য জন্‌ এফ, গ্র,লিং সম্পাদিত ১৯১১ 
সনের জলপাইগুড়ির ডিস্রি গেজেটিয়ার জর্টব্য 

এইভাবে জল ছেচিয়া মাছ ধরিবার রীতি মেয়েদের মধ্যেও চালু আছে। 
দলবছগভাবে মাছ ধর্িবার এই আনন্দ একটি গানেও ব্যক্ত হইয়াছে । এই 
বিষয়ে বর্তমান সংগ্রহের ৩১২-সংখ্যক গানটি পঠিতব্য। 

নদীতে মাছ ধরিবার সময় অন্যরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন কর! হয়। গ্রামের 
সবাই মিলিয়া নদীর একটি বিশেষ স্থানে বাশ ইত্যাদি গিয়া জলন্ত রুদ্ধ 
করিয়া (দের । বাশের ফাক দিয়া জল চলিয়া যায়, কিন্তু শ্রোতে ভাপিয়। আসা 
সব মাছ বাশের মাচার ভিতর উঠিয়া আসে । ইহাকে বলে ‘জান পাতা। 
এখানেও প্রতিদিন মাছ একত্র জমা করিয়া, পরে সবাই সমান ভাগে ভাগ 
করিয়া লস । : 

এইবার রাজবংশীদের কৃষি-জীবন ও কুষি-পদ্ধতির কথা বলি। 

যে জমিতে পাট, কলাই ও আশুধান্ত হয়, তাহাকে বলে ‘সউচা'। যে 
জমিতে হৈমস্তিক ধান্তাদি হয়, তাহাকে বলে ‘দোলা’ বা “দহলা”। যে জমিতে 
'ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং তামাক, আলু, শাক-সব্‌জী উৎপঙ্গ 
কুর। যাইতে পারে, তাহাকে বলে ‘ভাট’ । ঘর ছাওয়ার জন্য খড় হয় যে 
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জমিতে তাহাকে বলে “খেড়বাড়ী' । এইরূপ, বাশ-বাগানকে বলে ‘বাশ 


বাড়ী? । 

ধান, পাট ও তামাক-__এই গুলিই রাজবংশীদের প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। ধান 
বৎসরে দুইবার মাত্র রোপণ করা হয় : আশুধান অর্থাৎ বিত,রি বা “ভাদই* $ 
এবং আমন ধান অর্থাৎ ‘হেঁউতি’ । বিভিন্ন প্রকার আশুধান্তের নাম : গড়িয়া, 
ধনকাচাই, জাবর শাইল, নেলপাই, বোস্বালদার, মালাশিরা, বচি, চাপালো, 
পাড়াসী, ছাতনডুষ্বা, ইত্যাদি । 

ন্মামন ধানেরও বিভিন্ন নাম আছে । সক আমন ধান : বিশ্রফুল, গোলাপ 
ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকনিমধু, দাউদখানি, পদ্ধীরাজ্, পব্রতজিরা, দুধকলম, 
চন্দনচূড়, কাটারডাপ । মধ্যম রকমের মোটা আমন ধান : বেত, পাকড়ী, 
পানি শাইল, কচুদালা, এন্দুর শাইল ( ইন্দ্রশালী ), ইত্যাদি । মোটা ধানের 
মধ্যে কালা শাঙল! প্রভৃতি । 

ধান রোপণ, কর্তন এবং ধানের বিভিন্ন স্তরের সহিত পালনীয় আচার- 
সঅস্থষ্ঠানের বিবরণের জন্য মেছেনীর ও নবাত্নের আলোচনা জল্টব্য । 

ধান রোপণ কবা হয় কলম করিয়া । প্রথমে ধানের চার! তৈরি করিয়া 
তারপর একটি-একটি করিয়া ধান রোপণ করা হয়। ইহাকে বলে 'রোয়া 
গাড়া' বা ‘এয়া গাড়’ ৷ পুরুষদের সহিত মেয়েরাও ধান গাড়িয়া ও কাটিয়া 
শ্বাকে। 

লাঙল দিয়া কৰ্বিতব্য জমির চতুদিকে প্রথম দাগ দেওয়াকে বলে ‘আতর 
মারা? । কর্ষণের জন্স লাঙল-জোয়ালে বলদ বাধাকে বলে 'হালজোড়া' । 

ধান রোপণ করিবার সময় রোত্র-বৃষ্টি এড়াইবার জন্য বাশপাতা দিয়া 
তৈরি বতুলাকার ছত্রকে বলে 'ঝাঁপি'। গাছ হইতে ধান পৃথক করাকে 
লে ‘মলান করা” বা “মাড়া । খর-কুটা ও তুষকে ধান হইতে পৃথক করিবার 
অন্য কুলা দিয়া হাওয়া দেওয়াতে বলে ‘বাও দেওয়া ॥ ধান কাটিয়া আনিয়া 
স্থপীকৃত করাকে বলা হয় “পুঁজানো' এবং যে স্থানে ধান পুজি করিয়া রাখা 
হয় তাহাকে বলে “খলাল' বা “খলতা”। যে বাশের যহ্তদ্ধারা খানের সুপ 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে সরানো যার,__ভাহাকে বলে “কাউড়ী” । চাউল 
প্রস্তত করিবার জন্য খাল সিদ্ধ করাকে বলে ধান “উষযাগো' | খান, 
ভানাকে বলে “বারা! বানা'» “বারা দ্ুকা", ‘বারা কুটা। (েঁকির প্রচলন নাই । 
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উদৃখলে ধান ভানা হুয়। ফাহাতে ধান খাকে তাহাকে ‘ছাম’ ও মৃূষলকে 
‘গাইন’ বলা হয়। 

পাট-কে বলা হয় "পাটা" বা “কোষ্টা'। পাটের ক্ষেতকে বলা হয 
পাটাবাড়ী'। ‘মেষ’ ও কুস্কুরা অপর ছুই ধরণের পাট। কুছ্কুবা 
শোণ জাতীর গাছ, ইহার আশে মাছ ধরার সুতা, জাল ইত্যাদি তৈরি 
হয়। 

তামাককে বল! হয় ‘তামাকু' বা ‘তাংকু'। তামাকের ক্ষেতকে বলা 
হয় ‘তাংকু বাড়ী'। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম : জাত ভেলেঙ্গি, 
শগুনভেলেঙ্গি, গোছড়া, নাও খোল, সেন্দুর খতুয়া, সুরুজমূখী, বাস্তুয়া, ইত্যাদি । 
“‘হামাকুর' নামীয় এক ধরণের কড়া তামাক আছে, ইহা পানের সহিত 
খাওয়া হয়। 

সরিষাকে বলা হয় ‘সইযা' । ‘বাই’, *টোড়া', ‘জাতি', প্রভৃতি বিভিন্ন 
সরিষার নাম। ডালের মধ্যে “ধ্যাসারিকালাই', ‘টাউড়ীকালাই' ( মাষ 
কলাই ) ও “কুলটি কালাই’ উল্লেখযোগ্য । 

কাচা স্থপারি গর্ভে রাখিয়া পচানো হয় এবং তারপর খাওয়া হয়। ইহাকে 
“মজাগুয়া' ৰলে। 

কচুও অনেক প্রকার আছে : আটিয়া কচু, মানাকচু, বাশকচু, বই কচু। 
মুখী কচুকে 'সজি' বলা হয়। 

ইক্ষুকে বলা হয় “কুশিয়ার? । ইক্ষুর বিভিন্ন নাম : খেড়ী, হেও্ডামুখী, মৃগী 
(লঙ্গা আখ ), বোস্বাই (লাল মোটা আখ ), কাজল! ( কালো সরু আখ )। 

ক্ষেত্রে শত্রুজনের বি্ষ-নজর এড়াইবার জন্য কিন্ত মুত্তি রাখা হয্ব। 
ইহাকে "নজর কাটা বলে। ৩২৮-সংখ্যক গানে ইহার উল্লেখ আছে। 

“৬০ সিক্কা ও ৯* পিন্ধা ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ তগুল যে 
বেআ নিমিত পাত্রে ধরে, তাহাকে “টালা* বলে।” তিন টালাস্ম এক “দোন' 
হয়। ২৯ দোলে হয় এক ‘বিশ’ । ১৬ বিশে এক ‘পৌটি ৷" 

তুলা-কে বলা হয় “বাঙ্গা'। তুলা হইতে টাকুতে হুতা তৈরি করিয়া তাত 
“বোনা এবং পাট দিয়া থলে, শতরঞ্র, কম্বল, চাদোয়া ইত্যাদি তৈরি করা 
রাজবংশী রমণীর গৃহকর্মে'র অন্তু । রাজবংশী কর্তব্য খুব 





২২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কম্বল তৈরি কৰিস্বা থাকে মেয়েরা, তাহাকে ‘কালক চাটি', “শেশিয়া ধোকোডা” 
ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। 
এইবার বাক্দবংশীদের দৈনন্দিন জীবনের অপরাপর দিকগুলি সম্পর্কে বলা 
হইতেছে। 
মাসের নাম : বৈশাখ, জ্যাঠ., আষাঢ়, শাওপ, ভাদোর, আশিন, কাতি, 
আগণ ( অথণ ), পুৰ, মাঘ, ফাগুন, চৈত, ৷ জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর- 
বঙধামালী অঞ্চলে অনেক সময় জ্যো্ট মাসকেই বৎসরের প্রথম মাস ধরা হয় । 
এ বিষয়ে এই সঙ্কলনের ‘বারোমাসিয়।' গানটি ক্রষ্টবা। উহাতে জোট হইতে 
বৎসর গণনা করা হইয়াছে । 
সংক্রাস্তিকে বলা হয় “দোমাসিম্থা" ॥ 
পক্ষ: জোনাক (শুরু ), আন্ধার ( কৃষ্ণ )। 
তিথি : পুঙ্িমা ( পূনিমা ), আমাসী ( অমাবস্যা )। 
প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি তিথি ১ ঘটি, ২ ঘটি, ৩ ঘটি ইত্যান্গি 
নামে উল্লিখিত হয় । 
বানের লাম : স্যাও ( রবি ), সম, মঙ্গোল, বুদ, বিস্তি, শুকুর, শনি । 
তু : বাইস্থা (বর্ষা), হেউতি ( হেমন্ত ), জাড় (শীত ) দেওয়া (মেঘ), 
পানি (বৃষ্টি), দূন-পানি-পাখর ( ঝড়, শিলাবুষ্টি ), চড়ক পড়া ( বাঞ্জ পড়া ), 
দেওয়া চিলকানো ( বিছ্বাৎ চমকানো ), হিম, কৃহা ( কুয়াসা )। 
সংখ্যা: সাধারণত সকলে এক হইতে কুড়ি পর্যন্তই গণিয়া থাকে। 
কুড়ির অধিক হইলে কতো কুড়ি হইল, তাহাই উল্লিখিত হয় । 
সময় ২ পোহাত (ভোর ); বেহান, সাকাল, রাতি-পোহিল্‌। 
(সকাল); মই-ছুড়ানি (বেলা ১১-১২টা ) ; শুন-ছুফোর--ভরা। ছুপুর £ 
বেলা-ঘুরিচে (বেলা পড়া); ভাটি বেলা (বিকাল )$ সাঞ্জা, পৈসাজ, 
(সন্ধ্যা), আতি ( রাত্রি )। 
রাজবংশীদের মধ্যে নানা প্রকার লোক-বিশ্বাস ( Superstitions ) 
চলিত আছে। নীচে তাহার কিছু পরিচস্থ দেওয়া হল । 
১. কোন মেয়ের চুল কৌোকড়া ( যটুক কেশী) এবং দাত সু (চিকন 
দাতী ) হইলে কুলক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। 
_ ব্ৰ্ৰার ও বৃহস্পতিবার দিন বাশ কাটা হইলে সেই বাশ ঝাড় নষ্ট. 
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হইয়া যায়। বাড়ীর পূর্বদিকে বন-কাঠাল (‘ভাউয়া' গাছ), উত্তর দিকে . 
“জিগিনি' গাছ, উত্তর এবং পূর্বদিকে তেতুল গাছ এবং পশ্চিম দিকে তাল 
গাছ থাকিলে তাহাতে রোগ-শোক-অমঙ্গলাদি হয়। বাড়ীর পূর্বদিকে তাল 
গাছ এবং দক্ষিণ দিকে তেঁতুল গাছ খা কাকে শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় । 

পানের বরজ সর্বদাই বাড়ীর উত্তর অথবা পশ্চিম দিকে থাকা বাঞ্ছনীয় । 
কালো বিড়াল এবং কাল গাইকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। 
হলুদ বিড়াল অমঙ্গলের স্থচনা করিয়া থাকে। 

ময়নাগুড়ি অঞ্চলে সোমবার ধান রোপণ. করিলে এবং বুধবার কন্মার 
বিবাহ দিলে অঘটন ঘটে বলিয়া বিশ্বাস জ্ছাছে। অবশ সকলেই ইহা বিশ্বাস 
করে না। আলিপুর ছুত্ার অঞ্চলে আবার বিশ্বাস আছে,_বুধবার দিন 
ছাড়া অন্ত সব দিনেই ধান্য রোপণ করা চলে। এই দিন লাকি ধানের চারা 
গজায় । ' বুধবার দিন কেহ ধাস্কাদি ধার দেয় না বা গোলাঘর খোলে ন!। 
কোনো স্থানে যাইবার সময় হলকর্মণরত কৃষকের মূখ দেখিলে অমঙ্গল ঘটে ৷ 
৩১৭-সংখ্যক গান হইতে ইহা জানা যায় । 

নতুন জায়গায় ঘর তুলিবার পূর্বে, চতুদিকে চারিটি বাশের খুঁটি পুতিয়া 
পাটের স্থতা দিয়া একটির সহিত অপরটি বাধিয়া রাখা হয়। একরাজি 
এইভাবে রাখিবার পর, ওই স্থতা যদি অক্চিক্প থাকে, তবে তাহাকে 
শুভঘটনা বলিয়া মনে করা হয়। স্থতা সর্বত্র ছিন্ন হইয়া গেলে, এই স্থানে 
ঘর তোলা হয় না। অনেক সময়, চারি কোণে চারিটি কলাগাছ 
রোপণ করিয়া, মধাস্থানে একটি প্রদীপ জালি! দেওয়া হয়। কিছু 
তুলসীপাতা ও পাচ-ছয়টি আতপ চাউল সেই গর্ভে দিয়া, সন্ধ্যাবেলায 
একটি বাশের ঝুড়ি দিয়! তাহা ঢাকিয়া দেওয়া হয় । পরদিন প্রভাতে যদি সব 
কিছুই ঠিকমতো দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া 
মনে করা হয । চালগুলির মধ্যে যদি কোনো একটি হারাইয়া যায়, তবে 
যাহারা সেই স্থানে নিমিত গৃহে বাস করিবে, অন্াভাবে তাহারা কষ্ট 
পাইবে,__এইরূপ বিশ্বাস আছে! 

ভাত্রমাসে কলমী শাক খাইতে নাই । খাইলে সে মাশান ঠাকুরের নাড়ী 
চিবাইবে। ৩১৭-সংখ্যক গানে ইহা বলা হইয়াছে । বটপাকুড়ের গাছের 
ভাল দিরা রাধিতে লাই । ৩১৩-ক সংখ্যক গানে ইহার উল্লেখ আছে ॥ 
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অন্তান্ত লোকসমাজের মতো বাজবংশীসমাজও স্বভাবতই ধর্ম-ভীর। 
ইহাদের ধর্মজীবন বিচার করিলে দেখা যাইবে, পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবী 
অপেক্ষা নিজন্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গড়া উপদেবতা-উপদেবীর সংখ্যাই 
সঅধিক। পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেৰী নামে ইহাদের সংস্কারে উপস্থিত 
খাকিলেও, দেব-দেবীদের স্বভাবে ও আচরণে পার্থক্য আছে। নীচে ইহাদের 
ধর্মজীবন সম্পর্কে সামান্য ছুই-চারি কথ! বলা হইল ॥ 

রাজবংশী সমাজে সর্বাপেক্ষা যিনি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, 
তিনি হইলেন “গারাম ঠাকুর” অর্থাৎ গ্রাম দেবতা । গারামের কোনো সৃতি 
নাউ । রাস্তার কুড়াইয়া পাওয়া বিচিত্র শিলাখগুকেই গভীর ভক্কিতে স্থাপন 
কৰিয়া দেবতা-জ্ঞানে পূজাদি নিবেদন করিয়া থাকে। গ্রামের কোনো 
বিশেষ স্থানে অথবা কোনো বৃক্ষতলে, অথবা পথের ধারে গারামের "থান" 
খাকে। অধিকাংশ স্থলেই গ্রামদেবতার শীতাতপ নিবারণের জন্য স্থাক্মী 
গৃহ থাকে লা। ভাঙা টিন বা খড় দিয়া ছাওয ‘ বেড়া-শুন্য তিল-চার-ফুট 
উচ্চ কুটারেই গারাম অবস্থান করিয়া থাকেন। অনেকে বাড়ী হইতে 
কিছু দূরে, পূর্বদিকে গারাম ও তাহার স্ত্রীর জন্য ক্ষত কষুত্র পাচ বা সাতটি 
কুটীর নির্মাণ করিয়া দেয় । দই ও চিড়া দিয়া ইহার নৈবেগ্য দিতে হয়। 
“মেছেনী' ব্রতের সময় দেবী তিন্তার প্রতীক তৈরি করিবার জন্য গারামতলা 
হইতেই মাটি লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রথম দিন মেছেনীর শোভাযাত্রা ও 
ব্রতের উদ্বোধন এই গারামতলাতেই করা হয । “মেছেনী-'কে বরণ 
কক্ধিবার সময় গারাম দেবতাকে কেন যে সুসলমানী প্রথায় ছুই বাহু 
বাড়াইয়া ‘সালাম’ জানানো হয়” তাহা বোঝা যাত্ব না। 

প্রথম ধান্য রোপণের ও ধান্য কর্তনের দিন; নবান্নের সময়, বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ, অক্পপ্রাশন, চুড়াকরণ, ইত্যাদি সামাজিক হষ্টানের পূর্বে; কলেরা- 
বসন্ত ছুভিক্ষ প্রভৃতি নহামারীর প্রতিকার কল্পে, অথবা আমিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক বিপদ-আপদ এড়াইবার জন্ত গারাম দেবতা পূজা পাইবেন 
সবধাগ্রে। আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সমগ্র সমাজের 
তরফ হইতে বারোয়ারি ভাবে গারামের পূজা দেওয়া হয়। 

গারাম দেবতা সাধারণত আঞ্চলিক । বিভিন্ন গ্রামের গারামের নাম 
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বিভিন্ন । জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে গারামের অনেক নাম পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে ‘চেনা গারাম’, ‘সইহ্যাসী গারাম’ এবং ‘শালেন্বিরী 
মহারাজ'-এর নাম উল্লেখযোগ্য । “ঢেনা গারাম' অবিবাহিত ব্যক্তিদের 
উপাস্য । “সইম্যাপী গারামের+ বাহন হইল হাতী এবং নামে “সগ্যাসী’ 
হইলেও আসলে ইনি গৃহস্থের উপান্ত । “শালেশ্থিরী” আসলে পুরুষ দেবতা, 
ইনি ব্যাজবাহন। সাধারণত শিকারিগণ শিকার বা কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি 
উপলক্ষে অরণ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্যাগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য ইহার পূজা করিয়া থাকে । শালেশ্বরী ত্াসলে যেচদের অরণা-দেবতা। 
ইহার পূজাতে ডিম, মুরগী ইত্যাদি লাগে। মুরগীর গলায় জবা ফুলের 
মালা পরাইয়া শেষে শালেশ্বরীর নামে উড়াইয়া দেওয়া হয় । 

জলপাইগুর্ডি জেলার অন্তু ধূপগুড়ি থানার গ্রামদেবতার নাম *ডং- 
ঢোরা' বা ‘ঢাং-ডিং’।  কেহ-কেহ ইহাকে “বাবা ধূপগুড়িংও বলিয়া 
খাকে। ইনি বেত্র-পানি। হাতে ইহার “ভাং' অর্থাৎ যক্টি আছে বলিয়া 
ইহার নাম হইয়াছে “ভাং-ধরা”, সুষ্ধন্টীভবন হইয়া “ডাৎ-ঢোরা"। ইহার 
নৈবেস্ছে বিচিওয়ালা কলা এবং দই-চি'ড়া অবস্তাই দিতে হইবে । 

প্রান্থ-উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামদেবতাই পুক্রয। মহিলা গ্রাম দেবীক্ষপে 
‘তিন্তা’ ও ‘ময়না’-বুড়ীর নাম শোনা যায় । বোদা খালার ( বর্তমানে ইহা 
বাঙলাদেশে ) গ্রামদেবী ছিলেন ‘তিস্তাবুড়ী'। ফালাকাটা তহসিলে 
মাদারিহাট পরগণার ‘ভাণ্ডারনী’ নামীয়া এক গ্রামদেৰী আছেন। ফালাকাটা 
তহুসিলের মড়াঘাট পরগণার দলগীও ও সকরুগাও তালুকের নাম ‘দল’ ও “সক 
নামীয় দুই গ্রামদেবতার নামে হইয়াছে বলিয়া অনেকের অস্থমান। 

আলিপুর তহুসিলের ভাটিবাড়ী পরগণায় “তলেশ্বর ও ‘মহাকাল' নামীয় 
ছুই গ্রামদেবতা আছেন। ইহাদের নামেই তালুক দুইটির নাম হইয়াছে 
“মহাকালগুড়ি' ও ‘তলেশ্বরগুড়ি'। ভাল্‌কা তহসিলের ভাল্‌কা পরগণার 
কামাখ্যাগুড়ি তালুকের নাম কামাখ্য৷ নামীয় গ্রামদেবীর নাম হইতে 
হইয়াছে ৷ 

শালেশ্বিরী গারামের প্রসঙ্গে “কপাল” নামীয় বনদেবতার নাম শ্মরণীয় । 
“শালেশ্বরী* হইলেন শালবনের অর্থাৎ ব্যাপকার্থে অরশোর দেবতা, ইহার 
আসল ='ম ‘ব্ঠপাল’। হাতী, বাঘ. গণ্ডার-বাইসনের উপজ্রব বাড়িয়া গেলে 
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কিংবা অনুপ্য হইতে কাষ্টাহরণ করিবার পূর্বে, ক্টপালের পূজা দিতে হয়। 
গ্রাম দেবতা ক্ূপেও ইনি ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন । জলপাইগুড়ি জেলার 
বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের গ্রাম দেবতা ইলিই॥ কণ্ঠপাল সম্পর্কে নানা কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে। কামারভিটা পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পানিকোয়াড়ি গ্রাম 
নিবাসী বিখ্যাত ওঝা চাম সিং-এর কাছে শোনা যায়: কণ্ঠপাল ছিলেন 
পাল বংশের এক রাজা । সমগ্র বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ছিল তাহার রাজ্যের 
অস্ত্র । করতোয়া ও নীম নদীর সংযোগস্থলে শিমুলগুড়ি নামক গ্রামে 
ছিল তাহার রাজধানী । শোনা যায়, বহুদ্দিন আগে শিদুলগুড়িতে ডিবির 
আকারে মন্দিরের মতো একটি ধ্বংসাবশেষ ছিল । এই ধ্বংসাবশেষ হইতে 
প্রতিদিন দুইটি বিরাট কুকুর বাহির হইয়া! আসিত। ইহারাই কপালের 
ৰাহন। আজও নাকি সেই কুকুর দুইটিকে কেহ-কেহ দেখিয়া থাকেন।৯ 

একটি মাটির ডিবি রচনা করিয়া উহাকেই কণ্টপালের ম্ৃতিজ্ঞানে 
খুপ-দীপ-বলি-নৈবেছ্ছ নিবেদন করিয়া কপালের পূজা করা! হয়। জলপাইগুড়ি 
জেলার ডুরার্স অঞ্চলে কপালের প্রভাব নাই ॥ 

গ্রামদ্দেবতা-বনদেবতার পরই উল্লেখ করিতে হয় “বিষহরি" বা মনসার 
লাম ।  ব্বাজ্জবংশি-সমাজজীবনে বিষহরির প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক । 
বিবাহ-শ্রাঙ্ধ-অনপ্রাশন উপলক্ষে বিষহবির গান করিতে হয়। শ্রাবণ-সংক্রান্তি 
উপলক্ষে জলপাইগুড়ি রাজবাটীতে এখনও বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। 

এই বিষহন্রি বিভিন্ন নামে ও মৃতিতে ভক্তল্জনের ভক্তি আকর্ষণ করিক্ণ! 
খাকেন। 'কানী বিষহরি', ‘মাটিয়া বিষহরি", ‘পদ্মা বিষহরি", ইত্যাদি 
বিষহরির বিচিত্র নাম। বিষহরির সম্পর্কে সবচেস্বে বড়ো কথা হইল, 
সবহদেৰীকূপে ইহার উপাননা। সম্পন্ন রাজবংশী গৃহস্থের বাটীতে বিষহরির 
ব্য মতি প্রতিদিন পূজিত হইয়া থাকে। 

রাজবংশী গৃহস্থের বাড়ীতে তুলসী তলায় তুলসী গাছের পার্শ্বে দুইটি 
ছোটো ছোটে। টিবি ৱচনা কর! হয় ॥ এই টিবির একটি হইলেন বিষহরি । 
মাটির ডিবি বলিয়া ইহাকে “মাটিস্া বিষহরি+ বলা হয় । অপর টিবিটার নাম 
গৃহস্থের ধর্মসংস্কার অঙ্থযাম্্ী রাখা হয়। কেহ উহাকে ধর্মঠাকুর বলে, কেহ 


৯. উন্বহপখ (জলপাইগুড়ি ) : বৈশাখ, ১৭৬৫ 
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কেহ হয়তো শিব কিংবা নারায়ণ বলিয়া খাকে। কোনো গৃহস্থ যখন 
তাহার বাস্তভিটা পরিবর্তন করিয়া অন্তত্র যায়, তখন ওই টিবি দুইটি হইতে 
কিঞ্িৎ মাটি সঙ্গে লইয়া যায় এবং নতুন বাড়ীতে নতুন ঢিবি রচনা করিবার 
সময় সেই মাটি মিশাইয়া দেয়। ইহার নর্থ, গৃহস্থের সহিত পৃহদেবতাও 
স্থান পরিবর্তন করিলেন । 

বাজবংশিগণ বিষহরির মৃতি অপর ছুই ভাবে রচনা করে__মাটি ও শোলা 
দিয়া। বিষহন্বির মৃন্ময় মূতিতে তিনি যুগল-হংসবাহনা, হস্তে সর্প ও বরাভয় 
মুদ্রা । শোলার মুতিতে চাল-চিত্র খাকে। এই চাল-চিত্রে গাঞ্গুড়ের জলে 
ভাগিয়া যাওয়া লখিন্দের শব, ভেলায় উপবিষ্টা বেহুলা ইত্যাদি থাকে। 
নীচে বিষহরির নেতা নামীর সখীর শোলামুতি, মাঝে বিষহরির স্মৃতি । 
এই বিষহন্ষির নাম "পদ্মা বিষহরি" বা! “কালী বিষহরি’। সারা বৎসর 
ধরিয়া, যে কোনো সময়ে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অঙ্নপ্রাশন বা আপদে-বিপদে 
ব্বিহরির পূজা হইতে পারে । তবে বৈশাখ ও ভাত্রমাসের ইহার পূজা 
বেশি হুইয়া খাকে। 

বিষহরির প্রসঙ্গে ‘বাইটন’ বা “বাইটোন'-দেবীর কথাও আসে । ধূপগুড়ি 
খানায় বিবাহের পূর্বে অনেকেই বিষহ্ষির গান না গাহিয়া বাইটনের গান 
গাহিয়া খাকে। যাইটন দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হইয়। ছিলেন। 
সেই সস্তানঘয়ের বিবাহ কালে, দেবী ব্ষিহবির পুজা দিতে কুলিয়াছিলেন 
বলিয়া অধিবাসকালে তাহাদের মৃত্যু হয়। পরে বিষহরিত্ব আশিসেই 
তাহার! বাচিয়া উঠে। যাইটনের পূজা-বিৰি ও মৃতি এবং গান সম্পর্কে 
যাইটনের আলোচনা উদ্টব্য । 

কালী ও ধর্মঠাকুর রাজবংশীদের অপর ছুই উল্লেখযোগ্য দেবতা । অনেক 

, বন্দনা গালে ও মন্ত্রঙ্গীতে ধর্মঠাক্রেক নামোলিখিত হইয়াছে । “ওঝালি” 

গানের মধ্যে অন্তান্ত সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ জানাইবার পূর্বে ইহাকেই 
আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হইয়া! থাকে । ধর্মঠাকুরের নামে রাজবংশিগণ বাড়ীর 
উত্তরপূর্বকোণে শ্বেত পতাকা উড়াইগ্বা দের়। অনেক সময় একটি ছাগলের 
শিঙে সি'দুর দিয়া ধর্মঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেয় । অন্যান্য উপকরণের সহিত 
ডিমও ধর্ষঠাকুরের পূজার দেওয়া হয় । বোদা-পগাগড় অঞ্চলে ধরম ঠাকুরের 
নামে মহারাজাব দীশিতে পূজা দেওয়া হন্ত এবং বনভোজন করা হস্ত । 


/ 
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কালী ধর্মঠাকুরেরই কন্া বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। “মাশান' হইলেন 
কালীর পুত্র । শিব ধর্মঠাকুরের জামাই । ধর্মজীবনে ধর্মঠাকুরের এতো 
প্রভাব থাকা সবেও ধর্মমঙ্গলের গান এই অঞ্চলে প্রচলিত নাই। ধর্মঠাকুর, 
শিব ও কালী সম্পর্কে জানিবার জন্ক ‘ওকালি’ গানের আলোচনা জষ্টব্য । 

“ওঝালি’ গানগুলি হইতেই বিভিন্ন অপদেবতা ও উপদেবতার নাম জানিতে 
পারা যায়। এই সমস্ত দেব-দেবীর মধ্যে বিকৃত অঙজের দেবী “গাঙ্গে!', 
“খিয়ালী-পইরী', 'জৈরী-পইরী', “হি-্থালী-পইরী', ‘কান্দনা-পইরী' প্রভৃতি 
পরী ; ‘থানেস্বিরী’, ‘গইশ্নাত', ‘মাহাকাল' প্রভৃতি উপদেবত!|; ‘কালাকুক্রী," 
“গহিলী’ প্রভৃতি অপদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

খচ,পীর, মাদারপীর, সইত্যপীর, কানীপীর প্রভৃতি পীর-দেবতাও 
বাজবংশিগণ কর্তৃক ভক্তিভরে পূজিত হইয়া থাকেন। ৩১৭-সংখ্যক গানের 
‘নামানি’ অংশে খচ.পীরের নাম পাওয়া গিয়াছে। ১৩৫-সংখ্যক গানে 
পাওয়া যাইতেছে কানীপীরের নাম । গ্রামের শৃগাল-কুকুর ক্ষেপিলে কিংবা 
মহামারী দেখা দিলে ইহার নামে বাশ উত্তোলন করিলে বিপদ কাটিয়া! যায়,_ 
এইরূপ বিশ্বাস আছে। এ সম্পর্কে অধিকতর তথ্যের জন্য “পাগল! পীরের" 
আলোচনা জুষ্টবা।- সতাপীরের প্রভাব তো সর্বত্র । লতাপীরের নাম 
করিয়া গানও আছে_ বর্তমান সংকলনে অবশ্য তাহা সংযোজিত হয় নাই । 

স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে লক্ষ্মী, চণ্ডী, শুবচনী ( ছিবচনী ), বসুমতী 
( ৰাসমাতা ), বরমাধী, মেছেনী, ঘাটো, প্রভৃতি উদ্ভেখযোগ্য । লক্ষ্মী বিবিধ : 
ভাকলন্মী, অঘণ লক্ষ্মী, পৌষ লক্ষ্মী; 'মেছেনীর* আলোচনা কালে ইহাদের 
পরিচয় দিয়াছি। “ছিবচনী' হইলেন 'শুবচনী'_ইনি পরিবারের 
শুভ স্চনা করিয়া খাকেন। অনেক সময় শুবচনীর নামে পীঠা উৎসর্গ 
করিয়া দেওয়া হয়। 'বাসমাতা' হইলেন ক্ষেত্রদেবতা, ইহার আশিসেই - 
শঙ্ষাদি জন্মে । ৪২৯-সংখ্যক গানের “বসালি” অংশে '‘বাসোমাতার' নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩৮-সংখ্যক গানে ‘বরমাী'-র নাম পাওয়া যায়) 
সেখানে বলা হইয়াছে £ 

ভাদর মাসোতে সাধুরে ভাদর কামুনী 1 
ক্কুলো-জলো দিয়া পূজা করে বরমাণী সৎ ১৩৮ 
_চণ্ডী কুদ্ধা দেবী রুপে কল্পিতা। কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি ইহারই রোযে 





রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ২৯ 
হইয়া থাকে। ‘মেছেনী’ ও ‘থাটো’-র পরিচন্ন সম্পর্কে উহাদের গানের 
আলোচনা অংশ জ্টব্য । 

ুছুমা* হইলেন মেখঘ-দেবত! ৷ ‘জিতুয়া’ জিমৃতবাহন ॥ ‘অথাইপথাই’ 
পথের দেবতা । ইহাদের পূজা ও পরিচয়ের জন্য হহুমা ও জিতুয়ার গানের 
আলোচনা স্রষ্টব্য। ‘অথাই-পখাই’-এর পরিচয়ের জন্য তৃতীয় অধ্যার স্রষ্টব্য ৷ 

রাজবংশিগণ হয় শৈব নম্ব বৈষ্ণব । যাহারা শৈব, শিব তাহাদের উপাস্ত 
বটে, কিন্তু, বৈষ্ণবধৰ্মের ব্যাপক ও প্রবল প্রভাব এড়ানো কাহারও পক্ষেই 
সম্ভব নহে। বেফবের তুলসী, তিলক ও খোল-কীর্ভনের কথাও এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । সহজিরা বৈফণবধর্মের প্রভাবের ফলেই দেহতব, তুক্ষা, ‘মনঃশিক্ষা' 
ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলী রচিত হইয়াছে । 

অতঃপর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উদ্যাপিত রাজবংশীদের কয়েকটি ধর্মাচার 
সন্বন্ধে বলা দরকার । 

বৈশাখ মাসে অঙ্গনের তুলসী গাছের ছুই পাশে দুইটি বাশের খুটি 
পু'তিয়া, আড়া তৈরি করিয়া, মাঝখানে একটি মাটির ঘট ঝুলাইয্া দেওয়া 
হয়। ঘট্টির তলায় ছিত্র করিয়া, সেই ছিত্রপথে দূর্বাঘাস গঁ.জিয়া দেওয়া . 
হয়। তারপর, ঘটটিতে জল ভরিয়া দিলে, ফোটায় ফোটায় সেই জল তুলসী 
গাছের উপর পড়ে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া বাড়ী হইতে অমঙ্গল দূর 
করিবার জন্য প্রত্যহ সেই ঘটে জল ঢালা হয়। .. 

'আষাড় মাসের +ই তারিখ হইতে ১*ই তারিখ পর্যন্ত “অস্থুবাচী' হয়; 
ইহাকে বলে “আমাতি'। এই দিন পখেঘাটে বালক ও কিশোরের! পথ- 
যাত্রীর পথরোধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পূজার চাদ! আদায় করিয়া 
খাকে। অনেক স্থানে বাশগাছের সম্থ-উঠা চারাগাছকে ‘আমাতি'-ঠাকুর 
করা হয়। 

জন্মাষ্টসীর দিন একটি অনুষ্ঠান করা হয়। ইহাকে বলে কাদোখেলা। 
কাদার মধ্যে দই ছড়াইয়া দিয়া দুইজন দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিয়া খাকে। 


কিশোর ও নব-যুবকেরাই ইহার প্রধান উৎসাহী ॥ 

ভাত্র অথবা আশ্বিন মাসে মৃত পূর্ব-পুক্তষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। 
ইহা এক অবস্ত পালনীয় ধর্মণচার ॥ ইহাকে বলে “কইনাগত । ১+২-সংখ্যক 
গানে ইহার উল্লেখ আছে। 


প্রত 





৩ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

বিজয়া দশমীর দিন ভুয়ার্সে ভাণ্ডারনী দেবীর পূজা হয় এবং মেলা 
বসিয়া থাকে । 

দুর্গা পূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন বাড়ীর গৃহিণী লাগুল-জোয়ালকে 
তেল-সি'দুর দিয়া! পূজা করেন ॥ ইহাকে বলে, “হালযাত্রা' । 

কাতিক মাসের একাদশীর দিন উপবাস করিবার এবং কীর্ভনাদি শুনিবার 
প্রথা আছে। এই একাদশীকে ‘খান একাদশী” বলা হুয়। কেহ কেহ 
১১ই কাতিক পরিবারের সকলের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির আশায় পরা একদিন 
উপবাস করিয়া থাকে । 

কালীপুজার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীর 
রাখাল ও গোকুকে বিবিধ মাঙ্গলিক জ্রব্য দিয়া বরণ করিয়া থাকেন । 
ইহাকে বলে ‘গোক্চুমানি’। ইহার পরিচয় সম্পর্কে “গোকরুচুমানি'-র গানের 
আলোচনা জর্টব্য । 

মাঘ ও ফান্তন মাসে পূর্বপুরুষের অস্থি লইয়া, গদাধর নদীতীরে যখন 
বাৎসরিক মেলা অঙ্ুষ্টিত হয়, তখন সেই নদীতে দেওয়া হয় । অনেকে নৈহাটি 
ব! মনিহারী ঘাটের গঙ্গাতেও অস্থি দিয়া থাকে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে 
জল্পেশে যাইয়াও অনেকে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে। 
জল্লেশে সতীদেহের বামজঙ্গ পড়িয়াছিল। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানকার 
মেলা জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম মেলা । 

বারূণী উপলক্ষে করতোয়া বা অন্য যে নদী উত্তর বাহিনী,_-সেখানে স্থান 
করা হয়। কোনে! কোনো ফলে এই দিন যেবাতায় উদ্দেশে সী যা জলাপারে 
ডিম ভাসাইয্মা দেওয়া হয়। 

ক্ান্তন সংক্রান্তির দিন গোস্ালঘবর হইতে ঝাটার তিনটি কাঠিতে করিত্ন। 
গোবর লইয়া কোন তে-রাস্তার মোড়ে যাইয়া পূজা করা হয় । ইহাকে বলে 
“জাড়-কাটানি’ বা ‘গো-ফাগুনা’। বর্তমান সংকলনের ১৩৮-সংখ্যক গানে পাই হ 

ফাল.গুনো মাসোতে কইন্কা গোঁফাগুনার গুণ । 
ওই মতন জ্বলিয়া অঠে তোর মনের আগুন ॥__সং ১৩৮ 

দোল পুণিমার পূর্বদ্িন হয় “ধুলিয়া” । ইহা বসস্তোৎসব। ইহার বিবরণ 
ও পরিচয়ের জন্য 'হোলি”-গানের আলোচনা জষ্টব্য | 

চৈ মাসের শেষ সপ্তাহে হস শিবের গাজন। 





স্বাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ৯ 


এই শিবের গাজন উপলক্ষে পাড়ার কিশোর ও বুবক্গণ “ভক্তিঘ্বার্” 
হইয়া, ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিয়া, হাতে শিবের ত্রিশূল লইয়া গান গাহিত্বা। 
বেড়ায় । এই গানকে বলে, ‘গমীরা গান’ । সহজেই বোঝা যায় ‘গন্ভীবা” 
হইতে ইহা আসিস্বাছে। কিন্ত, গম্ভীরৱার সহিত নামের সাদৃস্ঠ ছাড়া 
গমীরার অপর কোন সম্পর্ক নাই। গমীরাস় প্রেমের গানই বেশি গাওয়া 
হয়। প্রেমের গান সাধারণ প্রেমের গানের মতো বলিয়া গমীরার গান 
পৃথকরূপে বভমান সংকলনে সংযোজিত হস্থ নাই । 

বিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈঅসংক্রান্তিকে বল! হয় *বিষুয়া' ৷ বিষুয়া' বা 
এবিখুমা" উপলক্ষে পালনীয় আচার ও গাত গানের পরিচয়ের জন্য “বিষুয'-র 
আলোচনা জর্টব্য । 

এইবার বাজবংশীদের পূজা-প্রথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলিতেছি। 

ইহাদের পূজার নৈবেদ্য প্রধানত দই, চিড়া এবং বিচিওয়ালা কলা। 
দুধ ও আতপচালের সহিত কোনো কোনো দেবতাকে ইহারা ভিমও নিবেদন 
করিয়া খাকে। পুজান্ম তুলসী পাতা ব্যবহৃত হয়। হাতে প্রস্তুত মোটা 
ধূপ এবং দীপ জ্বালানো হয় । ম্বতদীপকে বলা হয় খিয়ের 'ভোগা'। বলি 
হিসাবে পায়রা, পাঠাই সাধারণত দেওয়া হয়। অনেকে পায়রা বা পাঠা 
বলি না দিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দের। পাঠা বা 
পায়রা বলি দিবার সময় খড্জগ ব্যবহৃত হয় না। পায়রার ঘাড় হেঁচক। টানে 
ছিড়িয়া সেই দেহ দেবতাকে নিবেদন করা হয়। অনুরূপ ভাবে পাঠার দেহও 
দুইতিন জনে মিলিয়া ঘাড় মুচড়াইয়। ছি ডিয়া লওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে, অন্তথথারা কাটা পাঠাব মাংস সামাজিক অনুষ্ঠানে কেহ খায় না। 

পূজাস্বানে দেবতার বেদীর উপর শোলা-নিমিত চিত্রিত ফলক ঝুলাইবার 
প্রথা আছে। ইহাকে ‘ডোল’ বলে। এই “ভোলা” দেখিতে গোল এবং ইহার 
উপর নানা ছবি আকা থাকে । বর্তমান সংকলনের ১৫৮-সংখাক গানে আছে: 
গিসাইর ঘর ভাই ডোল ভোলাইসে' ॥ অর্থাৎ পুজাবেদীতে ‘ডোলা’ ঘোলাইয়া 
দিয়াছে। 

পূজার পুরোহিতকে বলা হয় “অধিকারী” । মন্দিরের পরিচারকদের 
বল! হয় “দেউশি', বা “ধেন্ধা' বা “দেহুরি”। কোথাও কোথাও মন্দিরের 
স্কৃত্যাকে 'টউলিয়া'-ও বলা হয়। পূজা করিবার সমর পুরোহিতের হাতে 


৩২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


একটি সরু বেত থাকে । কোনো কোনো সময় পুরোহিতের পায়ে নৃপুরঞ 
খাকে। 

কখনও দেবতার প্রভাব কোনো কোনো ‘অধিকারী’ আপনার উপর, 
গ্রহণ করেন। ইহাকে বলে ‘তর উঠা। খাহার উপর দেবতার ‘ভর’ হইয়া 
থাকে তাহাকে বলে ‘ভওরিয়৷’। *ভওরিফ্া-র নিকট ভক্তগণ প্রশ্ন করিয়া 
থাকে। আধিভৌতিক ও আখিদৈবিক বিপদ-ন্দাপদ সম্পৰ্কে প্রশ্ন করিয়া 
উহার সমস্যার সমাধান জানিয়া লয়। ‘ভওরিয়া’-র উপর যখন ‘ভর 
হয় তখন তিনিই যেন দেবতা হইয়া যান এবং সকলকে ‘ভক্ত রে" বলিয়া 
সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়া থাকেন। এই সময় তিনি উদ্দাম ভঙ্গিতে 
নাচিতে খাকেন এবং দেহে স্বেদ কম্প ইত্যাদি দেখা যায়,_চোখ লাল হইয়া 
অশ্বাভাবিক দেখায় 


teu 


পরিশেষে, রাজবংশীদের "আনন্দ-উৎসবের কথা বলিব । ইহারা স্বভাবতই 
সংগীত-প্রিয়। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি শুরই ইহারা৷ সংগীত 
দিয়া বিশেষিত করিয়া লয়। 

সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় একত্র হইয়া! ইহার! গান গাহিয়া খাকে। গোরু 
চরাইবার কালে বা হলবর্ধণ করিবার সময় গান গাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার । গানে ব্যবহৃত বাস্যযস্্রাদির নাম : দোতরা, সান্রিন্দা, বেলা, বীশী, 
খোল, জুড়ি । করতাল, শানাই ইত্যাদি। মেয়েদের গানে সাধারণত 
কোনো বাষ্যন্্ৰ হয় না,_ করতালি দিয়াই ইহারা গান গাহে। 

আনন্দ-উৎসবের প্রসঙ্গে ‘মেলা’-র কথাও আসে । জলপাইগুড়ি জেলাতে 
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেলা বসিয়া থাকে,_তাহার সধ কয়টিই 
কিছু রাজবংশী সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। মেলাগুলির মধ্যে শ্রাবণ-সংক্রাস্তিতে। 
জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর মনসা-মেলা, ময়নাগুড়ি খানার বিজয়া দশমীর 
‘ভাণ্ডারনীর’ মেলা; ও শিবচতুর্দশীতে জল্লেশ মেলা ; ফালাকাটা খানার 
মাহ্সাগাওর বারণী আ্বানের মেলা এবং গৌরীর হাটের চড়কের মেলা 
উল্লেখযোগ্য ॥ * 





রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি টি 
এই অধ্যাক রচন! করিতে নিকললিশিত্ গ্রন্থ ও সামগ্রিক পত্র-পত্রিকাৰির সাহায্য লগা 
হইছে £ 
> ডিষ্টিউ গেজেটিযার্স : জলপাইগুড়ি (১৯১১) 
ডি ষট হবাওৰুকস্‌ : জলপাইগুড়ি (১৯৭১) 
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সাহিত্য পারি পত্রিক।: ১৩১৫, তব সংখ্যা 
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লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা আছে। বর্তমান গ্রন্থে যদিও আমাদের 
আলোচ্য বিষয় কেবলই গান, তবুও প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইবার জন্ত উহার অন্তান্ক শাখা সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার । 
এইজন্য এই অধ্যায়ে লোক-সাহিত্যের অপর শাখাগুলি যথা, ছড়া, ধাধা, 
প্রবাদ, উপকথা (রূপকথা), প্রভৃতির সম্পর্কে সামান্য দুই-চারি কথা বলিতেছি। 
এইগুলিকে পটভূমিকা রাখিলে লোক-সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব সহজেই 
বোঝা যাইবে। 

প্রথমে প্রান্ত-উত্তরবজগের ছড়া সম্পর্কে বলিতেছি। 

ছড়াকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ছড়া আছে যাহা 
শিশুর ছড়া, কতকগুলি ছড়া প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়া ॥ শিশুর ছড়ার মধ্যেও ভাগ 
ছে । যেমন, শিশুকে তুলাইবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়া__এবং শিশুর 
নিজেকে নিজে শুনাইবার ছড়া। শিশুর জ্ঞান হইলে ছেলে ও মেয়েদের ছড়া ও 
পৃথক হয়। 

প্রাপ্তবয়স্কদের ছড়াকেও-স্্রী ও পুরুষের দিক হইতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষের জীবন ও মানসিক গড়নের মধ্যে পার্থক্য 
আছে, সেইহেতু উভয়ের ছড়াও পৃথক । 

ছেলেতুলানো ছড়াগুলি বর্তমানে সংকলনে সংকলিত হইয়াছে ঘুমপাড়ানি 
গানের সহিত । আমাদের আলোচ্য বিষয় গান হইলেও ছড়া ছুই-একটি 
সংকলিত করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে, অসংকলিত কয়েকটি ছড়ার পরিচস্ 
দেওয়া হইবে । 

ছেলেতুলানো ছড়ার সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য ঘুমপাড়ানি গানের পরিচ্ছেদ 
জষ্টব্য। গৃহকোণে বসিয়া বালক-বালিকাদের খেলার বিভিন্ন ছড়া আছে। 
 সন্ধ্যাবেলাক্স অথবা বৃষ্টির দিনে ঘরে গোল হইয়া বসিয়া বালক-বালিকাগণ এক 

ধরণের" খেল! খেলিয়া থাকে। সকলে জোড়াসন করিয়া বসিয়া পড়ে ॥. 








লোক-সাহিত্য : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ ot 
তাহার পর একজন তাহার হাতটি প্রত্যেকের ভাজকরা হাটুর ফাকে গুজি 
দিরা এই ছড়াটি বলে : 
ডমনারে ডুমুনি_ 
শোড়া মাছের খুমুনি। 
শাক খায়, শুকাতি খায় : 
ড্না বেটা কুন্ঠে অন ৪... 
এই ধরণের অপর একটি খেলা হইল' আঙল দোলা” খেলা । বালিকারাই, 
ইহা বেশি খেলিয়া থাকে ॥ পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের ডান ও বাম হাত একের 
পর এক স্থাপন করিয়া সমবেত ভাবে তাহা দোলাইতে দোলাইতে তাহা 
বলা হয়, 
ইছন-বিছন ধাপুরি বিছল 
তাতে আছে মোগলকাটা। 
মোগলকাটা নডে চড়ে 
আইকুমারী ডাক পাড়ে। ' 
এলে বরে, বেলে বে, 
ক্ল ছি ড়িৰা"’ গেলো রে। 
ফুলের মান্ডালা ফুল 
ছির্রি আংটি হাত কাট ॥ 
এই বলিয়া সকলের উপরের হাতটি নামাইয়া লওয়া হয়। তারপর 
"আবার ছড়াটি বলিয়া সকলের উপরের হাত নামানো হয়। এই ভাবে খেলা 
চলিতে থাকে। 
ঘরে বলিয়া খেলিবার একটি ছড়া এই £ 
এলে ঘুঘু, বেলে ঘুঘু 
সকল ঘুঘু চোর । 
মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে 
নোটোর আর পোটোর ॥ 
নোট,কো রে নটুরা ১% 
ভইষের খটুরা । 


© 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ভঁইষের তলে 
বারো বাতি জলে & 
অমুক বাতি, পুডুক ত্যাল_ 
আম কুড়িতে পাকা ব্যাল। 
ব্যাল গেইল, ফাটিয়া, 
চুকাকু খাইল, চাটিয়া ॥ 
ঘতে বলিয়া খেলিবার ছড়া আতে! একটি এই 7 
নয়া চান্‌, নযা চান, : 
কাপড়-খেতা ভিড়ি’ বান্‌ । 
কাপড় নিগাইল, চোরে, 
বগ্ধুল, বুল, করবে ॥ 
বগ.ধুলক পিটিবান গেছ 
ভাড়াইস্‌ সাপের নাগাল পাচ্ছ। 
ভাড়াইস্‌ সাপের বড় বিষ 
এহন খাছ ভ্যাড় বিশ ॥ 
খেলার মধ্যে কেহ হারিসা গেলে তাহাকে ব! তাহাদের ছড়া কাটিয়া 
ক্ষেপানো হইয্া থাকে । এই ধরণের একটি ছড়া এই : 
পালাডি মাইয়া পালায় রে, 


যে ছেলে খেলায় হানা দিয়াছে, তাহাকে “ময় বশিস্থা বিকার দেওয়া! 








লোক-সাহিত্য £ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ ৩ 
ব্ৰাস্তাত্ন হাটিতে হাটিতে কেহ হোচট খাইসা পড়িয়া গেলে, রঙ্গ করিয়া 
তাহার বন্ধুর! ছড়া কাটে : 
বন, বু, বঙ্গ, 
ইটা বাড়ীত, পত্র, 
হাত ধরিয়া আঠা বন, 
তোরে মাইয়া হস ॥ 


এখানেও দেখা যাইতেছে, যে ছেলে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে “মেয়ে” 
বলিয়া নিন্দা করিয়া তামাসা করা হইতেছে! ঠিক এই ধরণেরই অপর একটি 
ছড়া পাওয়া গিয়াছে £ 
পাগ্‌লা নিগায় নাঙ্গল জোঙ্গাল 
পাগলি নিগার মই । 
বেলায় ভিত্তি দেখিতে পাগলি 
চিতোর হয়া পইল, ॥ 
সর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পথ চলিতেছিল ; কতোখানি বেলা হইয়াছে, দেখিবার 
অন্ত স্ত্রী যখন সর্ষের দিকে তাকাইল, তখন হোচট খাইয়া পড়িয়া গেল! 
খেলিতে খেলিতে অকারণে কোনো বালককে ক্ষেপাইয়া রঙ্গ করা খুবই 
খাধাবণ ব্যাপার । নিয়ের ছড়াটি তাহার দৃষ্টান্ত : 


অর্থাৎ খেড়ে খোকা উলঙ্গ হইয়া পিতার কোলে উঠিয়াছিল, এই ব্যাপার 
ইঙ্কা তাহাকে ক্ষেপানো হইতেছে । 
বৃষ্টি নামাইবার জন্য বা খামাইবার জন্য বালকেবা অনেক সময় ছড়া কাটিয়া 
শাকে। নিতান্তই রঙ্গ করিত হয়তো একজন বলিল, 
আত রে পানি ঝিম্‌-বিষ্‌ । 
পাঠা কাটিয়া দিন্‌ দিম্‌ ॥ 





৩৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন তাহার উল্টা ছড়া কাটিল ২ 
যারে পানি ঘুরিয়া। 
শিদল দিমু পুড়িযা ॥ 
পূর্বের সেই বালক তখন বলে £ 
আইদেক পানি ঝাঁকে ঝাঁকে । 
শিদল খাবো গাছে গাছে ॥ 
এই প্রসঙ্গে “লেবুর পাতায় করমচা, হে বৃষ্টি থেমে যা' ছড়াটি স্রর্ভব্য । 
উপরের ছড়াগুলি হুইতে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বালকদের খেলিবার; 
বা রঙ্গ-তামাসার ছড়ার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইবে । 
প্রাপ্থ-বযস্ক নারী ও পুরুষদের ছড়া্ড আছে। এ সম্পর্কে ধান ভালার, 
সময় যে ছড়া মেয়েরা বলে, কিংবা চরকা কাটিবার সময় যে ছড়া কাটা হয়, 
কর্মজীবনের" পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা কয়িয়াছি। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের 
মন্্ধর্মী ছড়ার জন্য 'ওঝালি' গানের আলোচনা র্টব্য। মেয়েদের ছড়ার 
মধ্যে একটি প্রধান দিক হইল ত্রত-পুজা ইত্যাদি উপলক্ষে কথিত ছড়া । 
র্বাজবংশীদের মধ্যে এইরূপ ছড়া কাটার বীতি দেখি নাই । 
সামাজিক দিক দিয়া দেখিলে একপ্রকার ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। 
সেগুলির ব্যবহারিক দিকটিই প্রধান । যেমন, নিমস্ত্রণ খাইবার পূর্বে, লিমস্্রণ- 
কারীর কেহ একজন সেখানে আসিয়া গাড়াম্ম। তারপর সে এই ছড়াটি বলে, 
উপরে বহে মেঘ-মেঘালি 
পবনে বহে বাও । 
ঘর মই্যে এক পাকোসত্বানী 
ধীরে ধীরে খাও ॥ 
বলি হে সাধু, 


মধুরসে পানি । 
হরে হরে জয় ॥ 


অর্থাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলেও তোমাদের তাড়াতাড়ি খাইবার দরকার 
নাই, তোমরা ধীরে ধীরে খাও । এইরূপ ছড়া কাটাকে বলা হয় ‘ডাঙ্কা 
দেয়া’ । সহজেই বোঝা যায় ‘ডাক’ দেওয়া হইতেই ইহা আসিরাছে। i 
কতকগুলি ছড়া আছে, যেগুলি প্রবাদমূলক । *প্রবাদে-র পরিচ্ছেদে- 
সেইগুলি আলোচিত হইস্থাছে ॥ 








ছড়ার পর খাধার কথা আলে । 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত খাধাশ্ুলি জিজ্ঞাসা করিবার ভঙ্গি লক্ষ 
করিলে দেখা যাইবে, __সেগুলি আহ্ুষ্ঠানিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত 
একদা ৰচিত হইয়াছিল ॥ বিবাহ-বাড়ীতে বা সন্ত কোনো আনন্দাহষ্টানে 
এখনও সেখানে ধাধার লড়াই হইয়া খাকে । অনেক সময় পান খাইতে- 
খাইতে এই লড়াই হুয় বলিয্বা কোনো কোনো অঞ্চলে ইহাকে “গয়া-কাটা। 
ফাক্রি' বলা হইয়া খাকে। এমনও হইয়া থাকে যে, পান তৈরি করিয়া 
হাতে পান দিয়া, মুখে একটি ধাধা জিজ্ঞাস| কর! হইল : এবং সেই সঙ্গে 
এই কথাও বলিয়া দেওয়া হইল, উত্তর না দিক এই পান মুখে দিতে পারা যাইবে 
না। স্থতরাৎ উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত সেই পান খাওয়া যায় না। 

জলপাইগুড়িতে ধাধাকে বলা হয়, ‘ফাক্রি’। সহজেই বোঝা যায় 
“ফন্ধিকা" হইতে ইহা আসিয়াছে । ‘কুট প্রশ্ন করা" এই অর্থে “ফক্কিকারি' শব্দটি 
চলিত বাঙলায় চালু আছে। 

কেহ-কেহ আবার “ফাক্ত্ি-'কে 'শিলুক-: বলিয়া খাকেন। “ক্সোক' 
হইতে “শোলোক' এবং তাহা হইতে “শিলুক" হইয়াছে ॥ বঙপুর ও কোচবিহার 
জেলায় আবার 'শোলোক' হইতে “ছিল্কা' হইয়াছে, যাহার অর্থ ধাঁধা 
নয়” নীতি বাক্য। সেখানে স্থভাষিত উক্তিকেও ‘ছিল্‌কা’ বলা হইস্থা থাকে । 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ধাাধাগুলিকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।৯ যেমন: ১ প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কীয় 
-  ফুলফল-তরুলতা সম্প্কঁয় ৩১ পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গ সম্পর্কীয় 
* মাহ্ষের দেহ সম্পর্কীয় ৫. ঘরোয়া জীবন ও সাংসারিক বস্তু সম্প্কীয় 


২. ধাাধার এই শ্রেণী বিভাগের পারিকজনা! একাস্ত ভাবেই আমার । এই গ্রন্থ ১৯«* সনে 
লিখিত হইয়াছে, সুতরাং অধুনা প্রকাশিত একটি শরকাু ধাধা সংগ্রহ-গরস্থের শেদী বিভাগের 
পরিকজন! হারা ব্দাসি প্রভাবিত হই নাই। ধাধার এইরূপ শ্রেণী ভাগ করিয়া উক্ত গর্থ 
প্রকাশের বহ পু্বেই আমি একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাৰ | জটা : উত্তরবঙ্গের দ ধা-যংগ্রহ 
(প্রবন্ধ পত্রিকা: আযাঢ়, ১৩৯৭ : পূঃ ৮৯-১০৬ ) ৷ 


শা প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
১. প্রাকৃতিক জগৎ : 
॥ক। লোহান জাল, সনার ছিটি। 
একশও বগুলার দুইখান পু'ঠি ॥ 
_ উঃ আকাশ, ইন্দ্ধস্থ, চন্য ও তারা । 
জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণ এক ধরণের জাল তৈরি করে, সেগুলি দেখিতে 
চার কোণ! । দুইটি বাশের বাতা ধস্থকের মতো বাকা করিয়া আড়াআড়ি, 
ভাবে দিয়া সেই জালটিকে আটকাইরা রাখে। এখানে, আকাশ হইল জাল, 
ধঙুকের মতো বাতা দুইটি হইল ইন্দ্র । একশ 'বগুলা' অর্থাৎ বক হুইল " 
তারা, এবং পু'ঠি মাছ দুইটি হইল চন্দ্র ও সুর্য । 
।খ। উত্তরৃতি হিরির্-গিরির্‌ 


কাক উত্তর-দক্ষিণে বান ডাকিয়া গেল। জলের দীর্ঘ খারা যেন 

“_ গোছি' মাছের মতো লঙ্কা। সেই জলের খারা যখন নদীর উপর পড়িল 

তখন সে একটি বিন্দু-_ঘেন সেই মাছের ভিম। সে ডিম পাখরের মত শক্ত, 

. কেননা, উচু আকাশ হইতে পড়িলেও তাহা ভাজে না। কিন্ত, সে ডিম 

: এতোই পল্কা যে হাতের নাড়াও সহে না। K 
!গ। বিন্‌ কিন্‌ বিন্‌, বিঙ্গার ফুল - ০০ St 
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1€। হাতী যায় দিম্‌-দিম্‌, ঘোড়া যায় নাপে। 
এই শিলুক বুঝি’ দে রে বর্মার বাপে & 
বর্মার বাপের নাম ঘোকোলডিং । 
এই শিলুক বুঝিতে খাবে চৌদ্দ দিল ॥ 
ডঃ হুমিকস্প। 
ভুমিকম্প যখন হয়, হাতী দৌড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়। 
২. ফুল-ফল-তরু-লতা ॥ 
॥ক। গা ছিল্‌-ছিল্‌, পাত ঢেপা, 
ফলকিনা তোর খোকা খোকা । 
ছয় দরোজা, তিনখান কোঠা 
টিকার পাখে খাকে মাথা ॥ 
উঃ ভেরেগার ফল। 
ভেরেণ্ডার পাতা বেশ বড়ো-বড়ো হয়, থোকায় খোকার উহার ফল ধরে ॥ 
এক-একটি ফলের মধ্যে তিনটি বিচি থাকে এবং ছয়টি ভাগ থাকে । 
{|  ॥খ। একনা বুড়ী, সারা গায়ে ছুন্ছড়ী। 


চুলি মেলে আখানী-পাখারী ॥ 
উঃ পু'ই শাকের গাছ। 
জাঙলার উপর পু'ই শাকের গাছ ছড়াইয়া পড়ে, যেন কেশবতী নারী 
চুল মেলিয়া দেয়। 
।ঘ। একনা বুড়ী খই ভাজে 
মান্ষি দেখিলে ছুয়ার ঢাকে & 
_ উঃ লক্াবতী লতা। 
॥ড।  হিতি গেস্ছ, হুতি গেনু, গেস্ছ মণ্ডল ঘাট? 
একনা কইনা দেখি’ আসিহ _ 
ষোলো! সারি দাত ॥ 
-_উঃ তুষ্টা । 
এক-একটি ভুট্টার গায়ে ষোলো সারি করিয়া দানা খাকে ) 


bh প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
৩. পশ্ুপাখী-কীট-পতঙ্গ : 
॥ক। আট ঠ্যাং, ষোলো গাঠ 
জাল ফেলাছে শুকান ঠেঁটু । 
মাছ না ফান্দে, ফান্দে পানি 
সাকালে উঠিয়া শুকান ঠেঁটু করে টানাটানি ॥ 
উঃ মাকড়সা। 
মাকড়সার আটটি পা, তাহাতে বোলোটি ভাজ। উহার জালে মাছ 
পড়ে না, শিশির বিন্দু আটকাইয়া থাকে। 
।খ৷* চাইরটা বোতল আছে মধু ভরা; 
কুলুপো নাই, কালাপো নাই, 
‘ আছে উব.ডি করা ॥ 
উঃ গোকুর দুখের বাট । 
।গ। হাট গেলে হাসে কে? 
উঃ গোকু। 
গোকুর বয়স বিচার করিবার জন্য উহার দাত বাহির করিয়া দেখা! হয়। 
॥ঘ। অট্কট কটকট-_ 


ডা নাবী রাজ নিকলিল পেত 


মাখাখান তার স্তাড়েত-ব্যাড়েত ॥ 
উঃ জোক। 


ক চলিবা সমন্ধ মাখা নাড়াইণতে নাড়াইতে চলে। 4: 
দেহ-বিষয়ক 
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।গ। খোকোত, পাস, আছেড়ে মাহ । 
_ উঃ নাকের শিকনি ফেলা । 


€. ঘরোস্বা জীবন ও সাংসারিক বস্ত - 
॥ক। একনা ছয়াত, মাছ পিল.-পিল, করে । 
জলকেনা শুকালে পোগায় আশা করে ॥ 
__উঃ ভাত সিদ্ধ হওয়া । 
।খ। একনা ৰুড়ী,_ 
সাকালে উঠির। করে 
ধেছুৱা-ধেছুরি ॥ 
_উঃ ঝাঁটা । 
॥গ। ইরকিটি, বিরক্চি_ 
নাই চোচা, নাই বিডি ॥ 
__উঃ লবগ॥ 
॥ঘ। বাই গে বাই, 
ঘর আছে তে ছুত্বার নাই ॥ 
উঃ ভিম। 
1ঙ। আগ দিয়া বাঘ যায় 
স্তাটো দিয়া জল খায় ॥ 
উঃ প্রদীপ-শিখা। 
প্রদীপ-শিখাকে বলা হইয়াছে বাঘ। সেই বাঘের লেজ যেন সলিতা। 
সলিতার তেল টানাকে জল খাওয়া বলা হইস্বাছে। 
৬. হাট-বাজার সম্পকীয় : 
॥ক। হাট গেলে কানা হয় কে? 
উঃ দইয়ের হাড়ী । 
দইয়ের হাড়ী ঢাকা ব্াখা হয়”_-এই জন্ত দইয়ের হাড়ীকে কানা বলা 
হইয়াছে । 
।খ। হাট গেলে চড় খায় কে? 
উঃ মাটির হাড়ী । 


৪৪ প্াস্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
'গ। শিলুক শুল্কানির মাও 
নাকত, দাড়ি, পিঠিত, ঘাও। 
হাউ যাছে ভকুয়ার মাও ॥ 
উঃ তুলাদণ্ড। 
তুলাদণ্ডের দুই দিকে দড়ি পান খাকে, এবং মাঝখানে একটি ছি 
খাকে। ইহাকেই বলা হইরাছে নাকের দড়ি ও পিঠের ঘা। 
৭. বিশেষ কোনো দৃশ্ত বা কাহিনী-ঘটিত ॥ 
॥ক। চুপুলুং চ্যাং_ 
চাইর মাখা বারো ঠ্যাং ॥ 
উঃ গাই দোহানো। ১ 
গাই দোহাইবার সময় একজন বাছুর ধরে, অপর একজন দোহন করে । 
ছইজন মাহ্থষের দুইটি মাথা এবং চারিটি পা এবং গঞ্জ ও বাছুরের দুইটি 
মাখা, আটটি পা__সব মিলিয়া চারিটি মাখা ও বারোটি পা । 


।খ। ধুপ, করিয়া পইল.ণ চুপ কইল, । 
__উঃ গাছ হইতে ফল পড়া। 
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৮. বিচিত্র, পৌরাণিক ব্যাপার-ঘটিত & 
॥ক। তিরি-পুরুষের বাইশটা কান__ 
এই কথার দিয়া মান 
তারপর খাও ও়া-পান ॥ 
_উ£ দশানন রাবণগ-তাহার সী । 
।খ। চিত্‌-চিত, পাখেনা__ 
নাগেয়া দিলে ছাড়ে না ॥ 
উঃ মাসের নাম | 
পিতামাতা একবার সন্তানের নামকরণ করিলে সহজে তাহা পরিবর্তিত 
হয় না॥ 
teu 
প্রবাদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্তন্ত করিয়া আলোচনা করা যায় । 
> ক্রষিজীবন ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্প্কায় প্রবাদ ॥ 
কুষিকর্ম সম্পর্কে কৃষকের! সাধারণত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লদ্ধ প্রবাদের উপরই 
নির্ভর করিয়া থাকে। ভালো জমির লক্ষণ কি, কেমন করিয়া জমির আলি 
বাধিতে হয়, কোন্‌ মাসের কোন্‌ সময় হইতে বৃষ্টি পড়িতে শুরু করে, কথন 
হইতে ধান রোপণ করিতে হইবে, কখন ধান কাটা উচিত-_এ সকল ব্যাপারেই 
তাহার! প্রবাদ ও জনশ্রুত্তির উপর নির্ভর করিয়া খাকে। নীচে জলপাইগুড়ির, 
রাজবংশী-সমাজের কয়েকটি এই ধরণের প্রবাদ দেওয়া! হইল : 
খুর-খু চাষ 
নম্্ীর বাস॥ 
অল্প অল্প করিয়া চাষ করিলে জমিতে ধান ভালো হয় । 
ঠেলা-গোকুর পেলা ধান। 
দৌড়া-গোরুর নেউড়া ধান ॥ 
ঠেলিয়া লাঙল লইয়া যে বলদ চলে, সেই বলদ অনেক ধান ফলাইতে পারে । 
যে গোকু দৌড়াইয়া চলে, লাঙলের ফাল মাটিতে অধিক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে 
না, ফলে ফলন ভালো হয় না। 
হালুযাক দেখিয়া যায় বয় হাল। 
তার ছুঃখো চিরকাল ॥ 
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অর্থাৎ অপর কৃষকের দেখাদেখি যে চাষ করে, নিছের গরন্জে করে না, 
তাহার ফসল ভালো হয় না। 
হালুয়ার চিন্‌ আইলের দাতিত, । 
অর্থাৎ কৃষকের কষিকমের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় আলি বাখার 
মধ্যে । 
চোখা গোকু হালুরার বৈরী । 
বাধ্য গোর ক্লষকের শক্র | 
আগ ধায়া বান্ধে আলি । 
ভায়ে খায় শোল-বহালি ॥ 
আগে যে আলি বাধিতে পারে, সে শোল-বোয়াল মাছ খাইতে পাৰে 
অর্থাৎ লাভবান হয়। ক 
ধান হইল্‌ বড়ো ধন, আর ধন গাই । 
কিছু ধন সনা-উপা, আর সব ছাই ॥ 
ধান ও গোধনই ক্রযকের বড়ো সম্পদ। 
হালুয়ার হাল, জালুযার জাল 
উদে, বাতাসে, জলে তার 
পিঠি হয় লালে লাল। 
গান তাক দেয় গাল_ 
আরো তুলিবা' দেহার ছাল ॥ 
প্রাক্নৃতিক জগৎ ও আবহাওয়া সম্পর্কেও প্রবাদ আছে। 
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বাঙ্থা্ব ধাত সরু, পায়ের মধ্যভাগ উচু এবং চুল অল্প. সেই রমণী নত্বৰ 
বিধবা হুয়। 
ধনী ধনী মেলা 
আদ্ধা ভাতোত, ছিল, ঠেলা । 
ভাইল-তোরকারি থাউক বেশি 
তাও মারি'ফেলাইল, খাসি । 
প্যাট ভরতি খাইল, 
গল.ফে-সল.ফে দিন কাটা ইল, ॥ 
নিধনীয়া গেইল, ধনীর পাছ 
পুছা-গোংসা দুরে খাক্‌ 
ধর ডাউকী, মার মাস ॥ 
ধনীকে খনীই আদর করে, কিন্তু নির্ঘনকে করে না। 
জাতে না ছাড়ে জাতের পানি 
হল্‌দি না ছাড়ে অং । 
সাত ধোয়া ছি শুক্ট। আন্দো 
তাও না ছাড়ে গন্‌ ॥ 
অর্থাৎ, হলুদ ও শুকনা মাছের রঙ ও গন্ধ যায় না। 
মাছো মইখ্যে উই 
শাকো মইখো পুইি । ॥ 
ভাইলো মইখ্যে ঠাকুৰি 
ইষ্ট মইখো শাশুড়ী ॥ 


শাস্তড়ীকে এখানে খুব সম্মান দেওয়া হইয়াছে । 
যাও গুণে ছাও, কুল! গুণে বাও 
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অন্প-সল্ বৃষ্টি যেমন বাড়ীর অঙ্গন পিছল করে, তেমনি যে অপরের কান, 
ভাৰি করে, সে সংসারের শাস্তি ব্যাহত করে ₹ 
আগিনা নষ্ট করে ছিম্-ছিম্‌ পানি। 
ঘর নষ্ট করে কান-ভাজানী ॥ 
গর্ব করা তাহারই সাজে, গব করিবার মতো গুণ আছে যাহার । কুলা 
কোনো বস্তকে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু যেহেতু চালুনিতে 
ঝাড়িতে গেলে সবই পড়িয়া যায়, সেই হেতু উহার গর্ব করা সাজে না : 
কুলা যে গরব করে, ঝাড়ি'পছন্ধি' তোলে । 
চাঙ্গি যে গরব করে দেরু-দেরেন্া৷ পড়ে ॥ 
বৈশ্যের মাতা রোগী, কামারের দায়ে ধার থাকে না, স্থত্রধরের ঘর ভাঙা 
এবং তাতীর ছেলে বস্ত্রহীন হইয়া খাকে, অর্থাৎ যাহার যাহা সর্বাগ্রে প্রাপ্য সে 
তাহা পায় নাঃ 


গাতীর ছাওয়ার গালা, কেখা ॥ 
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কলহপ্রিয় রমনী কলহের উপলক্ষ না পাইলে শিমুল গাছের সহিত গা বিয়া 
সেই শিমুল গাছের সহিতই ঝগড়! করিয়া খাকে : 
কন্দলী বুড়ী কন্দল না পায়। 
শিমিলার গছত, টিকা ঘচলায় ॥ 
ছোটোলোকের কথাই সার, পাকুড়ের পাতার যেমন কাপুনিই সম্বল : 
ছোটোলোকের বড়ো কাখা। 
ফড়.-ফড়, করে যেইনং পাখুড়ির পাতা ॥ 
৩. নীতিমূলক প্রবাদ : 
অধিক উচু হইলে বাতাসে পড়িয়া যার, অধিক নীচু হইতে ব্যান্ডেও লাগি 
মারে ? 
অধিকো ঢাজা না হও বাতাসে হেলার । 
অধিকে খাটো না হও ব্যাঙে নেদায় ॥ 
এক-একটি রস্থনের মধ্যে অনেকগুলি কোষ খাকিলেও সেই সবগুলি 
মিলিয়া একটি রস্থুন ; কিন্তু একটি পেঁয়াজের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের আবরণ 
খাকিলেও একতা নাই। ন্সর্থাৎ ভিন্নতা থাকিলেও একতা থাকা সম্ভব : 
অন্থুনে অন্থনে গোটা । 
পি'য়াজি ফেব্কেট। ॥ 
কপালে যাহার ছুর্গতি আছে, দানধ্মে সেই দুর্গতি যায় না, স্বান করিলে 
যান না পাপ : 
দানে দুৰ্গতি না খণ্ডে। 
ছিল্লানে না খণ্ডে পাপ ॥ 
বড়ো মাস্থষের্‌ ধন না থাকিলে বড়োত্ব নষ্ট হয় না: 
মহতের ছাওয়া যদি হয় ধনে হীন । 
তেওঁ না ছাড়ে ভায়ে মহুতীয়া চিন্‌ ॥ 
_ যে একৰুখে আনেক কথা বলে, সে স্পা : 
যার কাথা এক, তায়ে স্বর্গে-মঞ্চে নাগে ঠেক। 
যার কাখা ছুই, তাক টানিয়া হুতি খুই । 
যার কাখা তিন, তাক দেখিতে নাগে ছিপ ॥ 
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নিজের কানে লা শোন! পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিতে নাই এ 
যাক নাই শুনো আপন কানে । 
তাক লাই পইতাণ্ড গুরুর কওনে ॥ 


৪. কাহিনীমূলক প্রবাদ : 
ভাগ্যে যাহার বিপদ লেখা নাই, বহু বিপছেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লা। 
একদিন একটি বিলের মাছ বন্যার জলে হঠাৎ ভাশিয়া উঠিয়াছিল, এক 
হাড়ী তাহাকে তৎক্ষণাৎ, ধরিয়া ফেলিল এবং এক কাঠা ধানের বদলে 
মাছটিকে বিক্রয় করিস্বাছিল। ক্রেতা যখন মাছটিকে কাটিতেছিল তখন 
হঠাৎ একটি চিল স্সিয়া মাছাটিকে ছো মাবিয়া লইয়া গেল। চিলটি যখন 
মাছটিকে লইয়া সেই বিলের উপর দিয়া যাইতেছিল, মাছটি তখন হঠাৎ পড়িয়া 
গেল। অর্থাৎ বিলের মাছ বিলেই ফিরিয়া গেল : 
ধায় নাই খায় টিপ.টিপার ঘাও 
তাবে আগোত, যায়! টিপ.টিপাও ॥ 
একদিন উঠিব মুই জ্যাঠ, মাসের বানে 
হাড়ী বেটা ব্যাচের! খাইল মোক 
এক কাঠা ধানে। 
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এদিকে ধান নাই, ওদিকে ধান মাপিৱার ‘দোন’ (বাশের তৈরি ভালি 
বিশেষ )-টি বৃহৎ, অর্থাৎ খাজনার চেস্কে বাজনা বেশি ₹ 
ধান নাই তার দোল বড়ো ॥ 
রাজবংশীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চলিত সাছে। একটি প্রবাদে বলা 
হইতেছে, একটি বউই পালন করিতে পারে লা, আবার তাহার উপর 
একটি বিধবা-বিবাহ করিতে চায়; অর্থাৎ যাহার আবশ্যকীয় প্রর্নোজন 
মিটাইবার ক্ষমতা নাই, সে চায় শৌখিনতা করিতে : 
পৃবিয়া-পছিয় বায়ে নড়ে ভাতের স্থাড়ী । 
এক্‌না মাইয়া পুষি’র না পায়, 
আবো চান্দায় আড়ী ॥ 
ঠিক এই ভাবেরই অপর একটি প্রবাদ এই : 
তিত, কইল্লার পাত _ 
এক মগীর ভাত দিবা" না পারে 
আর এক মগীর সাধ ॥ 
নদীতে জল নাই, মাছ নাই, তবু বক মাছের প্রত্যাশা করিতেছে, অর্থাৎ, 
সলম্ভব জিনিস প্রত্যাশা করা 
_ খাল-বিলত, জল নাই, 
বগুলা শসারী ॥ 
কেহ ‘পাকা ধানে মই দিলে’ বলা হয় : 
বাপই, তোর য্যানং গুণ_ 
আন্দা শাগত, তুই দিসু সুন ॥ 
প্রয়োজনীয় বস্তর তুলনায় প্রয়োজনীয় বস্তু বেশি থাকিলে বলা হয় ১ 
ভাঙ ভাজিবার খোলা নাই, 
আখা ছয় বুড়ি ॥ 
কিংবা, | 
কপালে নাই তোর সিন্দুক, 
fe ছোড়ানির ঝোপ ॥ 
“মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি’ হইলে বলা হুইবে 
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উন্নতিকামী মাহ্ুব্ের পরিচন্থ শৈশবকালেই পাওয়া যার, যে তুলার গাছে 
তুলা হইবে, চার! গাছ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাত্ব : 
ঘে বাজা ফলে,_ 
তার দোপাতান্বিতে চিন্‌ ॥ 
‘ইচ্ছা থাকিলেই উপায্ হয়’, তাহা হইলে মানুষ আকাশ-পাতাল হাটিয়াও 


চেষ্টা করে : 
যদি থাকে মনত, 


থাকে না কেনে দেশের কোণত, & 
“কেউ ঘরে বিল ছেচে, কেউ খায় কই" এই ভাব জালাইতে : 
উদে মারে মাছ, খাটালে করে তিন ভাগ ॥ 
খরচ বেশি হইলেও কান্দ ভালো করিয়া করিতে হয় । মেয়ের বিবাহ 
দিবার সময় খরচ বেশি হইলেও সমর্থ পুরুষ দেখিয়া বিবাহ দেওয়া দরকার, 
নয়তো অল্পদিন পরেই বিধবা মেয়েকে পুনরায় বিবাহ দিবার খরচের মধ্যে 
পড়িতে হয অর্থাৎ 'পেনি ওাইজ, পাউণ্ড ফুলিশ' : 
বুড়া বর মাইক দিস, 
কাজত, কোন না করন 
একবারের কাম দুইবার করঙ্থ ॥ 
181 
লোক-সাহিতোর অন্ততম উল্লেখযোগ্য দিক হইল ‘কথা’ । “কথা* বিভিন্ন 
রকমের হইতে পারে : ্রপকথা (উপকথা), নীতিকথা," ্রতকথা। *কথা'- 
সাহিত্যকে মোট ছুই ভাগে ভাগ করা চলে : এক, আহ্নঠানিক, যেমন_ 
ব্রতকখা। ছুই, অনাহ্্টানিক, যেমন,__ন্ধপকথা ( উপকথা ), নীতিকথা। 
প্রথমে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ব্রতকখা সম্পর্কে কলা যাইবে। প্রান্ত-উত্তরবজে 
প্রচলিত সকল অতেরই “কথা' লাই। একটি ব্রত আছে, যাহার “কথা” 
গন্য করিয়া না বলিরা গান করা হয়*_যেষন যাইটোনের ব্রতকখা। 
গানখানি বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে এবং ভক্কিযীতির অধ্যাক্কে ইহার 
সম্পর্কে আলোচনা কৰিরাছি 
নীচে জলপাইগুড়ি ভেলায় চলিত দুইটি ধর্ষন ‘কথা’ দিলাম । পুজার 
সময় কেন শঙ্খ বাজানে৷ হয়, সে সম্পর্কে রাজবংসীদের মধ্যে একটি পরল্ল চলিত, 
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আছে । বাড়ীর তুলপীতলায় কোন পূজা করিরার পর, গল্পটি কথিত হয় : 
“আলেক দিন আগত, একটা লোক অধিকারীর মন্তর শিখিছে। অশ্ব 
ঠাকুর শ্যাবা দিলে, ঠাক্ুরটা আসিয়া চকরটাত্‌ বসিয়া স্যাব| পায়। 
সগায় এই বাদে অধিকারীক ভাকায়। একদিনা স্যাশের 'আজাটা "সান 
শুনিচে অধিকারীর কাথা । অর বোলে স্যাবা দিলে ঠাকুরটা আসিয়া স্তাবা 
খায়। আজাটা সেলা হুকুষ দিলেক, যাও ন্অধিকারীটাক ভাকায় আলো । 
অধিকাবীটা সেলা হাল বহাবার ধইচ্চে। 'আজার লোকটা আসিয়া 
স্ধিকারীক কহচে, চল্‌. তোক আজায় ভাকাইসে। আজার বাড়ীত, 
স্যাবা দিবা' নাগে। 'অধিকারীটা কহছে, মুই যাবা" ন’ হাওঁ। এইনং 
স্যাবা দিয়া মোর গিরস্তি কাম ন'হয়। আজার লোক কহচে, মুই তোক 
হাল বহুবার বাদে একন! লোক দ্যা । তুই যতক্ষণ প্যাবা দিয়া নাই 
আসিস্‌ ততক্ষণ অন্ন তোর হাল বন্ধিবে। ন্সধিকারীটা সেল! আজাব 
বাড়ীত, গেইল, স্যাবা দিব৷’ । ঠাকুর দেখিবার বাদে ওইঠে ঢেরলা মান্ষি 
গট হইসে। 'অধিকারীটা মন্তরে কহচে, ঠাকুরটা ভাবেছে খোপ,_ 
এতোলা মান্ষির আগত, যায়া কেনং করি" খাইম। ঠাকুর না আসে। 
হিতি হালুয়াটা হাল বভা' ধইচ্চে, হালো! ছেড়িক্া দিবা’ না পারার । বেলা 
হইল. মই-জুড়ানি। ঠাকুরটা সেলা ভাবেচে, ঢের মান্ষি কষ্ট পাছে মোর 
বাদে। হিতি আরো অধিকারীর মনটা আউলি যাছে তো যাছে, ঠাকুরটা 
কেনে বানা ক্সাসে।  ঠাকুরটা সেলা স্বাসিল্‌, তামান মান্ষি দেখিল, । 
স্তাবা দিয়া ক্মখিকান্নীটা সেলা বাড়ীর মুখত, আইসেছে। ঠাকুবটা আধা 
ঘাটাত, অধিকাবীক কহচে, দ্যাখ বা", মুই সোদায় তোরঠে আসিব’ পারা ন’ 
হায়। তুই একনা কাম করেক, মোর এই শংটা লে তুই । স্যাব-পূজা সাজায় 
সেল! শংটাত, তুই ্ষুক নাগাইস। ওইঠে হাতে দুই শুনা' পালে তোর 
স্যাবা মুই ওইঠে হাতে খাইম । ঠাকুরটার কাথা শুনিয়া অধিকারীটা 
শৎটা নিলে। ঠাকুরটার নগত, দোসরা মনস্তর পালে। এই মস্তরট! শুনা' 
পালে ঠাকুরটা স্তাবার গোড়ত, নাই আইসে, কিন্তুক শংটাত, দু্ক দিলে 
টাকুরটা ওইঠে থাকি’ পূজা-পানি খায় ।"* 


১. ‘জনমত পত্রিকা (জলপাইগুড়ি ) 
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সরল বাঙলা করিলে কাহিনীটি এই হয় : একজন পুরোহিত ( অধিকারী ) 
ছিল। সে পুজা! করিলে স্বপ্নং ভগবান আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতেন । 
দেশের রাজা তাহা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ভাকিয়া পাঠাইলেন। 
অনেক মন্ত্র আওড়াইবার পর সেদিন ভগবান আসিলেন। যাইবার সময় 
বলির গেলেন, রোজ-রোজ পূজা গ্রহণ করিতে আসা তাহার পক্ষে সম্ভব 
নয়। এই জন্য তিনি বলিলেন, পূজার পর শঙ্খ বাজাইতে, শীতের শব্দ শুনিয়া 
বর্গ হইতেই তিনি পুজা গ্রহণ করিবেন । 

জিতাষ্টমী বা ‘জিতুয়া’-র সময় বল! হয় “জিতুয্া"-র ক্রতকখা । এই 
অতকথাটি 'জিতুয়া'-র পরিচ্ছেদ সংকলিত হইয়াছে ॥ সন্তান কামনায় নারীরা 
এই ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন । 

শ্বাবণ-সংক্কাস্তির দিন করা হয় “অখাই-পখাই' ব্রত । পরিবারস্ত সকলের 
অটুট স্বাস্থ্য কামনায় এই ব্রত করা হয়। এই ব্রত করা হয় সন্ধ্যা বেলায়, 
কোনো পথের উপর । বরাখালর। এই পূজায় পৌরোহিত্য করে। 
রাতিবেলা সকলে নির্ভয়ে ও নিরাপদে যেন পথ চলিতে পারে, ইহাও এই 
ভ্রত করিবার অপর এক উদ্দেশ্য । পথের মাঝে “বিশ্র'ঘাসের ঝোপ স্থাপন 
করিয়া, এবং তাহার পার্শ্বে একটি গোরু খেদাইবার লাঠি রাখিয়া, বিবিধ 
মাঙ্গলিক জব্য সহকারে এই পূজা করা হয় । ‘বিশ্লা'র ঝোপের উপর চন্্রাতপের 
মতো করিয়া একটি ছাতা মেলিয়! দেওয়া হয় । পূজার পর এই আ্রতকথাটি 
বলা হয়: 

“হখিনী-ছেখিনী দোনো বইনি। দোনো বইনি হাট যাছে। ছুখিনীটা 
বড়ো বইনি॥ স্থখিনীটা কহচে, "হা" গে বাই, তুই কার বলে হাট যাছিত্‌__ 
খের বলে, না পথের স্থকে ?? 

ছোটো বইনি স্থখিনী কহিল, ‘বাই গে বাই, হাট যাদু পথের স্থকে। 
তুই দ্দারো! যাছিত. কার স্থখে ?” এই কাথা কহিবা’ সাত-সাত স্থথিনীকর 
ঠ্যাং-গাও অবশ হয়া গেইল্‌ । দোনো বইনি সেলা। কান্দিবা' ধইল্‌। 

খেলা একঝন নোখোলিত্ব। ওইঠে আসিয়া দোনো বইনিক পুছিলেক, 
“তমরা কাত । কিতায় ভানি তমরা কান্দি'র ধইস্সেন ?' 

জ্খিনী-দুখিনী সেলায় অম্হার তামান কাথা কহিল্‌। নোখোলিয়াটা 
সেলা কহিল, অধাই-পথাই শ্তাবা করিবা*। 
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স্থখিনী-ছেখিনী দোনো বইনি সেলায় নোখোলিয়াক পুছে, “কেলং করি" 
অথাই-পথাই স্যাবা দিবা৷’ নাগে?’ 

লোখোলিয়া কহিল্‌, ‘নাগে এক্‌না বিশ্নার গছ, বাশের ছাতি এক্‌না, আর 
পেনাটি নাগে একটা । খরচ করিবা” নাগে, বিচিয়া কলো, কাঠোল, নোট্‌্কো, 
ডাউহা, কুচিলা, পি'য়াজি, চু'ড়া, দহি, মিঠাই, সের আর ধূপ । একটা 
নোখোলিয়াক দি' স্যাৰা দিবা’ নাগে । নোখোলিয়াটাক পিলিবাৰ নাগে আর 
'এইলা কাথা কভা' লাগে ।'৯ 

এই ব্রতকথা শুনিবার সময় শ্রোতার! মাঝে মাঝে সমন্কেত ভাবে বলে ‘হু’ । 

হোলির সময় বলা হয় ‘চুলিয়া’ বা 'খুলিয়া' বাজার গল্প । হোলির 
পরিচ্ছেদে গল্পটি সংকলিত হইয়াছে । 

কেহ রাতকানা হইলে ওঝা পূজা করিবার পর একটি কাহিনী বলোন। 
ওকালি গানে আলোচনা প্রসঙ্গে সেট বলিয়াছি । 

আহষ্ঠানিক ত্রত-কাহিনীগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল এহিক সুখশাঞ্জি কামনা। 
সে লক্ষণ উপরের ব্রত-কাহিনীগুলি পড়িলেই লক্ষ করা যাইবে । 

এইবার অনাঙ্থষ্টালিক কথা-সাহিত্যের কথা বলি। ক্ূপকথা (উপকথা) 
পর্যায়ের কিছু-কিছু রচনা বহুদিন পূর্বে প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গ, বিশেষত; রঙপুর জেলা 
হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে ‘নাদিম 
পরামানিকের পাঠা' ২ ‘জগস্রাথী বিলাই’,* ‘নাটামানিক্ বান্দা-কাটা”? এবং 
“বাহা সে বান্ধব" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

উপরোক্ক কথাগুলির মধ্যে ‘নাদিম পরাষানিকের পাঠা" প্রান্ত-উত্বর বের 
এক প্রিয় উপকথা ৷ বিভিন্ন অঞ্চলে উপকথাটি চলিত আছে । ইহাব কাহিনী 
সংক্ষেপে এই : নাদিম নামীয় এক ধূর্ত ব্যক্তির একটি পাঠা ছিল, ধূর্তের 
নিকট থাকিয়া পাঠাটিও ধূর্ত হইয়া! উঠে। একদিন জঙ্গলে খাস খাইতে দিয়া 


"বগা পিক ( জলপাইগুড়ি) 

পুর সাহিত্য পিং পত্রিকা. ১০১৯, রশ সংখা 
বুৰ সাহিত্য পরিষৎ পজিকা, ১৯১৯, দ্বিতীয় সংখ্যা 
ওপর সাহিত্য পতর্িষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, ব্বিভীয সংখ্যা 
রঙপুর সাহিত্য পরিধৎ পত্রিকা, ১৩১৯ খন সংখ্যা, 
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লে পথ হারাইয়া ফেলে । তারপর কিরূপে একটি চিতা বাঘ ও একদল 
শৃগালের হাত হইতে সে রক্ষা পাইল, কাহিনীতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে 
বূপকথা ( উপকথা ) গন্ধে বলা হইলেও মাকে মাঝে উ্ি-প্রত্যাক্কির কিছু" 
কিছু ছড়া বা গানে দেওয়া হস্ব। বর্তমান রচনা টিতেও ইহা মিলে 
‘জগঙ্নাখী বিলাই’ আর একটি উপকথা ( রূপকথা )। এক ধূর্ত ও ঝগড়াটে 
বিড়ালকে শাস্তি দিবার জন্য বাড়ীর লোকেরা উহার গলায় শুকনা মাছের মালা 
পরাইয়া বনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল । বিড়াল সেই শুক্না মাছ খাইতেও পারে 
না, ছিডিতেও পারব লা । বনে অনেক ইদুর ছিল, কিন্তু গলায় শুকৃন! মাছের 
মালা থাকবার জন্য সে ই'ছুরও খাইতে পারে না। এক ইদুর তাহা লক্ষ 
করিয়া কহিল, তুমি কেন ই'দুর খাইতেছ না? বিড়াল কহিল, সে ধামিক 
সাজিয়াছে। ই'ছুর তাহা শুনিয়া বিড়ালের পদধূলি লইবার জন্য কাছে 
আসিতেই বিড়াল তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। পরে অবগ্ত ই'ছরনীর, 
সহায়তায় ই"ছুর মুক্তি পাইল । এইরপে ধূর্ত বিড়াল জব্দ হইল। 
“নাটামাণিক বান্দা-কাটা' কথাটি একটি প্রেষ-কাহিনী। ইহাতে 
বিশেষত্ব তেমন কিছুই নাই॥ “বাছা সে বান্ধব’ কথাটি প্রেমকে ভিত্তি করিয়া 
রচিত একটি নীতি-কথা। ক্ষপকথার ( উপকথা ) মতো ইহাতে একটি রাজপুত্র 
সাছে, হঠাৎ একটি যুবতী কক্গার সাক্ষাৎও মিলে ইহাতে, তারপর যখাব্বীতি 
কই রাজপুত্র ও ধনী কন্যার পরিণয়ে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। কাছিনীটির 
মধ্যে একটু নাতি-কথা আছে। তাহা এই : 
রাজপুত্র একদিন শিকার কর্রিতে করিতে বহুদূর চলিয়া যায়। ক্লান্ত 
হইয়া এক দীঘির পারে সে বসিয়া বিশ্রাম করিতে খাকে। শ্রাস্তি দূর হইলে 
সে আপন মনে গাহিল, 
দীগস্বি সে সরোবর, চন্দ সে দীপ । 
ভাই সে বান্ধব, আর তিরী সে রসিক ॥ 
নিকুটেই ছিল কন্যা । সে উত্তর দিল, 
মেঘ সে সরোবর, আন্থি সে দীপ । ৬ 
বাহা সে বান্ধৰ, অয়ে সে রসিক ॥ 
ন্খাৎ দীঘি কু, মেঘ হইতেই সে জল পার: চোখ না থাকিলে চক্দের 
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শোভা মিথ্যা ঃ ভাই চিরদিন বান্ধব থাকে লা, আপনার বাহুবলই প্রকৃত 
বান্ধব এবং স্ত্রী রসিক নয়, রসিক অন্ন । 

উপরে উল্লিখিত উপকথা-ক্ূপকথাগুলির মধ্যে দেখ! যাইবে, এইগুলি 
কাল্পনিক কাহিনী হইলেও ইহাদের কল্পনা বাপ্তব মাটি ছাড়িয়া বেশি দূরে 
যাইতে পারে নাই। রূপকথার নাস্মিকা ধনীকন্তা হইয়াও আপন হাতে 
তরকাৰির গাছে বারি সিঞ্চন করে। করূপক্থাগুলির মধ্যে কল্পনার যে 
একটা উদ্দাম ও বলপাহীন বিহার লক্ষ করা যায়, বর্তমান রূপকথার মধ্যে 
তাহা নাই। 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্ে আরো! এক ধরণের “কথা” প্রচলিত আছে। নিসগর্ঞগৎ্ই 
এই 'কথা'গুলির বিষয়। সাধারণত ঠাকুরযা-দিদ্দিমারাই সন্ধ্যাবেল! এই 
*কথা"গুলি বলিয়া থাকেন। এই জন্য এই সকল কথা-কে বলে 'আবোর 
ধান ধুপুরি’ বা ‘আবোর ধান ধুপ্‌রি” অর্থাৎ ‘ঠাকুরমার ঝুলি'। নীচে এই 
ধরণের কয়েকটি ‘কথা’ দেওয়া হইল :* 

১. ঠাকুরমা সপ্তথিমণ্ডল সম্পর্কে বলিতেছেন & 

হুই সাতটা তারা গোল হয়য়া বসি’ আছে। অৰু কহে সাত ভাইয়া । 
হুল! তারা! ডুবিবা’ন’ হার । নড়াচড়া করবা" ন'হায়। হুলা তারা চুপ করিয়া 
বসিয়া অভে ৷ সাত ভাইয়া টেপ-সিয়া, সাতঠে আছে বসিয়া ॥ 

২ ঠাকুরমা ‘কালপুরুষ’ সম্পর্কে বলিতেছেন : 

হোর্‌ স্থাখেক সারি করিয়া থাকিয়া আছে তিনট! তারা । হুটাক আরো 
বলে কড়া-কাটিয়া তার! (কালপুরুষ )। পইসাঞ্জে আগাতি (পূর্বদিকে ) 
আর সাঝালে পছিমতি ( পশ্চিমদিকে ) দেওছাটার গোড়ত, যায়য়া 

[J 

৩. ঠাকুরমা 'সন্ধ্যাতারা' সম্পর্কে বলিতেছেন 3 

হোর্‌ গ্াখ,, পছিমতি বড়ো তারাটা কেনং ডপ_ডপ, করি’ জলেছে। 
হুটাক কয় বোলে পইসান্িয়া তারা। হুটা পইসাঝে উঠে আরে! পইসাক 
গুন্দুরিলে ভুবিয়। যায় ॥ 

৪ ঠাকুরমা “রাধা সম্পর্কে বলিতেছেন ১ 

> 'কপা-গুলি ডাঃ চারচঞ্রা সান্যাল মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে গৃহীত । এ আন্ত গাহার 


প্রতি গণ স্বীকার করিতেছি। পূর্বোক্কত 'অখাই-পখাই'-এর ব্রতকখাটিও তাহার সংগ্রহ 
লগা) 





< প্রাস্ত-উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হোর্‌ সাথ, আগাতি উঠিসে “যেঘের-ঘাটা” (রামধন্থ )। হটাক আরো 
বলে, 'বাক্‌-ধুম্‌কা' (রামধস্থ )। বাক্‌-ধুম্‌কা উঠিসে, এলায় জল আসিবে । 
বাক্ধুম্‌কাট। বেঁকা হয়া নদীটাত, হালি' পইচ্চে । নদীহাতে টানি’ জল 
অঠাচে। যেইলা জল টানি" 'আঠাল্‌, ওইলা সেলা দেওয়া হাতে পড়েচে। 
বাক্‌-ধুম্‌কার তিনটা অং আছে_প্যাল্কাতি (নীলাভ ), হোল.দিয়া, আর 
নীল । আরো বাকৃ-ধুমকাটা দেওয়ার গা’ত, ( মেঘের উপর ) বেশিখন না 
নহে । পানি পড়িল, উত্ন।'ও পালাইল, ৷ মান্ষিলা খোপ করি’ দেখুক, 
বাকধুমকাটা দেওয়ার নগত, মিটিয। ( মিলাইয়া) গেইল, । যেলা পানি 
উচ্ছলিবা" ধরিবে' সেলায় উন্নায় পালাবে ॥ 

€ ঠাকুরমা একসঙ্গে রোজ্র-বুটি (কালামেবা) হওয়া সম্পর্কে 
বলিতেছেন £ 

হাড়িয়া কোণাত, ( বায কোণে) জল পইল,। আগাতি ( পূর্বদিকে ) 
জল আসিল, নাই । হিলা কানা-ম্যা্া। কুন্তি পানি হইল্‌, কুন্তি হুইল্‌ 
নাঈ। চিকালুর বাড়ীত্‌ জল পড়েছে, তো হুই দোলাবাড়ীত, (ধানের 
জমিতে) জল নাই পড়ে । নগতে আসিল, লগতে গেইল. । হুতি আরো 
সেলা দেখা যাছে ওউদ। এউদও গাছে, জলও দ্যাছে। সেলায় কালা 
শিক্পালটার বিহো হচে ॥ 

ঠাকুরমা “বাযুকোণের মেখ" সম্পর্কে বলিতেছেন: 

হাড়িয়া কোণত্‌ (বাছুকোণে ) একথান কালা কিল্‌-কিল, ম্যাথ নাগিছে, 
দেখিচিত.| এলায় হাড়িয়া কোণত, দেওয়া ডাকিবে। ওইঠে একটা বুড়া 
সাছে। আর উ্নার বুড়ীটা ক্ছাছে কাংক কোপত. ( অশ্িকোণে )। বুড়ীটা 
এলা বুড়াটাক ভাকাবে। বুড়ীটা সেলায় কনে (কহিবে) বুড়াক 
ডাক্িবা' ৷ সেলা বুড়াটা ধরিবে সাজিবা'। উদ্ধার নগত, সাজিবে তামান 
বীরলা। মেঘা আবো মেঘী সাজিয়াও বুড়ার নগত, গিরিজিবে। গছ-বিক্ত 
(বুক্ষ-গাছ ইত্যাদি ) খর-বাড়ী ভাঙ্গি’ দিবে। যেলা খোপ বাতাস উঠিবে, 
সেল! হবে দুন ( ঝড় )। দূন-পানি হলে সেলা পড়িবে পাখর ( শিল! )। সেলা 
দিবা” নাগে ভিস্তা-বুড়ীটার দহাই। বুড়া সার বুড়ীটা এখেটে হয়া মেঘা 
আরব মেঘীক পাঠাইল, । হমুরা যায়া দেওয়া চিল.কাইল.» বিদিত: রিষিত 
করিয়া পানি পড়িল ॥ 
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এই ধরণের “কথা” প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের খুবই পাওয়া যার । ঝড় বৃষ্টি-মেদ 
অহ-তারা-নক্ষতর সম্পর্কে এই অঞ্চলের আহেল ঝ্[সিন্দাদের ধারণা কিরূপ, এই 
সকল কথার মধ্য দিয়া তাহার পরিচন্ম মিলে ॥ 

teu 

উপরে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার (গান ছাড়া) 
একটি রূপরেখা তুলির্না ধরিবার চেষ্টা কর! হইল। বাহির হইতে বিচার 
করিলে, সংগীতের সংগ্রহ-গরস্থে ছড়া-ধাধা-প্রবাদ-কথার আলাচনা হয়তো 
অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পারে ॥ কন্দ আমাদের মনে হুর, লোক- 
সাহিত্যের অন্যান্ত বিভাগগুলির সম্পর্কে সামান্ত একটু ধারণ! খাকিলে 
্বা্দবাশী লোক-সংগীতগুপির রস-গ্রহণের পথ সুগম হইবে ॥ এই দিক হইতে 
দেখিলে উপরের ছড়া-প্রবাদ-কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্ধর 
মনে না হইতেও পারে । 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে আরো কতকগুলি গান গীত হইয়া 
খাকে,_যাহা বর্তমান সংকলনে এ্রখিত হয় নাই। সেই সকল গানগুলি কি 
এবং কেমন, এবং কেনই' বা তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে সংযোজিত হইল না, তাহার 
কারণ এইখানে বলিতেছি। 

পরিত্যক্ত গানগুলির মধ্যে তিন ধরণের গানের নাম উজ্লেখযোগায, যথা, 
বিষহন্ধির গান (মনসা ভাসানের-গান ), কুশানীর গান ( লব-কুশের 
কাহিনী, রামায়ণ অবলম্বনে । এবং সত্যপীরের গান । 

বিষহরির গান ব্রাজবংশীদের সব চেয়ে প্রিয় গান। শ্রাদ্ধ, অনগপ্রাশন, 
বিবাহ, চুড়াকরণ প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক অহষ্ঠানের সময় বিষহরির গান 
গীত হইবেই। লারা বছর ধরিয়াই ইহা গীত হইতে পারে। সব চেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হুইল - গৃহদেৰীকূপে বিষহর্বির উপাসনা । ইহ! বঙ্গদেশের 
অন্তত্র কোথাও চলিত আছে কিনা, জানি না। বিষহরি বিবিধ স্বকমের 
আছেন, পূর্বের অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি । 

বিষহর্রির গান বিভিন্ন রকমে কর! যাইতে পারে। এক, নাচিয়া-গাহিয়া, 
অভিনঘ্ন করিয়া, মনসা-পাচালি গাওয়া যাইতে পারে। ছুই, পুতুল-নাচের 
মধা দিয়া মনসা-কাহিনী উপস্থাপিত হইতে পারে। শেষোক্তক্ূপে ঘনসা- 
কাহিনী উপস্থাপনা করিবার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম । 





১. প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

কাহিনী কিন্ত সর্বত্র এক এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে চলিত মনসা-কাহিনীব 
সহিত 'অভিন্্। তবে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গলের 
কাহিনীটিই গীত হইতে দেখা যায়॥ জগজ্জীকন ঘোষালের মনসা-মঙ্গলের 
পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রীহুরেক্্রনাখ ভট্টাচার্য ও ্রীন্ানুতোষ 
দাসের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে ॥ জলপাইগুড়িব গ্রামাঞ্চল হইতে আমরা 
যে একটি খাতা পাইয়াছি, উক্ত গ্রন্থের সহিত উহার পাঠ প্রায় অভিন্ন। 
বর্তমান সংকলন হইতে মনসা-মঙ্গলকে বাদ রাখিবার ইহাই প্রধান কারণ। 

বর্তমান সংকলনে মনসা-মঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা অপর কয়েকটি দিক হইতে 
অস্থভৃত হইতে পারে ॥ যেমন, ইহার ভাষার দিক, সবরের দিক, গায়ন পদ্ধতির 
দিক। সর্বোপরি গানের অস্ত্র “ধু্া-গুলির স্াতস্ত্রা নিশ্চয়ই মুল্যবান বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে । 

ভাষার সম্পর্কে বলিব, সংকলিত ৪৩৫টি গালের মধ্য দিয়া পশ্চিম কাখরূপী 
উপভাষার বৈশিষ্ট/গুলি ধরা পড়িয্বাছে। মনসা-মঙ্গলের স্থরের মধ্যেও এই 
অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের স্থরই মুখ্য ॥ স্থতরাং এই ছুই দিক দিয়া ইহার 
অঙ্থপস্থিতি খুব একটা হানিকর বলিয়া মনে হয় না। 

"ধুয়া'-গুলি গায়কদের লিজন্ব রচনা । এইগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের গাল 
বাধিরার ক্ষমতার পরিচয় মিলে । কিন্ত, বর্তমান সঙ্গলনে গ্রধিত বিবিধ খুচরা 
গানগুলিই অনেক সময় ‘ধুয়া'কূপে বিবহরিন্ব গানে ব্যবহৃত হয় বলিয়া "ধুয়া" 
গুলির সংকলনেৰ উপর গুরুত্ব আরোপ না করিলেও চলে । 

তবে, বিষহরির গানের গাক্থন-পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব হইল__ 
‘মুখা বাশী' নামে বাশের এক ধরণের বাণীর ব্যবহার ৷ এই বাশীর বিশেষত্ব 
হইল, ইহাতে নয়টি ছিত্র থাকে ; কিন্ত প্রয়োজন হয় মাত্র সাতটির । সকলের 
ইহা বাজাইবার নিয়ম নাই । ইহার স্বব্ও বিচিত্র । এক ভাবে স্ষু দিয়া ব্যাগ- 
পাইপের মতো ইহা বাজাইতে হয়, ঠিক সাপ-খেলানো সুরের মতো ইহার হরে 
হয়। বি্ষিহরির গান ছাড়া অপর কোনো গানে ইহা বাঞ্জাইবার নিয়ম লাই। 

যে সকল কারণে বিষহরিত্ব পান সন্ধলিত হয় নাই, প্রায় সেই একই কারণে 
কুশানীর গান ও সতাপীরের গান অসঙ্কলিত রহিল । কুশানীর গান আসলে 
রামায়ণ গান, লবকুশের জীবন এই কাহিনীর বিষয় । কিন্তু, ইহার কাহিনী 
জানা এবং ভাষা ও হুর অন্ত গান হইতেও মিলে । 











(লোক-সাহিত্য : প্রান্ত-উদ্ভরবঙ্গ ৬১ 


সতাপীরের গান সমন্ত বাঙলাদেশেই চলিত আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিশিষ্ট একজন পীরও আছেন। “পীর মাহাম্ম্য কাহিনী উদ্ভৃত হইয়াছিল 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে**॥ উত্তরবঙ্গের “রঙগপুক্র-বর্ধনকুটার একটি এতিহাপিক 
ঘটনা ( ১১৯৪ সালের ) লইয়া কৃষ্ণ হরিদাস একটি কবিতা লিবিয্লাছিলেন। 
ঘটনা ক্ষণ হর্িদাসের সমসাময়িক হওয়। সম্ভব ।-..কুফ হরিদাসের কাব্যের 
প্রথম ও প্রধান অংশ হইতেছে মূল কাহিনী, মালঞ্চার পালা"* | মালঞ্চার 
পালা জলপাইগুড়ি হইতে আমরাও সংগ্রহ করিয়াছি) শুধু তাহাই নহে, 
কষ হরিদ/সের অগ্যান্ত পালাগুলি অস্যাপি জলপাইগড়ি-রঙ্গপুর জেলায় সীত 
হইতেছে ॥ আমাদের সংগৃহীত মালার কাহিনী এবং ডাঃ শরীহ্ুকুমার সেন 
উল্লিখিত কাহিনী এক । কাজেই মালঞ্চার কাহিনী নতুন করিয়া সক্কলিত 
করিবার কোনো প্রশ্ন উঠে না। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিকাতেও একদা 
ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

মালঞ্চার পালাগানে মৈদানব স্বাজ্জার কাহিনীর এতিহালিক ভিত্তি 
সম্পর্কে কেহ-কেছ সন্দেহ প্রকাশ করিয়। খাকেল। তস্লিমুষ্দীন আহমেদ 
নামীয় জনৈক প্রবন্ধ-লেখক বলেন, “পীরের মাতা হিন্দু-কন্পা যাবৎ সাব্যস্ত 
না হয়, তাবৎ মালঞ্চা তাহার জন্মস্থান বলা বাইতে পারে নাশ ।” 

বহছগানে, বিশেষত বন্দনা গানে, ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া! যায়। পুজা 
পদ্ধতিতে ধর্ম ঠাকুরকে উচ্চস্থান দেওয়া হইরাছে। ধঘঠাকুরের এতোখানি 
গভীর প্রভাব থাকিলেও ধর্ম-মঙ্গলের গান প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে অস্থপস্থিত। 

পৃষ্বীরাজ. নামে ভিতরগড়ের ( বর্তমানে ইহা বাঙলাদেশে ) এক রাজ! 
ছিলেন। তাহার যুন্ধ-কাহিনী লইয়া একটি দীর্ঘ সীতিকা ওই অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে বিয়া শুনিয়াছি। রাজনৈতিক কারণেই এই গান সংগ্রহ করিতে পারা 
যায় নাই ॥ 


৯. তুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৮ ), পৃ ৯৮৫ 
1২ জ্রীহকুমার দেন: বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস (১৯৪৮ ), পৃঃ ৮১২-৮২২ 
৩ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: ১৩২২, ১ম সংখ্যা 
আহ 
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॥ বন্দনা ॥ 


দিক, দেবতা ও শ্রোতার আশিস মাথায় লইয়া গান আরম্ভ করিবার রীতি 
অনেক প্রাচীন। লোকসাহিত্যে এই রীতিটি আজও চালু আছে। 

বর্তমান সংগ্রহের বন্দনা-গানগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে। দিক, দেবতা-কে 
তো গানের প্রারন্ডে বন্দনা করা হইয়াছেই, উপরস্ত সাময়িক ঘটনা এবং সেই 
প্রসঙ্গে দেবতার সম্পর্কের উল্লেখও বাদ পড়ে নাই । 

১-সংখ্যক গানটিতে বিভিন্ন দিক এবং স্থানীয় দেবতা-উপদেবতাকে 
বন্দনা করা হইস্াছে। ২-সংখ্যক গানে ধান-চালের অভাবে এবং দেশের 
দূর্দশায় গায়ক বিপদ-কাণ্ডারী হবির ভরসা নিয়াছেল। ৩-সংখ্যক গালে 
জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও অতিবৃষ্টির কথা । ৪-সংখ্যক গানে সংসার-জালায় 
জলির! গায়ক জগঞ্জননীব নিকট আখ্মসমপরণ করিতে চাহিতেছেন। বন্দনা 
গানের মধ্যে গান্থকের এই ব্যক্তিগত আকৃতির প্রকাশ অলোচ্য অঞ্চলের 
লোক-সাহিতোর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । ৫-সংখ্যক গানে এই অঞ্চলের 
বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পালাগান ও বিবিধ বাশ্যযস্ের উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
গানটির মধ্যে করেকটি পুরাতন পালার নাম পাওয়া খায়, এই দিক দিয়া 
গানটির বিশেষত্ব আছে। 

বর্তমান সংকলনে আরো কয়েকটি বন্দনাগান সংকলিত হইয়াছে: চোব্- 
চৃ্রী-গানের প্রথমে একটি এবং ‘গুলাপীশ্বরীর পালা," “কাঙ্গ-ভাঙ্গা-দেক্গ-পাড়ীর 
পালা", ও “মুকচাটু পনর পালা"_ প্রত্যেকটির প্রথমে একটি করিয়া বন্দনা 
- গান আছে। 

“গুলাপীশ্বৰীর পালা" ও ‘মুকচাটু গসাইর পালা'র বন্দনা গানের অংশ 
বিশেষে গায়ক তাহার ভুলক্রটির জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন এবং দেবীর 
নিকট ভরসা চাহিতেছেন& 








পঞ্চম অধ্যায় 
বর্ষপরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন 
॥ মেছেনী ॥ 
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“মেছেনী” জলপাইগুড়ি জেলার মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো ব্রত। পাড়ান্থ 
পাড়ায় এই মেছেনী-ব্রত প্রচুর উৎসাহ ও ভক্তি সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া 
খাকে। মেছেনী-ত্রতের সবচেয়ে বাড়ো বিশেষত্ব হইল ইহা একা করা হয় না, 
দল বাখিয়া করা হইয়া খাকে। 

“মেছেনী’ হইলেন দেবী তিস্তা। তিস্তা জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে 
বড়ো নদী,_মেছেনী নাম দিয়া সেই নদীকেই পূজা করা হইয়া খাকে। 

দেবী তিস্তা অৰ্থাৎ মেছেনী দেবীরা পাচ বোন। এই পাচবোনের নাম 

ছিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন- ইহারা কালী, দুর্গা, ভিন্ত' মনসা ও শীতলা? । 
তিস্তাই পাচবোনের মধ্যে বড়ো এবং গানে তাহার নামই সর্বাধিক উল্লিখিত 
হইয়া থাকে। 
- আসলে তিস্তার অন্ত চার বোন কিন্তু কালী, দুর্গা, মনসা বা শীতলা হেন । 
বর্তমান সংগ্রহের »ক-সংখ্যক গানে তিস্তার অপর চার বোনের নাম পাওয়া 
যাইতেছে । ইহারা হইলেন__গুছিলক্্ী, ভাকলম্্ী, আঘণল্্ী ও পৌষলস্মরী । 
এই চারজন লক্ষ্মীর অহষ্টানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই মেছেনী ব্রতের মূল 
উৎস বাহির হইয়া পড়ে । 

মেছেনী-ত্রত উদ্যাপিত হয বৈশাখ মাসে । সমস্ত বৈশাখ ভরিয়া কুমারী- 
সধবা-বিধারা দল বাধিয়া এই ব্রত পালন করিয়া খাকেন। বৈশাখ মাস 
বছরের প্রথম মাল”_এই সময় হইতেই কুকের! আউশ ও আমন ধান 
রোপণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । ধানের দন্ত চাই জল,--সেই জলের 
আধার হইল নদী-_এবং জলপাইগুড়ির প্রধান নদী হইল তিস্তা । 


৯. মতান্তরে _নেচলী (মেছেনী ), কুচলী, কালী, বিষহ্রি ও তিন্তাবুড়ী । এই মতানুযারী, 
দেল ও তিত্তাবুড়ী ভিন্ন। 
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বছরের প্রথম মাসে, প্রচুর পরিমাণে শশ্ত পাইবার জন্য দেবী তিন্তাকে 
স্বারাধনা কৰা হই্থা থাকে, যাহাতে তিনি খান্থক্ষেত্রকে হুন্দলা-হৃফলা করিয়া 
রাখেন। এই অন্তই ৬খ-সংখ্যক গানে বলা! হইজ্বাছে__“হাল-হাতিস্বার- 
স্থখখো-শাস্তি তমার চরণে ।” 
এইবার অপর চার বোনের কথা বলিতেছি। 
বছরের প্রথম যেদিন ক্ষেত্রে ধান রোপণ করা হয়, সেই দিন এক গুচ্ছ 
ধানের চারার সহিত কলা, কচু, পাট, হলুদ প্রভৃতির চারা একত্র বাদিরা 
জমির এক কোণে কাদা করিয়া রোপণ করা হয়। তাহার পর আস্ুষ্ঠানিক 
ভাবে পাচটি বা সাতটি ধানের কলম-চারা রোপণ করা হত্ব। প্রথম চারা 
রোপণ করিবার সময “গোছা” বা গুচ্ছ বাধিয়া রোপণ করা হয় বলিয়! এই 
দিনের অঙ্রষ্ঠানকে “গুছিবোনা”, ‘গোছলপানা’. ৰ! ‘গোচিবোনা’ বলা হইয়া 
খাকে এবং এই অষ্ঠানের দেবীকে “গোছিলম্্রী বা ‘গুছিলস্থী’ বলে। গুছি 
বুনিয়! সেখানে ধুপ-দীপ জ্বালানো হয়? । 
সআস্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে ধানের শীষ, বাহির হইতে থাকে 
এইন্ধণ বিশ্বাস কৃষকদের মনে ন্দাছে। এইদিন ভোর বেলায় গৃহস্থ তাহার 
ফলস্ত শশ্তক্ষেত্রে সবজ ঘুরি! বেড়ায় এবং সুখে এই বলিয়া “ছা ক' দেৱ : 
হুর সুরা, 
খড়েম্া-লেন্দুর-পোকা-মাকড় দূর হয়। 
সাকসোর হা, মহালন্থরী বেইল্‌ খেলা ॥ 
খাটো! নাঙলের ভীখল ইশ, । 
হামার ধানের বড়ো শীষ, ॥ 
সোগার ধান আউল-বাউল । 
মোর ধানে খালি চাউল ॥ 
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২ সাঙাৰের দিপা এই ছা কান্ত পা খা রখ জবর 


লেন, দেওচা নিব বলা হইয়া পাকে । সাতার ইহা কোন্‌ অঞ্চল হইতে সংএব করিযাছেন 
অস্তদিহিত 
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ৰ্বাৎ আমার জমি হইতে ইছুর-পোকা-মাকড় দূর হউক । মহালস্মীর 
ক্রপাতে আমার ধানের বড়ো নীৰ বাহির হউক এবং স্স্যের ধানে কেবল তুৰ 
খাকিলেও আমার ধান যেন চাউলে ভরা খাকে। 
হাক দিয়া আসশ্বিন-সংক্রান্তির দিনে এই ছড়া বলা হয় বলিয়া এই দিনের 
অহ্ঠানকে ‘ডাক' এবং উহার দেবীকে ‘ডাকলন্ী' বল! হুইয়া খাকে। _.. 
পয়লা অগ্রহায়ণ আর একটি অস্তষ্ঠান করা হয়।_ইহাক্ে বলে “ধানের 
ফুল দেওয়া'। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা করা হয় বলিয্বা এই অস্থষ্ঠানের দেবীকে 
“অঘবলন্্মী’ বলা হয়। ন্দাহুষ্টানিক ভাবে এই দিন প্রথম ধান কাটা হইস্বা 
খাকে | এবং প্রথম ধান কাটেন গৃহিনী । ভালায় বিবিধ মাঙ্গলিক অব্য 
লইয়া গৃহিণী এবং বাড়ীর অক্তান্ত মেয়ের! হলুধৰনি দিয়া ক্ষেতে যায় এবং 
কলাপাতার অগ্রভাগ দির পাকা ধানের গুচ্ছ মোড়াইরা গৃহিণী বাদ হাতে 
তাহা কাটিয়া বাড়ী আনেন? । খান" কাটিবার সময় গৃহিণী এই ছড়াটি 
বলেনঃ 
কলোর পাতে বান্দি' ধান 
কাটি’ উঠাচু" ঘরে ॥ 
ভক্রিয়া অহ মাগে ভোলা বেড়ি” 
ভরিয়া অহ গোলা ঘরে & 
ধড়েরা বান্দি, নেন্দুর বান্দি 
ৰান্দি আজি নেকেনাই । 
ৰাৰো মাসে তেরো পার্বণ 
তমার বরে পাই ॥ 
ইহার পর হইতে ধান কাটা আরম্ভ হয়। 
ধান কাটিয্না আনিয়া বাড়ীর সন্মুৰস্থ প্রাঙ্গণের পরিক্ষার জায়গায় পুজি 
কৰিয়া বাখা হয়।* পৌৰ-সংক্ৰান্তির দিন চারিদিকে বাশের কঞ্চি পুতি 
হলুদে স্থতা রঙ করিয়া সেই পূুজিকে ঘিরিয়া পূজা করা হয় এবং তাহার 


১. খান কাটি! ঘরে উঠানো হয় কিরূপে, তাহার বর্ণনা নবাস্তের পরিচ্ছেকে দিরাছি। 
২.৯. অনাৰস্যাক বোচধ এই সময়ের খু চনাটির বর্ণনা! কিলাষ না। সাগাতের বিশোর্টে পূর্ণ 
বিবরণ লাগ! মাইনে । 
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পর ধান মাড়া হইতে খাকে। এই হষ্টানের দেবীকে পৌধ-লম্্ী বলা হয়। 
কতা দির ধানের পুজিকে ঘিরিবার সময় গৃহিনী এই ছড়াটি বলিয়া 
খাকেন 2. 
হুলুছ দিয়া ছবাস্থ সুতা 
< ঘেরা কিট পুজে;_ 
বিষ ঘুরিরা আসিস মাগে, 
স্যাবা দিমো তোকে ॥ 
পিঠা দিমো, মিঠা দিমো, 
দিমো দুধের ক্ষীর । 
অচল হস্বয় অহিস্‌ মাগে 
মোর খঘরতে দির ॥ 
'পৌষনন্দ্রী মহানগরী, 
হুলুদো বরণ ; 
পাঞ্চ বহিনি এক ঠাই 
আখো আজি চরণ ৪৯ 
উপরের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, বড়ো বোন তিন্ঞাদেবীকে 
বৈশাখ মাসে কেন আরাধনা করা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে জলে আধার 
ভিজ্ঞাদেবীকে তুষ্ট করা হয়, তারপর গুছিলস্মী, ভাকলম্্ী, অথণলন্মী ও 
২. পৌষলন্মী--এই চারিবোন--ধানের ভারিটি স্তরের প্রতীক-_প্রত্যেককে 
আরাধনা করা হয । বৈশাখ মাসে বড়ো বোল তিস্তার বন্দনা প্রসঙ্গে গীত 





€মছেনী ৬৯ 
হইল: “পঞ্চবছিনি এক টাই হ্ছাখো! আজি চরণ" । স্পষ্টই বুঝি, এই 
পাচবোন একটি ধানের ক্রমবিকাশের পূর্ণ প্রতীক | 

“‘মেছেনী’ শব্দটির নর্থ কী, বহু জনকে সে প্রশ্ন করিয়াছি। কিছু, 
কেহই তাহার সহুত্তর দিতে পারেন নাই ॥ অঙ্থসন্ধানে আমি যাহা জানিয়াছি, 
নীচে তাহা জানাইলাম ৷ 

‘মেছেনী’-ব্রতের অপর নাম ‘ভেদৈখেলী’ বা “ভেদইখেলী? । 'ভেদৈ' বা 
“ভেদইখেলী’ শব্দটির অর্থভেদ করিতে পারলেই *মেছেলী' কথাটির অর্থ 
বুঝিতে পারা বাইত । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ভেদৈ বা ভোঙগই শব্দটির নর্থ 
কেহ করিতে পারেন নাই ॥ 

“মেছেনী" নামের মধ্যে স্বাসাম ও জলপাইগুড়ির সীঘান্তস্থিত মেচ 
উপজাতির নামের ছোয়া আছে বলিয়। মনে হয়। এই মেচগণ আসামের 
সীমান্ত হইতে জলপাইগুড়ির সীমান্তে প্রাচীন কাল হইতে বসবাস করিতেছে ॥ 
এই মেচ ভাষায় “দেই” শব্দটির অর্থ "জল" )৯ 

ডাক্তার ক্যাম্পবেল ছাড়া শিক্ষিত ছুই-একজন মেচের লিকটও বাক্তিগত- 
ভাবে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি, মেচগণ প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বিবিধ 
দেবতা-উপদেবতাকে পৃ! দিবার সময় তিন্তানদ্ীকেও পূজা করিয়া থাকেন । 
শুধু তাহাই নহে, প্রতিবৎসর ছুই বার নদী-দেবতাকে পূজা করা হইয়া থাকে 
বৈশাখ মাসের প্রথম সাতদিন ( সাধারণ ক্ষেত্রে ) এবং ন্মাস্থিন মাসের প্রথম 
সাতদিন (সাধারণ ক্ষেত্রে )। যে কোনো নদী বা জলাশয়কেই পূজা করিবার 
প্রথা মেচদের মধ্যে খুবই দেখা যায়। বৃহৎ জলাশয়কে ইহাদের ভাষায় বলা 
হয় ‘দৈমা' ; ছোটো নদীকে বলা হয় 'দৈসা'। গভীর নদীকে বলা হয় 
'দৈক্রং' | তিত্তাকে ইহারা বলেন “টিস্টা বড়াই" জলপাইগুড়ির পর 


এই তথ্য হইতে জানিতেছি, নদী-নামে পূবে ‘দেই' ( যাহার অর্থ মেচ 


2 Journal of the Asiatio Society of Bengal: De. A. Gampboll: 
Notes on tho Mochis (1839-VILT. FP. 637). ক্যাম্পবেল লিৰিছ়াছেন - ১1০০" 
__ ২ এই তণ্য আানাইরাছেন শীৰীরেন কক্ষ ( সীতালি মঙল পাড়া: পোঃ বধু চা-বাগান, 
জলপাইগুড়ি)। ইনি নিজেও যেচ। 


2 





© 


সদ, ্রাস্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ভাষার ‘জল’ ) শব্দটি ব্যাবহৃত হয় এবং নদী-উপাসনা মেচনের মধ্যে অতাস্ত 
ব্যাপক । 

মেচছের নদীদেৰী ‘আ্বালাইখুংড়ী’ বঙপুর জেলাতেও অপরিচিতা নহেন। 
বঙপুবের একটি ‘জাগ্-গানের' পদ্গে পাই : 

কুঁড়া আছে বাশন্হ নদী আলাইকুড়ী । 
কালী ন্মাছেন জা প্রত আরে আছেন বুড়ী ৪৯ 

এই প্রসঙ্গে “তিগ্ঞা" শব্দটিৰ নর্থ কী, তাহা প্রণিখান করিবার মতো । 
বোভডো ভাষার 'তি' শব্দটির অর্থ ‘জল’ )২ ক্দপুত্র নদীকে বোডো ভাষায়, 
বলা হয় ‘দিহাং' ৷ কাছাড়ের বোডো-ভাষীরা নিজেদের পরিচয় প্রসঙ্গে 
অ্রক্মপুত্র নদীর নাম উল্লেখ করিয়া খাকেন। এই বিষয়ে ডাক্তার শরীহ্ুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় সহাশন্ব লিখিতেছেন. 

*.. they ( অথাৎ কাছাড়ীরা ) have preserved the memory of 
their original home through their own name for themselves, 
Dima-sa, ‘Sons of the Big-water’,—that is the Brahma-putra "5 

তি, দি, দৈই মেচ ও বোডো ভাষায় যাহার অর্থ জল, এবং নদীকে 
খাহান্ব! বিশেষ ভাবে উপাসনা করিত্বা খাকেন,_ তিস্তা নাম তাহাদেরই 
দেওয়।। এবং ‘তিন্তা”-কে উপাসন! করিবার বীতি তাহাদেরই নিকট হইতে 
লওয়া বলিয়া অহুমান করি । 

“তিন্যা-নামের অস্পক্ূণ ব্যাখ্যা কৰিলেও" ইহা বোডে| ভাষা হইতেই 
লওয়া। এই প্রসঙ্গে মেচ ও বোডো উপজাতিগণের সম্পর্ক এবং আসাম- 


"১ বঙ্গেৰ আগের খান = রহ্মপুর সাহিতা পরি পত্রিকা: ১৯১৭, ২ সংগ্যা। 
২. ইয্াৰতী, তিতাস | জিপুৱা স্েলার একট নদীর নাম ) প্রভৃতি নবীর না লক্ষণীয় 
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'দলপাইগুড়ি-লেপাল নীমাস্তে ইহাদের অবস্থানের ইতিহাস পধবেঙ্ষণ করিলে 
আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে । 

“পশ্চিমে ভোটান ছুয়ার হইতে কোস্কীনদী পর্থস্ত হিমালয়ের পার্বতা- 
তরাই প্রদেশে এবং উত্তরবঙ্গের মেচী নদীর কূলে ইহাদের ( অর্থাৎ মেচদের ) 
বাস আছে। সাধারণের বিশ্বাস, লঙ্গীতট মেচচ্জান্তির বাসন্ৃমি বলিয়া সেই 
সদীও মেজী নামে আখ্যাত হইয়াছে।”৯ 

এছওয়ার্ড, ডাল্টন্‌ প্রমুখ জাতিতব বিশেষঞ্জগণ স্বীকার করিয়। নিয্াছেন 
যে, মেচ ও কাছাড়িগণ অভির, অন্তত একই উৎস হইতে উদ্ভৃত। এই 
মেচেরা বিভিন্ন উপজাতির সংশ্রবে আসিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেকের ঘারাই 
অম্পবিন্তর প্রভাবিত হইফ্াছে। বর্তমানে ইহার! রাজবংশী বলিয়াই পরিচন্ন 
দেয়। ডাল্টন্‌ আরো লিখিয়াছেন, 

“they (অৰ্থাৎ মেচেরা) call themselves, and no doubt 
are, Bodo or boro, which means a great people..."* 

মেচগণের মধ্যে অনেক উপৰিভাগ আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডূয়ার্সের 
মেচগণ নিজেদের বোড়ো বলিরা খাকে।* 

বি. এইচ.. হজসন্‌ ও ডাক্তার লাগ্‌হামের মতে বোডেো ও ধীমালগণই 
মেচদের প্রধান শাখা । হজসন্‌ লিখিতেছেন, 

Among all the nuemerous gods, Jupitar pluvius as 

ified by the rivers commands a reverence, second to 
none with the Dhima’ls, second to one or two only with 
the Bodos..-A good many of the house hold or national 
divinities of the Bodos are elemental gods, chiefly rivers 
The supreme gods of the Dhima’ls are termed Wa’rang- 
Berang, literally, the Old ones, or father and mother 
of the gods They likewise are a wedded pair, whose 
Proper names are respectively ‘Pachima’ and Tima’i or 





৯. বিশ্বকোষ : ১৫শ ভাগ, পৃঃ ৭২-৭৯ ৷ 
+ t Edward Twite Dalton: Descriptive Ethnology of Bongal (1972) 
FPP89-92 (Quoted in A. Mitra's Tribes and Castes of West Bengal 
(1950 P. একা, 

৩. Disteict Hand Books: Jalpaiguri. (Census-1051.) 
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Timang, of whom the latter is undoubtedly the Tista 
river, and the former, I believe the river Dharla”.> 

অপর একজন লেখক জানাইতেছেন, “উভয় জাতিই ( মেচ ও দ্বীষালগণ ) 
তিস্তা ও ধরুলা নদীঘয়কে বরুণ প্রতিরূপ জ্ঞানে উপাসনা করে ।”২ 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে, ক্মাসাম-উত্তরবঙ্গ- 
নেপাল সীমান্তের উপজাতি অধিবাসী, মেচ ( বোডো, টিযাল, ধীমালগণ 
যাহাদের শাখা )-গণের মধ্যে তিন্তা-উপাসনা আছে এবং তাহাদের নিকট 
হইতেই জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণ ইহা লইস্বাছে। “তি', দি, দেই প্রভাতি 
শব্দের অর্থ বুঝিলে 'ভেদৈ' কথাটির আংশিক অর্থ উদ্ধার করা যায়। 

জলপাইগুদ্ির বিভিন্ন স্থানীয় উপদেব্তার নামের পশ্চাৎ 'দেই' শব্দটি 
জুড়িয়। দিবার প্রবণতা লক্ষিত হইয়া থাকে । জলপাইগুড়ি অন্তঃপাতী 
বৈকুষ্ঠপুর জঙ্গলে বনদেবতা শালেশ্বরী ( ইনি মেচদেবতা)-র পূজার সময় 
যে মত্ত উচ্চাৰিত হইয়া খাকে, তাহাতে বিভিন্ন উপদেবতার নাম পাই, এবং 
স্বনেকেরই নামের উত্তর “দৈ' জুড়িয়া দেওয়া হয়| মস্তরটি এই, 

“শালেশ্বরী মহারাজা, 'আজলদৈ, ফুলমতী, গণেশ্বৰী, লাশান্ভী, খপাতী, 
সহাদৈ, মাহাদৈ, রক্তি, শক্তি, তৃক্তি, সনারায, উপারায়, বিপদাস, জগবন্ধু. 
জগল্াখ ।”০ 

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে পূজার এই মস্রটি উচ্চারিত 
হইয়া থাকে, সেই পূজার উদ্দিষ্ট দেবতা মেচ এবং পূজার প্রথাও মেচদের মত 

উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে অস্তত ছুটি নাম পাইতেছি, খাহাদের নামের 
উত্তর “তী' (তি) আছে; তিনটি নাম পাইতেছি, খাহাদের পশ্চাৎ দৈ” 
আছে। তাহা হইলে, যেখানে দেখিতেছি, মেচদের দেবতার নামের উত্তর 
‘দৈ’ আছে, সেখানে “ভেদৈ’ শব্দটিও মেচদের এবং খুব সম্ভব তিনি মেচদের 


> B. HL. Hodgson : Journal of the Asiatic Bocicty of Bengal tor 1840, 
Part IL. 


দারজিলিঙ্গের ইতিহাস (১২৮৭ ৮ ১৮৮+ ) : হতিমোহন সাক্গাল, 2 
বত জলপাইগুড়ি) পারবীক! সংগা: ১৯৪10 


মেছেলী > 
দেৰী ।৯ ইহার উপর, “ভেদৈ খেলীর+ অপর নাম “মেছেলী* শব্দটি হইতেও 
আমাদের অঙ্থমানের সমর্থন মিলিতেছে। 

‘মেচ’ শব্দটি হইতে ‘মেছেনী’ আসা খুবই স্বাভাবিক ৷ কামন্তপী উপাষায় 
বর্গের প্রথম বর্ণকে দ্বিতীয় বর্ণকপে উচ্চারণ করিবার প্রবণতা ব্যাপকভাবে 
লক্ষিত হইয়া থাকে।* 

“ভে কথাটির অর্থ খুজিয়া পাই নাই ॥ 
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গৃহদেৰী ও গ্ৰামদেৰীরূপে তিন্তার উপাসনা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিচ্জ 
অঞ্চলে লক্ষিত হইয়া খাকে। ১৮০৯ শ্রী: অ: ডাক্তার বুকানন হামিলটন 
তাহার 'আ্যাকাউণ্ট অফ, বঙপুর’-এ লিবিয়াছিলেন, ফকিরগঞ্জ খানার 
গ্রামবাসীদের প্রধান দেবতা হইলেন তিন্রা। 

“The chief deity of the villagers is Buri’-Tha’-Kura'ni’, the 
Boddesss of the Ti’sta’."s 

বুকানন হামিলটন জলপাইগুড়ির অন্তঃপাতী বোদাপরগণার (বর্তমানে 
ইহার বাওলাদেশের অন্তত ) বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করিস্বাছেন। 
হান্টার সাহেব তাহার বইতে হামিলটনেন্ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন? 

বি. এইচ, হজসনের মন্তব্য হইতে পূর্বেই জানিয়াছি,_বোভো-দীমাল- 
গণের বিশ্বাসমতো। দেবী তিস্তার স্বামী ধরলা। এখানে পাইতেছি, তাহার 
পত্রের নাম। বর্তমান সংগ্রহের কোনো গানে মকরের নাম নাই । তবে, 


> ‘গৈ ব্যক্তিনামের উত্তরও পাই। রাজবংসীমাক্ষে মেয়েদের একট প্রিচনান হইল 
“মানিক দৈ'। ঘাইটন নামী ফবেবীর অপর নাম হইল 'শরনৈ' ৰ! 'শরদই' । 

২ এ বিষয়ে ‘তাৰাপত্থিচয' শীর্কক অধ্যায় অক্টবা | সেখানে ইহার অনেক উদাহৰণ 
দিয়াছি। 

৩ ফকিরগঞ্জ খানাই আধুনিক জলপাইগুড়ি । ১৮৯৯ ত্র অঃ ১লা জানুয়ারী শহর 

পত্তন হয় । তাহার পূর্বে ইহা! রঙপুরের অন্তু ক্র ছিল । 

® Quoted in W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal (1872), 
Vol, X. P. 265. 

« “Buri Thakurani, the Goddess of the Tista ; her son, Magar, the 
Crocodile..."—Thid, P. 269 
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হুই-একটি গানে ধরলা দেবী তিস্তার স্বামীক্ূপে উল্লিখিত হুইয়াছেন। এ 
প্রসঙ্গে বর্তমান সংগ্রহের ৩২-সংখ্যক গানটি জষ্টব্য ।৯ 

কাহারে! কাহারো মতে ধরলা নদীরই অপর নাম তোরস!।২ তোরসা 
জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের এক নদী ॥ বছ প্রেমের গানে এই তোরস! নদীর 
নাম পাই । 

“জ্রিন্বোতা নদীর একস্থানে দেবীর বাম পদ পড়িয়াছিল, তথাত দেবীর 
নাম আমন: । ---জলপাইগুড়ি জেলার অধীন বোদার অন্তর্গত শালবাড়ী 
গ্রামে তিন্তানদীতে এই পীঠস্থান খাকার উল্লেখ আছে। ' কিন্তু স্থানীয় 
লোকের নিকট ভ্রামরী দেবী বলিলে কেহ বুঝিতে পারে না। তাহারা 
দেবীকে বোদেশ্বরী বলির। জানে। এই স্থান বোদাচাকলার অন্তর্গত বলিয়াই 
“বোধ হয় দেবী 'বোদেশ্বরী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।”৩ 

“এই নঙ্দী তটে (অর্থাৎ তিন্তার তটে ) জলপাইগুড়ি জিলার বোদা 
এলাকায় শালবাড়ী গ্রামে পীঠস্থান। দেবীর নাম ভ্রমর্ী এবং ভৈরবের 
নাম ঈশ্বর ।”৪ 

কিন্তু এই আামরী ৰা ৰোদেশ্বৰীর সহিত ভি্তাবুড়ীর কোনই সম্পর্ক নাই। 
তিন্তাবুড়ী সম্পূর্ণ ই লৌকিক দেবতা ॥ 

তিস্তাবুড়ী তাহার অপর চারি বোনসহ্‌ লৌকিক দ্েবীরূপে জনগণ-বর্তৃক 
পূজিতা হন। এই প্রসঙ্গে নীচের উদ্ধাতিটুকু প্রপিধালযোগ্য ₹ 

“In most cases the village deities are conceived as 
females. Sometimes the deities of the diferent villages 
are supposed to be related to one another as sisters ; 
the most common number being seven... সপ 


১. ঘা. রত এ-ও জাহান The Tribes and ০০০০৪ of Bongal (1891) val. 
1. PP. 401-500 তে তিন্তাৰুভীৰ নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
sp 
ন Lewin তাহাৰ Account of the Kueh Behar tate (Kuch 








মেছেনী be) 


The tradition of the goddesses of neighbouring villages 
being related as sisters is widely distributed throughout 
aboriginal and semi-aboriginal areas in India. The number 
of the sister varies, but it must be one of the following, 
three, five, seven, nine, eleven ; at any rate. an odd number. 


Sometiemes the suffix budi, meaning on eld woman, is 
added to the local name of a village goddess".> 


স্থানীয় দেবীকে 'বুড়ী'কুপে কল্পন৷ করিরা উপাসনা করিবার বীতি 
বাঙলা! দেশে মোটেই দুর্লভ ব্যাপার নয়।* তবে, ডিন্তাৰুড়ীর ব্যাপারে 
বিশেষত্ব হইল, ইহারা পাশা-পাশি বা বিভিন্ন গ্রামে পূজিতা হুল না, 
একই সঙ্গে পুজা পান এবং তিস্তাবুড়ীই তাহাদের মধ্যে প্রধান । 
“‘মেছেনী'র্ূপে তিন্তাৰুড়ীকে যখন উপাসনা করা হয়, তখন “তিনি যতোনা 
এামদেৰী, তাহার চেয়ে বেশী বিশেষ একটি দেবী. বিশেষত কৃষি-কর্ণের 
দেবী । 'মেছেনী* যদি গ্রামদেবী হইতেন, তবে মেছেলী দেবীকে গারাম- 
তলায় ( অৰ্থাৎ গ্রামদেবতার স্থানে ) নামাইয়া পূজা কর! হইত না। মেছেনীই' 
তিন্তা বটে, কিন্তু গ্রামদেবীরূপে তিস্তার পর একটি বিশেষত্ব আছে। 


এইবার মেছেনী-ব্রতের পরিচন্ন দিতেছি। 

সাধারণত বিশ্ুব-সংক্রান্তির দিন, অথবা, বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে, 
অথবা বৈশাখ মাসের যে কোন দিন হইতে মেছেনী-ত্রত শুরু করা যায়। এই 
ব্রত কেহ একা করে না,_এক-এক পাড়ায় এক-একটি দল গড়া হয় এবং সেই 
দলের একজন করিয়া দল-নেত্রী থাকে। 

এই দলনেত্রীকে বল! হয় 'মারেয়ানী'। বযন্কা বিধবারাই সাধারণত্ড 
মারেয়ানী হইয়া থাকে। ব্রত-চারিণীরাই কেহ একজনকে মারেয়ানী নির্বাচিত 
করে ; এবং পর-পর সাতবৎসর মারেয়ানী হইতে পারিলে সামাজিক সম্মান 
এবং পারলোঁকিক পুণ্য বাড়ে বলিস্থা বিশ্বাস করা হইসথা খাকে । 


3 Mun in India (Tonuary-March-1955) pp. 20-30. 
2 Journal of the Asiatic Society of Bengal-I9EL> VIL Pp. 177.15. 
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একটি বাশের চুবড়ির ভিতর একদলা এটেল মাটি হইল দেবী তিস্তার 
প্রতীক । প্রতি বৎসর ত্রত উদ্যাপন করিয়া চুবড়িস্থিত সেই এটেল মাটির 
দলা সবখালিই ফেলিয়া দেওয়া হয় না, যত্ব করিয়া মারেয়ানী তাহা খরে 
তুলিয়া রাখেন এবং পরের বৎসর ত্রত উদযাপনের সময় গারাম-তলা হইতে 
পবিত্র মাটি আনিয়া তাহার সহিত পূর্ববৎসরের মাটি খানিকটা মিশাইয়া 
দেন। এইবূপে, একই মাটির ডেলাকে বৎসরের পর বৎসর দেবীর প্রতীকরূপে 
গণ্য করা হইতে থাকে । 

বাশের চুবড়ির ভিতর সেই মাটির ডেলার উপর কিছু ফুল, আতপ চাউল, 
কাচা দুধ বা দই, লিছুর ইত্যাদি দেওয়! হয়, তাহার পর এক টুক্রা সাদ! 
কাপড় দিয়া সেই চুবড়িটিকে ঢাকিয়া লেওয়া হয়। একটি ছাতাকে বিচিত্র 
বষ্ডে রঞ্জিত করিশ্বা লওয়া হয়। মারেয়ানী সেই ছাতা মাখার ধরিয়া, 
ডান কাখে দেবীর ভালা লইত্রা আগাইরা চলেন। পিছনে থাকে দল বাধিয়া 
অন্যান্য ত্রতচারিণীর।। তাহারা কৌচড়ে দই ও সুপ দিয়া আতপ চাউল 
মাৰিয়া লয্ব এবং পথ চলিতে চলিতে মারেযানী মাথায়-ধবা সেই ছাতার 
প্রতি তাহা ছিটাইতে থাকে।? 

প্রথম যে দিন ব্রত উদ্বোধন করা হয়, সেদিন মারেয়ানীকে পুরোভাগে 
ব্াশিস্কা সকলে প্রথমে গারাম-তলার (গ্রামদেবতার স্থানে) আসে । সেইখানে 
ছাতা পাতিয়া দেবীর ভাল! নামানো হয়, এবং গারাম-দেবতাসহ অস্তান্ত 
সকল উপদেবতার বন্দনা করিয়া তিন্তাবুড়ীকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে 
অহ্রোধ করা হয়। এই সময় গীত গানের মধ্য দিয়া দেবী তিত্তাকে স্বৰ্গ হইতে 
‘নামানো’ হয় বলিয়া এই গানের নাম ‘নামানি'। এই দিন ধুপ-দীপ জ্বালিয়া 
পূজাও দেওয়া হইস্থা থাকে । এই প্রসঙ্গে ৬ক ও ৮খ-সংখ্যক গানগুলি জষ্টব্য । 

গারাম-দেবতাকে বন্দন! করিবার সময় মারেরানী হাটু গাড়ির! বসিরা 
সুসলমানদের মতো দুই হাত প্রসার্বিত কন্নিরা তাঁহাকে ‘সালাম’ জানান । 
গালে গাওয়া হয,_“গায়ের গারাম সালাম রে” ( সং৬)। 

ইহার পর কয়েকদিন ধৰিস্বা ব্রত উদ্যাপন করা হইয়া খাকে। নাচ ও 
গানই তাহার মধ্যে প্রধান । আমোদ-আহলাদের দিকটিই তখন প্রধান হুইয়া 
উঠে । এই জন্তই বলা হয় “মেছেনী খেলী’ বা 'ভেদৈ খেলী’। আতকে 

> এই ছাতা ও চাউল ছড়ানো! বৃষ্টি ৰ। জালের সপ নয্তাল দেয় । jj 


মেছেনী সহ 


“খেলাক্ষপে বিশেষিত করিবার মধ্যে সত্যই এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। 
প্রকৃতপক্ষে ব্রতের উদ্বোধন ও পর্রিসমান্তি ছাড়া অপর কোথাও ভক্তিভাব 
নাই, _নাচ-গান-আমোদ-উল্লাসই ইহাতে প্রধান হুইয়া দাড়া । 

অত উদ্বোধন করিবার পর বেশ করেকদ্দিন ধরিয়া মেছেনীর ভালা বাড়ী- 
বাড়ী লইয়া গিয়া নাচ-গান করা হইস্থা খাকে। কিন্ত কতদিন ধরিয়া এই 
ব্রত করা চলিবে, তাহার কোনো ধরা-বাধা লিঙ্গম লাই। বৈশাখ মাসের 
থে কোনো দিন যেমন এই অত শুরু করা বার, তেমনি যে কোনো দিন ইহা 
শেষ করিয়াও দেওয়া যায়॥ তবে, সাধারণ ক্ষেত্রে কেহই এক সপ্তাহ নাচ-গান 
না করিয়া শেষ করে না। সাধারণত বৈশাখ সংক্রান্তির দিন ব্রত শেষ 
করিয়া দেওয়া হত্ব। তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষত ধূপগুড়ি অঞ্চলে এই 
ব্রতচান্বিণীরা প্রতি হাটে যাইস্থাও শোভাবাজ্রা করে এবং অস্তত দুইটি হাট 
( তাহা হইলে পনেরো! দিন হয় ) ঘুরিরা রত শেষ করে । 

বাড়ী-বাড়ী মেছেনীর ভালা বহিষ্াা নাচ-গানই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হইয়া 
ছাড়ায়। মাৰেয়ানীর গৃহে দেবীর ভালা খাকে। প্রতিদিন বিকালের 
দিকে ত্রতচাবিণীরা সকলে আলিয়া মারেয়ানীর গৃহে সমবেত হয়। মারেয়ানী 
তাহার মাথাত বঙীন ছাতা মেলিঙ্কা ধরিয়া ডান কাখে দেবীর ভালা বহিয়া 
আগাইয়া চলেন। পিছনে থাকে অস্তান্ত সবাই। এক বাড়ী হইতে অন্ত 
বাড়ীতে যাইবার পথে গান করা হইয়া খাকে। ব্রাস্তাক্স হাটিবার সময় এই 
গান গাওয়া হয় বলিয়া এই সমস্বে গীত গানকে “‘রাস্তাহাটা’, 'পাখানিয়া" বা 
'পথ-বেড়ালি' গান বলা হয় । 'লামানি' মেছেনী গানের প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় 
পরায় হইল 'পাখারিয়া” গান । 

গান গাহিরা শোভাযাত্রার আকারে ত্রতচািণীর। পৃহস্থ-বাড়ীতে আসিয়া 
ঢোকে। কিন্ধ ছট করিয়া বাড়ীতে ঢোকা চলিবে না। বাড়ীর দরজাতে 
পা দিবার সমত্ব সময়োপযোগী গান গাহিতে হইবে ৷ বাড়ীতে ঢুকিবার সময় 
এই গান গাওয়া হয় বলিয়া, এই গানকে বলা হয় “বাড়ীচুকা’ গান। ইহা 
€মছেনী গানের তৃতীয় পর্ধায়। শোভাষাত্রাকার্রিণীগণ যখন গৃহদ্ধারে আসিয়া 
“বাড়ীডুকা" গান গাহিতে থাকে, তখন সেই বাড়ীর গৃহিণী যদি তাড়াতাড়ি 
বাহির হইয়া সিন তাহাদের প্রত্যুদ্গষন না করেন, তাহা হইলে সেই 
গ্ৃহিণীকে নিন্দা করিয়া তৎক্ষণাৎ গান বাখিয্া ফেলা হস্ব। এই গানগুলিও- 
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'বাড়ীছুকা' গানের পথায্বকক্র । বর্তবান সংগ্রহের ৩১ক ও ৩২ সংখ্যক গান 
ছইটি এই প্রসজে উল্লেখযোগ্য ॥ 

শোভাযাত্রা কর্িয়। অতভারিশীগণ যখন গৃহ্াকে ক্মাপিয়া “বাড়ীচুকা' গান 
গাহিতে থাকে, তখন সেই বাড়ীর গৃহিনী তাহাদের আহ্বান জানান । গৃহিণী 
অঙ্গনের মধ্যস্থলে বেশ কয়েক বালতি জল ঢালিয়! খানিকটা জায়গা লিছল 
করিয়া দেন, তারপর পূর্বদিকে একটি পি'ড়ি পাতিত্বা দেন। তখন মারেয়ানী 
আসিয়া ছাতা পাতিয়া সেই পিড়ির উপর দেবীর ভালা নামান । দেবীর 
ডালা গৃহস্থের অঙ্গনে নাঘাইবার সময়ে গান গাওয়া হুইয়া খাকে। এই 
সময়ে গীত গানঘারা দেবীকে গৃহস্থ-বাড়ীতে ‘বসানো!’ হইয়া থাকে, সেই অন্ত 
এই গানকে বলা হয় “বসানি গান’ । গৃহিনী দেবীকে উপবেশন করিরার জন্ত 
পি'ড়ি দি একটি খালায় কিছু ফুল, দুধ, ক্দাতপ চাউল, পি"ছুব ইত্যাদি 
দিয়া খাকেন। মারেস্বানী গৃহিলীক দেওয়া সেই মাঙ্গলিক আব্যাদি গিয়া 
দেবীকে বরণ করেন ॥ বরণ করাকে বলা হয় ‘চুমানো" ॥ দেবীকে ফিমাইবার' 
(অর্থাৎ বরণ করিবার ) সময়ও গান করা হয় এবং সেই গানকে বলা হয় 
'চুঘানি'। 'বপানি' ও 'চুমালি' মেছেনী গানের চতুর্থ পর্যায় । ক্দমলেক সময় 
“বপানি' ও 'চ্খানি' গান মিলির! যায় এবং কোনটা বসানি গান ও কোনটা 
চুমানি গান, ঠিক ঠাহর করিয়া উঠা যায় লা। 

মেছেনী গানের পঞ্চম প্ধায় হইল ‘নাচানি'। নাম হইতেই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে, নাচের সহিত গাওয়া হব বলিয়া এই সকল গানকে *নাচালি” 
বা 'নাচালিয়া' গান বলা হইস্কা খাকে। মেছেনী নাচের “বিশেষত্ব লক্ষ 
করিবার মতো । অঙ্গনে বাল্তি-বাল্তি জল ঢালিকা স্থানটিকে খুব পিছল 
কৰিয়া লওয়া হয়। তারপর, যাহারা নাচিবে, তাহারা দেবীর ভালা 
চকুদ্বিকে গোল হইয়া ধাড়ার। প্রত্যেকে ডানদিকে ন্দর্দেক কোণা করিয়া, 
ছই হাতে ‘পাটানী” (ব্বাজবংলী মেয়ের পরিধের বর) কোপা তুলিয়া 
ধৰিবে ॥ সাপের যতো খ্বাকাখাকা ভঙ্গিতে, মাটির সহিত ছুই পা 
জোড়া করিনা. ঘৰিতে-থৰিতে (স্র্খাৎ ক্ষেটিং করিবার ভঙ্গিতে) 
বৃত্তাকারে সবাই ভান দিকে খুরিতে থাকিবে এবং ছুই হাতে পরিধেষ বঙ্গের 
উনি scent dic syebee “যাহারা নাচিবে, তাহারা 
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পান গাহিবে ॥ বৈশাখ মাপে সহজেই জল প্তকাইস্া যায়, এইজন্ত খন-ঘন 
জল ঢালিয। স্থানটিকে পিছল করা৷ হইতে খাকে॥ নৃত্যের গানের সহিত 
করতালি দেওয়া হয় বলিয়া, কোনো! কোনো অঞ্চলে এই গানের রক 
‘খাপুরি’ বল! হইয়া খাকে। গৃহিলীর ন্সন্থরোধ মতো দুই-চা্বিব্বানি 
সঙ্গীত-সম্বলিত নাচ দেখানো হইখ্রা খাকে। সাধারণত বৃদ্ধা ও কিশোরী 
মেয়েরাই নাচে, যুবতী মেয়েরা প্রান্ত নাচেই না । 

নাচ হইয়। গেলে গৃহিনী সাধ্যমত চাউল বা খান ভালা ভিসা স্মানিযা 
পূজার চাদ হিসাবে দেন। সেই সময়ে, শোভাষাত্রাকারিনীদের পান-স্পারি 
খাইতে দিতে হয়। 

ইহার পর যেছেনী গানের বাষ্ঠ পর্যায়: 'উঠানী'॥ অর্থাৎ এই গাল 
গাহিত্বা দেবীকে সেই বাড়ী হইতে উঠাইঝ। লওয়৷ হইল। দেবীকে এই 
গানদ্বারা উঠাইরা লওযা হয় বলিয়া এই গানের নাম 'উঠানি'। 'উঠানি' 
গানে নালা রঙ্-তামাশা করা হইয়া খাকে। গৃহিণী যদি কল্প পরিমাণ 
ধান বা চাউল দেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ুপণ আখ্য| দিয় নিন্দ৷ 
করিয়া গান রচনা হইয়া খাকে। ৫১-সংখরক গানগানি এ বিষন্ধে উল্লেখযোগ্য । 

এইন্ধপে এক বাড়ী হইতে ব্দপর বাড়ী যাইয়া! দাবার লেই একই প্রকার 
ন্ন্থঠান করা হইয়া খাকে। এক বাড়ীর “উঠানি' গান গাহিরা, পথে 
সআলিত্বাই আবার “পাখারিস্া' গান ধরা হইয়া খাকে। দুইটি যেছেনীদলের 
রেযারেবিও হইয়া থাকে ॥ পথে ছুই দলের সাক্ষাৎ হুইলে উভয় দল কবির 
লড়াইয়ের মতো গানে লড়াই করিয়া থাকে । এক গ্রামের দল অপর গ্রামের 
কলঙ্ক-কাছিনী লইয়া গান গাত এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামের দল গানেই তাহার জবাব 
দিয়া খাকে। অনেক সময দই মাবেয়্ানীব ব্যাক্তিগত জীবনের উপরও কটাক্ষ 
করিয়া গান গাওয়া হয়। এই সময় উপস্থিত-ক্ষেত্ঞে গান রচনা করিবার 
ক্ষমতা কাহার বেশি, তাহা প্রমাণিত হয় । 

অতভারিমীদের খুশি ব্মগ্যাযী দিন কয়েক এই ভাবে বাড়ী-বাড়ী নাচিয়া- 
গাহিয়া খান-চাউল-পয়সা-কড়ি যোগাড় করিয়া একদিন লে ৰৎসরকার মতো 
অত শেষ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই মেছেনী গালের সপ্তম ও শেষ পর্যায়। 
সংগৃহীত ঠাদা। হইতে পূজার অন্ত উপচার ক্রয় করা হইয়া খাকে। শেষে, 
একদিন সন্ধ্যাবেলাক্ম সকলে মিলিয়া নিকটস্থ কোনো নদী বা 





সত প্রাস্ব-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


জলাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। কলাগাছ কাটিয়া তাহা দিয়া| একটি ছোট: 
ভেলা (তুর!) তৈরি করা হয়। তাহাতে ধুপ-দীপ জ্বালিয়া, বিবিধ 
মাঙ্গলিক ত্রব্য দিয়া, যে ভালা ধরিয়া এ কয়দিন নাচা-গাওয়া হইয়াছিল, 
তাহা স্থাপন করা হয়। মারেয্বানী তখন নদীর পারে সেই ভেলাকে 
পূজা করেন। পুজার শেষে, সকলে মিলিয়া সেই ভেলা তিন্তাদেবীর 
উদ্দেশে ভাসাইয়া দেয়। তারপর, সংগৃহীত চাল-ডাল ইত্যাদি র"াথিয়া-বাড়িয়া 
নদী-তীরে বসিয়া খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে । 

মেছেনী গালের এই শেষ পর্বটিকে বলা হয় 'ভূব্া-ভাসানি' বা ‘যাত- 
সিলালী*। ছুরাঁভাসালি কেন বলা হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
“যাত' শব্দের অর্থ হইল_ভীড়, মেলা, উৎসব, ইত্যাদি৯। সকলে 
মিলিত হইয়া সেদিন নদী-তীরে স্বান করে বলিম্বা এই নাম হইয়াছে। 
স্নেক ক্ষেত্রে কেবল মারেয়ানী সকলের তরফ হইতে আন করেন। 

মুসলমানগণ দেবী তিস্তার উপাসনা করিয়া থাকেন। মুরগীর গলায় 
এক টুক্রা সাদা কাপড় বাধিয়া তাহা দেবী তিস্তার উদ্দেশে উড়াইয়া দেন । 
€২-খ সংখ্যক গানটি এই বিষয়ে জষ্টব্য । 

মেছেনী গান শূলত মেয়েদের । কোথায়ও পূক্ষষের। এই গান ও ব্রত 
কবে না। জলপাইগুড়ির এক বুদ্ধ রাজবংশীর সুখে শুনিয়াছি, বহুদিন পূর্বে 
তাহাদের পাড়ায় একদল পুরুষ এই মেছেনীত্রত করিয়াছিল। কিন্ত, গানের 
পুরে তাহাস্বা শাড়ী ও শিছুর পনি মেসে সাজি! লইরাছিল। 
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উপরে মেছেনী গানের সাতটি পর্বায়ের কথা বলিয়াছি। এইবার সেই 
গানগুলির পরিচয় দিতেছি । 

উল্লিখিত সাতটি পর্যায়ের মধ্যে ‘পাখারিরা!’ ও “নাচানিক্া" গানের মধ্যেই 
বিশেষত্ব খুজিয়া মেলে । বাকি পাচটি শুৱের মধ্যে আঙ্গঠানিকতাই 
প্রাধান্য পার বলিস! বিশেষন্থ কিছু নাই । সাহিত্যিক মূল্যের দিক দিয়া 
পাখারিরা ও নাচানিয়া গানই মেছেনীর বিভিন্ন স্তরের গানের মধ্যে উত্তম । 


৯. জ্যানেজ মোহন দাস ॥ বাঙ্গাল! ভাবার অভিধান, পৃঃ ১২৫৭ 
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পাখারিরা ও নাচানিয়া গান বৎসর-বৎসর পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইহাতে 
গাস্থিকা ও রচয়িতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মেলিয়া ধরার সুযোগ পাওয়া যায় ॥ 
মারেয়ানী ও অন্যান্য ব্রতচাব্রিণীদের সংগীত-প্রতিভার বলে বৎসর-বঙ্সর 
ইহাতে অভিনবত্ব আসিতে পারে । 

বন্য দিকে, নামানি, চুমানি, বসানি, বাড়ী-ঢোকা, কুরাভাসানি 
প্রভৃতির গান আবহমান কাল ধরিয়া এক এবং যে সকল অঞ্চলে 
মেছেনী ত্রত উদ্‌যাপিত হুইয়া থাকে, সেইসকল স্থানে এই পীচটি পর্যায়ের 
গানের কথা প্রায় অভিন্ন। এইগুলির_ প্রান যুল্য হইল-_-এইগুণির 
মধ্য দিয়া পূজার উদ্দিা দেবীর পরিচয় এবং পূজার ফল কি, তাহা 
জানা যায়। বহুকাল ধরিয়। এই গানগুলি চলিত আছে এবং সর্বত্র প্রায় 
একই কথাই পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলিই মেছেনীর আদি গান বলিয়া 
অনুমিত হয়। পাখারিয়! ও নাভানিয়া গানের সাহিত্যিক উৎকর্ষ স্বীকার 
করিয়া লইয়াও বলা চলে, এইগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । পাখাৰিয়া ও 
নাচানিয়| গানের রচনার ভাব-উৎস ও অন্তঃপ্রেরণার মধ্যে ধর্মায়ভাব 
আদৌ নাই, আমোদ-বঙ্গ-তামাশাই ইহাতে প্রধান। মেছেনীর অ্রতের 
মধ্যে যাহা কিছু ধর্মশয় আবরণ আছে তাহা উল্লিখিত ওই পাচটি পর্যায়ের 
স্বল্প-সংখাক কয়েকটি ন্সানুষ্টানিক গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নতুবা নাচানিয়। বা 
পাখাৰিয়! গানের মধ্যে কোন ধর্মকথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। 

পাখারিয়। ও নাচানিয়। গানের বিষয় হইল, লৌকিক জীবনের স্থখ-তুঃখ, 
'প্রেম-ব্যথ! ইত্যাদি । অপরদিকে নামানি, চুমানি, বসানি, বাড়ীঢুকা ও 
ভুরা-ভাসানি হইল মন্ত্র-গান। স্থবতরাং বলা চলে, সামগ্রিক ভাবে মেছেনীর 
গান ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এই দুই বিষনথ অস্ুযাস্থী বিভক্ত । 

পাধারিয়া ও নাচানিয়া, গানের অপর একটি বিশেষত্ব হইল-_এই গানগুলি 
মিলিত কণ্ঠে গাওয়া হইলেও এগুলির মধ্যে সীতি-কবিতার স্পর্শ পাওয়া! যায়। 
মিলিত কণ্ঠের গানের মখ্যে বাক্িগত আশা-নৈরাশ্রা। প্রেম-ব্যথা কেমন করিয়া 
আসিল, তাহা সত্যই ভাবিবার মতো । 

আহুষ্ঠানিক গালগুলি পর্যালোচনা করিলে, মেছেনীর উদচ্দিষ্টা দেবীর পরিচয় 
এবং সেই ব্রত করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা জানা যার । 

৬ক-সংখ্যক গান পাঠে জালা যাইতেছে, তিন্ডাবৃড়ী-রা পাচবোন, এবং 


ve প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

এই পাচ বোনের নাম তিন্তাবুড়ীসহ গুছি-লক্্মী, ডাক-লক্্মী অথণ-লক্ষ্মী ও 
পৌষ-লক্ষ্মী। ৬খ-সংখ্যক গান হইতে জানা যায়, তিস্তাবুড়ীর আলীবাদের 
উপরই ক্রষিকার্য ও স্থখশাস্তি নির্ভরশীল ॥ 

তি্তার স্বামীর নাম ধরলা, ইহা একটি গান হইতে জানা যাইতেছে । 
(সৎ ৩৫)। 

*বাড়ীঢুকা* গানগুলির মধ্যে দেবীর পরিচন্ন অনেকটা স্পষ্টক্ষপে পাই। 
ত১ক-সংখ্যক পানে ভিস্তাবুদ্ঠীকেই ‘লক্ষ্মী’ বলা হইয়াছে এবং তাহারই রুপাতে 
গৃহে সস্তানাদি জন্মিয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, 'শাশুড়ীর অলন-ঝলন এবং 
ননদের ‘বোল’ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় তিস্তার ক্যাশীবাদে। 

দেবী তিস্তা গৃহস্থের “বিখিনি খণ্ডান (সৎ ৩১গ) এবং তাহার 
পূজায় তেল-সিছুর্-ধান-চাল দিলে পরিবার “ধনে জনে বাড়ে", যে রমণী 
তাহার পুজা করে, চিরদিন তাহার “হাতের শাংকা নড়ে’ অর্থাৎ সধবা 
হইয়া বাচিয়া থাকে (সং৩৩)। এই দেবীর তুষ্টির জন্য সকাল বেলায় 
গৃহাঙ্গনে গোবর ছড়া ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিতে হয় (সং ৩৪) ॥ 


ren 
আহষ্ঠানিক গানগুলির সম্পর্কে বক্তব্য বলিলাষ। এইবার “পাখাৰিয়া” 
গানের কথা বলি । 
পখে চলিতে চলিতে গ্রাম্যমেয়ের চোখের সন্মুখে যে সকল খণ্ডচিত্র ও 
দৃশ্য ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহারই বর্ণনা পাখারিয়া গান। চলিতে চলিতে 
একটি দৃশ্যের সম্পূর্ণ টুকু দেখা হয় না, সেই দৃশ্যটি দেখিতে দেখিতেই হয়তো 
সার একটি দৃশ্য শোভাষাত্রাকারিণীদের দৃষ্টি কাড়িয়া লইল ; ঘে দৃশ্বটির 
বর্ণনা দেওয়া হইতেছিল, হয়তো সম্পূৰ্ণ নৃতন ও প্রসঙ্গ-হত্র বিহীন অপর 
একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া ফেলা হইল : এবং তারপর ছন্দ, মিল ও ভাবের 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অকস্মাৎ গানখালিকে শেষ করিয়া দেওয়া হইল । 
এই জন্তই পাখারিয়! গানগুলিতে টুকরা-টুকরা পথের দৃশ্য, মিল-স্বীনতা, 
কোলো কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা বা প্রমাণিত না করা, প্রসঙ্গ-স্ত্র বিহীন 
“একাধিক দৃশ্ত বা ঘটনার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক একটি বা 
একাধিক ঘটনা বা দৃশ্তের অসংলগ্ন বিবৃতি প্রদানই ইহার লক্ষ্য বলিয়া, 
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পাখারিয়া গানগুলি আকারে ক্ষু্-ক্ু্র হইয়া খাকে। অনেক সময় গার্হস্থা 
জীবনের কোনো কথা মনে উদয় হইলে নৈসগিক কোনো দৃশ্ত বা পথের 
কোনো ঘটনার সহিত তাহার আকস্মিক সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়| পথ চলিতে 
চলিতেই গান বাধিয়। ফেল! হয়। 

প্রেম ও কলক্ষকাহিনী পাখারিয়া গানের অপর দুই উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
আতিনায় দাড়াইরা নারী প্রেমের কথা গাহিতে পারে না, কু! তাহার 
কঠরোধ করিয়া ধরে। পথে সে বালাই নাই। এখানে একদল মেয়ে 
প্রেমের কথ! গল! ছাড়িয়া গাহিলেও কোনো পুরুষ তাহা শুনিতে আসিবে না 
এবং একই কারণে কলঙ্ককাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রচিত গান পথেই সর্বাধিক 
গীত হইয়া খাকে। 

পাথারিয়া গানের ভাব-উৎস ও 'স্তঃপ্রেরণ! ছারা ইহার বিষত যেমন 
নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই একই কারণে ইহার স্থরের মধ্যেও 
বিশেষত্ব আলিয়া পিয়াছে। গলা ছাড়ির! উদ্দাম কে গান গাহিবার 
স্থযোগ গৃহাঙ্গনে তেমন নাই, যতটা রহিয়াছে পথে। এইজন্রই দেখি, 
পাথারিয়া গানের হ্থর বিলঙ্িত লয়ের, ইহার মধ্যে আকাশ ও মাঠের 
বৃহৎ বিশ্বৃতি যেন গাস্থিকার অজ্ঞাতে কেমন করিয়া ঢুক্িয়া পড়ে । টানিয়া 
টানিয়া পাখারিয়া গান গাওয়া হয় বলিয়া কোনো-কোনো অঞ্চলে এই হুরকে 
'ছুলানি' বল! হয় । 

এই বার কয়েকটি পাখারিত্া গানের উল্লেখ করিয়া উপরের মন্তব্যগুলি 
স্পষ্ট করিতে চেষ্টা কৰিব । ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২২-পংখ্যক গানগুলি 
এই প্রসঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে । 

১০:সংখ্যক গানখানিতে পখ-চারী একদল মেয়ের রূজস্পৃহার্‌ পরিচর 
পাওয়া বায়। বাড়ীর বাহিরের ছুই অবিবাহিত যুবককে দেখিয়া বলা 
হইতেছে, বাটিতে ‘খইল’ ভিজাইয়াছি, আইস, আমার পিঠটা ঘৰিয্না দাও । 
প্রেম ও রঙ্গ এই গানে প্রকাশিত হইয়াছে। 

১*-সংখাক গালে দেখি, তোতা ও ময়না বনে কাদিতেছে, এদিকে 
রাজার সিপাই হাতের কলম ফেলিয়! দিয়াছে। এই বর্ণনা হইতে কোনো 
সত্যে উপনীত হইবার উপায় নাই । কেন বনে পাখীরা এবং ঘরে সিপাই 
ক্কাদিতেছে, কেন সিপাই হাতের কলম ফেলিস্বা দিল, সিপাইয়ের সহিত 


জং প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তাহাদের কি সম্পর্ক, কেন এই কাঙ্রা,_ইত্যাদি প্রশ্নের কোনো জবাবই 
ইহাতে দেওয়া নাই, দিবার চেষ্টাও নাই। ইহা কেবলই একটি ঘটনা, 
একটি দৃশ্য, একটি চিত্র,_ এবং তাহারই বর্ণনা । হঠাৎ অসংলগ্র দুইটি কথার 
অবতারণ! করিয়া হঠাৎই ইহা শেষ হুইয়া গিয়াছে। 

১৫ ও ১৬-সংখ্যক গান দুইটির মধ্যে পথের কথা ও দৃশ্ত চমৎকার ভাবে 
ক্কুটিয়াছে। পথ বাহিয়। সারি-সারি গাড়ী লইয়া চলিয়াছে একদল 
গাড়োয়ান। তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, ওগো 
গাড়োয়ান, ওই সরু পথে গাড়ী চালাইয়ে। না, পড়িয়া গেলে মারা পড়িবে 
এবং তুমি মরিলে তোমার বউ বিধবা হইবে-। এইটুকু বর্ণনা দিয়াই 
গানখানি শেষ হইয়া পিঙ্কাছে। ১৬-সংখ্যক গানে দেখি, পাহাড়ের গা 
বাহিয়া যে গাডোয়ান গাড়ী লইয়া! যাইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়। বলা 
হইতেছে, ওগো গাড়োসান, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তামাক লইয়া যাও । , 

১৮সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, কুষাণ হিসাবে আমার স্বামী ভালোই, 
পতিত জমিতে সে ধান ফলাইয়াছে। কিন্তু সেই ধান টিক্বা খাইয়া 
ফেলিয়াছে, আমার স্বামী সেই দুঃখে গৃহত্যাগ করিতেছে । আমার হাতে 
ও কৌচড়ে যাহা ছিল সবই দিতেছি, ওগো পতিধন, এইবার ঘরে ফিরিয়া 
্মাইস। এই গানেও দেখিতেছি, পথে ধাবমান স্বামী, পিছনে মিনতি-কাতর 
বধূর উপস্থিতি__পখের এই দৃশ্যটুকুই গানের বিষয় । 

২২-সংখ্যক গানটির মধ্যে পাথারিয়া গানের সকল লক্ষণ অল্প-বিশ্তর 
উদান্তত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে, কানাই, তুমি হাল জুড়িয়াছ 
কিন্তু চাষ করিতেছ না॥ কেন করিতেছ না, তাহা জানি, রাজা, রাজ্যভার 
লইয়াছে এবং বালী কাশী গিয়াছে,_রাজো রাণীর শোকে হাহাকার 
পড়িয়া গিম্বাছে, তুমিও 'অভিতৃত হইয়া চাষ করিতে ুলিয়াছ। এ দেখ, 
হাল ছাড়িয়া গোরু তোমার পলাইল! 

গান ছাড়া বাহিরের কথাও কিছু জুড়ির! দিলাম বলিয়া গানটির মোটামুটি 
একটা অর্থ পাওয়া গেল । কিন্ত হঠাৎ গানখালি পড়িয়া ইহার অস্তঃস্থিত 
কাধকারণ সম্পর্ক খুজির! পাওয়া সত্যই কঠিন। কানাইয়ের চাষের সহিত 
রাজার ব্রাজ্যভার নেওয্া এবং রাণীর কাশীবাস কোন সম্পর্ক-হুতর দ্বার! গ্রথিত, 
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ও চোখে দেবিয়াছেন, তাহাই গাহিস্বাছেন, কোনো বিশেষ যুক্তিধার! অনুসরণ 
করিয়া বিশেষ কোনো বক্তব্য উপস্থিত করিতে চাহেন নাই । 
উপরে পাখারিয়া গানগুলির সম্পর্কে যাহা বলিলাম, তাহা সাধারণ ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য মাত্র । বস্তুত গান রচনার ক্ষেত্রে কোনো ধরাবীধা নিয়ম থাকে না। 
অবশ্ কম-বেশি উপরের মন্তব্যগুলির কোনো না কোনো একটি প্রায় সব 
গানেই মিলিবে । তৰে, ব্যতিক্ৰম আছে ॥ 


পাখারিয়া যেমন পথের গান, নাচানিয়া তেমনি ঘরের গান। পাখারিয়া 
গানে যেমন পথের কথা, পথের দৃশ্য, প্রেম ইত্যাদি পাই, নাচানিয়া গানে 
তেমনি পাই গার্ছস্থা ও দাম্পত্য জীবনের 'শা-বেদনা, স্থখ-দু:খের কথা- 
কাহিনী । পাখারিয়ার স্বর যেখানে দীর্ঘ ও বিলস্বিত লয়ের, নাচানিক্বা গানের 

.. হুর সেখানে ক্রুত লয়ের । পাখারিয়া ও লাচানিয়া! গালের মধ বিষয় ও সবর 
উভয় দিক দিয়াই পাখক্য আছে। 

৩৭, ৩৯, ৪৫-সংখাক গানগুলিতে দাম্পত্য ও গাস্বা জীবনের স্বন্দর চিত্র 
পাওয়া যায়। প্রবাসী স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় স্ত্রীর জন্য শাখা 
কিনিয়। আনিতেছে, পরিবারের অন্য সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া কেমন করিয়া 
সেই শাখা তাহার স্ত্রীকে পরাইবে,_-তাহাই হইল গানখানির বক্তব্য বিষয় 
(সং৩৭)। আন একটি গানের বক্তব্য হইল, বধূ নিজের হাতে বারি সেচন 
করিয়া ‘করলা’ ফলাইয়াছিল, সেই করলা জাগুলা হইতে তুলিয়া যেদিন সে 
রাশাঘিল, সেদিন শ্বশুর-ভাশুর সবাই খাইস্থা প্রশংসা! করিল, স্বামীর মুখে তাহা 
কুচিল না,_ স্ত্রী সেই ছুঃখে করলা র'ষিবার হাড়িটাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
চাহিতেছে ( সং ৪৫ )। 

৩২-সংখ্যক গালে দেখিতেছি,. গলার হার ছি ড়িয়া ফেলিবার জন্ত স্বামী- 
কর্তৃক স্ত্রী প্রহৃত হইতেছে । ৩৫-সংখ্যক গানের বক্তব্য বিষয় হইল, নদীতে 
স্থান করিতে গিয়াছে বলিয়া দেবী তিস্তাকে তাঁহার স্বামী ধরলা গালি 
পাড়িতেছেন। 

নারীমনের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাই ৪* ও 9৪-সংখ্যক গানে । 
স্ত্রী নিজেকে মৃত বলিয়া! কল্পনা করিয়া বিপত্রীক স্বামীর বিধবা-বিবাহের কথা 
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একটি গানে বলিয়াছে। অপর একটি গানে বিপত্বীক “শিবের” প্রতি সমবেদন। 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ৪২-সংখ্যক গানে অলপ বয়সে স্বামী-মরিয়া-বাওয়|া এক 
বিধবার দুঃখ-কাহিনী গীত হইয়াছে । 

রাজবংশী সমাজে নারী দ্বিতীয় বার পতি গ্রহণ করিতে পারে। স্থখে 
থাকিবার আশান্ এক বিধবা জনৈক পুরুষকে “ভাতার” হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিল, কিন্তু সে ভালো-মন্দ খাইতে দেয় নাই, শাড়ী-গয়না পরিতে দেয় 
নাই । নারীর এই খেদ্‌ একটি গানে ব্যক্ত হইয়াছে ( সং ৩৮ )। 

পারিবারিক জীবনে দেবর-ননদ ও শাশুড়ীর সহিক্ক বধূর সম্পর্ক লইয়াও 
নাচানিঙ্া গান মিলে। একটি গানে বলা হইতেছে, “হনে ছিটা" দিয়া 
'কালাক্চুর' তরকারি রাশিয়া রাখিরাছি, ওই দেখ, আমার অবিবাহিত 
ও অকর্ণণ্য দেবরটি খড়মের শব্দ করিয়া! খাইতে আসিতেছে (সং ॥৭ক)। 
আর একটি গানে পাই, ঘাটে স্থান করিতে গিয়া বধূ ‘নাকের লতোঙ্থা' হারা ইয়া 
কেলিয়াছে এবং “ঝালাপড়ি শাশুড়ী’ ও ‘কুটুনী নননের’ ভয়ে ভীতা হইয়া 
উঠিয়াছে (সং ৪৮) 

ইহাই নাচানিঙ্কা গানের মূল বিষয় । গার্হস্থা, দাম্পত্য জীবনের নারীর 
সরল ও স্থূল কামলা-বাননাগুলিই নাচানিয়া গানে ক্লপায়িত হইয়াছে অবস্থা 
বৈধ ও অবৈধ প্রয়-কাহিনী যে নাচানিয়। গানে নাই, এমন নহে। বর্তমান 
সংকলনেই তাহা দেখা যাইবে ॥ 








॥ শিব খেলা ॥ 


বৈশাখ ও কাতিক মাস ভরিয়া যুগীশ্রেণীর লোকের! বাড়ী-বাড়ী শিবের 
ছড়া গাহিত্না বেড়ার। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষ কৰির 
ধৃপশুড়ি অঞ্চলে শিব-খেলার আধিক্য দেখা যায়। 

যিনি শিবের ছড়া গাহিয়া বেড়াইবেন, তাহাকে কতকগুলি রীতি-নীতির 
বন্ধন শ্বীকার করিতে হয়। একটি মাটির মালসায় শিবের নামে উৎস 
স্থল-বেলপাতা-সি'ছুর ইত্যাদি দিয়া তাহাতে প্রদীপ ধাইয়া দিতে হয়,__ভাল 
হাতে কাধের কাছে গায়ক তাহা বহিয়া বেড়ান, বাম হাতে থাকে শিব-নামের 
লাঠি অথৰা তরিশূল। গায়ক সমস্ত বৈশাখ ও কাতিক মাস নিরাষিষ খান 
এবং ভ্িক্ষালক্ধ অন্ন একবেলা নিজে রাশিয়া খান। গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দাড়াইযর। 
ইনি গান করেন এবং গান শুনিয়া স্বত:-প্রপো দিত হইয়া গৃহস্থ যদি ভিক্ষা না 
দেন, তবে মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চাক্ছিতে পাবেন না। গৃহস্থ যখন ভিক্ষা দিবেন, 
তখন গায়ক সেইদিকে তাকাইতে পারিবেন না, অন্যদিকে চাহি! খাকিবেন। 
প্রতি বৎসর সমস্ত বৈশাখ ও কাতিক মাসের ভোর হইতে দ্বিপ্রহর পৰন্ত 
গায়ক এই ভাবে শিবের ছড়া গাহিয়া খাকেন। সাধারণত চুন ব্যবসায়ী যুগী 
সম্প্রদায়তুক লোকেরাই ইহা গাহিয়া থাকেন । 

গানের বিষয় শিবের গার্হস্থা-জীবনের স্খ-দু:খের কথা। বর্তমান 
সংৰুলনের ৫৩-সংখাক গানখালি এই ধরণের । অর-অভাবে শিবের 
পারিবারিক জীবলে কী ছুর্দশা দেখা দিয়াছে, গানটির বর্ণনীয় বিষয় 
তাহাই । পাবিবান্সিক জীবনের এই দাকিজ্্য চণ্ডীকে একেবারে বাঙালী 
গৃহিণী করিয়! তুলিস্বাছে.; ভাঙ খাইয়া শিব আপন পুত্রের সহিত কৌদল 
করিতেছেন এবং সেই “কোন্দলো খুভাইতে চণ্তীর দিনো যায়৷" 








॥ হুছুমা ॥ 
৪১৪ 


দেশে অনাবুষ্ি দেখা দিলে, শশ্কহানির আশঙ্কায় ব্ষাকে আবাহন জানাইবার, 
প্রথা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে । শ্রাস্তউত্তরবঙ্গের 
জনসমাজের বান্সি-দেবতা হইলেন "হুমা" বা “হুদ্মা* এবং ইহার উদ্দেশে গীত 
গানের নাম হইল ‘হুতুমা’ গাল । 

“‘হতুমা' শব্দটির উৎপত্তি কি, তাহা আলোচনার যোগ্য ॥ দেবতার নাম 
হইতে ঙ্থষ্টানের নাম না হইয়া, আটান হইতে দেবতার নাম হইয়াছে__ 
হুমা । ‘হুহুম’ শব্দর অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলেই দেবতার নামের অর্থ 
খুজিয়া পাওয়া যায় । 

জম শব্দটি উলঙ্গ অর্থে 'উদ্ধম' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় ॥ 
জলপাইগুড়ি জেলার ধৃপগুড়ি অঞ্চল 'উধুম' “লিঙ্গ বা “বেহায়া' অর্থে চলিত 
আছে। এই গান গাহিবার সময় মেয়েরা একেবারে উলঙ্গ হুইয়া থাকে) 
উলঙ্গ হইয়া যে গান গাওয়া হইয়া খাকে, তাহাই হুছুযার গাল এবং সেই 
দেবতার নাম ‘হুদুম!’ বা “ছদ্যা” বা ‘হতুম-চুকা' । 

উলঙ্গ অর্থে 'উদ্মম' শব্দটি গ্রাম-বাঙলাস চলিত আছে। তারপর ‘হ’-এর 
আগমে ‘উদ’ ‘হতুম!' হুইরাছে। ‘ভাষা-পরিচর' অধ্যায়ের ধৰনিতৱ বিভাগে 
ইহার অন্যান্য দৃষ্টান্ত দিযাছি। 

অবনত কেহ €ৰুহ ‘হুম’ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে ডি মত পোষণ করিয়া 


es 2 0 TE LRG EE 
এ অপদেৰতাকে ‘ভাও’ লে হয়। হয়তো হৰ পেঁচা: 








< হুমা AS 

এই হুহুম দেবতার গান জলপাইগুড়ি, দাজিলিং, কোচৰিহার, রঙপুর 

প্রভৃতি জেলাতে তো হয়ই, উপন্ত আসামের বাঙলা সীমান্তেও ( বিশেষত 

গোয়ালপাড়া জেলাতে) ইহার পূজা হইস্বা থাকে এবং এই সমস্ত স্থানে 
বারিদেবতা 'হনহ্ুম' নামেই পরিচিত । 

এইচ. এইচ বিজলী লিখিতেছেন, 

“When a drought has lasted long, the Rajbanshi Women 
make two images of Hudum deo from mud or cowdung, and 
carrey them away into the fields. There they strip themselves, 
naked and dance round the images, singing obscene songs, 
in the belief that this will cause rain to fall.”> 

হহুমার অহষ্ঠান দাক্জিলিঙ জেলার কোচদের মধখোও দেখা যায় : 

“অনাৰৃষ্ট, অতিৃষ্টি অখবা অন্যকোন বিপৎপাতের সমত লিরবচ্ছি্ 
স্ত্রীলোকেরা হুদুম দেবের অর্চনা করে । স্্রীগণ এতদুপলক্ষোে নৃত্যগীত করিয়া 
থাকে ।" 

কোচবিহারেও এই হুছুম দেবতার ক্দর্চন অপরিচিত নয়। ভব.লু- ডবল. 
হান্টার জানাইতেছেন, 

“A singular relic of old superstition is the worship of the 
God called Hudm-deo. The women of a village assemble 
together in some distant and solitary place, no male being 
allowed to be present at the rite, whi always performed 
at night ; a plantain or a young bamboo is stuck in the 
ground, and the women, throwing off their garments, dance 
round the mystic tree, singing old songs and charms. This 
rite is more especially performed when there is no rain, and 
the crops are suffering from drought." 











> H. H. Risley : Tho Tribes and castos of Bengal (1891). Vol. 1. 
২. হরিমোহন সান্যাল : দারজিলিঙ্গের ইতিহাস (১২৮৭ ), পৃঃ ১৩২ 


৩ জা, W. Hunter: Statistical Account of Bengal (1875), Vol X. 
P. 978. z 
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ডাক্তার শকালিপ্রসাদ বিশ্বাস তাহার গব্বেণা-গ্রন্থ ‘Folklife and 
‘Culture of Rongpur’-এ°> বঙপুর জেলার হছুমা অঙহ্ৃষ্ঠানের বিশ্তৃত বিবরণ 
দিয়াছেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন, রঙপুরের মুসলমানগণ জুমার 
পূজা করিয়া থাকেন । 

“These rites are also observed by a class of Muslim 
women. These are taken by some t5 be a worship of the 
rain God বরুণ আযাওত!। The dolls are images of the rain God 
and his consort.” 

হহুমার গান সাধারণত মেয়েরাই করে বটে, তবে পুরুধেরাও কোথাও 
কোথাও '্বতস্ভাবে ইহা করিয়া থাকে । রঙ্পুর জেলার রুষকগণ প্রতি রাত্রিতে 
কোনো চাষী গৃংস্থের গৃহে সমবেত হয় এবং উলঙ্গ হুইয়। বারি-দেবতার 
উদ্দেশে গান গাহিয়া থাকে। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করিয়া গোর 
খেদাইবার লাঠি, স্থানীর ভাষায় যাহাকে বলা হয় ‘পেনাটি'। তাহার পর 
ভূমির একটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুদিক ছিরিয়া সকলে নাচিতে 
ও গাহিতে থাকে । গানের প্রতিটি কলি যেই শমের সুখে আসিয়া পড়ে অমনি 
সমবেতভাবে গায়ৰগণ বৃত্তের কেন্দ্রে হাতের লাঠি দিয়া খোচা যারে । এই 
ভাবে কেন্দ্রটি অনেক সময় চার-ছয় ফুট গর্ভ হইয়া যায়। কোনো কোনো! 
স্থানে আবার গোক খেদাইবার লাঠির পরিবর্তে থাকে উদ্বখলের দীর্ঘ মুষল, 
স্থানীয় ভাষায় যাহার নাম ‘গাইন’ ॥ রঙপুরের পুরুষদের এই অঙ্্ঠানকে 
“পেনাটি খেলা” বলে । স্পষ্টই ইহা যৌন-লীলার অভিনয় ॥ 

কোচবিহার-ন্বালাম সীমাস্তের ছদুমার পৃজা কেমন করিয়া করা হইয়া 
“থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ঈীযুক্ত নীহার বড়ুয়া গিয়াছেন।5 এই অঞ্চলে 
হুছুমার পূজায় যে সমন্ত উপকরণ লাগে, তাহার মধ্যে ফিঙে পাখীর বাসা, 
এক সন্তানের জননীর স্থান করা জল, গণিকার কেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
নৃত্যগীত ইত্যাদির ভাষা ও ভঙ্গি উপরের উদ্লিৰিত অক্তান্ত অঞ্চলের মতোই । 


৯. এই অন্থ এখনে। অপ্রকাশিত আনি পাঞ্লিপি পড়িবার হবোগ পাইর়াছি। 
২ টে ক মা and culture of Rangpur PP. 145-146. 
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পরবর্তা পরিচ্ছেদে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন স্থানে মেয়ে ও পুরুষেরা 
কি ভাবে হুতুমার অঙষ্টান করিয়া থাকে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল । 
দাজিলিও, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রঙপুর এবং আসামের প্রান্তভাগ' 
কিরদংশে একই বিশিষ্ট সংস্কৃতির ক্ষেত্র বলিয়া এই সকল অঞ্চলের হুছুমার 
অনুষ্ঠানের কথা খানিকটা বলিয়া লইলাম ॥ 

২৪ 

হুছমার অন্থ্ঠালের কোনো ধরা-বাধা তিথি-তারিখ লাই । বৃষ্টি যখন 
নামিল না, তখন পাড়ার মেয়ের! একদিন ঠিক করিল, রাত্রে তাহারা হুছ্বমার, 
অহ্ষ্ঠান করিবে। সাধারণত বনিত্সী মেয়েরাই অগ্রনী হইয়া এই কাজটি 
করে। রাত্রি বাড়িলে, কথামতো পাড়ার অন্যান্ত বাড়ী হইতে মেয়েরা 
্াশিক্কা কাহারও বাড়ীতে জড় হয়। সেখান হইতেই অঙ্রটঠান স্থক করা 
হইয়া থাকে । 

প্রথমেই মেয়েরা দেহের সকল বস্ত্র খুলিয়া ফেলে । হুছুযার অস্ুষ্ঠানে 
সকলকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইতে হইবে ॥ তারপর সকলে নিজের নিজের 
চুল এলো করিয়া নেয়। এই ভাবে দল বাধিয়া সকলে ধানের জমি ও 
গৃহস্থের অঙ্গনে হতুমার উদ্দেশে নাটিয়া-গাহিয়া বেড়ায় । 

যখন এই হুছুমার দল এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যায়, তখন কখনোই 
তাহার! প্রকাশ্য সড়কের উপর দিয়া চলে না॥ এই সময়ে তাহারা ধানের 
জমির উপর দিয়া চলাফেরা করে এবং ধানের ক্ষেত দিয়া চলিবার কালে 
যৌন-সংগম কালীন ভাব-ভঙ্গিগুলি তাহাদের দেহে ফোটাইয়া তোলে । 
জমির উপর দিয়া চলিবার সময় গান গাহিবার ৰীতি নাই । এই সময় 
৭৪৭৪ করিয়া সমবেত কঠে একটি দীর্ঘ লীলায়িত স্বর তারা গ্রামে তুলিত 
ভাজিতে থাকে । মনে হয়, কতোদূর হইতে কাহারা ঘেন ব্যাকুল কণে 
কাহাকে ভাকিতেছে। 

দূৰ হইতে এই স্বর শুনিলেই বোঝা যায়, হছুমার গািকাগণ আসিতেছে । 
বাড়ী-বাড়ী হইতে এই স্বর শুলি্বা মেয়ের! আসিয়া দলে যোগদান করে। 
- যে বাড়ীর অভিমুখে গান্ধিকাগণ আসিতেছে, ওই স্বর শুনিবাযাত্র সেই বাড়ীর 
সমস্ত আলো নিভাই্কা দেওয়া হয়। বাড়ীর বয়স্ক পুরুষেরা হস্ব একটি ঘরে 





৯০ প্রান্ত-উন্তরবজের লোকসঙ্গীত 


সিককা আশ্রন্র লইবে, নতুবা বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবে । শোভাযাত্রা 
কারিণীগণ বাড়ী ঢুকিবার পূর্বেই এইজন্ত' গাহিস্থা থাকে, “বেটা ছাওয়া 
নোকলা তমর! পালাও রে পালাও*__সৎ ৫৪ ॥ 

শয়তানি করিয়া কেহ ইহার অন্যথা করিলে তাহাকে শারীরিক শাস্তি 
দেওয়া এবং আথিক জরিমানা করা হইয়া থাকে । নৈতিকতার দিক ছাড়িয়া! 
দিলেও, ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, বরস্ক কোনো পুরুষ এই অনুষ্ঠান দেখিলে 
যে উদ্দেশে এই নম্থষ্ঠান করা হইতেছে, তাহার সবটাই বার্থ হইয়া যায়। 

বাড়ীতে ঢুকিযা গান্িকাগণ গান গাহিতে ও নাচিতে থাকে । এই সময়ে 
সময়ে গীত গান স্থানে-স্থানে এতো অঙ্গীল যে তাহা অকথ্য, অশ্রাব্য, অলেখ্য । 
কিন্তু, বিশ্বাস করা হয়, এট অঙ্গীল গানই পবিত্র। এই সকল গানের 
মধ্য দিয়! কখনো হুতুম দেবতার করুণা ভিক্ষা কর! হয়, কখনো তাহাকে 
দয়িত কল্পনা করিয়া দেহকে উপচার রূপে নিবেদিত করা হয়, কখনো বা 
জল না (দিবার জন্য হুহ্মাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়, ধিকার 
দেওয়া হয়, আবার কখনো বা ঠাট্টারঙ্গও করা হইয়া থাকে। অনেকের 
ধারণা, হুদুমার গান সবই অন্লীল। ইহার অধিকাংশ গানই অঙ্গীল বটে, 
কিন্তু অঙ্গীলতাই ইহার সবটা নহে। 

গৃহাজলে আসিয়া হুছুমার গায়িকাগণ কতকগুলি আচার পালন করিয়া 
থাকে । জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সময় বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান 
করা হয়। নীচে তাহার কিছু পৰিচয় দিলাম । 

জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড় ও দেবীগঞ্জ খানার (বর্তমানে এই থানা 
দুইটি বাঙলাদেশের অন্তত“ ) পচাগড় হইতে আরম্ভ করিয়া বাজগঞ্জ থানার 
মেয়ের! উদুধলে জল ভরিয়া! দীর্ঘ মূষল দিয়া ধান ভানার অভিনয় করিয়া 
খাকে। একজন মেয়ে এইভাবে ধান ভানার ছলে জল ভানে, বাকি সবাই 
তাহার চারিদিকে খুরিয়া-ঘুরিয়া নাচে ও গাত । জলপাইগুড়ির উপভাষায় 
ধান ভানাকে বলে “ধান-কুকা”। জল ভানিবার ছলে এই গান গাওয়া হয় 
বলিয়া! এই গানকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ‘জল-তুকার গান’ বল! হইয়া থাকে। 
কাহারও কাহারও অ্জুমান, এই উদুখল স্্রী-অঙ্গের ও মুষল পুংলিঙ্গের 
প্রভীক। 

বোদা, তেঁতুলিয়া! (এই দুইটি থানাও বর্তমানে বাঙলাদেশে ) খানায় 





মালা, 


© 


হতুম। ৯১ 
দেখা যার, একটি সাপকে হত্যা করিয়া মাটিতে পোতা হয় এবং সেই স্থানটুকু 
মিৰিয়া নাচা-গাওয়া হয়। 

কোনো কোনো অঞ্চলে আবার একটি ছোটো ছেলেকে অঙ্গনের মাঝখানে 
ব্বাখিয়া (যেন সেইই হুতুম দেবতা) অন্ত সবাই উলঙ্গাবস্থায় তাহাকে 
বিরিয়া-ঘিরিয়া নাচে ও গাত্ন । কোথাও আবার এই পুকষ-শিশ্তর বদলে 
একটি কলা গাছ পৌতা হয়। 

তিত্তার তীরবর্তা পাহাড়পুর ও বালাপাড়া অঞ্চলের হুদুমার অনুষ্ঠান 
বেশ মনোরম । এই। সকল স্থানে হুছুমার বিবাহ দেওয়া হইরা থাকে । 
এইজন্ত সহজে বহনযোগ্য ছোটো-ছোটো লাঙ্গল ও জোয়াল গড়াইয়া লওয়া 
হয়। লাঙ্গলকে হুতুমা এবং জোরালকে তাহার পত্বী--হতুমানী রূপে 
কনা করিয়া লওয়া হয়। এই লাঙ্গল-জোয়ালরূপী হতুমা-ছহুমানীর বিবাহে 
লৌকিক নর-নান্বীর বিবাহের মতোই অহষ্টানের অভিনয় করা হয়। হুত্মা- 
হতুমানীর প্রাক্‌-বিবাহ এবং বিবাহোত্তর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন, কৃষকের 
জীবনের আশা-আনন্দ প্রভৃতি লৌকিক মানুষের সংসারের মতো করিয়া 
গানে চিত্রিত হইয়া খাকে। হুহুমার এই গানগুলি বেশ সুন্দর । 

তিন্তার পূর্বদিকে বিশেধত ধূপগুড়ি অঞ্চলে দেখা যায়, দুইজন মেয়ে 
উলজ্গাবস্থার হামাগুড়ি দিয়! হুলকর্ষশরত বলদের অঙ্রকরণ করে, তারপর 
উহাদের কাধে অহ্ঠানের জন্য ছোটো করিয়া গড়ানো লাঙ্গল-জোয়াল 
চাপাইয়া দিয়া অপর একজন হলকর্ষণের অভিনস্ব করিস চলে। 'অভিনয়টিকে 
পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য বৃষ্টির অন্করণে সঘন জল ছিটানো 
হয়। নাচ ও গান চলিতে খাকে। 

ধূপগুড়ি থানাতেই অঅন্তরূপে হুদুমার অঙ্ুষ্ঠান করা হইয়া খাকে। পরপর 
কয্েকরাত্রি উলঙ্গ হইয়া মেয়েরা বাড়ী-বাড়ী গান গাহিত্বা বেড়ায়। শেষ 


» দিন পূজা কর! হয়। এই পুজা নির্জনে দিনের বেলায় অথবা রাত্রি বেলায় 


হইয়া থাকে। কোনো কুমারী মেয়ের যোনীর উপর কাদা লেপিয়া তাহাতে 
কয়েকটি ধান রোপণ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই যোনীকে বিবিধ উপচারে 
পূজা নিবেদন কর! হয়। বৃষ্টি নামাইবার উদ্দেশে কুমারী মেয়ের যোনী- 
পুঙ্গার প্রথা ৰাকুড়া জেলার ভাঙ্গা গ্রামেও লক্ষ করা যায়। 

বেরুবাড়ী অঞ্চলে একটি কুলার উপর দুইটি ব্যাঙ স্থাপন করিস্ন। তাহাদের 


_ বিৰাহ দেওয়া হয় ; কল্পনা করা হয়, উহার একটি হুমা, অপরটি হুহুমানী । 


৯২. শ্রাক্ম-উন্তরবজ্গের লোকসঙ্গীত 


ধাপগঞ্জ, বেক্তবাড়ী সকলে রীতিমতো অভিনয় করা হস্ব। অনাবৃষ্টিতে 
দেশে কিন্তুপ মংশ্তাভাব হইয়াছে, তাহার এক বিবরণ মেলে একটি ভুদুমা 
গান হুইতে । এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংকলনের *৯-সংখ্যক গানটি জষ্টব্য । 

এই ভাবে হুহুমার গার্বিকাগণ শোভাবাত্রার আকারে বাড়ী-বাড়ী নাচিন্া। 
গাহিয়া বেড়ায়, অনেক রাত্রি পযন্ত । পরিশেষে, নিকটস্থ কোনো জলাশয়ে 
স্থান করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া আইসে । এই স্থান বৃষ্টির প্রতীক । 
কল্পনা কর্‌! হয়, হুদুমার গানেই বৃরি নামিয্াছে এবং তাহারই ফলে দেহ 
ভিন্দিদ্বাছে । + 

হুমা এই অহষ্টান মেয়েরাই বেশি করিলেও পুকষেরাও পরিস্থিতির 
চাহিদা অনুযায়ী হুতুমার ন্মহষ্টান করিয়া থাকে। তাহারাও বাজিবেলায়। 
উলঙ্গ হুইয়া ধানের জমিতে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া খাকে॥ জলপাইগুড়ি 
জেলার পুরুষেরা জ্ববস্ত হুম দেবের নিকট বারি প্রার্থনা না করিয়া শিবের 
নিকট বারি প্রার্থনা করিয়া খাকে। কি ভাবে উহা কর! হয়, নীচের, 
উদ্ধািটুকু হইতে তাহা জানা যাইবে । 

“জল চাই-_চাই জল । দল বেঁধে পাড়ার ছেলে বুড়ো স্থান করে পবিত্র 
মনে ‘গাইন’ (জউন্খলের মুষল) হাতে নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর অঙ্গনে 
নিত্বে---গান গেয়ে শিবের কাছে মাগন জানাতে খাকে এবং গানের তালে, 
তালে হাতের গাইন দিয়ে সারা অঙ্গন গর্ভ করে ফেলে। সমস্ত অঙ্গন এতে 
নষ্ট হয়ে গেলেও গেরস্থের মনে স্সস্তোষ নেওয়া চলবে না। এতে ক্র শিব' 
হুট হবেন-_তাদের বিশ্বাস । তিনদিন খন চলবে সে পাড়া পরিক্রমা । 
শেষের দিন চাদা লন্ধ অর্থে পূজোর বসবে পুরোহিত।॥ চলবে উদার শাস্তরোক্ত 
মায্ন উচ্চারণ, করজোড়ে ভক্ষিপূত্ নর-নারী আক্তুলিত আবেগে মিনতি জানাবে 
“বৃ ভাই, বৃষ্টি চাই” । শত বন্দনা, স্তৰ, স্কতি পেয়ে এবারে শিব হবেন তুষ্ট _. 
সার্থক, হুন্দর সষ্টর সহায় । তারপর আকাশ ভেঙ্গে আসবে বৃষ্টি, আসবে 
ঝড়। মাতা ধরণী হবেন শান্ত, স্বলীতল, শত শ্যামল 1” 


যনে পুত 
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গানখানিতে শিবের নিকট বারি প্রার্থনা করা হুইতেছে। *= সংখ্যক গান 
পানিতে দেখা ৰায়, “হছুম-চুকা-'র সঅঙ্রঠানে বাইবার জক্ত সকলকে ন্দাহ্বান 
করা হইতেছে । 

জলপাইগুড়ি জেলার ব্দামবাড়ী-কালাকাটা অঞৰুলে বালক ও কিশোরের? 
গোল হইয়া বসিয়া পরস্পরের পিঠ চাপড়াইরা বৃষ্টি নামাইবার জনক ছড়া 
কাটে । বালাপাড়া অঞুলে বৃষ্টি নামাইবার জন্য বসন্ত পুরুষের? বাখ-বন্দী 
খেলিয়া খাকে ॥ 

৪৩৪ 

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষেরা! বারি-দেবতার 
সন্তরীর জন্তে যে সকল ন্মাচার-সঠান পালন করিস খাকে, সেই সকল 
চার-মহষ্ান বাগুলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পালন তো করাই 
হয়, উপরন্ধ পৃথিবীর প্রান্ব সকল দেশের ব্থাদিন কুষক-সমাজেন্র মৰো ইহা 
লক্ষিত হইয়া খাকে। 

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি নামাইৰার জন্ঞ কি-কি দ্দাচার-্মহু্টান কেমন 
করিয়। পালন করা হয়, অনাবশুৰ ও অপ্ৰাসঙ্গিকবোধে আমর! তাহার বিবরণ 
দিব না। জলপাইগুড়ির অগ্রঠ্ানের সহিত বে সমস্ত দেশের অঙ্রঠানের মিল 
সআছে, বর্তমানে সেইগুলিই লক্ষ করিতে চেষ্টা করিব । e 

বৰ্ধা-আবাহন করিবার সকল আচারের নখে তিনটি আচার প্রায় সবত্র 
পালন কর হইয়। খাকে। প্রথমটি, উলঙ্গ হওয়া ॥ দ্বিতীয়টি, বৃষ্টির ক্দস্থকরণে 
ৰারিবর্ষণ ও স্থান করা; তৃতীরটি, হলকর্ষণের অভিনয় করা ॥ 

বর্ধাকে আবাহন করিবার কালে উলঙ্গ হইবার সার্থকতা সহজেই বোকা 
যায়। কল্পনা কর! হয়, বাৰি-দেবত! পুরুষ এবং শশ্তক্ষেত্র নাবী । নরনারী 
নিৰিশেৰে সকল মান্থৰ এই সময় নাৰীৰ ভূমিকা লইয়া খাকে। কোনো 
কারণে বারি-দেবতা কষ্ট হুইয়া বারি বণ স্থগিত রাখিয়াছেন, অতএব সময 
হইলেও বৃষ্টি পড়িল না; স্থতরাং কষ্ট পুরুষকে দেহের উপভারে তুই করিলে বৃষ্টি 
পড়িবে, এই আশাতে অঙ্ঠানকারীরা উল হইয়া নৃত্য-গীত করিত খাকে এবং 
এই একই কারণে বর্ষা আবাহনের গানের মণ সঙ্গীলত! আসিয়া বায়।> 

১. এ সম্পর্কে বিচিত্ৰ শোর জন J. G. Fraser : Golden Bough ও PP 135.139. 
জষৰা । 

প্রঃ 


৯৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জেমস্‌ জর্জ ফ্রেজার তাহার বিখ্যাত পুস্তক ‘গোল্ডেন্‌ বাউ-'তে পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ষা-আবহানের বিচিত্র অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। 
এই বিবরণ হুইতেও দেখা যায়, বারি প্রার্থনাকালে পৃথিবীর বহুদেশে উলঙ্গ 
হইবার এবং বর্ষার অন্্করণে বারি ঢালিবার প্রথা চলিত আছে। 

ফজরের বর্ণনা! হইতে জানা যায়, উত্তর আমেরিকার ওমাহা-ইণ্ডিয়ানগণ 
অনাবুষ্টির সময় একটি বিরাট পাত্রে জল ভরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নাচ গান 
করিয়া থাকে। ইহা যেন অনেকটা জলপাইগুড়ির “জল-ভুকা” অঙ্ুষ্ঠানের 
যতো । ‘বিরাট পাত” এখানে উদৃখল হইয়াছে । অবস্থ ‘জল-ভুকার-'র 
ব্যাখ্যায় বলা হয়, উদুখল স্ত্রী-অঙ্গের এবং মুষল পুংলিঙ্গের প্রতীক। 
জলভানার এই বিশেষত্ব লক্ষ করিবার মতো । 

দক্ষিপপূর্ব আফ্রিকার ডেলাগোস্বা উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলবামী 
এক শ্রেণীর লিখে! মেয়েরা অনাবৃষ্টির সময় রাত্রিবেলার প্রায় উলঙ্গ হইয়া 
গ্রামের প্রতিটি কূপ হইতে জল-কাদা প্রভৃতি সংগ্রহ করে । পথে চলিবার 
সময় তাহারা এক বিচিত্র রব (Peculiar ০0০5) করিয়া থাকে। এই 
প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির হ্যা গাস্বিকাদের ‘ও-ও-ও' ধৰনি বিশেষভাবে মনে 
পড়ে। 

হুলকর্ষণের "অভিনয়ও বর্ষা-আবাহনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ । পৃথিবীর বসু 
স্থানে হলকর্দণের অভিনয় করা হয় বাৰ্বি প্রার্থনার কালে। ফ্রেজার 
লিখিয়াছেন, ককেশাস্‌ অঞ্চলে এই অভিনয়কে বলা হয় ‘ploughing the 
790’. আৰ্মেনিয়াতেও এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়। গ্রামের কোনো! প্রাচীনা 
থবা পুরোহিতের স্ত্রী পুরোহিতের পোষাক পরেন? অস্তান্য মেয়েরা পুরুষের 
পোষাক পরিয়া একটি লাঙ্গল লইম্মা নদীর উজানের দিকে হলকর্ষণের অভিনয় 
করিয়া খাকে। জন্িয়ার ককেন্টর প্রদেশে অনাবৃষ্টির সমর বিবাহযোগ্যা 
অন্ঢ়া মেয়েরা জোয়াল কাধে লয় এবং কোনো পুরোহিত চাষীর ভুমিকা গ্রহণ 
করে ॥ অনন্তর তাহারা নদী, জলাশম্ব প্রন্থতি স্থানে যাইয়া হলকর্ষণের 
অভিনয় করিম্বা খাকে। ট্রানলিলভানিম্বার একটি জেলাতে দেখা যায়, 
সেখানকার মেয়েরা উলঙ্গ হইয়া কাহারও জমি হইতে মই চুরি করিয়া তাহাতে 
প্রদীপ জালাইয়া ভাসাই্থা দেয় । 
__ প্রান্ন এই একই কহঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে করা হুইর। খাকে। 





ক, এসির কহ 


হুমা 5 

১৮৯১ শ্রী: ২৪শে জুলাই উত্তর ভারতের চুনারের কুক সম্প্রদায়ের মেয়েরা 
এইরূপ এক স্থষ্ঠান করিয়াছিল 2 

“Three women from a cultivator’s family stripped off all 
their clothes : two were Yoked to a plough like oxen and a 
third held the handle. They then began to imitate the 
operation of plughing ০৯ 

ঠিক এই একই রীতি জলপাইগুড়ি জেলাতেও লক্ষিত হইয়। খাকে। 

উলঙ্গ হওয়া, বারি সেচন করা, এবং হলকর্ষণের অভিনয় করা বর্ষা" 
আবাহনের এই তিনটি মুখ্য আচার ছাড়াও আরো ছুই একটি আচার ক্মাছে, 
যাহা অনেক দেশে পালিত হইয়া থাকে। 

লক্ষ করা যার, বারি প্রার্থনার অঙ্গঠঠানে সাপ ও ব্যাঙ এক বিশিষ্ট ভূমিকা! 
লইতেছে। 

বৃষ্টি নামাইবার জম্ম উত্তর ভারতের কুমায়ন অঞ্চলে একটি বাশে অথবা 
গাছে একটি ব্যাঙিকে স্ুলাইয়া দেওয়! হয় ।* কোথাওবা মাটি বা গোবরের 
তলায় একটি ব্যাঙকে পুতিয়া রাখা হয়? । ফ্রেজার এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে 
ব্যাঙ হত্যা কৰ্িবার কথা লিবিয়াছেন ॥ মাত্রাজের রুষক সম্প্রদায়ের ( কাপু, 
ও রেডিডগণ ) মেয়েরা একটি জীবন্ত ব্যাকে কুলার উপর স্থাপন করিয়া 
বাডী-বাড়ী ঘুরে এবং ব্যাঙকে বৃষ্টি-দেবতা আখ্যা দিয়া গান গায় । এই 
প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহ দিবার, 
প্রথা স্মৰ্তব্য । 

সাপও বারি প্রার্থনা শহুষ্ঠটানে কোনো কোনো দেশে সক্রিয় ভূমিকা নিয়া 
খাকে। দক্ষিণ মির্জাপুরের কোরওয়া (1১৩ K০৪w৭5) আদিবাসীদের মধ্যে 
বিশ্বাস আছে, ‘when a snake ৮ rain is near’? এ বিষ্কে 
ফ্রেদার উত্তর অষ্টেলিয়ার এক উপজাতির ব্ষ্টানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
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৯৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

০ He catches a snake, puts it alive into the pool, ang 
after holding it under water for atime takes it out, kills it, 
and lays it down by the side of the creek. Then he makes 


an arched bundle of grass stalks in imitation of a. rain bow, 


and sets it up over the snake. After thatall he does is to 


sing over the snake and the mimic rainbow.>* 

জলপাইগুড়ির পচাগড়, বোদা, তেঁতুলিস্বা প্রভৃতি অঞ্চলে সর্প হত্যার 
অহষ্ঠান এই প্রসঙ্গে তুলনীয় । 

বিভিন্ন প্রকার আচার-অঙ্ুষ্ঠান পালন করা ছাড়াও বারি প্রার্থনা কালে 
গীত গানের মধ্যে বাণি-দেবতাকে তিরস্কার, গঞ্জনা এবং উপহাস করিবার 
প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে এমন দুই একটি গান পাওয়া যায়, যাহাতে হুদুম 
দেবতাকে ঠাট্রা-রঙ্গ করা ছাড়াও তিরস্কার-গঞ্জনাও কর! হইতেছে। 

জাপানে দেখা যায়, বৃষ্টি না দিলে গ্রাম-দেবতার উদ্দেশে গালাগালি করা 
হয়, দেবতার বিগ্রহকে রৌত্রের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় শাস্তি দিবার জন্য) 
চীন দেশে বারি দেবতার ড্রাগনেত্ব মৃত্তিকেও এইরূপ লাঞ্ছনা দেওয়া হয় ॥ 
ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলেও এইক্সপ অনুষ্ঠান করা হয়্। বর্ধমান জেলার 
ক্ষদকুড়ি গ্রামের 'আআগুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বৃষ্টি না হইলে ধর্মঠাকুরের 
প্রস্তরথণ্ড রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া থাকে ।* 

লপাইগুড়ির হছুম। গানে বারি দেবতাকে তিরস্কার করিবার প্রবণতা, 
এই বিষয়ে তুলনীয় ॥ 
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__ এইবার সক্কলিত হুমা গানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে। 

৫৪ ও €«৪ক-সংখ্যক গান দুইখানি গাস্ষিকাগশের গৃহ প্রবেশ-কালীন/ 
গান। ইহার একটিতে বলা হইতেছে, শোভাযাত্রাকারিনীর। আসিয়াছে, দুয়ার 
'ুলি্না দাও। অপরটির বক্তব্য, পুরুষের! বাড়ী হইতে অন্তত্র চলিয়া বাও। : 





© 


হা =” 
ছুই-একটি গানে মেঘকে বলা হইতেছে, পর্বত ভাঙ্গিয়া জল আনিবার 
জন্যো। ৫৪খ, ৫৫ক, ৫৫খ ও ৭*-সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর । ৫৪খ-সংখ্যক 


গানে বলা হইতেছে, ছেলে দুইটি ক্ষুধায় এলাইয়া পড়িয়াছে, ঘরে তেমন খান্ত 
নাই, ওগো মেঘ, ৰাও জল লইয়া আইস ৷ ৫৫ক-সংখ্যক গানে ‘হরিয়।' নামক 
জনৈক ব্যক্তিকে জল আনিবার জন্য সনিবন্ধ শন্থরোধ জ্ঞাপন কর! হইয়াছে। 

এই ‘হবি’ অজ্ঞাত-পরিচত্ন । তবে, গান হইতে জানিতেছি, ইহারা 
দুই ভাই । কোনো কোনো গানে আবার ইহারা সাত ভাই বলিয়া 
উল্লিখিত হইস্থাছে। ঠিক একই কথা হুহুমদের সম্পর্কেও বলা হুইরাছে_ 
“হদুমের ঘর সাত ভাই’-_সং ৫৫। বহু অনুরোধের পরও যখন উল্লিখিত 
হরিয়া বৃষ্টি আনিল না, তখন তাহাকে ধিক্কার দিয়া গানে বলা হইয়াছে 
“কারোয় দেহায় পানি লাই”৯_-সং ৫৫ক। একই কথা হতুমের সম্পর্কেও 
বল! হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, হুদুম ও হরিয়া অভিন্ন। বাঘু 
কোণকে স্থানীয় ভাত়ায় বলা হস্ত ‘হাড়িরা কোণ'। অসংখ্য গানে এই 
ছাড়িয়া’ কোণ উল্লিখিত হইয়াছে ॥ বামুকোণে মেঘ জমিলে নাকি বৃষ্টি 
হইবেই। মনে হয়, “হরিয়া" “ছাড়িা' কোণের সহিত জড়িত। ইহা স্থানীয় 
Rain-lore-এর একটি বিশিষ্ট দিক । 

একটি গানে পাওয়া যাইতেছে, মেঘ বৃষ্টি লইয়া পৃথিবীতে আলিবে, তাই 
তাহার কল্তা ‘বলমলী’ (ইহা বিদ্থাৎ মনে হয়)-কে শীত্র ভাত রাখিয়া 
দিবার জন্য বলা হইতেছে ( সং ৫৫খ )। 

কয়েকটি গানে: মেখ-রাদ্দের প্রতি প্রেম নিবেদন করা হইয়াছে। 
৬৭-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো মেঘ, তুমি বিনা আমার বুক 
ফাটিয়া গেল, আমাকে ফেলিয়া তুমি কোন দেশে গিয়া রহিস্বাছ। ৫৫গ- 
সংখ্যক গানে মেঘকে মাথার কেশ ও গলার মালা দিয়! বাধিয়া রাখিবার কথা 
পাওয়া যাইতেছে। 

৫৬-সংখ্যক গানে সম্পূর্ণ নতুন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই গান হইতে 
জানা যাইতেছে, “হাড়ি (হরিকা )-ব একজন ভগ্নী আছে। সে 
উলঙ্গ হইয়া নাচিত্রেছে, তাহার নাচে মেঘ-দেকতা তুষ্ট হইবেন। একই 
কথা ৫৮খ-সংখ্যক গানে মিলিতেছে। প্রধান পুজারিণী নাচিতেছে, তাহার 

> এই পানর অখ “তা । 








জি শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


দেহে কোনো আবরণ নাই, মাথায় একটু ঘোমটা আছে। ওগো হুমা, 
টান দিয়া তাহা সরাইয় দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ উল করিয়া তুমি ভোগ 
কর। অপর একখানি গানেও হুচ্ছমার তুষ্টির জন্য দেহকে নিবেদিত করা 
হইয়াছে (সং ৬*)। 

ইহার পর হতুমা-হদুমানীর বিবাহ প্রসঙ্গ ও দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হয়। বিবাহ করিয়া হুদুমা জমি পাইল, গোরু পাইল ( সং ৫৭ )। 
তাহার শ্যালক দিল অঙ্ুরী, শ্যালিকা দিল নৌকা। সেই নৌকায় চড়িয়া 
হুছুমা নদীতে পারাপার করিয়া থাকে (সং ৫»ক)। তাহার পর সোনার লাগল 
ও রূপার ফাল লইয়া হুদুমা মাঠে গিয়া হলকর্ষণ করিতে থাকিল (সং ৫৮) 
কিন্তু, বর্ষণ হয় নাই, সেই দুঃখে হুছুমা ধানের ক্ষেতেই গড়াগড়ি যাইতে 
থাকে। হত্মানী তাহার জন্য চাউল ভাজা ও জল আনিয়া দেখে, জলাভাবে 
ক্কধক হুহুমার সকল ধান মরিয়া গিয়াছে (সং ৫৮ক)। হৃছুমা তাই কাদিতে 
বসিল (সং ৫৮খ )। 

ইহার পর কৃষক হদুমাকে জেলেরূপে দেখা যায়। একটি গালে পাই, 
হছুমা-হতুমানী মাছ ধরিয়া! পাড়ায় পাড়ায় বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। 

১'১-সংখাক গানটি জল ভানিবার সময় গীত হয়। ধান ভানার ক্রিয়ার 
মধ্যে নর-নারীর যৌনসঙ্গমের ইঙিত দেওয়া হইয়াছে। 

জল না দিবার জন্য মেঘকে "নিঠুর ম্যাঘ', “কটুর ম্যাদ’, ‘বাউদিরা 
ম্যাঘ’ (সং ৫৪গ), “বইল-পেটি ম্যাদ’ (সং ৫৫), ‘কালিয়া ম্যাথ’ 
(লং ৫৫গ) ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। একটি গানে মেঘকে 
ধিক্কার দিয়া ও বঙ্গ করিয়া বলা হইতেছে, আমাদের গা ধুইবার জঙন্তে 
তুমি তো জল দিলে ন৷। ওগো মেঘ, আইস, আমাদের ‘দেহ’ (স্তব্রী-অঙগ ) 
-ধোয়া জল দিয় তুমি তৃষ্ণা নিবারণ কর ( সং ৫৫ )। 

৬২, *২ক, ও ৬২খ-সংখ্যক গানগুলি অনুষ্ঠান শেষ করিয়া কোনো 
জলাশরে স্থান করিবার সময় গীত হয়। এইগুলির একটিতে বলা 
হইতেছে, আজ কয় দিন ধরিরা করতুমতী হইয়াছি, কিন্তু জলাভাবে দান 
করিতে পারিতেছি না, সেই ভাবেই ধান ভানিতে বসিয়াছি। ওগো মেঘ, 
এক পশলা বৃষ্টি দাও, স্থান করি (সং৬২)। দেহের এই 'ছূর্গতি'-র কথা 
২৭ সংখ্যক গানেও বলা হইয়াছে ॥ 





॥ জিতুয়া ॥ 
৪১৪ 


মুধ্য-চান্দ্ ভাত্র কষণাষ্টনী অথবা গৌণ-চান্্র আব্বিন কুষাষ্টমীকে জিতাষ্টমী 
বলা হইয়া থাকে। এই জিতাষ্টমীকেই জলপাইগুড়ি জেলার বলা হয় 
“জিতুয়া’ । 

অপুত্ৰক মাতা এই জিতুয়া পূজা করিলে পুত্রবতী হন,__ইহাই সাধারণের 
বিশ্বাস । প্রবাদ আছে, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন রাজা স্বগঁয় প্রসন্নদেব 
রায়কতের মাতা এই ব্রত করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে রাজা! প্রসন্গদেবের 
জন্ম হয়। 

জলপাইগুড়ি জিতুয়ার সহিত বাকুড়া জেলার 'জিতা-পরব'-এর অনেক 
সাদৃহ লক্ষ করিতে পারা যায়। নীচে বাকুড়া জেলার জিতা-পরবের একটি 
বর্ণনা সন্ধলিত হইল । 

“জিতাষ্টমীর দিন প্রাঙ্গণে একটি চতুক্ষোণ কুণ্ড কাটা হুইয়াছে। কৃণ্ডের 
মধ্যে কয়েকটা ধান্া, কচু, হরিজ্রা এবং ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ২টশাখা 
প্রোথিত হইয়াছে। শাখা হইতে অগনিত শালুক কুল ঝুলিতেছে। 
1 কুণ্ডখনিত যৃত্তিকায় চতুদিকে বেদী নিমিত হইয়াছে। প্রদোষকালে 
গ্রামের বধু ও বর্ষায়সীগণ দলে দলে পিতলঘট কক্ষে লইয়া আসিয়া সেই 
বেদীর চতু্দিকে সাজাই্বা রাখিতেছেন। ইহার! সকলেই অ্রতধারিণী, 
সমস্ত দিন উপবাসী "আছেন । ঘটের মধ্যে সজল মটর অথবা ছোলা- 
কলাই আছে। প্রত্যেক পরিবারে যতজন, ততো সের বা ততো পোয়া 
কলাই। ঘটের মুখ আবৃত, মুখে একটি করিয়া শশা। কুণ্ডের পশ্চিম 
দিকে পশ্চিম মুখে স্থাপিত একটি কাচা মাটির প্রতিমা । এই দেব প্রতিমার 
নাম জীমৃতবাহন।---ইহার বাহন হ্তী, হন্তে বজ, শিরে ছত্র। বেদীর 
চতুর্দিকে অতিনীগণ সন শৃগাল-শকুনি সাজাই রাখিয়াছেন।"--- 

পাতি এক প্রহর হইতে চলিয়াছে। পুরোহিত আসিয়া পূজা আরম্ভ 
করিলেন।-'-চাররি প্রহরে চারিবার জীষৃতবাহলের পুজা । ব্রতিনীগণ সেখা- 
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ria প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
নেই বিলিত্র রজনী যাপন করিবেন।- কাহারও বা স্বতদীপ “মানসিক” আছে। 
চারি প্রহরের মধ্যে নিভিবার জো নাই, স্থামী-পুত্রের অকল্যাণ হইবে ।"--* 

“প্রাত্ঃকালে শৃগাল-শকুন বিসর্জন এবং ত্রতান্ত স্থান । ব্রতধারিনীগণ 
জলাশয়ের তীরে সমবেত হুইয়া! সুগ্মন্ব শৃগাল-শকুনিগুলি জলে ফেলিয়া দেন 
এবং পুজার প্রসাদী শশাটি লইয়া জলে ডুব দেন, সেই লিমচ্িত অবস্থায় 
শশাটি কামড়াইয়া জল হইতে উঠিয়া চিড়া দই ফলার করেন।”১ 

জলপাইগুড়ি জেলার জিতুয়া-ত্রত্ের পরিচয় এইরূপ : 

পৃজ্ঞারিণী (ইহাকে মারেয়ানী বলা হয় ) ভূমিতে গর্ভ করিয়৷ তাহার 
চারিদিকে খুটি পুতিয়া পুজার ভালা স্থাপন করেন, তারপর সেই ডালার 
উপর চক্্রাতপের মতো করিয়া একটি ছাতা মেলিয়া দেন। ভালাতে 
থাকে কলা, ঢ্যাপের খই ও মাগুর মাছ। নীচের গর্ভেও অনেক সময় 
মাগুর মাছ ও শালুক ফুল দেওয়া হয় ॥ পৃজাবেদীর এই পরিচয় *৫-সংখ্যক 
গানে স্থন্দর করিয়া বলা হইয়াছে 

বাকুড়াওজলপাইগুড়ির জেলার মতো মেদিনীপুর জেলাতেও “জিতারগোট' 
হয় (প্রবাসী, কাতিক : ১৩৬২, পৃঃ ১২৮)। মেদিনীপুরে মাগুর মাছের বদলে 
খুসো মাছ ও পুহ শাকের তরকারি দেওয়া হয়। 

পূজার পর জলপাইগুড়ি জেলায় জিতুর! ব্রতের “কথা” বলা হয়। পরবর্তী 
পরিচ্ছেগে দ্িতুষার ত্র তকথাট সক্ষলিত হইল ॥ 


৪২৪ 
জিতুয়ার ত্রত কথা এই £ 

একদিন এক শকুন ও এক শৃগাল স্থির করিল, মাস্থষের মতো তাহারাও 
তপন্তা করিবে ॥ স্থির করিল, তাহারা একুশ দিন ধরিয়া উপবাস করিবে । 
একটি নদীর তীবে একটি গাছের উপর শকুন এবং গাছের নীচে শৃগাল 
উপবাস আরপ্ভ করিল। উনিশ দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। বিশ 
দিনের দিন এক ব্যাপার ঘটিল। নদী দিয়া মিঠু তেলির মৃতদেহ 
চা বা 








িতুস্া * ১৯ 

“সে গিয়া সেই মৃত দেহ খাইল। গাছের উপর হইতে শকুনি সবই 
দেখিতে পাইল, কিন্তু সে কিছু বলিল না । এই ভাবে একুশ দিন কাটিয়া 
গেল, ভগবান তাহাদের তপস্তার তুষ্ট হইয়া উভয়কেই মাহৰ করিয়া দিলেন। 
তাহারা ছুই রূপসী নারী হইব একজন গাছের উপরে এবং অপরজন গাছের 
নীচে অবস্থান করিতে খাকিল। 

এমন সময় সেই দেশের রাজা ও মন্ত্রী সগয়া। করিতে আসিয়া এই দুই 
নারীকে দেখিতে পাইল । রাজা মন্ত্রীকে বলিল, আমাদের সবগয়ায় কাজ 
লাই। এই নারী দুই জনকে আমরা বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই । 
আইস, গাছের তলের নারীকে আমি বিবাহ করি, তুমি গাছের উপরে 
'অবস্থিত| নারীকে বিবাহ কর । 

এইন্ধপে দুই জনে ছুই নাৰীকে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে লইয়া 
আসিল। দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল । ক্রমে মন্ত্রীর বরসে শকুন- 
কন্যার গর্ভে সাতটি ছেলে 'হইল। কিন্তু, রাঞ্জ-রাণী পৃগাল-কন্কার কোনো 
সন্তান হইল না। এই জন্য শৃগাল-কন্কার মনোকষ্টের শেষ নাই । সে দিন- 
রাত ভগবানকে ডাকিয়া চলিল। অবশেষে ভগবান তুষ্ট হুইয়া তাহাকে 
জিতাষ্টমীর পূজা করিতে বলিলেন । কি কি উপচারে পূজা করিতে হইবে, 
তাহাও বলিয়া দিলেন। পুজা করিতে হুইবে_ঢ্যাপের ফুল, মাণুর মাছ ও 
কলা দিয়া৷ । পুজার পর সেই কলাটি খাইলেই সে পুত্রবতী হইবে । 

কথামতো শৃগাল-কন্যা জিতাষ্টমীর পূজা করে, কিন্তু পূজার কলা সে খাইতে 
পারে না। শকুন-কল্যার সাত ছেলেরা আসিয়া তাহা খাইয়া ঘায়। ইহাতে 
শৃগাল-কন্কাঁ ভীষণ বাগিয়া গেল। একদিন সে রাজাকে ডাকিয়া কহিল, 
আমি আমার বোনের সাত ছেলের মাথা কাটিয়া সেই রক্তে স্থান করিয়া 
পুজা কৰিব। 

রাজা রাণীর এই বাসনার কথা মন্ত্রীকে দ্জানাইল। শুনিয়া মনের খেদে 
মন্ত্রী বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া রহিল ॥ দেখিয়া শকুন-কন্তা শুধাইল, তাহার 
কী হইয়াছে । মন্্ীর মুখে রাণীর অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া শকুন-কন্তা কহিল, 
তুমি ভয় করিয়ে! না, ছেলেদের কাটিতে দাও, আমি জিতাষ্টমনীর পূজা! করিয়া 
তাহাদের বাচাইব । 

তারপর শকুন-কন্যা পৃজান্ব বসিল । সাত ছেলেকে লইয়া যাইবার জন্ত 








১২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


রাজ-বাড়ীতে খবর দেওয়া হইল । শুগাল-কন্তা সাতপুত্রের গলা কাটিয়া! পুজা 
করিতে আরস্ত করিল। এ দিকে শকুন-কন্তা পূজা করিয়া বলিল, 
ধনবর, পুত্রবর 
কাটা-মাথা উধার কর ॥ 

অমনি সাত পুত্রের কাখে সাতটি মাথা গজাইয়া উঠিল এবং তাহারা, 
শিয়া শৃগাল-কন্কার পূজার কলা খাইয়া ফেলিল। শৃগাল-কন্তা তো দেখিয়া 
মি নিজের হাতে ষাহাদের কাটিলাম, তাহারা বাচিয্া উঠিল কেমন 

য়া । 

তারপর শবগাল-কন্তা শকুন-কন্ঠাকে বনের ভিতর ডাকিয়া লইয়। ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শকুন-কন্তা বলিতে চাহে না, শৃগাল-কন্কাও ছাড়ে 
না। অবশেষে শকুন-কন্ধা বলিল, ইহা বলিলে তুমিও এখানে থাকিতে 
পারিবে না, আমিও এখানে থাকিতে পারিব না। তাহাতে শৃগাল-কন্তা৷ 
ছাড়ে না। তখন শকুন-কন্তা বলিল, বেশ, তাহা হইলে আমি আমার সাত 
হত শেষ দেখা দেখিয়া আসি, তুমিও তোমার স্বামীকে শেষ দেখা দেখিয়া, 

স। 

তাহারা উভয়েই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে, শকুন-কস্তা শৃগাল- 
কন্যাকে মি? তেলির মৃত দেহ খাইবার কথা বলিল। উপবাস ভঙ্গ করিবার 
ফলেই সে পুত্রবতী হইতেছে না। সত্যই শুগাল-কন্ঠা মৃতদেহ খাইয়াছে কলি 
ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শৃগাল-কন্তা “হয় গে বাই গে, হক্কে হকে" বলিতে 
বলিতে শৃগাল হইয়া পুনরায় বলে ঢুকিল এবং শকুন-কল্তা শকুন হই! আবার 
গাছে চড়িল ৪৯ 


৪৩৪ 

ব্রতকখা বলিবার পর আরম্ভ হয় গাল। ক্িতুয়্ার গানকে বলা হয় 

“কেউটিয়! আবন'। গানের সহিত একটি বিশিষ্ট বান্ধ বাজানো হইয়া থাকে । 

বাশের কাঠি চিরিয়। চিরিয়া শলাকার মতো করিয়া নেওয়া হয়। গানের 
তালের সহিত তাহাই হাতের উপর আঘাত করিয়া বাজানো হয় । 


> হইতে শীনিখিল চলা ঘটক ( রায়কত 
পাড়া, জলপাইগুড়ি )-* গৃহীত । এই ত্ৰতকখার সহিত উড়িস্থার ‘ছুতিয়! ওসা'র ব্রতকষখা, 
যাহা ৭০ তিখিতে কখিত হয়, তাহার বিশেষ মিল আছে। 
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ভিতুহ্থা ১০৩ 

“কেউটিয়া-আবন’ পদ্টির অর্থ কি, জানিতে পারি নাই। “ইকবর্ত" 
হইতে ‘কেওট' + ইয়া, এইভাবে “কেউটিয়া' হইতে পারে । “কেউটিয়া-আবন? 
গানের কোনো! বিষয় বলিয়া মনে হস্ছ না, ইহা নিদিষ্ট একটি সুর বলিয়া মনে 
হয়। ভিতুয়া ছাড়াও, অল্তান্ত সময়েও কেউটিরা বন’ গাওয়া হইয়া থাকে ॥ 
ইহাতে মনে হয়, “কেউটিক়া 'আবন' একান্ত ভাবেই জিতুয়ার আস্ুষ্ঠানিক 
গান নয়। 

কেউটিয়া-আাবন" ছাড়াও জিতুয়াতে বিভিন্ন ধরণের রঙ্গ-তামাশার গাল 
গাওয়া হইয়া থাকে । এই সকল গানকে “তাম্শা-কর। গান’ বলে। 

রঙগ-তাম।শার গানগুলি কেবলমাত্র পূজা-স্থানেই গাওয়া হয় না। ঢোল- 
শানাই শহরৎ ককিয়! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াও এই গান গাওয়া হইয়া থাকে। 
এই সমস্ত গানকে বলে 'ঢাভি' গান ॥ “ঢাড়ি' শব্দটি গানের কোনো বিষয়কে 
নির্দেশ করে না, ইহা স্বর বিশেষ । হিন্দী 'চু'্ড.' শব্দটির অর্থ “খুজিয়া 
বেড়ানো” । '‘ঢাডি’র সহিত হিন্দী “দু-এক গভীর সম্পর্ক আছে বলিয়া 
অস্ুমিত হয়। 

‘ঢাডি’ শব্দটি বর্তমান সঞ্চলনের ৩২৯ ও অপর একটি গানে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। উক্ত গান দুইটির প্রসঙ্গ-সত্র ধরিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা 
যায়, ‘খুরিয়! বেড়ানো" এই অর্থে ই ‘ঢাডি' শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 

ঢাভি-গানও জিতুয়ার অপরিহার্ধ আঙ্গটঠানিক গান নয়। বিভিন্ন 
অন্ষ্ঠানেই ঢাভি-গান গাহিবার প্রথা ব্যাপকগাবে দেখা যার । বাড়ী-বাড়ী 
খুরিয়! গাওয়া হয় যে গানগুলি, তাহার নিদিষ্ট একটি রচনাভঙ্গি আছে । তাহার 
শ্বাসাঘাতগুলি ঢোলের তালের সহিত নিয়স্ত্রিত হুইয়া থাকে এবং যে কোনো 
গানই খুরিয়া ঘুরি গাওয়া হয়, তাহাকেই বলে “ঢাভি' গান। ইহাতে 
ঢু'ড.-এর সহিত ঢাডি-শব্দের সম্পর্ক দৃঢ়ীতৃত হয় ॥ 
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বাকুড়ার ‘জিতা-পরব’ এবং জলপাইগুড়ির দ্রিতুয্ার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ 
করিতে পারা যায়। জিতুয়ার ব্রতকথা শৃগাল ও শকুনিকে লই্কা। বাকুড়া 
জেলার, পূজাস্থানে যে চতুক্ষোণ কুণ্ড খনন করা? হইয়া থাকে, তাহার চারিপার্ে 





১০৪ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সশ্ময় শৃগাল ও শকুনি স্থাপন করা হয় । এই দিক দিয়া ব্রতকথার শৃগাল- 
শকুনির সহিত মৃ্যয় শৃগাল-শকুনির সম্পর্ক খু জিয়া পাওয়া বায়। 

দ্বিতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই ঢ্যাপের ফুল ( শালুক ফুল) দিবার প্রথা, দেখা 
যায়। তৃতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই কুণ্ড খনন করা হইয়া থাকে। 

জিতা-পরবের দিনেই বাকুড়াস্থ ‘নষ্টচন্দ্র' ( চোখচাদা ) উদ্যাপিত হয়। 
জলপাইওড়ির রাজবংশী মেয়েরাও এই দিন পড়শীর গৃহে যাইয়া কলা-মূলা চুরি 
করিয়া খাইয়া থাকে। চুরির পর আমোদ করিত্বা গান গাওয়া হয়। 

তফাতের মধ্যে এই, জলপাইগুড়িতে ব্রতকথা বলিবার এবং গান গাছিবার 
প্রথা আছে; বাকুড়াতে ব্রত শেষ করিয়া শশ। খাইতে হয়, জলপাইগুড়িতে 
খাইতে হয় কলা। এই শশা ও কলা পুরুষের জননেন্িয়ের প্রতীক | অবশ্ত, 
আচারের দিক দিয় দেখিলে ইহাকে এক প্রকার সাদৃশ্বও বল! চলিতে পারে। 

জলপাইগুড়িতে জিতুত্াতে পুরুষেরাও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইয়া 
থাকে, বাকুড়ার জিতা-পরব একা স্তভাবেই মহিলাদের ॥ 
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এইবার সঙ্কলিত জিতুয়া গানগুলির একটু পরিচয় দেওয়া আখস্তক । 

৮ং-সংখ্যক গানটি একান্ত ভাবেই আহ্ম্টানিক। গানটির মধ্যে পূজা-বেদীর 
পরিচয় রহিয়াছে। 

৮৬, ৬৭৮৯৮ সংখ্যক গানগুলি “কেউটিয়া-আবন"। ইহার প্রথম গানখানির 
বক্তব্য এই : নববধূ গর্ভবতী হইয়াছে, গোহাল ঘর নিকাইতে যাইয়া সে 
হাস-ফাস করিতেছে । ওগো কাকা, দেখ আসিয়া, শীহই আমার বউ ছেলের 
মা হইবে । জিনুত্বাত্ৰত পুত্ৰ কামনার জঙ্কে করা হইয়া থাকে এই দিক দিয়া 
গানটির সার্থকতা বুঝিতে ৮ কিন্ত, ঠাহর করিয়া দেখিলেই বোকা 
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জিতুয়া ১০৫ 
লক্ষ্মীছাড়া বউয়েরা কেবল চেনে বিড়ি আর দিয়্াশলাই। একদিন হাট 
হইতে বিড়ি আনি নাই, ওই দেখ, রাত্রি বেলার সে আমার সহিত কথা 
কহিল না, আমি সেল্ন্তে দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলিলাম। গানটির মধ্যে একদিকে 
কলিকালের “কুললণ' স্ত্রী-কে যেমন একটু খোচা দিবার চেষ্টা আছে, 
তেমনি স্ত্রীর. অভিমান স্বামীর দীর্নি:শ্বাস মোচনের মধ্যে হন্দের হইয়া, 
উঠিয়াছে। 

সন্ধলিত তিনটি কেউটিয়া-আবনেই গার্হস্থ্য জীবন প্রাধান্য পাইয়াছে। 
অত-পৃজার মধ্যেও সম্পূর্ণ ভাবে ইহলৌকিক জীবনকে চিত্রিত করিবার এই 
প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো । দেবতার স্ততি নাই, তাহাকে 
তুষ্ট করিয়া গান রচনা করিতে ভ্রতধারিনীগণ উৎসাহ পান নাই,--বদলে 
লৌকিক জীবনকে পারলৌকিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আনায়াসে ঢুকাইয়া 
দিয়াছেন। 

ঠিক এই একই মানসহ্মি হইতে “তাম্শা-করা' গানগুলি উৎসারিত 
হুইয়াছে। দেবতার বেদী সাজাইয়া, বিবিধ উপচার তাহার সম্মুখে ধরিয়া, 
গাওয়া হইতেছে হাসি-রঙ্গ-তামাশার গান,ধর্ষের সহিত যাহার কিছু মাত্র 
যোগ নাই। 

তাম্শা করা গানগুলির মধ্যে ৬2ক ও ৬৯গ সংখ্যক গান দুইটি উল্লেখ 
করিবার মতো। প্রথমটিতে বিধবাদের ক্মাচার-বাবহারের প্রতি কটাক্ষ 
করি রসিকতা জমাইবার চেষ্টা আছে। বিধবারা “তেরিয়া খপাণ করে» 
বডীন “ফোতা* পরে, এবং সব সময়েই হাসি-রঙ্গ করে। তাহার মধ্যে 
ওই যে মোট! ও ফরসা! বিধবাটি, সেই উহাদের নেত্রী, এবং সে স্থন্দরী 
বলিয়া পাড়ার ছোকরারাও তাহাকে খাতির করে। ৬৯গ-সংখ্যক গালটিও, 
স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকখন। স্বামী কহিতেছে, ঘরে”ভাত নাই, অথচ ভাতের 
অভাবে স্থন্দরী বউকেও ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। হর না। কষ্ট করিয়া আমরা 
অধাস্য-কুখান্য খাই, লোকে তৰু বলে, আমরা নাকি ভাত খাই। স্ত্রী তখন 
কহিতেছে, ওগো স্বামী. শীত্র যাও, কণ্ট্যোল দরে চাউল দিতেছে, লইয়া 
আইস। গানটির প্রথমাংশে যদিও বা তামাশার একটু কারণ মেলে, শেষাংশে 
স্ত্রী-র উক্তিতে তাহা! সম্পূ্ণূপে উৰিয়া যায় ॥ তবুধইহাকে 'তাম্শা-করা* গান 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে! 


ষ্ঠ অধ্যায় 
বর্ষপরিক্রমা : কাতিক-চৈত্র 
॥ গোরু-হুমানি ॥ 


শ্রামাপূজার পরদিন সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর গৃহিণী গোর ও 
রাখালকে বরণ করিয়া খাকে । বরণ করাকে এই উপভাষায় বলে 'চুমানো+ | 
“গোকু-চুমানি’ অর্থ গোরুকে বরণ করা। ইহার সহিত রাঢ়বজের “বান্দনা” 

বা 'বাধনা* পরব সর্বাংশে তুলনীয় । 

এই দিন সকাল বেলা গোরুকে স্থান করাইয়া তাহার মাখায় তেল-সি'ছুর 
ধান-দূর্বা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলাতেও গোয়াল ঘরের সন্মুখে 
গোরুকে তেল-সি'তুর দেওয়া হয়। এই দিন যে রাখাল গোরুকে চরায়, তাহাকে 
নতুন জামা-কাপড় ও মিষ্টান্ন দিবার রীতি আছে। গরুর সহিত রাখালকেও 
বিবিধ মাঙ্গলিক অব্য দিয়া বরণ করা হইয়া খাকে। 

মুসলমানেরা সন্ধ্যাবেলায় গোরুকে প্রতিপদের চাদ দেখাইয়া! থাকে। 

গোক্ষ-চুমানির যে তিনটি গান সঙ্কলন করা হইয়াছে, সে তিনটিই 
আহুষ্ঠানিক । ইহা একান্তভাবেই অনুষ্ঠান মাত্র । কাজেই, উৎসবের মতো 
পর্ধাপ্ত পরিমাণে গান ইহার নাই, গাওয়াও হয় না। 

৭*-সংখ্যক গানটিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গোরু-চুমানির সর্বাধিক জনপ্রিয় 
গান। গোকুকে বরণ করিবার জন্ত কি কি প্রয়োজন,_গানটিতে তাহা 
উল্লিখিত হুইয়াছে। গানটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে একই সঙ্গে 
গো ও রাখালের বরণের কথা পাওয়া বায়। অর্থাভাবের দরুণ বাড়ীর 
গোক্ষ চরাইবার জন্য রাখাল ব্বাখা হয় নাই, বাড়ীর কর্তাই গোরু চরাইয়া 
খাকে। গৃহিণী তাই গায়, 

ওই নোখলিয়া নাই মোর নসিবে; 
আইসেক রে সোদ্ধামী, 
চুমা রে তোক *--সং ৭* 

নিজের স্বামী গোকুর ব্বাখাল, পৃহিণীর এই ব্যথা গানটির মধ্যে একটি 
মনোরম আবেদনের স্পর্শ দিয়াছে। 

বরণ করিবার সময় উলু দেওয়া হয়। +*ক-সংখ্যক গানে তাহার উল্লেখ 

বআআছে॥ 





॥ চোর-চুল্গী ॥ 
৪১৪ 

চোব-চুত্ীর গান দাজিলিও ও জলপাইগুড়ি জেলার লোকসমাজের এক 
প্রিয় গান। প্রতি বৎসর কালীপুজার সময় প্রচুর উৎসাহের সহিত উক্ত দুই 
জেলায় ব্যাপকভাবে এই গান গাওয়া হয়। দিনাজপুর, রঙপুর ও কোচ- 

বিহারেও এই গান আংশিকভাবে প্রচলিত আছে । 
এই গান মূলত পুরুষের গান। পাড়ার কিশোর ও নবদুবকগণই এই 
গানের প্রধান উৎসাহী গায়ক ও নর্ভক। কালীপূজা ঘনাইয়া আসিতেই 
পাড়ায় পাড়ায় গায়ক-নর্তকদের লইয়া দল গড়া হইতে খাকে। যে দলের 
নিজস্ব গীতি রচয়িতা আছে, সে দল নতুন গান বাধিতে স্থরু করিয়া দেয়। 
প্রতি বৎসর নতুন-রচা গান ছাড়াও অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া-আসা গানও 

উপযুক্ত উদ্দীপনার সহিত গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে। 
দলের কোনো সুদর্শন কিশোর শাড়ী-গর়না পরিয়া চোরনী সাজে, অপর 
একজন বিচিত্র সাজে সঙ্জিত হইয়া চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই চোর 
ও চোরনী দলের সর্বাগ্রে খাকে। অপর কয়েকজন সং সাজিয়া ইহাদের 
সহিত চলে। ঢোল-শানাই বা খোল-জুড়ি (মন্দিরা) বাজাইতে থাকে 
বাজনদারেরা। এই ভাবে দল গড়িয়া, শোভাযাত্রার আকারে বাড়ী বাড়ী 
খুরিয়া চোর-চোরনীর গান গাওয়া ও গানের সহিত নাচা হইয়া থাকে । 
নাচিয়া গাহিষ্কা প্রতি বাড়ী হইতে পূরস্কার স্বরূপ চাউল-পত্বসা ইত্যাদি সংগ্রহ 

করিবার রেওয়াজ আছে। 

চোর-চুন্রীর গান কালীপুক্জার দিন বা তাহার পর হইতে চতুদশাঁ পর্যন্ত 
গাওয়া হইয়া খাকে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে এই 
গান আহঠানিক ভাবে স্থরু করিয়া বিভিন্ন দিনে আহুষ্টানিক ভাবে শেষ 
করিয়া দেওয়' হয়। তিস্তার পশ্চিমপার্শ্বে, বিশেষত পাহাড়পুর, বং-ধাযালী 
- হইতে স্থরু করিয়া মণ্ডলঘাট পর্যন্ত অঞ্চলে সাধারণত দীপাস্বিতা অমাবস্তার 
পরবর্ত্া হইতে এই গান আহুষ্ঠানিক ভাবে গীত হইতে থাকে এবং 
পরবর্তী পৰ্যন্ত ইহার জের টানা হয়। তিস্তার পূর্বদিকে, বিশেষত 
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খৃপগুড়িতে দীপান্বিতা অমাবস্যার পরবর্তী একাদশী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত এই 
গান গাওয়া হইস্থা খাকে । কোথাও বা অষ্টমী তিথিতে সুরু করিয়া একাদশীরা 
দিন শেষ করিয়া দেওয়া হয়। কোথাও আবার প্রতিপদ হুইতে অষ্টমী বা 
একাদশী বা চতুর্দশী পধন্ত এই গান গাওয়া হয়। উপরের বর্ণনা হইতে 
সহজেই বোঝা যাইবে, প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত এই গান গাওয়া হইয়া 
খাকে । 

চোরস্চুক্রীর সমস্ত গান চোর ও চোরনীর উক্তি ও শ্রত্যুক্তি। হয় চোর 
চোরনীকে কহিতেছে, নতুবা চোরনী চোরকে কহিতেছে। এই প্রসঙ্গে, 
গায়নকালীন একটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করিবার মতো। চোর যখন 
চোরনীকে বা চোরনী যখন চোরকে কোনো কথা বলিতেছে তখন যাহার 
উদ্দেশে গানটি গীত হইতেছে, সেও বক্তার সহিত গান গাহিয়া থাকে । 
গায়ন-কালীন এই রীতি নাটকাদিতেও পালিত হইয়া থাকে ॥ 


৪২৪ 


চোর-চুন্গীর গানের প্রেরণা কিন্তু ন্ম্ানিক ॥ তিন্তার পূর্বদিকে, ধূপগুড়ি 
খানায় কালীপুজ্জার পর দিন ভোর বেলা হইতে একটি আচার পালন করা 
হইস্থা থাকে । এই প্রসঙ্গে সেটি স্মরণ করিবার মতো। 

ধূপগুড়িতে দেখা যায়, কালীপুজার পর দিন ভোর বেলা হইতে বালক ও. 
কিশোরের হয় দলগত ভাবে, নতুবা ব্যক্তিগত ভাবে মুখোস পরিয়! বা সং 
সাজিন্থা, গৃহস্থের ছুষ্ারে “চোর রে» চোর, চোর” বলিয়া ভীৎকার করিয়া 
খাকে। তারপর, গৃহস্থের নিকট হইতে পয়সা বা শিষ্টহ্বব্যাদি লইয়া পরবর্তণ 
দুয়ারে গিয়া! হানা দেয়। এই “চোর-চোর* বলিয়া চীৎকার করিবার সময়, 
পৃহস্বের সহিত নানান রঙ্গ-তামাশা করা হইয়া খাকে । কেহ বলে, ওই দেখ, 
তোমার বেগুন ক্ষেতে চোর ঢুকিয়াছে; কেহ ৰা বলে, ওই দেখ, চোর যাইয়া) 
গোলার খান চুরি কর্সিতেছে॥ 

কেন এই আডারটি পালিত হইয়া থাকে, তাহা আলোচনার যোগ্য। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশাদার চোর ও লোকসমাজের মধ্যেএকটি 
বিশ্বাস আছে__কালীপৃজার দিন চুরি করিতে পারিলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া 

_ নির্ভাবনায়্ চুরি করিয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারা যায় । উত্তর 








চোব-ুঙ্গী ১০৯ 
ভারতের কোনো কোনো 'অঞ্চলেও এই বিশ্বাস আছে । সেখানেও পেশাদার 
চোরের! শ্বামাপূজার দিন রাত্িতে আহ্ছষ্টানিক ভাবে "চুরি {করিয়া থাকে ।৯ 
এই ‘চোরখেলা' মেছ উপজাতিদের মধ্যেও দেখা যায় ।২ 

জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলের চোরেরা দুর্গা-পৃজার 
পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন অর্থাৎ মহালয়ার দিন কোনো! গৃহন্থের বাড়ী হইতে 
কিছু চুরি করিয়া আনিয়া দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন তাহা গৃহস্থের অগোচরে 
রাখিয়া আসে। এ বিষয়ে ॥৫-সংখ্যক গানটি ভ্রষ্টব্য । 

দীপান্বিতা-'সমাবস্তার দিন পেশাদার চোরের এই আঙ্রঠানিক চুরির 
কথা স্মরণ করিয়াই একটি চোর-চুদ্রীর গানে গাওয়া হইয়াছে : “আমাসী 
পরবে রে, চোরের উধোপতি ( উৎপত্তি) রে"- সং৭১ক। বলা আনস্ঠুক, 
এই গানটি চোর-চুদ্রীর একটি ন্ানথষ্টানিক গান এবং এই গানটি চোর-চুক্গী 
গানের উদ্বোধন সঙ্গীত । 

এই পটভূমিকায়, ধূপগুড়ির উক্ত 'আচারটিকে ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। 
কল্পনা করা হয়, চোর যেন গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, 
গৃহস্থের শুভাকাজ্ঞী বালকবৃন্দ চীৎকার করিয়া তাই তাহাকে সজাগ করিয়া 
দিতেছে এবং সেই কাজটুকুর বদলে তাহার গৃহঙ্ধারে পুরস্কার স্বরূপ চাউল- 
পয়সা-মিষ্টান্স চাহিতে আলিয়াছে । 

কালীপুজার দিন চুরি করিতে পারিলে সঙ্গৎসর চৌর্ধবৃত্তির মাধ্যমে 
প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম হয়_-এই লোকবিশ্বাসটুকুকেই ভিত্তি করিয়া 
চোর-চুন্লীর গানের জন্ম হইয়াছে। আনিকার দিনে আহ্রষ্ঠানিক ভাবে 
কোনো পেশাদার চোর কালীপুজার দিন চুরি করুক, বা নাই করুক, 
তাহাতে কিছুই যায় আসে না,__কিন্ত সেই চোরের দাম্পত্য ও গাহস্থা 
জীবনের স্থখ-দঃখের কাহিনী চোর চুঙ্গীর অসংখ্য গানে অব্যাহত ধারায় 
খ্যাপিত হুইয়া আসিতেছে। এই ভাবে, একটি লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি 
করিয়া, আহ্থঠানিকতার আবরণে, একটি অশ্লাঘনীয় বৃত্তির নায়ক-নায়িকা 
দারা একটি ভুভাগের একটি বিশেষ সাহিত্য-ধারার স্থষ্ট হইয়াছে ॥ 

১. নর্থ ইত্য়ান্‌ নোটস্‌ এও করারিস্‌, জুল, ১৮৯৭, «ন খতু, পৃ. ৪) 

২ ভিষ্ট্ট হাশুবুকস্‌ ১৯১) : জলপাইগুড়ি, পরিশিষ্ট : ডি. এইচ. ই. সাগরের রিপোর্ট, 
১৮৯৫ হী 
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1৩ 

স্থলভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, চোরচুদ্রীর গানের বিষয় দুই 
ভাগে বিভক্ত । ইহার একভাগে রহিশ্নাছে, চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা 
রাখিয়া চোর ও চোরনীর দাম্পত্য ও গার্হস্তা জীবনের কাহিনী । অপর 
ভাগে রহিয়াছে, চোর ও চোরনীর নিরপেক্ষ দর্শবন্ধপে সমাজ-পর্ধালোচনা । 
গ্রামের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, নৈতিক অবস্থার তৎকালীন পরিস্থিতি, 
নিকট অতীতে ঘটিয়া-যাওয়া প্রেম-ঘটিত কলঙ্ক-কাহিনী, লৈসগিক ও 
রাজনৈতিক ঘটনা ও দূর্ঘটনা (যেমন, ঝড়, বস্তা, ছুতিক্ষ, ভোট, কণ্ট্যোল 
প্রথা, নয়াপদ্বসাপ্রবর্তন ইত্যাদি) প্রভৃতির নিভর্শক বিবরণী ও সমালোচনা 
এই শ্রেণীর গালের বিষয়। বস্তু, এই শ্রেণীর চোর-চুদ্গীর গান পড়িয়া 
মনে হয়, চোর ও চোরলী যেন কোনো আদিম গণতান্ত্রিক সমাজের নর- 
নারীর প্রতিনিধি; এবং একটি হষ্ঠটালকে উপলক্ষ রাখিয়া, নিজেদের 
মধ্যে আলাপ করিয়া, এক বছরের সামাজিক, নৈতিক, বাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক ও ইনসগিক খটনাবলীর *সালতামামী' করিতেছে। 'এই 
শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে কোথাও চৌধরত্তিকে রাখা' হয় নাই। চৌর্ধ 
বৃত্তির সহিত এই শ্রেণীর গানের কোনো প্রকার যোগ লাই বলিয়া এই শ্রেণীর 
গানগুলিকে বর্তমান সন্কলনে চোর-চুন্রীর গানের দ্বিতীয় পর্ধায়দ্ূপে বিশেষিত 
করা হইয়াছে । 

চৌধগ্রত্তির সহিত কোনো প্রকার যোগ নাই অথচ কালী পূজার সময় 
চোর-চু্রীর সংলাপের মধ্যে বিবিধ সামগ্রিক ঘটনার প্রক্ষেপ কেন, স্বভাবতই 
সে প্রশ্ন উঠিতে পারে । 

কেহ কেহ জ্যোতির্গপিতের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
কাতিকী অমাবস্যার দিন একদা রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত। 

কাতিকী অমাবস্যার দিন সক্ধ্যাবেলায় “ছায়াপথ দেখা যায়। 
এই ছায়াপখেই পিতৃপুরুষগণ যমলোক হইতে বিষ্ণুলোকে যাইয়া 
খাকেন, এইকূপ বিশ্বাস প্রাচীনেরা করিতেন। দেবধানের জন্য যেরূপ 
__ উত্তৱায়ণের প্রস্বোজন, পিতৃষানের জন্য তাহা হইলে দক্ষিণায়নের প্রয়োজন । 

যি, কাতিক-অমাবস্তার ছায়াপথকে পিরুপুকুষের বিফুলোকে যাইবার “পথা 

-.. ববিষ্বা কমলা করা হয়, তবে কাতিকী অমাবন্তার ছায়াপথই দক্ষিণায়নের 
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নির্দেশক, এইরূপ কল্পনা করা চলে।  কাতিকী যাবস্তার দিনই থে 
নববর্ষ হইত, তাহার*রপ্রমাণ এখনও মিলে। এখন পর্যন্ত গুল্ণাট ও 
অহারাষ্ট্রে দীপালীর দিন নববর্ষ ধরা হয়। বোদ্বাইতে এই দিনই “হালখাতা* 
হইয়া থাকে। বাকুড়া জেলার নিরশ্রেণীর লোকেরা এইদিননববস্ত্রপরিধান করেন 
এবং নতুন ধানের অন্প পিতৃপুরুষকে লিবেদন করেন । ইহাও নববর্ষের অনুষ্ঠান । 

"খগুবেদে ও মহাভারতে সুপর্ণ উপাখ্যান অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। 
একদা গান্ধব্গণ সোমকে লুকাইয়া বরাৰ্িয়াছিল। দেবগণের অনুরোধে 
গায়ত্রী শ্বেন পক্ষীর কূপ ধারণ করিত্বা গান্ধর্দের নিকট হইতে লোন 
আনাগ্নন করিতে গিশ়াছ্ছিলেন।---সোম চন্দ্র । গন্ধর্বেরা সোমকে লুকাইয়া 
বাখিয়াছিল, অর্থাৎ সেদিন চক্র অদৃশ্ু হইয়াছিলেন, 'অমাবপ্যা হইয়াছিল। 
শ্বেন পক্ষীর সোম আনায়ন প্ররুতপক্ষে বৃরি আনায়ন। উপাখ্যানটির 
ফলিতার্থ এই যে, এক অমাবস্তায় শ্রবণ নক্ষত্র ও ধনুরাশিকে সন্ধ্যাকালে 
মধ্য গগনে দেখিয়া বর্ধান্ধতুর আগমন অস্থমিত হইত এবং সেদিন নবরর্ ধরা 
হইত। কাতিকী অমাবস্যাতেই এইরূপ যোগ সম্ভবপর ।"> 

এই প্রসঙ্গে মালদহের গন্ভীরা গান এবং চড়ক পুজার শিবের গাজনের 
কথাও মনে আসে। ৩১০ চৈত্র চড়ক পূজা হইয়৷ খাকে। এই “চড়ক' 
কালচক্রের প্রতীক । একটি বৎসর শেষ হইয়া গেল, অপর একটি বৎসর 
সআাসিতেছে। বৎসরের এই শেষ দিনের উৎসবে তাই দেখা যার, বৎসরের 
উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ঘটনাবলী এই সময়ে গীত গানের বিষয় । এই কারণে 
গন্তীরা গানের মধ্যে শিবকে সম্মুখে রাখিয়া! তাহাকে বৎসরের নানান ঘটনা 
শোনানো হইয়া খাকে। 

এখন, যদি কাতিকী অমাবস্যার দিনকে বহু প্রাচীন এক অয়ন-দিল 
বলিত! কল্পনা করিয়া নেওয়া যায়, তবে চোর-চুশ্রীর গানের মধ কেন 
বৎসরের বিবিধ ঘটনাবলী স্থান পাইল, তাহার একটী কারণ বোঝা যায়। 
বৎসরের একটি বিশিষ্ট দিনে আদিম গণতান্িক সমাজের দুই প্রতিনিধি 
নিজেদের স'লাপের মধ্য দিয়া গত বৎসরের দটনা-বিবরণী জনগণের সন্মুখে 

_ হন উপস্থাপিত করিতেছে ॥ 


চল্রীহখন্ৰন্ সরকার : প্রবাসী : নাব, ১৬২) 
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চৌর্ববৃত্িকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত চোর-চুপ্নীর গানগুলি স্থন্দর ॥ 
জীবনের আনন্দ-বেদনা, সরস উষরতা, নিনিরীক্ষ্য কোমলতা, স্বিদ্ধ কারুণা, 
চিরতুর্লভ প্রেম, অপ্রাপণীয় সুখ, মর্মান্তিক বিরহ,__ সবই এই গানগুলির হরে 
ও শব্দে চিত্রিত হইয়াছে। 

চোরনী কছিতেছে, ওগো চোর, ছুর্গা পূজা আসিয়া পড়িল, এইবার 
আমাকে চহ্দরহার গড়াইস্কা দিতে হইবে । - আমাকে শাড়ী দাও নাই, গহনা 
দাও নাই, এই দেখ. সধবা হইয়াও আমাকে বিধবার মতো দেখাইতেছে 
(সং ৭৩) । চোর বলে, এবার যেরূপ আকাল পড়িয়াছে, তাহাতে চন্দ্রহার 
গড়াইয়া দিতে পারিব না। তোমার অন্ত কি চুরি করিতে বাহির হুইব 
(সং 1৪)? 

কিন্ত, চোর আজ চুরি করিতে যাইতেছে। চোরনী বলে, আজ চুরি 
করিতে যাইয়ো না, আজ চারিদিকে প্রদীপ জলিতেছে, তোমাকে সবাই 
দেখিয়া ফেলিবে। অস্ত্র-শব্ত্র রাখিয়া দিয়া যাও শুইয়া থাকো (সং ৭৫) 
ক্তারপর বলে, আমি নববধূ, (কমন করিয়া রাত্রে একা থাকিব ( সং ৭৬) । 
তুমি চুরি করো, আমাকে সকলে তাই ‘চোরনী’ বলে। তোমাকে 
"আব্ব চুরি করিতে হইবে না, আমি ধান ভানিব, তুমি ব্যবসা! কর (সং ৭৮ক)। 
তেমন স্থযোগ না পাইলে আজ চুরি করিয়ো না, ফিরিয়া আসিয়ো, ধরা পড়িলে 
তোমাকে সবাই প্রহার করিবে (সং ৭৬খ )) 

আবার কখনো চোবলীকে অন্যরুপে দেখি । চোরের দারিজ্র্য দেখিয়া 
তাহার কোনো মমতা জাগে নাই । সে বড় ঘরের মেরে, বাপের বাড়ীতে 
অনেক শাড়ী, অনেক গহনা পরিয়াছে; কিন্ত, ঘটক-‘মড়া'-র জন্য 
"তাহাকে চোরের বাড়ীতে আসিয়া এক কাপড়ে দিন কাটাইতে হইতেছে 
(সং ৭৭)। চোরের হাতে বিবাহ দিবার জন্য সে পিতামাতাকে দোষারোপ 
করে (সৎ ৭৭ক )। চোরকে চুরি করিবার জন্য সক্রোধ প্ররোচনা দিয়া 
বলে, ওগো চোর, চুরি করিতে যাও। ওই দেখ, যাহারা চুরি করে, 
তাহাদের বউ কতো ভালো শাড়ী-গন্ভলা পরিয়াছে। আমার স্বান করিয়া 
কাপড় ভিজাইলে সন্ত কাপড় নাই যে পরি (সং ৭এখ)। তালির উপর 
মন হইয়াছে যে শেলাই কৰিবাৱও জাত্গ৷ লাই (সং ১৭ )। 
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চোবনীর কথায় চোর সেদিন যাইয়া কতকগুলি তুচ্ছ জিনিষ চুক্তি 
করিয়। আনিল। দেখিয়া চোরনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এসব কেন চুরি 
করিয়াছ। ধান চুরি করিয়া আন নাই কেন। এই দেখ, কাল হইতে 
আমি কিছুই খাই নাই, ঘরে, যাহা ছিল তাহা ছেলেদের খাওয়াইয়াছি, 
(সং৭৮)। মাঝে মাঝে চোরনীর মধ্য হইতে সশ্মেহমন্্রী জননী বাহির 
হইয়া আসে। অর্থাভাবে চোর তাহার ছেলেদের শীত কাটাইবার জন্য কিছু 
কিনিয়া দিতে পারে নাই । চোবনী তাই কহে, ওগো চোর, আজ একটি 
কঙ্ছল চুরি করিয়া আনিযো ( 7৮ক )। 

চোরনীর নিষেধ সত্বেও চোর গির্নাছে চুরি করিতে । বাহিরে বৃষ্টি 
পড়িতেছে। ভাঙ্গা ঘরে ছেলে কোলে লইয়া পতিপ্রাণা চোরনী তাহাই 
চিন্তা করিতেছে (সং৮*)। সারারাজ্রি জাগিয়া ভোর হইয়া আসিল, 
তবু চোর আসিল না। চোরনী তখন শাশুড়ীকে কহিতেছে, মা, চোর 
বুঝি আছ ধর! পড়িয়াছে ( সং ৮১)। চোরের জন্য ভাত-তরকারি রাখিয়া 
রাখিয়াছিলাম, চোর তাহা আসিয়া খাইল না। বুঝি চোর সত্যই আজ ধরা 
পড়িয়াছে (সং ৮১ক)। 

চোর সত্যই আজ ধরা পড়িয়াছে। করুণকঠে চোর তখন গায়, 
সকলেই আমাকে আজ প্রহার করিতেছে (লং ৮২)। চোরনীকে উদ্দেশ 
করিয়া বলে, চোরনী, কিছু টাকা জোগাড় করিয়া বড়ো উকিল দিয়া 
মোকদ্দমা করিয়ো (সং ৮২ক)। খানায় যাইবার সময় বলে, চোরনী, 
বিধির ঘটনায় আমি আজ ধর! পড়িলাম। আমার জন্য কিছু চিন্তা 
করিয়ো না, ছেলে দুইটিকে মানুষ করিয়ো ( সং ৮৩ক)। গোলাভরা ধান, 
গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভর। মাছ রহিল-_খাইয়্ো € সং ৮৩খ )। 

কিন্তু, চোরনী কিছুতেই চোরকে ছাড়িয়া দিতে চায় না। সিপাইয়ের 
নিকট অনেক মিনতি করিত্বা বলে, ওগো সিপাই, চোরের বদলে আমাকেই 
জেলে লইয়া যাও ৷ তারপর কলে, তুমি আমার দেহ ভোগ করিয়া তাহার 
বদলে চোরকে ছাড়িয়া দাও। শেষে বলে, আমি পথের উপর শুইয়া! থাকিব, 
দেখি তুষি কেমন করিয়া ডিঙাইয়া যাও (সং ৮৫ )। 

শেষ পর্যন্ত চোরকে জেলেই যাইতে হয়। জেলে গিয়া জেলের বীত্তিনীতি 
ও অত্যাচারের কাহিনী চোর গাহিক্কা যায় (সং ৮৬)। স্বল্প মেয়াদী জেল 
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১১৪ শরান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হইলে, জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া চোরনীর নিকট তাহার সরস বর্ণনা 
-করিয়া থাকে । 

চোরের দীর্ঘ মেয়াদী জেল হইল। সেখানে সে অত্যাচার সহিতে লা 
পারিয়া মন্দিল। চো'নী সে সংবাদ পাইয়া গায়, ওগো, জানি না, কি অহখে 
তুমি মরিলে, শেষ সময়ে তুমি জল চাহিয়াছিলে কি না, গায়ের উপর কম্বল 
ছিল কি ন! (সং ৮৭)। আমার সব সাধ-সআহলাদ আজ শেব হইয়া গেল 
(সং৮৭ ক)। 

উল্টা দিক আছে। চোর জেলে গিয়াছে, এদিকে দুইটা সন্তান ও বৃদ্ধা 
শাশুড়ীকে লইয়া চোরনী মহাবিপদে পড়িল । অধান্ত খাইয়া শাশুড়ী তাহার 
মন্বিল। দৈহিক ও মানসিক কষ্টে চোৱনীর দেহও ভাঙিয়া পড়িতেছে। 
চোরের উপর্ব আর তাহার আস্থা নাই। অবশেষে, একদিন পেটের দায়ে 
একটি সন্তান কোলে লইয়া চোরনী নতুন স্বামীর ঘর করিতে গেল (সং ৮৯ )। 

ততোদিনে চোর খালাস পাইয়াছে। জায়া, জননী ও সন্তানদের মৃখ 
কল্পনা করিয়া পথে সে গান গাহিতেছে। মাঝ পথেই সে নানান অমঙ্গলের 
চিহ্ন দেখিয়া বাড়ীতে আসিয়া দেখে, কেহ নাই। তাহার ভিটায়/ ছাগল 
চরিতেছে, ভাঙ্গাচালের উপর বসিয়া! ঘুঘু ভাকিতেছে ( সং ৮৬৮ ক )। 

দাম্পত্য প্রেমের করুণ সুখের চিত্রও 'দাছে । বিধির বিধানে চোরনী আজ 
মরিয়াছে। আজ একা ঘরে বিপত্রীক চোর ভাবে: ওগো চোরনী, আমি 
যখন চুরি করিতে যাইতাম, তুমি তখন বাতি জাগিতে, জাগিয়। জাগিয়। 
আপনহাতে চাদোয়া তৈরি করিয়াছিলে। আজ তুমি নাই, সেই চাদোয়া 
ঘরের সিলিডে টাঙানো রহিয়াছে, বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। আজ এখন যদি 
চুরি করিতে বাহির হই, কেহ আমাকে লিছু ডাকিয়া চুরি করিতে নিষেধ 
করিবে না (সং ৯১)। 

সারা জীবন চুরি করিবার পর চোরের মনে অন্থতাপ জাগে। সে 

চৌরধবৃত্ধি ছাড়িয়া দিয়া ভালো মান্য হইতে চেষ্টা করে (সং ৯২ক, »২খ )। 

সমগ্রভাবে চোব-চু্গীর গানকে খিনিই লক্ষ করিবেন, তিনিই উহার মধো 
জীবনকে পূর্ণকপে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন। চৌর্বৃত্ধিকে পটতূমিকা 
ব্বাখিয়া দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনে যতো প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে 
পারে, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোককবিরা তাহার কোনোটাকেই বাদ দেন লাই । 
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চোর-্চু্গী ১১৫ 
জীবনের এই পূর্ণতাই চোর-চুদ্রীর গানের এক বিশিষ্ট সম্পদ । এই দাম্পত্য 
জীবনের আলো এবং অন্ধকারের দিক এমন সহ্ৃদরতা, সরলতা ও নিষ্ঠা লইয়া 
রচিত ও গীত হয় যে, চৌর্ধবৃত্তি যে একটি অগ্নাথনীয় বৃত্তি, তাহা সামস্ষিক 
ভাবে ভুলিস্া যাইতে হয । বস্তুত গানগুলির মধ্য দিয়া দাম্পত্য জীবনের 
যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে, এক চোর-দস্পতির জীবন অপেক্ষা অঙ্ন- 
সংস্থানহীন এক চাষী-দস্পতির চিত্রই যেন উচ্ছল হইয়া কুটিয়াছে। চোরনী 
যখন একা ঘরে থাকিয়া রাত্রি জাগে অথবা চোর যখন পত্রীবিরহে কাতর 
হইয়া শ্রাবণ রাততিতে মৃত স্ত্রীর নিষেধের কথা স্মরণ করে, তখন চৌধৃত্ির 
"অযশব্কর আবরণ খুলিয়া তাহাদের মধ্য হইতে পুরাতন ও চিরন্তন মানুষ, 
বাহির হইয়া আলে ॥ 
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সাহিত্য-সম্পদের দিক হইতে বিচার করিলে, চোর-চন্রীর দ্বিতীয় 
পৰ্য্যায়ের গানগুলিকে সেই তুলনায় অনেক হীন বলিয়া মনে হুইবে । 

অবস্থা, এই সকল গানের বিৰয়টিই এমনতবো যে, তাহাতে চিরস্তুন মান্থষকে 
স্পর্শ করিবার উপাদানই তেমন নাই । এই ধরণের গানগুলি একাস্তডাৱে 
“মরগ্ুমী',_'ওমধি' বলিলেও চলে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্তাই 
এগুলি রচিত হইয়া থাকে, আরও ইহাদের বেশি নত্ব। কেননা, প্রতি 
বৎপরই নৃতন নূতন সামাজিক, ইনসগিক, রাজনৈতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা 
ঘটিয়াই থাকে এবং নৃতন ঘটনা দৃষ্টিকে সবখাি কাড়িয়া লইবার জন্ম পুরাতন 
ঘটনা লইয়া রচা গান মানুষকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে না। 

এই ধরণের গানগুলি অধিকাংশই কলক্ষময় সামাজিক কাহিনী, ধ্বৎংস- 

ধর্ম নৈসগিক ঘটনা কিংবা উল্লেখযোগ্য রাজনৈত্তিক ব্যাপার লইয়া রচিত 
হয়। সামাজিক ছুনাঁতি-ঘটিত গানে গায়ক ও রচয়িতা সমালোচনার নামে 
ক্ষ তিরস্কার, অশোভন উক্তি, স্থল অঙ্গ-ভঙ্গি এবং শন্তা! রচনা দিয়া কৃতিত্ব 
প্রকাশের চেষ্ট। করিয়! থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, সামাজিক কলঙ্ক- 
কাহিনীর পর্যাপ্ত উপাদান নিজ গ্রাম হইতে সন্তোষজনক পরিমাণে না পাইয়া 
হয় এক বছরের বার্সি গানই গাওয়া হইতেছে কিংবা গ্রামান্তরের কোনো 
ঘটনাকেই ফলাও করিরা গাওয়া হইতেছে। ॥ 
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দূরবর্তী কোনো গ্রামের সামাজিক কলন্ধ-কাহিনীর কাঠামো আমদানী 
করিফা যে গান বচা হয়, তাহার ঝাঁজ যেমন তীব্র, পরিচয়ের দূরত্ববশত- 
উদ্ভট আদিম কল্পনার দৌরাষ্মাও তেমনি মারাস্মক রূপ ধারণ করিয়া খাকে। 
নৈসগিক ঘটনা ও দুৰ্ণটনাকে ভিত্তি করিয়া রচিত গানগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই খতিয়ানের তালিকা হইয়া দাড়ায় এবং শ্ব-সংখ্যক করুণ ও হাস্য- 
ব্রসাস্মক ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে যুগধর্ম ও নিয়তির দোহাই পাড়া হয়। 
রাজনৈতিক ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির অভাবেই হোক বা স্থুল 
গ্রাম্য-দৃ্টীর জন্যই হোক, কিংবা নির্বোধ সরলতার জন্তই হোক, বিক্কৃত 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে অতি নিন্দন বা অতি কীর্তন করিয়া উহার শ্বরূপটিকে 
পাণ্টাইয়। দেওয়া হয়। 
বর্তমান সংগ্রনহর 2৩ হইতে »৬ক-সংখ্যক গানগুলি ঝড় ও বন্যাকে ডিত্তি 
করিয়া রচিত। তিস্তার বন্যা জনগণের জীবনকে কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়া 
কেমন ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার নিদর্শন এই সকল গান হুইতে 
মিলিবে । ইউনিয়ন বোর্ডের এক অভিনব আইন প্রবর্তিত হওয়ায় জনৈক 
নির্দোষ ব্যক্তি কেমন করিয়া জেলে গিয়াছিল, তাহা কথিত হইস্মাছে একটি 
গানে (সং৯৭)। ঘোর কলিকালে উপযুক্ত পুত্র পিতাকে প্রতিপালন করে 
না-_এই পুত্রকে নিন্দা করিয়া একটি গান বচা হইয়াছে (সং ৯৮ )। 
ইহা ছাড়া, নতুন পয়সার প্রবর্তন, কণ্টেল প্রথার তিরোধান, দেশ 
বিভাগ, সা.ম্প্রবায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানান ব্যাপার লইয়া! গান রচিত হইয়া 
থাকে। বিশেষত্বহীন বলিয়া এই সকল গান বেশি সঙ্কলিত হয় নাই ॥ 
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চোর-চুঙ্রীর গানের মধ্যে ক্রম বিবর্তনের একটি ধার! লক্ষ করিতে পারা 
যায়। ইহাবই ফলে, চোর-চুন্সীর গানের মধ্যে তৃতীয় একটি পর্যায় স্থষ্ট 
হইয়াছে । x 
এই তৃতীয় পর্যায়ের চোর-চুদ্রীর গানে ‘চোর’ ও ‘চু্গী' আর লৌকিক 
জগতের সাধারণ গৃহস্থ দাই। ‘চোর'. তখন লীলারসিক শ্রীকফ*, এবং “চুন” 
তখন লীলাময়ী রাধা । দৃষ্টান্ত স্থলে বর্তমান সঙ্কলনের ৭১ ও ৯৯-সংখ্যক 
গান দুইটির নাম উল্লেখ করিতে পারা যার । 








ভি 
ভোর-ছৃঙ্গী ১১৪ 

+১-সংখ্যক গানের চোর চক্রধারী'। এই চোর ‘চোরের শিরোষণি' 
এবং তাহার “ুঙ্গী' “রাধা বিলোদিনী'। এই চোরের চৌর্ধবৃতিও অলৌকিক 
ভাবজগতের ॥ এই চোর “দিনে ছুপুরে ডাকাতি' করেল অর্থাৎ ভক্রজনের 
অগোচরে তাহার মন হরণ করিয়া লন। ইনি যে প্ৃহস্থের গৃহে প্রবেশ 
করেন, সে-ই ‘কান।' হইরা যার, অর্থাৎ প্রেষ-ভক্তির দ্বার! লৌকিক জগতের 
সকল তুচ্ছতা খুচিয়া যায় । 

=>"সংখ্যক গানে বাঘাকুফের যুগল মিলনের কথা বলা হইয়াছে। ভক্ত 
ভ্রীনিত্যানন্দের মানসলোকে চোর ও চুন্রীক্ষপী রাধারুষ্ের অবিচ্ছেগ্য ঘুগলসত্তা 
অনুক্ষণ লীলা করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সেই অলৌকিক যুগল লীলার 
ভাবোন্মাদনায় নিত্যানন্দ পাগল হইয়া গিয়াছেন,_এই কথাই লৌকিক কয়েকটি 
উপমার সাহাযো গানটিতে ব্যক্ত হইয়াছে । 

বলাই বাহুল্য, চোর-চুদ্রীর এই পর্যায়ের গান সংখ্যাতে স্বল্প। ইহা 
ভাবুক ও ভক্তগণ কতৃক সচেতন মনে রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম নিখিল 
বঙ্গকে কিভাবে মাতাইয়াছে, এই গানগুলি তাহার হুন্দর নিদর্শন বটে, কিন্ত 
ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, লৌকিক চোর-চুদ্রী গানের উদ্দাম 
প্রাণধারা বৈষ্ণবতার আবরণে শ্তন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবুও রচনার দিক দিয়া 
দেখিলে এই পর্যায়ের গানের একটি বিশেষত্ব কবস্াই আছে। লৌকিক অষ্ঠান 
ও লৌকিক চোর এবং চোরনী অলৌকিক চোর এবং চোরনী হইয়া! উঠিয়াছে 
“যেখানে, সেখানেই এই পর্যায়ের গানের একটি বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে ॥ 
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চোর-চুগ্নীর গানের প্রেরণা আহষ্টানিক কিন্তু ইহার আবেদন মানবিকতায় 
পূর্ণ। আহুষ্টানিক সাহিত্যের মারাস্মক পরিণতি উহার ক্লাস্তিদায়ক এক- 
েয়েমিতে এবং বৈচিআহীন শুক রচনা-ভঙ্গিমায়। চোর-চুন্রীর গান তাহার 
সন্তোষজনক বাতিক্রম এবং ইহাই ইহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

চোব-চুক্সীর গান দলগত গান। কিন্তু, তবুও যে তাহার মধ্যে ব্যক্কি- 
ধমিতা লক্ষ করি ১১১17558748 
গান ইহাদের উক্তি ও প্রত্যুক্তি বলিয়া । 


১১৮ পরাস্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এই গানের নির্বোধ সারল্যও বিশেষভাবে উল্লেখ্য । চোরনী যখন চোরকে 
চুরি করিয়া শাড়ী-গয়না কিনিশ্বা দিতে বলে, তখন তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ নাই, 
কৌতুক নাই, বরং চোরের র্থাভাবের প্রতি এক গভীর মমতা প্রকাশ করা 
হয়। চোর ও চোরনীর স্বপা বৃত্তির প্রতি জল-মানসের অন্তরালে গভীর, 
সমবেদনা গোঁপনরূপে সঞ্চিত না খাকিত, তবে এতোখানি নিষ্ঠা, সরলতা ও. 
বিপুল উৎসাহ লইয়া চোর-চুন্গীর জীবন-পাচালী রচা হইত কি না, সন্দেহ 
আছে ॥ 











॥ নয়া-খোয়া ॥ 
৪১৪ 

মাঠে ধান পাকিয়া উঠিলে আহষ্টানিক ভাবে তাহা কাটিয়া আনিয়া 
শুভদিনে সেই ধানের অহন সবাই মুখে দেয় ॥ এই লবান্স-উৎ্সবকেই জলপাই- 
গুড়িতে “নয়-খোয়া" অর্থাৎ নতুন অহ খাওয়া বলা হয় । 

তাবৎ কুধক-সমাজে নবান্ন উৎসব একটি বিশিষ্ট উৎসবরূপে পরিগণিত 
হইয়া খাকে। যে ধান গাছের প্রথম রোপণটুকুও বিশেষ অহুষ্ঠান দ্বারা 
চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়, তাহারই অন্তিম শ্বর__অর্থাৎ ফপল কাটা ও সেই 
ফসলের জন্ধ গ্রহণ করাও যে অঙ্থঠান দ্বার! বিশেষিত করিয়া লওয়! হইবে, 
তাহা খুবই স্ব।ভাবিক । 

প্রথম ধান কাটিয়া কেমন করিয়া ঘরে আনা হয়, তাহা বলি। 

সাধারণত, পয়লা অগ্রহায়ণ আহুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম ধান কাটা হয় । প্রথম 
ধান কাটিবেন বাড়ীর গৃহিণী । সকাল বেলায় কুলায় বিবিধ মাঙ্গলিক ভ্রব্য 
লইয়া গৃহিণী ও অন্তাঙ্ক মেয়ের উলু দিতে দিতে ক্ষেতে যান। তারপর যেখানে 
প্রথম ধান পাকিয়াছে, সেখানে যাইয়া ধানের গোড়া বেশ করিয়া লেপিয়া- 
মূছিয়। ধূপ-দীপ জালিয়া দেয়! হয়। অনন্তর ধান গাছের গোড়া কলাপাতার 
অগ্রভাগ দিয়া সুড়িয়া ভান হাতে ধরিয়া বাম হাতে কাস্তে (কাচি দা) দিয়া 
গৃহিণী সেই ধান কাটিয়া কুলায় স্থাপন করেন এবং উলু দিয়া বাড়ী ফিরিয়া 
আসেন । ধানের গোছা কাটিবার সময় একটি ছড়া বলা হয়। “মেছেনী'-র 
আলোচনা প্রসঙ্গে ছড়াটি সঙ্চলিত করিয়াছি । 

তারপর আরম্ভ হয় ধান কাটা। প্রথম কিন্ডি ধান যাড়া হইয়া গেলে 
নবান্ের দিন খার্ধ হইয়া খাকে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের ৮ তারিখে 
নবান্নের প্রথম তিখি পড়ে। কেহ কেহ এই মাসের শুরুপক্ষের একাদশীর 
দিনও নবান্ন খাইয়া থাকে । 

নবান্নের জন্য যে ধান দিয়া চাউল প্রস্তুত করা হইবে, তাহা লইয়াও একটি 
পারিবারিক আচার পালিত হইয়া খাকে। কিছু পরিমাণ ধান, যাহা দিয়া 
নবান্ন হইবে, তাহা অঙ্গনের মাঝখানের একটি লেপ! জায়গায় স্থাপন করা 

হয় খান্যদ্ুপের ছুই পাশে ধূশ-দীপ জ্দালাইক়া গৃহিনী প্রণাম করেন। কিছু 
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আ-ঙগাড়া ধান লইয়া দুইটি ছোটে। ছোটো ভার বাধা হয়, তারপর একটি লাঠির 
ছুই প্রান্তে সেই তুইটিকে কঝুলাইয়া দেওয়া হর। এইটি সেই ধান্যত্ুপের উপর 
রাখা হয় । শুদ্ধ মনে গৃহিণী সেই খান্ত-্তুপকে প্রণাম করিবার পর বাড়ীর 
একটি ছেলে ও মেয়ে (সাধারণত শিশু ও বালক-বালিকা)কে সেই কল্পিত 
বাষ্চটি কাধে লইয়া ধান্ত-্ুপকে পাচ বা সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে বলা হয়। 
এই ‘ভার’-টিকে বলে ‘বুড়া-বুড়ীর ভার’ । প্রদক্ষিণ করা সান্দ হইলে গৃহিণী 
সকলের গায়ে জল ছিটাইয়া দেন। এই ধানের ভার ছুইটিকে তারপর ঘরের 
সন্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হয়। 
ইহার পর সেই ধান গোলায় তোলা হয়॥ গোলায় ধান রাধিবার প্রথা 
এই : গৃহিণী কুলায় ভরিয়া মাথায় করিরা সেই ধান লইয়া আসিয়া! গোলা 
ঘরের দরজার সম্মুখে দাড়াইবেন। তিনি গোলা ঘরের দিকে পেছন ফিরিয়া 
থাকিবেন। কেহ একজন এই সময়ে ঘরের চালে জল ঢালিয়া দিবে। এই 
জলে ভিজিয়া, গোলা৷ ঘরের ছবিকে পিছন ফিরিয়া, গৃহিণী সেই কুলার ধান 
গোলায় ঢালিয়া দিবেন। তারপন্ব গোলা হইতে ধান লইয়| নবান্নের জন্য ধান 
ভানা হইবে । 
নবান্নের দিন সম্পন্ন গৃহস্থেরা পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিয়! থাকে। 
পুরোহিত ডাকিয়া অঙ্ন র'াদিয়া অঙ্গনের তুলপীতলায় মৃতদের প্রতি তাহা 
নিবেদন করা হয়। যিনি অঙ্ন উৎসর্গ করেন, তিনি উপবাসী খাকেন। কলার 
বাকলে বা পাতায় পিণ্ডাকারে অগ্ন ও অন্যান্য খাগ্য-সামগ্রী নিবেদিত হইয়া 
খাকে। পরে সেই উৎসগর্ণরৃত অঙ্গ নদী বা জলাশয়ে ভাসাইয়া দিয়া আস! 
হয়। 
এই দিন গৃহ-দেবতা, গ্রাম-দেবতা, ন্মপদেবতা ও উপদেবতারাও পূজা পাইয়া 
খাকেন। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুত মানত-পুজাগুলিও এই প্রসঙ্গে 
সারিয়া ফেল হয় । 
নবায়ের দিল পাড়া সের বাওয়াইলে পির তুষ্ট হন, এইরূপ বিশ্বাস 
থাকায়, এই দিন পাড়া-পড়শীরাও গৃহস্থের ঘরে নিমস্তিত হইয়া থাকে « 
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নবায়ের সময় গান গাহিবার প্রথা আজিকার দিলে তেমন আর নাই । 








নয়া-খোয়া ১৯১, 
সম্পন্ন গৃহস্থেরা কীর্তনীয়া আনিয়া “তুক্ষা', “মনঃশিক্ষা*, ‘দেহতব’ ইত্যাদি গান 
শুনিয়া থাকেন । মেয়েলী গান গাহিবার রেওয়াজ কেন যে কমিয়। আসিতেছে, 
তাহা সহজে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এতো বড়ো একটা স্মরণীয় 
উত্সবে গান গাহিষার স্থযোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মেয়েরা আধুনিক যুগে প্রায় 
ছাড়িঘ্াই দিয়াছে বলা চলে ॥ 

সঙ্কলিত নবান্গ-সীতিগুলিকে ভইভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে রহিয়াছে 
নবার্দের অহঠান-পরিচন়। পপর ভাগে আছে, নবান্ন উৎসবকে ভিত্তি 
করিয়া নর-নারীর মনের আলন্দ-বেদনার কথা। 

১**-সংখ্যক গানখানি হইতে জানিতেছি, ‘আগোণ মাসের' “আট 
তারিখে" 'নয়া-খোয়া" হইবে, জনৈক কুষক তাই সহযোগী লই খান/কাটিতে 
শুরু করিয়াছে। নবাত্রের সময় পিতৃ-পুর্ষের শ্রাদ্ধ করা হুইবে, তাই তাহার 
বউদিকে দুয়ার লেপা-মোছা করিতে কহিতেছে। ১*২ক-সংখাক গান হইতে 
জানা যায়, পিতৃ-পুরুষের শ্রান্ধের জন্য ( ইহাকে 'কইলাগত.”, কল্তাগোত্র--বলা 
হয় ), অনেক কলা এবং বিবিধ উপচার ক্রত্ন করা হইয়াছে । ১৯৩-সংখ্যক 
গানে পাই, নবাত্নের পিণ্ড উৎসর্গ করিবার জন্য পুরোহিত আলিয়া কলার 
বাকল কাটিতেছে, এদিকে লবান্সের জন্য ‘আলোয়া ধান’ (সর্থাৎ আতপ 
চাল) ভানা হইতেছে । 

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই আহ্বষ্টানিক গানগুলির মধ্যেও নর-নারীর 
চিরস্তন ছুঃখ-ব্যখার কথা প্রকাশ্যভাবে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে । যেমন, 
১০২-সংখ্যক গানে দেখি, নবান্গ উপলক্ষে নিমত্বণ খাইতে-আসা জনৈকা নারীর 
প্রতি অবিবাহিতা যুবকের আকর্ষণ ; কিংবা, ১*২ক-সংখ্যক গানে পাই, কলার 
বাকল কাটিতেছে যে পুরোহিত, (সে-ও চোখ ঝাকাইয়া, খান ভানিতেছে যে 
নারী, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে । গানখানির মধ্যে অধিকারীর এই 
দৌর্বল্য সেই নারী বেশ গর্বের সহিত প্রকাশ করিয়া আপনার সচেতন 
যৌবনের প্রতি আপনিই যেন অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে । আন্ম্টানিক গানকে 
এইভাবে লৌকিক আনন্দ-ব্যখা প্রকাশের আধারকুপে ব্যবহার করিবার মধ্যে 
একটি বিশেষ সমাজ-মানসের পরিচয় মিলে | এই বিশেষত্ব অবস্ত সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের অন্যান্য আহুষ্ঠটানিক গানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লক্ষিত হইয়া 
খাকে। 





ভি 


১২২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


দ্বিতীয় ধারার নবাক্র-গীতিগুলি একাস্তভাবেই নবাহ্ন-উৎসবকে ভিত্তি 
করিয়! আনন্দ-বেদনার কথ্ধা লইয়া রচা । ১*১-সৎখাক্ গানখালি এই বিষয়ে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গানটিতে এক অবিবাহিত যুবক তাহার 
বউদিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে, ওগো বউদি, বাহাদের আ্রীপুত্র আছে, 
তাহারা কতো আনন্দ করিয়া নবান্ন করিতেছে । আমার বিবাহ হয় লাই, 
স্রী-পুত নাই, ‘স্বথখো নাই গে, স্থখ,খো নাই’ । অথচ, নতুন খাল বিক্রয়-করা 
টাক দিয়া দাদা অনায়াসেই আমার বিবাহ দিতে পান্ধিত ! 

নবাগ্ন যে কেবল উদর-পূতির নিশ্চিত আশ্বাস লইয়াই কুকের জীবনে 
আবিভূ্ত হয় না, অধিকন্ত তাহার ঘেহ-মনকেও যে সঙ্ধীবিত করিয়া 
তোলে, ইহ! হইতে তাহাও বুঝি । তাহার পর একটি সামাজিক রীতির 
পরিচয় আছে । এই মাজে পুরুষই কন্যাপপ দিয়া বিবাহ করিত খাকে। 
কল্যাপণের টাকা জোগাইতে না পাৰিয়া অনেকেই বতসবের যে 
কোনো সময়েই বিবাহ করিতে পারে না। নতুন ধান উঠিতেই, ধান বিক্রয়- 
করা টাকা দিয়া বিবাহ করিবার কথাট! তাই নবাদ্রের দিনই বিশেষভাবে মনে 
“পড়িয়া গিয়াছে । 

এই বেদনারই অপর একটি দিকের প্রকাশ হইয়াছে ১*৩-সংখ্যক গানে। 
উপরোক্ষ গালে যেমন অবিবাহিত যুবকের মনের বাখা প্রকাশিত হইয়াছে, 
এই গানে তেমনি বিধবার মনের দুঃখ বাক হইয়াছে। নবান্ন চাষীর জীবনে 
বৎসরের একটি বিশেষ দিন। অথচ, বিধবার নিকট এই বিশেষ দিন উহার 
সকল বিশেষত হারাইরাছে। *সোয়ামী বিলে" তাহার জীবন নিরানন্দময় 
হইস্ছা গিয্নাছে এবং আজ নবাত্ের দিন মনে হইতেছে, স্বামী বাচিয়া থাকিলে 
“এই অনুষ্ঠান আরো কতো স্থখের হইত ॥ 

নবাঙ্ন উপলক্ষে মেয়েলি বঙ্গ-তামাশার নিদর্শন রহিয়াছে ১৪-সংখ্যক 


“গানে ॥ 








॥ পুরুণা ॥ 

পৌষমাস- লক্ষ্মী মাস । নতুন খান, নতুন গুড়ের প্রাচুর্ থাকে বলিয়া 
এই মাস ভরিয়া, বিশেষত সংক্রান্ির দিন, পিঠা খাইবার প্রথা আছে। 

রাজবংশী সমাজে পৌষ সংক্রান্তির দিন একটি আচার পালিত হইরা থাকে। 
ধান কাটিয়া আনিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাহা ুপীরুত করিয়া! রাখা হয়। পৌষ 
“দোমাসি' অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন সেই ধানের পুজিকে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য 
দিয়া বরণ করা হয়। হলুদ রঙ দিয়া সুতো রঙ করিয়া সেই পুজিকে খরা 
হয়। এই অন্ষ্ঠানের দেবীকে বলা হয় “পীবলক্ত্ী'। 'পুবুপা" তাহারই অপর 
এৰং অধিকতর চলিত নাম ॥ 

পু'জিকে বরণ করিবার সময় একটি ছড়া বলাহস্ব। ছড়াটি “মেছেনী'-র 
আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধত করা হইয়াছে । 

ওই ছড়াটিরই দ্বিতীয় স্তবকে আছে: ‘পিঠা দিমো, মিঠা দিমো, দিমো 
দুধের ক্ষীর ' ধানের পুজিকে পূজা করিবার সময় এই দিন দুধ, পিঠা 
ইত্যাদি দেওয়া হয়। জড় খান্স-ুপকে তখন সচেতন ও সপ্রাণ পদার্থ বলিয়া 
মনে করা হুয়। 

পুযুণা-র গালের একটি অংশ হুইল এই পিঠা ভাজিবার গান। পিঠার 
জন্য ধান ভানা হইতেছে, চাউল গুঁড়া করা হইতেছে, খোলায় করিয়া তাহা 
ভাজা হইতেছে, ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া গাল গাওয়া হয়। স্কলিত পুযুখা 
তা গুঁড়া কৰিয়! তাহা দিয়া পিঠা ভাজিবার কথা বলা হইয়াছে 
(সং ১*৫)। 

তিন্তার পূর্ব দিকে, বিশেষত ধৃপগুড়ি খানায়, পুযুণার জন্য ধান সংগ্রহ 
করিবার অপর একটি আনন্দজনক প্রথা আছে । মাঠ হইতে পাকা ধান কাটিয়া 
লইয়। ইছুরেরা তাহা মাটির তলে লুকাইয়া রাখে । এই দিন কিশোর ও নব 
যুবকেরা তাই ক্ষেতে যাইয়া সকল গর্ভ খুঁডিয়া, সেই ধান বাহির করিয়া লইয়া 
আসে এবং তাহা দিয়াই পিঠা তৈরি করিত থাকে । দল বাছিয়া ধান সংগ্রহ 
ও ইতর মারার মধ্যে বেশ একটা আনন্দাহ্টানের এবং আদিমতার ইঙ্গিত 
মিলে। এই ্্টানের মূল কথা বোধ হয় এই; পুতুণা হইল পৌষলস্মীর 
মহুষ্ঠান॥ লক্ষ্মী অপচয় সহিতে পারেন না । তাই অন্ষ্টানকে উপলক্ষ করিয়া 
হারানো ধান ফিরাইয়া আনা হয় ॥ 





॥ হোলি ॥ 


৪১৪ 


হোলি” সেং হোলিকা ১ হিন্দী হোলী) উপলক্ষে গান গাছিবার এবং 
“বুড়ির দ্বর' পোড়াইবার প্রথা বহস্থানেই আছে। কিন্তু জলপাইগুড়ির 
হোলির গানের বিষয়ের ও উহার আচার-অহুষ্টানের বিশেষত্ব অন্যত্র লক্ষ 
করা যায় না। 

জলপাইগুড়ির হোলির গাল ছুই ভাগে বিভক্ত । ইহার একদিক আন্- 
ষ্টানিক* অপর দিক নিছক আনন্দের । আহ্ুষ্ঠানিক হোলি গানকে “ভেড়া 
ছোবার পান”, 'ঠারোয়। হোলি” বা 'ধুলিয়া রাজার গান’ বলা হয়। স্বতেো 
মুদ্ধিনীভবনের ফলে “ধুলিয়া” 'ঢুলিহা"রূপেও উচ্চারিত হয় । 

“ভেড়াছোবার' অস্থষ্টানের পরিচর এই ১ 

ফাস্তন পূণিমার নর্ণাৎ দোলের পুর দিন সন্ধ্যারাতে ‘ধুলিয়! রাজার" 
আসন পাতা হয়। কোনো ধাকাস্থানে গ্রামের সবাই মিলিয়। এই অঙ্গষ্ঠান 
করিয়া খাকে। একটি ডাল-পাত! সহ সগ্ কাটিত্বা-আনা বাশ গাছ মাটিতে 
স্থাপন করা হয় । অনস্তর উহার ডাল-পাতার সহিত খড়-বিচালি ইত্যাদি 
সহজদ্াহা পদার্থ বাধিয়। দিয়! পরিশেষে প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত উহাতে আগুন 
ধরাইয়া দেওয়। হয়। ইহাকেই বলে ‘ভেড়াছোবা' । জলপাইওড়ির উপভাষায় 
খছোবা" অর্থ ‘পোড়ানো’ । ‘ভেড়া’ শব্দের অর্থ মেষ । 

“ভেড়াছোবা’-র পর ধুলিয়ার আসন পাতা হয় । পুরোহিত (স্থানীয় 
উপভাষায়। অদিকারী ) আসিয়া এই বহ্না,ৎসবের খ্আাহ্থ্টানিক উদ্বোধন করেন 
এবং ঠাকুর ‘পাটে’ বসাইস্থা যথা বিহিত পুজা করিছ্া! থাকেন । 

পরদিন দোল । সেঙ্গিন নিজনব্ব কোনো বিশিষ্ট অনুষ্ঠান নাই । তার পর 
দিন-_'ধুলিয়া' । ইহা এক বিশিষ্ট অঙ্ুষ্ঠান । যে স্থানে “ভেড়াছোবা' হইয়া ছিল, 
সেইস্থানে সেদিন বসে 'ধুলিস্কা রাজার" আসর ৷ একটি সিল্দুর-লিপ্ত মৃত্তিকা 
পিগুকে ‘ধুলিয়া রাজা' হিসাবে কল্পনা করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবেও 
একজন ধুলিরা রাজা! সাজিয়া থাকে । তারপর, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোটাল, 
কেহ সেনাপতি ইত্যাদি সায়া একটি ব্বাক্মসভা গঠন করে । রাজা ও তাহার 
পার্ধদগণ সবাই বিচিত্র বেশ ধারণ করিস্ধা সং সাজিদ্থা লয় । রাজার সিংহাসন 
হইল ভাঙা “উদ্বখল” (স্থানীয় ভাষায় ইহাকে বলে ‘ছাম’)। পার্ধদগণ লাল 
পতাকা হাতে লইয়া ব্রাজাকে ঘিরিয়া বসে। 





১২৫ 


310 


অনস্তর আরস্ত হয় সভার কার্য । মন্ত্রী উঠিয়া হয়তো বলে, রাজা, 
অমুকে অমুক দিন এই অপরাধ করিরাছে। আজ তাহার বিচার কৰুন । 
রাজা আজ্ঞা দিলেন, যাও, তাহাকে উলঙ্গ করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস । 
কিংবা বলিলেন, যাও, তাহার গায়ে কাদা-জল ঢালিরা দাও ; অথবা নদীতে 
লইয়া খানিক ডুবাইয়া রাখিবার কথা বলিলেন। 

আজ্ঞা পাইবা মাত্রই যাহারা সৈন্ত সাজিয়াছে তাহারা সেনাপতিকে 
সম্মুখে রাখিয়া সেই ব্যক্তিকে রাজার আজ্ঞাহুযায়ী শান্তি দিতে চলিল। 
অপরাধী ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত থাকে, ভালোই । কিন্তু সে যদি সেই স্থানে, 
উপস্থিত না-ও থাকে, তবে যেখান হইতে হউক, তাহাকে ধরিয়া লইরা, 
আজ্াহযাস্থী শাস্তি দেওয়া হয়। 

বলা বাছুলা, সমস্ত ব্যাপারটা নিছক রঙ্গ-কৌতুকের । যে সকল অপরাধের 
কথা মন্ত্রী উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহা কালনিক,_হাল্যোদ্রেক করিবার জঙ্ত 
উত্তট ও তুচ্ছ অপরাধের নাম উল্লেখ করা হয়। রঙ্গ করিয়া তাই সেদিন 
কয়েকজন মিলিয়া কাহাকেও উলঙ্গ করিয়া দিলে কিংবা এক বালতি কাদা- 
জল ঢালিয়া দিলেও সে কিছু মনে করে না, বরং এই কৌতুকে সে-ও সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়া খাকে। 

কিন্তু, ধুলিয়া রাজ-দরবারের এই বিচারের অভিনয় সবটাই কাল্পনিক 
ব্যাপার নগ্ন । যথার্থই কেহ কোনো নৈতিক ও সামাজিক অন্যায় করিয়া 
থাকিলে, সেইদিন তাহার অপরাধের কথা রাজ-দরবারে উত্থাপিত হইয়া 
থাকে এবং রাজা তাহার সম্যক বিচার করিয়া যে রায় দিবেন, মাথা পাতিয়। 
তাহা ধারণ করিতে হয় নতুবা তাহাকে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে। এই 
সকল ক্ষেত্রে, সাধারণত সামাজিক জরিমানাক্পে অর্থের কথাই বলা হয়। 

বিচারের পাট চুকিয়া গেলে, সমবেত জনতা ধুলিয়া রাজার নামে জয়ধ্বনি 
করিয়া অশ্ুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া দেয়। রঙ্গ দেখিয়া মজা পাইবার জন্য এই 
দিন অনেকেই সেখানে উপস্থিত থাকে। + 

ধুলিয়া রাজার এই বিচারের অভিনয় নিঃসন্দেহে আদিম গণতাস্ত্রিক 
সমাজের কথ| মলে করাইয়া দেয়। বৎসর শেষ হইয়া আসিতেছে, বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে কৃত নানান অপরাধের সামাজিক খতিয়ান করিয়া অপরাধীর 
প্রাপ্য সাজা এই দিন দিয়া দেওয়া হয় । ধুনিশ়া রাজা হইলেন, সমাজের, 

প্র» 
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জনগণের মানস-এ্রতিনিখি । জনগণের হইয়া* জনগণের কথা শুনিয়া, ধুলিয়া 
রাজা ছুষ্টের দমন করেন এবং সামাজিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখেন ॥ ইহাই 
এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য । শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হইবার ফলে, বংসরের 
বিভিন্ন সময়ে রুত অপন্বাধগুলির বিচার আজিকার সভাসমাঁজে আদালতে 
হইয়া থাকে । কিন্তু আদিম সমাজের নিজন্থ রীতিতে সেই অপরাধেরই আর 
এক দফা বিচার করা হয়। 

খুলিয়া রাজার আসর বসিবার পূর্বে ধুলিয়া রাজার ‘কথা’ বলা হয়। 
খুলিয়া রাজার গল্প এই £ 

এক কাঠুরিয়া ছিল । একদিন রাজার বাড়ীতে সে কাঠ বিক্রয় করিতে 
গিয়া দেখিল, রাজা মহাশস্ব সোনার খালা পাতিয্া নানান ভালে! জিনিস 
খাইতেছেন। রাজার সোনার বাটি, সোনার ঘটি, সোনার পি'ড়ি দেখিয়া 
কাঠুরিয়ার ভারি লোভ হইল । রাজার মত করিস! সোনার পি'ড়ি পাতিয়া 
সোনার থালায়, সোনার বাটিতে, সোলার ঘটিতে ভালে! ভালে জিনিস 
খাইতে তাহারও সাধ জাগিল। এইজন্য সে খুব পরিশ্রম করিয়া চলিল। 
অবশেষে, একদিন সে মাটির থালার বদলে টিনের থালায় ভাত খাইবার 
সুযোগ পাইল। কিন্তু একটি মাছি আসিয়া সেই ভাতের উপর বসিয়া পড়ার 
সে তাহা খাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও সেই মাছি 
উড়িল না এবং কাঠুরিয়াও ভাত খাইতে পারিল না। 

মাছি আর কেহ নয়, শ্বন্নং ভগবান। তিনি মাছির কপ ধরিয়া কাঠুবিয়ার 
ধৈর্ঘ পরীক্ষা করিতে 'আলিম্বাছিলেন। ভগবান তখন নিজ-মৃদ্তি ধরিয়া 
কাঠুৰিয়াকে বর দিতে চাহিলেন। কাঠরিয়া তখন বাজার মতো সোনার 
পি'ড়ি, সোনার থালা, সোনার বাটি, সোনার ঘটির বর মাগিল। কাঠু- 
রিয়ার বাসনা পূর্ণ হইবে_এই বলিয়া ভগবান অস্তর্পন করিলেন । 
কাঠুরিয়াই শেষে ধুলিয়া রাজা হইল ।৯ 

পুরুষদের মতো মেয়েরাও পৃথকরপে ধুলিয়া রাজার অঙ্ুষ্ঠান করিয়া থাকে । 
তবে এখানে তুলিয়া রাজা”র বদলে থাকে ধুলিয়া রাণী। 


৯. জনপাইগুড়ি খানার অ /তু ক্র বে কোবা ব্দ 3:পাতী জোড়াবাধ! খামে গসট চলিত 
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“ভেড়াছোবা’ এবং ধুলিয়! রাজার পুজার সময় বিবিধ আঙ্গঠানিক গান 
আছে। এই সকল গান এতো অস্লীল যে তাহা অশ্রাব্য, অলেখ্য, অকথ্য । 
কিন্তু, এই অশ্লীলতম গানই সেইদিন পৰিত্ৰ মস্ত্ব-জ্ঞানে গীত হইয়া থাকে। 
সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য যন্্র-গানগুলিও বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে 
মন্ত্র-সঙ্গীত যতো পবিত্র, অঙ্গীলতাও তাহাতে সেই পরিমাণে বেশি । ধুলিয়ার 
এই অগ্লীল গানগুলি অবস্থা কেবল একদিনের জন্যই লর্ঘুগুরু নিথিশেষে 
সকলের সম্মুখে গাওয়া চলে । এই অঙ্গীলতাই মস্ত্রের বিশুদ্ধতা যেখালে লাভ 
করে, সেখানে এই গান যাদুক্ষিয়ার সমধমর্শ হই! পড়ে । 

ধুলিয়া! রাজা হওয়া সম্পর্কেও নানান সংস্কার আছে। হয ব্যক্তি ধুলিয়া 
রাজা সাজিয়া থাকে, সে বেশিদিন বাচে না, এইরূপ বিশ্বাস চলিত আছে। 
এই জন্য কেহই সহজে খুলিয়া রাজ! হইতে চায় না। একই কারণে সাধারণত 
বৃদ্ধদেরই খুলিয়া রাজাক্ূপে মনোনীত করা হয় ॥ k 


৪২৪ 
দোল বা হোলির সহিত মেষ বা ভেড়ার সম্পর্ক কী, তাহা এক উপাদেয় 
আলোচনার বিষয়। হোলি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন "অঞ্চলের অঙ্থষ্ঠানগুলি 
পর্থবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি মিশ্র উৎসব বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছে, 
একাধিক উৎসব ইহার মধ্যো আসিয়! মিশিয়াছে। এইসব উৎসবগুলির 
একদিকে রহিয়াছে শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক দিক) অপর দিকটি একান্তভাবেই 
লৌফিক। এই লৌকিক দিকটিই যে এই হোলি উৎসবের আদিম ও প্রাথমিক 
দিক ছিল, তাহা সামান্য বিচারেই বুঝা যায়। রাধারুষণ প্রসঙ্গ বা অন্য 
পৌরাণিক প্রসঙ্গ (যেমন, বিষুং শঙ্খচুড় বা হোলিকাকে নিধন করিয়া হোলী 
উৎসব করিয়াছিলেন বা রাজি ইঙ্ায় প্রথমে এই দোলোৎসব করেন) 
পরবর্তীকালীন যোজনা । হোলির প্রকৃত পরিচন্ন পাইবার জন্য প্রথমে 
ইহার ক্হ্টানগুলি লক্ষ করিতে হইবে । 
প্রাচ্য-বিস্যা্ণব নগেন্দ্রনাখ বসু সঙ্চলিত “বিশ্বকোষে" (নবম ভাগ, পৃ. ৩2-৪২) 
লিখিত হইয়াছে: “চতুর্দশী রাত্রির নিশামুখে দোল-মণ্ডপের পূর্বভাগে 
বহ্ধা,ংসব করিতে হয । এই বহু7ৎসব 'নেড়ার ঘর পোড়ান' বলিয়া চলিত 
কথায় প্রসিদ্ধ আছে। এই বহ্াৎসব দোলযাত্রার অঙ্গ কার্য । আচার্ধকে 
-বরণ ও ভুমিসংস্কার করিয়া বিধিবৎ, তৃণরাশি সঞ্চিত করিবে, এবং যখাবিধানে 
পূজাদি করাইয়া! সপ্তবার এ তৃণরাশি গোবিন্দকে ভ্রমণ করাইয়া তাহাতে 
অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে । যাহারা এই সময়ে হরিকে অবলোকন করে, তাহারা 
সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে পৰ্মস্ত দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, সেই সময় 
পৰ্যন্ত এই অগ্নি অতিশয় যত্রসহকারে রক্ষা করিবে ।--*গোবিন্বকে দোলমণ্ডপে 
আরোপিত করিয়া সাতবার দোল দিবে । অধোদেশে ও উধ্ৰদেশে এ দোল- 
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মণ্ডপ সাতবার করিয়া ভ্রমণ করাইবে, অর্থাৎ দোল দিবে এবং দোল যাত্বা- 
বসান হইলে একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইবে ৷... 
“চৈত্র মাসের শুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রমাপতি বিষ্ণুকে দোলারঢ় 
করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্বক একমাস ধরিয়া আন্দোলিত করিবে," 
“ফাস্তন মালের রাকাদিতে যদি উত্তর ফাস্তনী নক্ষত্র হয়: তাহা হইলে 
সেইদিন দোলোৎসব কাধ হইবে ।” 
“চিত্র মাসের শুক্ল নবমীর ছিল যে দোল হয়, তাহাকে রামনবমীর দোল৷ 











“কাহারও মতে, ইহাই প্রধান বসস্তোৎসব ।--*এক সময়ে যুবোপীয় 
অনেক সভ্য জাতিও এইরূপ বাসস্তিক আমোদে যোগদান করিতেন ।---“সমপ্ড 
জার্মানী পান-ভোজন ও রঙ্গরসে আত্মহারা হইত, ভাবিত যেন এমন দিন আর 
আসিবে না। অধিবাসিগণ মুখে মুখোস দিয়া, ছপ্ুবেশ করিয়া nl লাল 
ও কাল বঙ্গে রঞ্জিত হইয়া! উলঙ্গবৎ ছুটাছুটি করিত ।--- 

বৃন্দাবনে এখনও হোলী-উৎসবে এরূপ বীভৎস ব্যাপার এ হইয়া 
থাকে । তথায়, আবাল-ৃদ্ধ'ৰণিতা মানসঙ্ৰম লোকলজ্ছ৷ বিসৰ্জন দিয়া এই 
উৎসবে উন্মত্ত হইয়। থাকে। এ সময়ে লঘুগুক জ্ঞান থাকে না। "আবীর 
মাখিয়া নানা রঙ্গে কৃষিত হইয়া অকথ্য ভাষায় গান গাহিয়া বাজন! বাজাইয়া 
আ-পুরুষ পথে পথে বেড়াইয়া থাকে ।+--” 
এই বর্ণনা হইতে কয়েকটি বিশিষ্ট দিক তুলিয়া নেওয়া! যায় £ ১. এই 
আলোচনায় মূলত ভারতীয় পৌরাণিক আচার-হষ্টানের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয্াছে ; শেষাংশে ইউরোপীয় লৌকিক অসুষ্ঠান বসস্ভোৎ্সবের সহিত 
ইহার সাদৃশ্য সঠিক ও চমৎকারক্ষপে প্রদশিত হইয়াছে $ ২. দোলোৎসব কেবল 
একবার নয়, একাধিকবার ফোস্ধন ও চৈত্রমাসের বিভিন্ন তিথিতে, এবং গোটা 
চৈত্ৰমাস ভরিয়া) ইহা হইক্স! থাকে [এই প্রসঙ্গে তুলনীয় ‘ঝুলনযাত্রা'] ৮ 
৩. অগ্নিসংযোগ, “বুড়ীর ঘর পোড়ান' এবং দোলমণ্ডপের “পূর্বভাগে' তা করা $ 
কিন্তু “চৈজ্রমাসের শুরলপক্ষে হরিকে দক্ষিপাভিমুখ করিয়া দোলারঢ়" করিবার- 
কথা বলা হইয়াছে ৪- বুন্দাবনের দোললীলায় কন্লীল গান গাহিয়া নর-নারীর 
পণ্ে-পথে বেড়ানো এবং লঘু-গুরুত্বের ভেদ গুচিযা যাওয়া । 
প্রখ্যাত বৃতািক অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর আলোচনায় পৌরাণিক 
₹ প্রসঙ্গ একেবারেই নাই. তিনি লৌকিক ও বৃতাবিক দৃষ্টিকোণ হইতে হোলি 
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উৎসবের বিবরণ দিয়াছেন। "ভারতকোষে' (বঙ্গীক্ব সাহিত্য পরিষহ: 
চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৮) তাহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর £ “ফান্যন 
মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে ‘বুড়ির ঘর’ বা মেড়া পোড়ানো হয় ।--'বাঙলা 
দেশের কোনও কোনও জেলায়, যথা মুপিদাবাদ বা রংপুরে, দোলের ৩-৪ দিল 
পরে এক ব্যক্তিকে সং 'হোলির রাজা’ সাজাইরা গ্রামে ঘোরানো হয়। 
"রাজা" যাহাকে পান তাহার নিকট হইতে খান্ছনা আদার করেন, সেই পক্মসায় 
আমোদ আহলাদ হয় 

“ওড়িশায় মেড়া পোড়ানোর নাম “মেনটা পোড়েই' | কিছুদিন পূর্বেও 
কোথাও কোথাও একটি জীবন্ত ভেড়াকে আগুনে দগ্ধ করা হইত। আজও. 
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাশে দোলমঞ্চের নিকটে একটি ভেড়ার গায়ে 
আগ্ষ্ঠানিকভাবে আগুন ছোওয়াই দেওয়া হয়। বিহারে কোথাও কোথাও সং" 
সাজানো হয়, রং-এর খেলার সহিত কাদা মাখানো, অঙ্গীল গাল গাওয়ার 
রীতিও প্রচলিত আছে ; বাংলাদেশেও নাকি এক সময়ে তাহার চলন ছিল। 
শুভতরাতে একটি মান্তষের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়, হোলির সং-ও আছে। 
উত্তর প্রদেশের মথুরাতে আগুন জালার পর একজন মাস্ষকে তাহার মধ্য 
দিয়া ছুটিয়া পার হইতে হয়। দক্ষিণ ভারতে দোলের উৎসব চৈত্র মাসে 
সাধিত হয় ; কিন্তু ফান্তন মাসে আগুনের উৎসব উত্তর ভারতের মত 'অুঠিত 
হয়, তাহার নাম ‘কামদহনম! 


“মেড়া পোড়ানো বা খড় অথবা পিটালি লিখিত মানের আক্কৃতি 
পোড়ানোর সহিত ওড়িশার কন্ধ জাতির কুষি-সম্পর্চিত নরবলি প্রথার 
অনেকাংশে মিল আছে। -*-প্রাচীন ভারতে, এমন কি প্রাচীন ইন্বানেও 
বসম্তকালে নববর্ষের প্রাবন্তে রং লইস্কা নানাবিধ ক্রীড়া বা উৎসবের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । ইরানে এক ব্যক্তিকে সং সাজাই তামাসা করা হইত, বিদায়ী 
পুরাতন বৎসরের প্রতীক হিসাবে তাহাকে গণ্য করা হইভ ৷” 


“অন্থমান করা অসঙ্গত লন্ব যে, ৰসন্তকালীন কয়েকটি স্বতন্ত্র উৎসব একত্র 
সংযুক্ত হইয়া দোল বা হোলি উৎসবের বর্তমান আকার ধার করিরাছে।" 

বস্ততই তাই। যে কয়েকটি উৎসব দোল বা হোলির সহিত যুক্ত হইয়াছে, 
র্মশেষ বা নববর্ষের আবাহন উৎসব তাহার মধ্যে প্রধান একটি উৎ্সব। এই 
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১৩, প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


নববর্ষ বা বর্ষশেষ উৎসবের সহিত আগুন ও ভেড়া কিভাবে যুক্ত হুইয়াছে, 
তাহাই এখন আলোচ্য । 

পৌরাণিক যে আচার-স্থধানের কথা পূর্বে উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে 
বহুথাসবের স্থান দোল-মণ্ডপের 'পূর্বদিক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এই 
'পুর্বদিক' সণ উঠিবার দিককে এবং আগুন সেই সুর্যের তাপকে চিহ্নিত 
করে । পৃথিবীর স্্থকে প্রদক্ষিণ করিবার ফলেই বর্ণের আগমন সুচিত হয়; 
আগমন-নিক্ষমণ একটি নিরন্তর ছন্দ ও বৃত্তমূলক গতিকে নির্দেশ করে, যে বৃত্ত 
ও গতি কালচক্রকপী চড়কের গাছ,_তাহাই দোল! দেওয়া রূপ লইয়াছে দোল” 
উৎসবে । দোলায় চাপাইয়া গোবিন্দকে লাতবার, বা একুশবার দোলানো 
কিংবা গোট! চৈত্র মাস ভরিয়া তাহাকে দোলানে। (এইখানে চৌদল ও চড়ক 
অভিন্ন) কিংবা! পাড়ায়-পাড়াস্ব ঘোরানো, পুরাতন ও জীর্ণ স্বর্যকে নবকাপে 
জাগ্রত হইবার যাছু-অস্থষ্টান। কল্পনা করা হইত, বুঝি এই বর্ষশেষের সহিতই 
হুর্ণেরও মৃত্যু ঘটিবে (তাই মহ্থস্থামৃতি বা ভেড়া পোড়ানো হয়) আর তাহার 
পুনকজ্জীবন হইবে না; স্থতব্বাৎ মৃত্যুর অঙ্ুষ্ঠান করিয়া একদিকে সেই 
বিশ্বাসকে বাস্তব করা, অপরদিকে মৃত-ন্াত্মার পুনরুন্দ্দীবনে বিশ্বাস থাকায় 
সর্ষের (এবং বৎসরে রও ) পুনকুজ্দীবনকেই লক্ষ করা মাত্র । একমাস ধরিয়। 
দোলা দেওয়া তাঁহার গতিশক্তিকেই ত্বরাস্বিত এবং সপ্জীবিত করা।। 

বারো মাসের বারোটি রাশি এবং প্রতিটি বাশির একটি করিয়া প্রতীক 
কলিত হইয়াছে। এই হিসাবে বৈশাখ মাস, বৎসরের যাহা প্রথম মাস, 
তাহার প্রতীক চিহ্ন হইল মেষ । এই জন্যেই দোলোৎসবের বহুসবে ভেড়া 
পোড়ানো। হয়। ভেড়ার সহিত '্মাগুনের একটি বিশেষ যোগ আছে। এখন 
পর্যন্ত কোনো বিশৃদ্খল! ও বিপঙ্গকে নির্দেশ করিতে বাঙল! ইডিয়ম “ভেড়ার 
গোয়ালে আগুন লাগা” বলা হয়। 

ভেড়ার বদলে বুক্ষ-ুশলতাও পোড়ানো হয় । মেদিনীপুরে এইদিন বিভিন্ন 
আনাজ-তরকারী পোড়াইয়া খাইবার প্রথা আছে। *নেড়ার ঘর কি “মেড়া"র 
ঘরের বিকৃত উচ্চারণ? *বুড়ীর ঘর’ (পূর্ববঙ্গে যথার্ণ ই খড়-বিচালি দিয়া 
একটি ধ্ছকের মতো বাকানো ঘর তৈরি করিয়া আগুন দেওয়া হয়) নাম 
হইতেই বুঝা যায ইহার পিছনে কোনো “মি.” আছে, যাহার সন্ধান আমি 
পাই নাই। তবে অস্থমান করিতে বাধা নাই। বলিদ্বাছি, এই আগুন 
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সর্ষের তাপের প্রতীক ; অথবা আগুন আবিষ্কৃত হইবার পর ক্ছাগুনের মাহাস্ম্য 
উপলদ্ধি করিয়া আস্মা-বোধের আরোপের ফলে ইহাকে পুনরুজ্দীবনের 
প্রতীক (আগুন নিভিন্বা গেলে আবার জলিয্া উঠে) বলিয়। মনে করা? 
স্র্ষের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফলে নববর্ষের আগমন ও উচ্দীবন 
হোলির উৎসবের একটি দিক। স্থর্ষের সহিত কালক্রমে চন্দ্রের যোগ 
সংঘটিত হইতে পারে, কারণ পৃথিবীর বহুদেশেই চন্দ্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই- 
বোন, ছুই ভাই বা অমনি কোনে! সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা 
হুইয়াছে। ভারতীয় পূজা-উৎসব সৌরমাস ধরিয়া করা হইলেও প্রেত" 
ক্বত্যাদি চান্্রমাস অন্যায়ী হই্কা খাকে, ফলে চক্দর-স্বর্ণের একীভবন সহজতর 
হয়। চাদের পাহাড়কে লইয়! পৃথিবীর বহুদেশে নানা “মিখ" আছে, বাঙলা 
দেশে বলে,_-এক বুড়ী চাদে বসিয়া সুতা কাটিতেছে। চন্্-স্ধের একী ভবনের 
ফলে, চাদের বুড়ির ক্লপনাটাই 'বুড়ির ঘর” হুইয়া যায্স নাই তো? 

বাকী রহিল আর দুইটি প্রসঙ্গ : মুখোস পর্রিয়া নাচা, এবং লখু-গুক্র 
ভেদ খুচাইয়া অঙ্গীলতম গান গাওয়া । মালদহের গন্ভীরা গান বৎসর শেষের 
আহ্ঠানিক গান, সকলেই তাহা জানেন । এই গম্ভীর! গানেও মুখোস ব্যবহার 
করা হয়। কিংবা প্রান্থ-উত্তরবঙ্গের যে ‘চোর চুঙ্রীর' গানকে আমি ইহার 
পূৰেই বৎসর শেষের গান বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'আাপিয়াছি, তাহাতে মুখোস 
পরিয় একটি আচার পালন করিবার কথা বপিয়াছি। দেখা যায় বৎসর, 
শেষ বা শুরুর সহিত মৃখোস নৃত্য পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই জড়িত আছে। 

অশ্লীল গান গাওয়া কিসের জন্য? ইহা নববধের আআগমনজনিত আন ন্দর, 
লোক-মানসের আদিম উল্লাসের প্রতীক । বন্সর শেষ ও শুরুতে যেমন ভেদ 
নাই, লখু-গুরুতেও তেমনি ॥ অথবা, বৎসরের অস্তিম দিন,_তাহার মৃত্যুর 
দিন; সে পুলকুদ্দীবিত হইবে কিনা সন্দেহ, সুতরাং সে অন্তিম দিনে সকল 
বাধা খুচাইয়া আমোদ কর । হন্তো বা এই অক্গীল গানকেই এক পবিত্র ও 
পরমশক্রিধর যাছুগুণসমন্ষিত '/904' বলিয়া গণ্য করা হইত, যাহা পালনের 
ফলে বৎসর পুনক্ুদ্দী বিত হইবে বলিয়। নিষ্ঠা লইয়া বিশ্বাস করা হইত) 

হোলির বান্ধ,ংসবের সহিত ইউরোপ. এবং অক্কান্থ অঞ্চলের ‘Bonfire! 
উৎসব তুলনীয় । আনন্দোতসব এবং ঘটনার-স্বর্বণিকারূপে সমবেতভাবে 
অ্নি-প্রচ্জালন মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট বীতি ছিল বটে, কিন্তু ইহার অস্তরালস্থিত 
'সাসল ঘটনা গ্থি-আবিকার জনিত আদিম উল্লাস বলিয়া মনে হয়। ন্মগ্রিকে 





১৩২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


শুভ বলিয়া মনে করা হইত বলিদ্বাই পূজায় দীপ জাল! হয় অদ্যাবধি, 
ঘাত্রাকালে বৈদিক যুগে অগ্নি প্রদক্ষিণ ও অগ্রি-বহুন (*সাগ্রিক*) করা হইত, 
ষঙ্ঞাপ্ির কথাও স্মরণীয় । অষ্টাদশ শতকে ভঃ জনসন 4০" শব্দটিকে (ইহার 
মূল 4১০০০ ছুলিয়া) ফরাসী শব্দ মনে করিয়া এই জন্যেই ইহার অর্থ 
করিয়াছিলেন “শুভ-অগ্রি'। ‘The Oxford English Dictionary’ 
(Oxford : 1933: P. 985) তাই মন্তব্য করিয়াছেন: ‘In Scotland 
with the form ‘bome-fire", the memory of the original sense was 
retained longer ; for the annual mid-summer “bone-fire’ or 
‘bon-fire’ in the burgh of Hawick, old bones were regularly 
collected and stored up, down to C., 1800." 

মৃতের হাড় সংরক্ষণ ও অগ্নি-এই ছুইাটি বিষয়ের সহিত মৃত পুরাতন 
বৎসর ও অগ্নি প্রজ্জালনকে হুন্দরভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায় ॥ 





৪৩। 

হোলির দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলি নিছকই আনন্দগীতি। হোলির সময়ে 
গীত এই সকল আনন্দ গীতিওডলির একটি নির্দিষ্ট রচনাভঙ্গি আছে। সেই 
রচনাভঙ্গি অগ্যায়ী এই সকল গানের বিভিন্ন নাম আছে; যেমন, ‘মরিস্থরিয়। 
হোলি", ‘সঙ্ক হোলি’, ‘মোটা হোলি’, 'ঢাভি হোলি', “উত্রা হোলি!, 
‘ডাড়া হোলি’, ‘বৈঠক হোলি’, ইত্যাদি । 

“মরিস্থরিয়া' শব্দটির মধ্যে ‘স্থরের' উল্লেখ খাকিলেও আসলে এই 
গানের স্বতন্ত্র কোনো স্থর নাই । গালের মধ্যে “ওকি ও মরি রে+ এই বলিয়া 
একটি টান থাকে এবং উপরে উল্লিখিত বিভিন নামীয় হোলি গানের মধ্যেও 
“মরি'-র উল্লেখ থাকে। ‘মরিস্থরিয়’ যতো না স্থরের বিশেষত্বকে নির্দেশ 
করে, তাহার চেয়ে বেশি করিয়া একটি বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিকে নির্দেশ করে, 
অস্তত গানগুলির রচনাভঙ্গি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। 

“মরিস্থরিয়া' গানের রচনান্ডজিটি লক্ষ করিবার মতো। সাধারণত 
গানের চারিটি কলি বা “কুক বা পদ থাকে। এই চারিটি অংশের নাম, 
আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের 
অধোও এইরূপ কিছু লক্ষ করা যায়। সেখানে গানের আস্থায্ীকে বলা হয় 
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“যোষা' । ইহা “ঘষা” কাপে উচ্চারিত হয়; শব্দটি বঙ্গদেশের অন্যত্র বেশ 
চালু আছে। কেহ কেহ 'ঘোষা'কে ‘গড়ন’ কা 'ধরণ'ও বলিয়া থাকে। 
গড়ন অর্থ ‘গোড়া’, ধরণ অর্থ যেখান হইতে গান "ধরা" হয়। 

ঘোষা-র পরবর্তী কলিকে ‘চিতান' বলা হয়,_ইহাও বাঙলা গানে কিছু 
নতুন কথা নয়। যাহারা ঘোষাকে ‘গড়ন’ বলে, তাহার! চিতানকে ‘ভাঙন’ 
বলিয়া থাকে । যে সকল স্থানে ঘোষাকে “ধরণ' বলা হয়, সেই সকল স্থানে 
শেষ অংশের নাম ‘পড়ন'। সাধারণ গানগুলিতে একটি করিয়া ঘোষা ও 
চিতান বা গড়ন ও ভাঙন কিংবা ধরণ ও পড়ন থাকে। গান দীর্ঘ করিতে 
হইলে খুশি মতো চিতান, ভাঙন যা পড়নের সংখ্যা বাড়াইয়া নেওয়া! যায়) 
এইগুলিকে প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ, এইরূপে বিশেষিত কর! চলে । 

মন্বিজরিয়া গানের রচনা উপরে কথিত রীতি অন্রধায়ীই হইয্মা থাকে 
বটে, তবে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে ঘোষ! ও চিতাল অন্যান্য 
গানের মতোই । কিন্তু চিতানের পর ইহাতে একটি পয়ার-পদ বসাইতেই 
হয়। এই পরার চৌদ্দ অক্ষরের না-ও হইতে পারে এবং চলিত পয়ারের 
সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। গান দীর্ঘ করিবার বাসনা থাকিলে 
প্রথম পরার, দ্বিতীয় পয়ার, এইক্ষপে পরার যোজন! করা চলে। 
এই পয়ার-মংশের গায়ন পদ্ধতিও আলাদা । ঘোষা ও চিতান যে তান-লয়ে 
গীত হইতে থাকে, পয়্ারে আসিয়া হঠাৎ তাহা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং ইহা! 
অনেকটা ছন্দোময় গগ্চ বলিবার ভঙ্গিতে ( অনেকটা ছড়াকাটার ভঙ্গিতে ) 
গীত হইতে থাকে ॥ এই পয়ার অংশের শ্বাসাঘাতগুলিও ঢোল বা খোলের 
“বোল অনুযায়ী পড়িয়া থাকে এবং সেই রকম করিয়াই ইহা রচিত হয় । 

পয়ার-অংশ গীত হইলে, ‘ও মরি রে’, ‘ওকি ও মরি রে’, “ওকি আহা 
রি রে’, ইত্যাদি বলিয়া আরেকটি কলি জুড়িয়া দেওয়া হয় ॥ ইহাই গানের 
অস্তিম অংশ এবং এই ‘মরি’-র উল্লেখ করা হয় বলিয়াই এই গানের নাম 
“মরিস্থরিয়া'। মরি-র পদও খুশি মতো বাড়ানো যায় এবং এইভাবে প্রথম 
অর্নি, দ্বিতীয় মরি, এইরূপ নাম দিয়া পদ যোজনা করিতে পারা যায় । 

অনেকে এই মরি-অংশ গীত হইবার পর আস্থায়ীতে আর ফিরিয়া না 
আ্বাইয়া, চিতানে ফিরিয়া যাল। এই জন্য এই সকল গানে মরি-র কলির 
সহিত চিতানের কলির অন্ত্যাহ্ুপ্রাস রক্ষিত হয় । 


© 
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ইহাই ‘মর্িস্থরিয়!' গানের সাধারণ কাঠামো। কিন্তু, সর্বত্রই যে এই 
কাঠামো অনুযায়ী গান রচনা করা হয়, তাহা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, 
পয়ার-অংশ একেবারেই নাই । অনেক সময় দেখা যায়, ঘোষা-র পরই ‘মরি’ 
ৰসিতেছে। আবার কৃখনো বা ঘোষার পর চিতান বা ভাঙন না দিয়াই 
পরার দেওয়া হইতেছে । মোট কথা, উপরোক্ত রীতির শৈখিল্য প্রায়ই লক্ষ 
করা যায়। 

“মরিস্থরিয়া’ গানের এই বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে গানের বিষয়বন্তও 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় । এইবাবে গানের বিষরবনস্ত ও গানের কাঠামোর 
পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলিতেছি। 

ঘোষাতে গানের বিষয়ের স্থচনা করা হুইয়া থাকে। গান বর্ণনা-সূলক 
হইলে এইখান হইতেই বর্ণনা দেওয়! হয় ॥ চিতান বা ভাঙনে সেই ব্যাপাব- 
টিকেই ভাঙ্ডিয়া বল! হয়, অর্থাৎ উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান কর! হয়. পয়ার 
অংশে বিভিন্ন ব্যক্তি, বন্ধ, স্থান, ঘটনা ইত্যাদির উল্লেখ কর! হয়॥ বর্ণনা- 
মুলক গানে এই পয়ারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে,-_বিভিন্ন ঘটনা, নজির 
ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া বক্তব্য বন্তকে ইহারই মাধ্যমে স্পষ্টতর করিবার, 
স্থযোগ মিলে । 'মরি' হইল গানের উপসংহার - এতোক্ষণ ধরিয়া যে বক্তব্য 
বলা হইল, ‘মরি'-র কলিতে তাহারই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কর! হয় বা রচয়িতার' 
ইন্টারপ্রিটেশন" ইহাতে উপস্থাপিত করা হয় ॥ “যরি'-র কলি যেন রচয়িতার 
আত্ম-প্রক্ষেপের অংশ ৷ এই কলির দ্বার! রচয়িতা হাশ্য-কৌতুক করেন, বিষয়ের 
উপর নিজের মত প্রকাশ করেন বা বক্তবা বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, 
কিংবা, সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ হইতে বক্তবা বিষয়কে স্পষ্ট করেন, সমালোচনা 
ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । “মরি'-র কলির এইরূপ ভূমিকা দেখিয়। ইহাকে 
চৈতন্যোত্তর যুগের বৈফব-পদাবলীর “ভনিতা*র সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। 

প্রাক্-চৈতন্য ও ইতন্যোন্তর যুগের বৈষণব-পদাবলীর ভণিতার পার্থক্য 
রসিকের! লক্ষ করিয়াছেন । চৈতস্তোত্তর যুগের ভনিতাগুলির মধ্যে 
রচয়িতার আত্ম-প্রক্ষেপ, ীরাখিকাকে সমবেদনা, সমালোচনা জ্ঞাপন, বক্তব্য 
বিষয়কে অভিনব আলোকে বিচারের প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। একই 
ব্যাপার “মরি'-র কলিতেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

মরিহৃরিয়া গানের কাঠামোর মতো, বিষষবস্থর বন্টনের মধ্যে কিছু কিছু, 
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শৈখিল্য লক্ষ করা যায়। বর্তমান সন্কলনের ছুই-একটি গান হইতেই তাহা 
বোঝা যাইবে । সর্বদাই যে ঘোষাতে বিষয়ের স্থচনা করিয়া, চিতানে তাহার 
ব্যাখ্যা, কর! হয় বা পয়ারে তাহার বিভিন্ন নজির দেখাইয়া তাহাকে স্পষ্ট 
করিয়া “মরি'তে উপসংহার কর! হয়._এষন নয়। কাঠামো ও ব্ষিয়বস্তর 
পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ রীতি মাত্র 
এবং সেই রীতির শৈধিল্যও যে ঘটে না, এমন নয় ॥ 

“মরিহ্রিয়া’ গান হোলিতেই কেন বেশি করিয়া গাওয়। হয় এবং গানের 
শেষে কেন এই “মরি'র কলি দুড়িয়। দেওয়া হয়, অথবা এই “মরি'-র কলি 
যোজনা করিবার মধ্যে গানের শ্রোতা ও গানের র$য়িতার কি মানস-পরিচত়ন 
মিলে, ইত্যাদি প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে আলোচা । 

বাঙলা ভাষায় ‘মরি’ শব্দটির ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ইহা অব্যন্ 
পদ এবং বিভিন্ন প্রকার যানপিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহার ব্যবহার 
আছে। অঙ্রমোদন ও করুনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এই অব্যয় পদটির যেমন 
ব্যবহার মিলে, তেমনি ব্যঙ্গ করিবার জন্যও ইহা! ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 
আলোচ্য 'মরি হিয়া" গানগুলির মধ্যে উপরোক্ত তিন প্রকার মনোভাব জ্ঞাপন 
করিবার জন্য ‘মরি’-র উল্লেখ মিলে। 

এখন লক্ষ করা যাক্‌, এই তিন প্রকার মনোভাবের মধ্যে কোন্‌ মনো- 
ভাবটি মরিস্ছরিয়া গানের মধ্যে প্রাধান্য পাইগ্রাছে এবং কোন্‌ মনোভাবটি 
“মনিহুরিয়া' গানের উৎপত্তির কালে প্রাধান্ত পাইত। 

গানের মধ্যে ‘মরি'র প্রয়োগ লক্ষ করিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙ্গ 
করিবার মনোবৃত্তি মরিস্থরিয়া গানে প্রাধান্য পাইয়া থাকে এবং ব্যাঙের 
মনোভাব হইতেই ‘মর্ি’র প্রয়োগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় । 

এই ব্যঙ্গের মনোবৃত্তি কেন আসিয়াছে, তাহা বোঝা যায়, মরিস্থরিয়া 
গানের গায়ন ও রচনাকালীন অহ্ষ্টানকে স্মরণ করিলে। “খুলিয়া রাজার" 
বিচারের অভিনয় মনে করিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া যায় । বৎসরের 
শেষে, বৎসরের বিভিন্ন ঘটনাবলী গানের মধ্যে পখালোচিত হইতেছে। 
লোকমানসের স্বাভাবিক বৃত্তি অনুযায়ী কলহুকাহিনী বা নৈতিক ও সামাজিক 
অপরাধগুলির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইয়া! থাকে। হোলির গানে 
সেই সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে ‘মরি’ বলিয়া ব্যঙ্গ করা 
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হইতেছে। আবার যেখানে ছুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে গানের শেষে 
মরি” করশাছ্ছোতক অব্যয়রূপে ; যেখানে প্রশংসনীয় কোনো ঘটনার বিবৃতি 
দেওয়া হয়, সেখানে “মরি “শাবাশ” অর্থে অস্থমোদনজ্ঞাপক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 

কিন্ত, প্রাস্্-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে “মরি” আজিকার দিলে অনেক 
গানের একটি বহিরঙ্গ বিলাস হইয়া! উঠিয়াছে। ম্রিস্থরিয়ার রচনা-রীতির 
একটিও সেই সকল গানে অহুস্কত হয় না, কেবল ‘ও মরি রে* বলিয়া টানটুকু 
ছাড়া। “মরি"-র কলি যেন এই সকল গানের অপরিহাধ অঙ্গ নয়। ‘মরি! 
যোগ করিতেই হইবে, এই বাসনার ফলেই এইকূপ হইস্থাছে। 

শুধু তাহাই নহে, ‘মরি’ এতোই জনপ্রিয় যে, বৎসরের অন্যান্য অনুষ্ঠান 
অথবা অন্য যে কোনো গানেও আজকাল ‘মরি' বাবহৃত হইতেছে। “পালাটিমা" 
গানের বন্দনাগীতিতে তো “মরি” থাকিবেই । অথচ, মরি-ব মূল বিচার করিলে, 
সৰ্বত্ৰ ‘মরি' ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই ‘মরি’ মেয়েদের গানেও প্রভাব 
ফেলিয়াছে এবং মেয়েদের গানেও ‘মরি' উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইতেছে। 

“মরি'-র প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলিতেছি। ভাষার বিচারে ‘মরি'-কে 
প্রান্ত উত্তরবঙ্গের বলিয়া মনে হয় না॥ এই উপভাষায় বর্তমান কালের, উত্তম- 
পুরুষের রূপ একবচনে হওয়া উচিত “মরে”া' । “মরি"রূপ' এই উপভাষার নিজন্ব 
নয়,_চলিত বাঙলার এই ক্ূপটিকে লইয়া কেন যে নিজন্ৰ জপ “মরে-কে বাদ 
দেওয়া হইল, তাহ। ভাবিবার বিষয় ॥ 
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সরু, মোটা, ঢাডি, উত,রা, বৈঠক ও ডাড়া-_প্রভৃতি হোলি গানের 

মধ্যেও ‘মরি’ ব্যবহৃত হয়। মরিহরিয়া হোলির সহিত এই সকল হোলির 

বিষয় ঝা সুরগত কোনে মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা, অথবা অন্যান্য হোলি- 

গুলি বিচিত্র নাম ধরিয়া ভিন্ন হইয়াছে কিনা, এইৰার সেই কথাই আলোচিত 
হইবে । 

তিস্তার পূর্বপারে, বিশেষত ধুপগুড়ি খানার, হোলির গানকে সক ও 

₹ ‘মোট! দুইভাগে ভাগ করা হুইস্বা থাকে। বিশেষণ দুইটি লক্ষ করিলে 
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বোকা যায়, ইহার বারা গানের কোনো নির্দিষ্ট স্বর বা কোনো রচনারীতি 
নিদিষ্ট হইতেছে না। ইহা বিষয়কে নির্দেশ করিতেছে। যে গানে স্থূল রঙ্গ- 
রসিকতা বা সাদা-মাটা কথা থাকে তাহাই ‘মোটা’ হোলি। ‘সকরু' হোলিতে 
থাকে পুরাণ-উপপুরাণ হইতে কাহিনী লইয়া তাহ! 'অবলঙ্ষনে গান অথবা 
কোনে! বিশেষ বিষয়ের আলোচনা । সরু ও মোটা উভয় হোলিতেই অবশ্য 
বুচয়িতার খুশিমতো ‘মরি’ যুক্ত হইতে পারে । মোটা হোলিতে প্রেম ও 
কলঙ্ধ-কাহিনী অথবা নিকট অতীতে ঘটিযা-যাওয়া যে কোনো ঘটনা স্থান 
পাইতে পারে। 

“ঢাডি’ হোলি সম্পর্কে নতুন কিছু বলিবার নাই । '‘জিতুয়া’-র আলোচনা 
প্রসঙ্গে 'ঢাডি' শব্দের অর্থ বলিয়াছি। ইহার র্থ--ঘুরিয়! বেড়ানো । যে 
গান পাড়ার বাড়ী-বাড়ী ঘুরিস্থা গাওয়। হয়, তাহাই 'ঢাভি' গান। জিতু 
চোর-হৃ্গী এবং হোলি উপলক্ষে ঢাডি গান খুবই চলে। ঢাভি-র একমাত্র 
বিশেষত্ব হইল, ইহার স্বাসাঘাতগুলি ঢোল নথবা খোলের বোলের দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হইম্াা খাকে। ঢাডি কোলো অনুষ্ঠানের অপরিহার্য গান নয়॥ 
“াডি হোলি’ বলিলে সেই গানই বোঝাইবে, যে গান হোলির সময় বাড়ী- 
বাড়ী খুরিয়া গাওয়! হয় । ঢাডি-তেও ‘মরি' যুক্ত হয় । 

উতর, বৈঠক, ভাড়া প্রভৃতি হোলি সম্পর্কে প্রশ্ন করিদ্াও কিছু 
জানিতে পারা যায় নাই। এই সম্পর্কে গায়ক-রচয্মিতাগপেরও নিজন্ব কোনো 
স্পষ্ট ধারণা নাই। একই অঞ্চলে একই গান বিভিন্ন হোলি গানরূপে কথিত 
হইয়া থাকে। এই সকল হোলি গান সম্পর্কে আমাদের ধারণ! নিম্নরূপ । 

িত্রা' শব্দের অর্থ হইল-_-যে গানের মাধ্যমে 'উত্তর" দেওয়া হইয়া 
খাকে। “ভাড়া হোলির' ‘ডাড়া' শব্দের অর্থ কি হইতে পারে? দীড়াইয়া 
যে গান__এই অর্থে ‘দাড়া’ হইতে মুদ্ধন্টীভবনের ফলে “ভাড়া” আসিতে পারে; 
আবার, পশ্চিমবঙ্গের ‘দাড়া কবির" গানের 'দাড়া-র সহিত ইহার সম্পর্ক 
থাকিতে পারে ; কিংবা তৃতীয় অপর একটি অর্থ বাহির' করা যায় ₹ কোনো 
এক প্রাচীন রাজবংশী গাস্বক “ভাড়ার ব্যাখ্যা আমার নিকট এই করিয়া- 
ছিলেন: হোলির কোনো কোনো গানে ছুই পক্ষ গান দিয়াই তর্ক করিয়া 
খাকে। ছুই পক্ষ কোনো বিশেষ পৌরাণিক দুই চরিত্রের ভূমিকায় চুঅবতীর্ণ 
হয় এবং দুইজনে গানের মাধ্যমে প্রশ্থ ও উত্তর করিয়া ও দিয়া খাকে। কোনো 
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Ms 
চরিত্রের ভুমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে এই উপভাষায় বলা হয় ‘দণ্ড’ নেওয়া । 
‘দণ্ড’ হইতে ‘ডাড়া’ অনায়াসেই আসিতে পারে। 

“ভাড়া হোলি’কে যদি প্রশ্ন ও উত্তরের হোলির গান বলিয়া ধরা হয়, তবে 
“উতরা’র সহিত ইহার একটি সম্পর্ক পাওয়া যায় । উত্তর দেওয়া__এই অর্থে 
যদি 'উত্‌রা'কে গ্রহণ করি, তবে উতর!” হোলি ও “ভাড়া” হোলিকে অভিন্ন 
বলিতে হয়। 

আনলে, বিষয় অস্থায়ী হোলিগানের দুইটি মাত্র ভাগ-সরু ও মোটা। 
এই ছুই বিষয়ের হোলিই গায়কদের খুশি মতো আসরে বসিয়া বা পাড়া 
বেড়াইয়া গাওয়া চলিতে পারে ॥ সক ও মোটা উভর প্রকার হোলিই ঢান্ডি, 
উত,রা, বৈঠক ও ডাড়া হইতে পারে ॥ তবে বৈঠক হোপির বিষয় “সরু 
অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্ৰতই স্মিত হয় । হোলিগানের মধ্যে অপর দুইটি 
ব্যাপার লক্ষ করিবার মতো। প্রথম, মরি ; ইহা একটি “ফর্ম' মোটে । 
অধিকাংশ হোলি গানেই ইহা ব্যবহৃত হয় বটে, তবে না-ও করা যাইতে পারে। 
দ্বিতীয়,_ঢাডি, বৈঠক, উত্তরা ও ভাড়া প্রভৃতি গানের কোনো স্থর বা 
বিষয়কে নির্দেশ করে না,__কেবল কিভাবে গান গাওয়া হইবে, তাহাই নির্দেশ 
করে মাত্র। 

“মরিস্বরিয়া' হোলি এই নাম দিয়া হোলি গানের কোনো ভাগ না করাই : 
সঙ্গত। কেননা, হোলি ছাড়াও অন্তান্ত ক্ষেত্রেও ‘মরি' ব্যবহৃত হয় এরং 
হোলিরই অন্তান্য গানে, যেমন, ঢাডি, উত্‌রা, বৈঠক, ভাড়া ইত্যাদিতেও 
“মরি' ব্যবহৃত হয় ॥ 

১8৫8 

পরিশেষে সংগৃহীত হোলি গানগুলির পরিচয় দিব। *ভেড়াছোবা”, 
ধুলিয্া'-র গানগুলি এমনতর্ো যে, সেগুলির পরিচয় সহজে দিবার উপায় 
নাই। এই যৎ-পরোনান্ডি নীল গানগুলি এমনিতেই স্থানে স্থানে বালিত হইয়া 
সঙ্কলিত হইয়াছে । ইহাদের পাদটাকায় যতোদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। - 
হতেরাৎ, এবিষয়ে ১** হইতে ১-৬ঘ-সংখ্যক গালের পাদটীকাগুলি জর্টব্য। 
‘সেগুলি পড়িলেই গানগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাইবে । 

৯০৭৮ ১-৮, ১২৭ক-সংখ্যক গানগুলি সরু হোলি পর্যায়ের । ১*৭-সংখ্যক 
পানের মধ্যে জলকে বন্দনা করা হইয়াছে। জল না হইলে কিকি অহবিধা ও 
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বিধা হয়, ভগীরখ কর্তৃক মর্তে গঙ্গা অর্থাৎ জল আনায়ন, জল হইতে নদী, নদী 
হইতে সাগর, নাগর হইতে স্থনের উৎপত্তি ইত্যাদি কখা বলা হইরাছে। পরি- 
শেষে সীতাকুণ্ড ও ফন্য নদীর উল্লেখ করা হইয়াছে। জল সম্পর্কে বিদ্ৃত 
আলোচনা এই গানের বিষয়। পরবর্তী ১*৮-সংখ্যক গানে তেমনি “বান” 
সম্পর্কে আলোচনা । 'বাণ' ও “বান_যমকের স্থযোগ লইস্বা উহাদের বিভিন্ন 
কার্ধাবলীও এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে । “বান? অর্থে বন্যা, ঘর বাধিবার দড়ি 
(বান্ধান হইতে বান"), কোমরের দড়ি ইত্যাদি উল্লিখিত হইক্বাছে ॥ তারপব 
ইন্দ্রের “বাণ', বাণরাজার কথাও উত্থাপিত হইয়াছে। ১২৭ ক-সংখ্যক 
গানটিতে অব্য এই ধরণের কথা নাই । ইহাতে যৃত্যু-চিন্তার কথা বল! 
হইয়াছে। অন্তিম দিলে যমের ছুদ্বারে ধন-সম্পত্তি, স্বী-পুত্র কেহই সঙ্গে যাইবে 
না, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 

মোটা হোলির গানগুলির প্রধান বিষয় হইল প্রেম. এই প্রেম কেবল 
অবিবাহিত যুবক-যুবতীর নয়,__বিবাহিতদের অবৈধ প্রণয় এইখানে স্থান 
পাইয়াছে। ইহাছাড়া কলন্ক-কাছিনী ও বৎসরের বিভিন্ন ঘটনা লইর। অথবা 
কাহাকেও ব্যঙ্গ করিয়! গানও ব্বাছে অনেক । 

প্রথমে মোটা হোলির প্রেমের গানের কথা বলি । ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, 
১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০১ ১২১. ৯১২২, ১২৫১ ১২৫খ ও ১২৬-সংখাক গানগুলি এই 
পর্ধায়ে পড়ে। এই সমপ্ত গানের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষের স্বন্দরী কন্তা 
বিবাহের আকাজ্ঞা (সং-১২২), অধিক বন্স্কা কন্তার বিবাহের উদগ্র আশা 
এবং সময়মতো! বিবাহ না দিবার জন্য পিতাকে “মড়া' বলিয়া গালি দেওয়া, 
শেষে বাড়ীর আশ্রিত পুরুষের নিকটই আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেহ-জালা 
জুড়াইবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে (সং-১১৩)। আরেকটি গানে কন্যা খেদ 
করিতেছে, বুড়া স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেক্সস্ তাহার মনে 
স্থখ নাই (সং-১১৪)। কখনো বা কন্যা সহজে পরপুক্তষের নিকট আত্ম-সমর্পণ 
করিতে চায় নাই, পুরুষকে দিয়! বিবাহের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইতেছে 
(সং ১১£),_পরের গানটিতেই দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা বোচ,কা-পুটুলি লইয়া 
বাড়ী হইতে পলায়ন করিতেছে (সং ১১৬) ৷ বিবাহিত জীবনের প্রেমের কথাও 
মিলে। স্ত্রী বাপের বাড়ী যাইতেছে, যাইবার পূর্বে স্বামীর কষ্টের কথা চিন্তা 
করিতেছে ; কোথা চুণ, কোথায় হপারি রহিল. তাহা বলিয়া দির যাইতেহে 


১৪০ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

(সং-১১)। বিপত্থীকের মনে স্ত্রীর জন্য ব্যথা এবং পুনরায় অরে কটি বিধবাকে 
বিবাহ করিবার ইচ্ছা (সং-১১৯৯, অল্প বয়সে স্বামী অরি্বা যাইবার দরুন 
বিধবার শৃন্ত শয্যায় শুইয়া দৈহিক অতৃপ্তি ও খেদ (সং-১২০) কোনো কোনো 
গানে ব্যক্ত হইয়াছে। কিছুদিন বিধবার সহিত ঘর করিয়া শেষে তাহাকে 
বিবাহ না করিয়া অন্তত্র চলিঙ্া যাইতেছে বলিয়া পুরুষকে উক্ত বিধবা তিরস্কার 
করিয়া কহিতেছে, ‘কিতায় তুই ছাড়িলো মোর মরহা', কারণ, ‘তোক না 
দেখিয়া মন বন্দে মোর মনত,’ (সং-১২১)। পারিবারিক জীবনে স্বামী ও 
স্ত্রীর সম্পর্ক লইয়া গান আছে। নব বিবাহিত তরী তাহার স্বামীর ঠাকুরমাকে 
কহিতেছে, সে স্বামীর উপর যথেষ্ট দাপট দেখাইয়া থাকে, নিজে আগে খাইয়া 
পরে স্বামীকে খাইতে দেয় এবং জরের ভাণ করিয়া স্বামীকে দিয়া পা 
টিপাইয়া। লয় (লং-১২২)। এই সমস্ত গানে প্রেমের বিভিন্ন দিক উদাহৃত 
হইয়াছে। অবৈধ প্রণয়ের নিদর্শনরূপে ১২৪-সংখ্যক গানটির নাম কর! 
চলে । 


রঙ্গ-কৌতুকের হোলি গান হইল ১১১ ও ১১৮ সংখ্যক গান দুইখানি। 
ইহা হইতে সংশ্লিষ্ট সমাজের রঙ্গ-কৌতুকের নিদর্শন মিলিবে। নদীতে অনেক 
গুলি মেয়ে স্থান করিতে নামিয়াছিল, পাড়ে তাহাদের কাপড় খুলিয়া রাখিয়া, 
এমন সময় হঠাৎ বাতাস উঠিয়া তাহাদের প্রায় সকলের কাপড় উড়াইয়া 
লইয়া গেল। তারপর, চারিটি কাপড় দিয়া ঘেরাটোপ বানাইয়া, তাহার মধ্যে 
সকলে প্রবেশ করিয়! অতিকষ্টে কেমন করিয়া তাহারা বাড়ী আসিল, তাহারই 
বিকৃতি ১১১-সংখ্যক গানটি । স্বামীর দেখাদেখি ভ্্রীও হাল বহিতে যাইয়া 
ৰিরূপে উলঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহা ১১৮-সংখ্যক গানে ব্যক্ত হইন্াছে। 


১০৯ ও ১১০-সতখাক গানছুইটি বাঙ্গের। আকাশ হইতে এরোপ্লেন 
মাটিতে নামায় সকলের সহিত জন কতক বিধবাও তাহা দেখিতে গিয়াছিল 
এবং যেহেতু তাহাদের জীবনে আর কোন সাধ-আহলাদ নাই, সেই হেতু প্রেনে 
চড়িয়া বিলাত যাইতে তাহাদের সাধ জাগিয়াছে। ব্যঙ্গ করিতে চাহিলেও 
তাহা সফল হয় নাই বরং বিধবার জীবনের একটি করুণ দিক ব্যাঙ্গে-মোড়া সম- 
বেদনার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে (সং-১৯)। ঠাকুর পুজা করিবার জন্য 
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অথবা দুগ্ধপোস্য শিশুকে দুধ না দিয়! বাড়ীর সমন্ত দুধ পরসার লোভে যাহার! 
হাটে বিক্রয় করিয়া আসে, তাহাদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে একটি গানে। 
এখানেও ব্যঙ্গ সফল হয় নাই। দৃপ্ত বিক্রেতাদের ব্যঙ্গ কর! অপেক্ষা, দুষে জল 
মিশাইলে তাহা পরীক্ষা করার ‘কল’ চালু হওয়ায়, ছুধ-বিক্রেতাদের কিরূপ ক 
হইতেছে, তাহাই শেষে প্রাধান্য পাইয়া গিয়াছে সেং-১১*)৪ 


প্র--১০ 








॥ মদন কাম ॥ 
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“চৈত্র মাসের শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করিবার ব্যবস্থা 
শান্দে আছে। পুস্পিত অশোক বৃক্ষের যূলে কামদেবের পূজা করিতে ও 
তাহাকে চামর ব্যজনদ্ারা ব্যজন করিতে হয় ; শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা । বঙ্গপুরে 
বহিবাটিতে ভত্রলোকেরা দুই তিনটি বংশ খণ্ড প্রোথিত করেন ও দুইটি বা 
(তিনটি দীর্ঘ বস্তর-জড়িত বংশখণ্ডের অগ্রভাগ চামর দিয়া, সেই প্রোথিত বংশ 
খণ্ডে আবদ্ধ করেন; তাহাতেই কামদেবের পূজা হয় । রাজবংশী জাতিয়েরা 
পল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, কোনো প্রান্তরে এইভাবে কামদেবের পুজা করেন 7 
সেই পূজোৎসবে গায়কগণ কর্তৃক জাগগান উদ্নীত হইয়া থাকে। রামায়ণ, 
নকবিকক্ষণ, পদ্মা-পুরাণ গানে যেমন মূল গায়ক হস্তে চামর গ্রহণ করিয়া গান 
পায় ও দোয়ারেরা মন্দিরা বাজাইয়! ধুয়া ধরে ; জাগগানেও মুল গায়ক ও 
উপ-গায়কেরা সেইরূপ ব্যবহার করিয়া! খাকে। এই গায়কদিগের মধ্যে এক- 
জন উপস্থিত কবি খাকে। তাহাকে 'মতিহাৰী' বা 'ভাকালিকোবা' বলে। 
অতিহারীর এক হস্তে একটি কাঠের হাতুড়ী থাকে অন্য হস্তে একটি স্থূল 
ক্কার্ঠখণ্ড বা ডাকালি খাকে । গান গাহিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেই মতিহারী 
অগ্রসর হইয়া! হস্তস্থিত ডাকালিতে বা কাঠখণ্ডে হাতুড়ীদ্বারা আঘাত করিয়া 
সময়োপযোগী (তৎক্ষণাৎ, প্ৰস্তত করিয়া ) ছুই চরণের একটি কবিতা বলে। 
কোন কোন দলে মতিহারীর সঙ্গে ঠকর দিবার জন্য স্ত্রী বেশধারী একজন 
পুরুষ থাকে, তাহার! মতিহারীর সহিত উপস্থিত কবিতার লড়াই করে। 
এই গালন্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলিয়া বোধহয় এ গালের নাম 
“জাগগান’ হুইয়াছে। জাগগান দ্বিধাৰিভক--কানাইধামালী ও মোটাজাগ । 
মোটাজাগ অত্যন্ত ঙ্গীল বলিয়া, প্রান্তরে ভিন্ন কাহারও বাটিতে কখন হয় 
লা। কানাই ধামালী অনেক সময় অনেক ভত্রলোকের বাটীভেও হইয়া থাকে । 
বর্তমান সময়ে নাস্তিকতার প্রাদুর্তাবে, যেমন অঙ্গের দেবদেবীর পূজা অস্তহিত 
হইতেছে, সেইরূপ রাজবংশী জাতির মধ্যে ক্দার কাফদেবের পূজার প্রাছাব 
নাই) কামপুজাক সঙ্গে সঙ্গে জাগগানেরও অন্তৰ্ধান দেখিতেছি।”৯ 

> ই বাদৰেশ্বর তর্করত্ব : রঙ্গপুরের জাগের গান : রঙ্গপুর সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, 
২৬৬১৫, বয় সংখ্য।। 
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উক্ত পত্রিকার এই সংখ্যাতেই সম্পাদক শীপঞ্চানন সরকার পাদ্টীকার 
মন্তব্য করিয়াছেন: 

“জাগগান শুধু রঙ্গপুরের নহ্বে। বরঙ্গপুর, পুবড়ী, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতিতে শুনা যায় । মদন চতুর্দশী উৎসব উপলক্ষ্যে জাগগান বচিত'**" 

যদন চতুর্দশী উপলক্ষে গীত ও রচিত গানকেই জলপাইগুড়িতে বলে 
“মদ্দনকামের’ গান ॥ কোচবিহারেও এই নাম চালু আছে। এইরূপ নাম 
হইবার কারণ মহামহোপাধ্যার যাদবেশ্বর তর্করত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। 
যখার্থ ই ইহা! ‘কাম’ জাগাইবার গান। কামদেবতা যদনদেবের পূজ! করিয়া 
এই সময় কামের গানই গাওয়া হইয়া খাকে | ইহা ‘Phallic God’. 

আধুনিককালে জলপাইগুড়িতে কামদেবের পুজা অপেক্ষা গানই প্রাধান্য 
পাইস্কা গিয়াছে। আআহ্থষ্ঠানিক পুজ! অপেক্ষা আনন্দ করিয়া গান গাওয়া ও 
রচার উল্লেখযোগ্য হিড়িক পড়িয়া যাস্ক। পূজা-বিধি ও রীতি উপরে উদ্ধত 
বর্ণনার মতোই । 

বঙ্গপুর হইতে জলপাইগুড়ির মদনকামের গানের কিছু পার্থক্য আছে। 
রঙ্গপুরের জাগের গান জলপাইগুড়িতে চলিত নাই। এখানে মদ্নকাম 
উপলক্ষে আসর করিয়! শাস্ত্রীয় গান অথবা রাধারুষ-বিষয়ক গান কোনো 
কোনো সময় গীত হইলেও, “মতিহারীর"' প্রচলন নাই। দীর্ঘ বাশকে 
শাড়ী ও পরচুল পুরাইয়া, তাহাই হাতে করিয়া লইয়া বাড়ী-বাড়ী বা মাঠে" 
প্রান্তরে যাই! কামদেবের গান করা হয় এবং এই ধরণের গানই জলপাই- 
গুড়িতে জনশ্রিয়। বৃক্ষ এখানে নারীর প্রতীকে পরিণত হইয়াছে ; কিন্ত 
সেই নারীর পরিধেয় বস্ত্র রাজবংশিগণের “পাটানী' নহে,_শাড়ী, ইহা মনে 
রাখিতে হইবে । ইহাতেই শহুষ্টানটিকে খাটি রাজবংশি বলা চলে কি না৷ 
সন্দেহ। হয়তো! ভাটি অঞ্চলের অন্য কোনো জাতি হইতে রাজবংশিগণ 
ইহা গ্রহণ করিয়াছে। ভ্রীধাদবেশ্বর তর্করত্ব রপুরের জাগগানের দুইটি ভাগের 
কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি 'মোটাজাগ'। এই “মোটাজাগই" 
জলপাইগুড়িতে অধিক পরিমাণে গীত হয়, তবে “মোটাজাগণ নাম জলপাই- 
শুড়িতে চলিত নাই) তর্করত্ব মহাশর বলিঙ্কাছেন, রঙ্গপুরের মোটাজাগ 
ন্ত্যন্ত অঙ্লীল এবং বাড়ীতে তাহা গীত হয় না। জলপাইগুড়ির মদনকামের 
গ্রানে অঙ্গীলতা থাকিলেও তেমন নাই, এবং অনেক সময় তাহা বাড়ী বাড়ী 
এবং হাটে-মাঠে ঘুরিয়াও গাওয়া হয় ॥ 
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সংগৃহীত মদনকামের গানগুলির প্রধান এবং একমাত্র বক্তব্য-_-প্রেম । 
অবিবাহিত নর-নার্বীর প্রেমাকাঙক্ষা ও বিবাহেচ্ছা, দাম্পত্য-জীবনে স্বামী 
স্ত্রীর মানসিক সম্পর্ক প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করিবার ॥ প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই 
গীত গানের বিষয় হইল প্রেম; এবং এই প্রেমের বিষয় ও প্রকাশরীতি 
সর্বত্রই প্রায় এক । 'হোলি'র প্রেমের গানের সহিত মদনকামের প্রেমের 
গানের অথবা মদনকামের প্রেমের গানের সহিত “গমীরা* ( গন্তীরা )-র 
প্রেমের বিষয় ও প্রকাশ রীতিতে কোনোই পার্থকা নাই । এইজন্য গমীরার 
কোনো গান এই সন্ধলনে গ্রথিত হয় নাই । এইজন্য দেখা যায়, একই গান , 
বিভিন্ন অহু্ঠানে গীত হুইতেছে। 

অবশ্য, “মদনবাঁম* উপলক্ষে গীত ও রচিত গানে প্রেমই যে সৃখ্যস্থান 
লইবে, তাহা খুবই প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক । এখানেও দেখিতেছি, সময় 
মতো মেয়ের বিবাহ দেওয়া! হয় নাই বলিয়া দিদিমার নিকট খেদ করিয়া সে 
বলে, আমি বুড়ী হইয্রা গিয়াছি। কোনদিন হয়ত বা বাড়ীর কাজকর্ম করে 
যাহার! তাহাদেরই কেহ একজন আমাকে বিবাহ করিয়া বসে (সং ১২৮) । 
বিবাহ করিবার জন্য মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিয়াছিল, দুর্বল কারণ 
দেখাইয়া পাত্রকে নাকচ করিয়। দিবার জন্য কক্ত! দিদিমার নিকট ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেছে { সং ১২৮ক )। তেমনি অবিবাহিত পুরুষের বিবাহেচ্ছা প্রকাশিত 
হইয়াছে একটি গানে (সৎ ১২৮খ )। সে তাহার দাদাকে কহিতেছে, হয় 








৪ 
॥ পাগলা-পীর ॥ 

“পাগলা-পীরের” প্রকৃত নাম এবং পরিচন্থ জনলমাজে অজ্ঞাত রহিয়াছে। 
তাহার আচরণ উক্মন্তের মত ছিল দেখিয়া লোকে তাহাকে 'পাগলাপীর* বলিত। 
পাগলা পীরের নামের প্রভাব এতদ্ঞলে ( অর্থাৎ কোচবিহার জেলাতে) এখনও 
শ্রুত হইয়া থাকে ;"-*কথিত আছে যে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর ইহার দর্শন মাত্র শাস্ত 
ভাব ধারণ করিত ; এজন্ত কোথাও কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে পাগলা! পীরের 
নামে 'বাশখাড়া' করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে । উক্ত অঙ্ালের মধ্যে একজন 
'ভিওরিয়া" ( যাহার প্রতি পীরের ‘ভর’ হুইয়া থাকে) পাগলের ন্যায় 
"আচরণ এবং ভবিশ্যতৃক্তি করেন। বঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকটে 
(তিন্তার নিন্নগাগ ) পাগলা নদীর তীরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পাগলা"দীর 
বা পাগলা দেওর নামে একটি মেলা বসিত ।"> 

পাগলাপীর সম্পর্কে উপরের উদ্ধৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অতি- 
রি বক্তব্য নাই । 

'পীর' এই নাম হইতেই বোঝা যায, ইহারা সুসলমান । বেশ কয়েক জন 
‘পীর’ তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতা বারা ভক্তের মনে এমন একটি ধারণা 
গড়াইয়া দিয়াছেন যে, একদা তাহারা যে লৌকিক জগতের মাহ ছিলেন 
তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামীয় 'লীর" 
গণ জনসাধারণের প্রবল ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ পাগলাপীর 
ছাড়াও পীর কানী, মাদার পীর প্রহ্ৃতির নাম করা যায়। ইহাদের প্রভাব 
উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অন্তত লক্ষ করা যাইতে পারে ।* 

দেশে ছুভিক্ষ, বন্ধা, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিলে, কিংব! শৃগাল 
কুকুর ক্ষেপিলে, বিভিন্ন পীরের নামে বাশ খাড়া করা হয়। মদনকামের 
বাশ খাড়া করার সহিত পীরের নামে বাশ খাড়া করার সাদৃশ্ত আছে । উভদ্ব 
ক্ষেত্রেই দেখ! যায়, বাশের মাথায় পরচুল লাগাইয়া, উহার সাঙ্গ শাড়ী বা 
ধুতি দিয়া জড়াইয়া লওয়া হয় ॥ তারপর সেই বাশ হাতে করিয়! বাড়ী বাড়ী 
খুরিয়া গান গাহিয়া চাদা সংগ্রহ করা হয় এবং পরে সেই সংগৃহীত অর্থে 
পীরের নামে পূজা দেওয়া হয়। 

> খু চৌধুরী আমানত উল আহ্স্ : কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৩৬), পৃঃ ৬৮ । 

২ 'নাদারলীর সম্পর্কে মুহস্মদ মনসুর উদ্দীন ভাহার 'হারামণি' (১৯৪২) এন্ের তুিকান্স 
আলোচন! করিয়াছেন। 


© 


১৪৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


১৩৫-সংখ্যক গানটি এই শ্রেণীর । গানটিতে কানী পীরের নামে বাশ খাড়া 
করার কথা উল্লিখিত হইস্থাছে। যে অঞ্চলে পাগলাপীরের প্রভাব বেশি 
সেখানে কানী পীরের বদলে পাগলা পীরের নাম উদ্ভিখিত হয়। অনুরূপভাবে 
মাদার পীরের নামও উল্লিখিত হইতে পারে । 

গানটিতে কিন্ত কানী পীরের মাহাম্ত্য খ্যাপন করিবার প্রয়াস লক্ষিত 
হয়না । ইহার উদ্বোধনী পঙ-ক্কিতে শুধু কানী পীরের নামে বাশ উত্তোলন 
করিবার কথা মিলে । অস্তিম স্তবকে গৃহস্থকে বেশি করিয়া চাদা দিবার জন্য 
হ্থরোধ কর! হইয়াছে। প্রথম স্তবকে “হ'কা করে টোরত্‌-টারাত্‌, ছিলিমের 
কটিত, ছাই'-_এই পঙ,ক্ৰির কোনো অর্থ নাই, ইহ! সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং 
কেবলমাত্র গানের পডক্ষি বাড়াইবার জন্যই ইহা! গীত হইয়া থাকে । তেমনি 
তৃতীয় স্তবকের প্রথম পঙ,ক্রিষ্টি অর্থহীন । অর্থহীন পঙ.ক্তি-যোজনার মধ্যে 
দিয়া গানটি ছড়া-ধ্মী হইয়া উঠিরাছে। 

এই প্রসঙ্গে মাদার পীরের কথাও উল্লেখযোগ্য । এ সম্পর্কে নীচের উদ্ধতি- 
টুকু প্ৰণিধানযোগ্য : 

“পূর্বে এতহৰুলের অর্থাৎ কোচবিহারের লোকে মাদারপীরের প্রতি অত্যন্ত 
শ্রন্ধা ভক্তি প্রকাশ করিত, মাদারের নামে বাশ খাড়া করিত এবং বন্ধ্যা নারীরা 
মাদার পীরের নামে হন্তে মাছুলী ধারণ করিত ;-.."2 

সঙ্রূপভাবে জলপাইগুড়িতেও মাদার পীরকে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় ॥ 


> কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৯৬); পৃঃ ২1 





@ 
॥ ঘাটো পুজা ॥ 

ঘাটো পূজা হইল নদী পৃজ্ছা। চৈত্র মাসের একেবারে শেষে এই পূজা 
করা হইয়া থাকে। ইহার অধিষাী দেবীরএনাম__বাট্টোশোরী। জলপাই- 
গুড়ি জেলার সর্বত্র এই পুজার প্রচলন নাই। বাজগঞ্জ খানাতেই ইহার চলন 
বেশি” বর্তমান সংগ্রহের গানগুলি ওই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে । 

ঘাটোর সহিত মেছেনীর ক্ষীণ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। মেছেনী 
শুরু হয় বৈশাখ হইতে, ঘাটো পূজা হয় চৈত্রের একেবারে শেষে | উভয় ক্ষেত্রে 
নদীই উদ্দিই দেবী । মেছেনী ও ঘাটো উভয্বেই গৃহস্থের কল্যাণকারী লক্ষ্মী 
রূপে কল্িতা। “খাটো” নামের সহিত নদীর ‘ঘাটের’ সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

মেছেনীর মতো এই গানের ‘নামানি’, ‘বসানি', ‘চুমানি' ইত্যাদি গান 
আছে এবং মেছেনীর মতো ইহাও শেষ পর্যন্ত পুকুরে বা নদীতে যাইয়া. 
ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই 'ভাসানি'রও আহ্্ঠানিক গান আছে। তবে, 
মেছেনী যেমন অনেক বাড়ী ঘুরিয়! অনেক দিন ধরিয়া গাওয়া চলে, ঘাটো-তে 
তেমন রীতি নাই । 

মেছেনীর গানগুলির মধ্য দিয়া দেবী মেছেনীর পরিচয় মিলে। কিন্ত, 
সংগৃহীত ঘাটো পুন্ছার গানগুলি এমনতরো যে, উহার মধ্যে ঘাটোর পরিচয় 
সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই । আরো আশ্চর্ের কণ! এই যে, ইহাতে “চুমানি” 
শের্খাৎ বরণ করিবার গান) রূপে গীত গানটি একটি লৌকিক উপাখ্যান, 
দেবীর সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক নাই।৯ হয়তো ইহার উদ্বোধনী পঙ,ক্রিতে 
'িদীয়ার কিনারে’ (অর্থাৎ নদীর কিনারে) এই অংশটি থাকায়, ঘাটো উপলক্ষে 
ইহা গাহিতে গাস্সিকাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। নতুবা আঙ্ুষঠানিক গান 
কূপে ইহা গাহিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই । অবস্ত পূজার গানের মধ্যে 
লৌকিক জগতের স্থখ-দুঃখ লইয়া রা গানও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনেক সময়েই 
গীত হুইয়া থাকে । 

১৩৬-সংখ্যক গানটি ঘাটোর “নামানি* গান। ঘাটো পুজ! সন্ধ্যাবেলায়। 
করা হয়, গালে তাই বলা হুইস্বাছে,_“বাজিকারে আতি শিয়ালে! তুকে, 
কুকুরো কান্দে ॥ গৃহস্থের “বহু' অর্থাৎ পুত্রবধূ সন্ধ্যাবেলায় ঘাটোর নামে 
সন্ধ্যা-্রদীপ দেস্ব। চৈত্র মালের শেষে এই পৃক্জা কর! হয়, গালে তাই গাওয়া! 
হইক্সাছে,_'লান্রি-পুখি দেখো হে সই চৈতের কর দিলা আছে।' 


৯ এই গানটিরই কণান্তরিত রূপ ফরিনপুর জেলার চলিত আছে। মনত গ্রীন, 
ভাহার “হারাসণি' (১ম পণ, বৈশাখ ১৯৩৭)-তে গানটি স্কলিত করিয়াছেন । সঃ পৃঃ ৯৪-৯৭। 


© 


৯৪৮ প্রান্ত-উদ্তরবজের লোকসঙ্গীত 


'বিসানি' গানটিতে (সং-১৩৬ক ) নারী-জীবনের একটি মনোরম 
আকাঙ্কার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। মাটির বেদী গড়িয়া দেবীর আসন প্রস্তুত 
হইল, তারপর দীপ জালা হইল । শেষে জনৈক পুরুষ ‘লালের বাজার' হইতে 
দেবীকে বরণ করিবার জন্ত ‘সিল্দুরা' কিনিয়া আনিয়া 


সেইকিনা সিন্দুরা হাজির কইলে বাবাজীর চরণে। 
বাবাজী উঠিয়া বলে--কি নাগে তমার ; 
বাবাকে জামাই নাগে, সেই সোয়ামী হামার ॥_সং-১৩৬ক 


শেষ পঙ,.ক্তি পিতার হইঘা কল্সার জবাব । দেবীর জন্য কিনিয়া-আনা 
সি'হুর শেষে ব্রতধারিণীর এয়োতি-চিহ্নের হুইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গত ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে, মেছেনীর মতো ঘাটো-ও কুমারী, সধবা ও বিধবা সকলেই 
করিতে পারে । বর্তমান পানে কুমারীর আকাঙ্া ব্যক্ত হইয়াছে। 

এই গানটির মধ্যে সংলগ্রভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ভরিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
দেবীর জন্ত মাটির বেদীর পিড়ি গড়া হইল, কিন্তু তাহাতে আসিয়া বসিল 
“ধিনীকাকার খুড়া'। তারপর গায়িকার বেগুন ক্ষেতে প্রবেশ এবং ‘ভাইয়। 
অকোয়ারী’ অর্থাৎ অবিবাহিত এই তথ্যের উল্লেখ । ইহার পরই হঠাৎ ‘গেইল, 
দেওরা লালবাজার* এবং সেখান হইতে সি'ছুর কিনিয়া আনিয়া! পিতার চরণে 
হাজির করা এবং শেষে কন্তা-কর্তৃক পিতার জামাই প্রার্থনা । _প্রসঙ্স্থত্র- 
বিধৃত কোনো একটি বিশিষ্ট ভাব গানটির মধ্যে দানা বাধিয়া উঠিতে পারে নাই ॥ 
খুড়া, ভাই, দেওরা, পিতা এবং শেষে স্বামীর উল্লেখের মধ্যে একটি পরিবারকে 
খুজিয়া পাই । কিন্তু, এই পারিবারিক ব্যাপার একটি দৃঢ় ভাবকে নিশ্চিতরূপে 
নির্দেশ করে নাই। 

পরবর্তী 'চুমানি* গানটিতে (সং--৩৬ গ) দাম্পত্য জীবনের অপর/এক 
দিকের করুণ ও স্বন্দর দিকের পরিচয় পাওয। যাক্ছ। “ময়না, নামীয় এক 
নারীর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহার সতীনকে বরণ করিল। কিন্তু 
Ee মোর চোখে পড়ে জল রে কেশ।” 








© 
ঘাটো পুজা ১৪৯ 

অতিরিক্ত কথা-সহ একটি রূপ রঙপুর জেলা হইতে “ব্যালাড'ক্রপে পাওয়া 
গিয়াছে 

শেষ গান_ভাসালি' গান (সং২**)। ইহাতে সোনা দিরা বাধানো 
পুত্র ঘাটে সকলকে যাইতে আহ্বান জানানো হইয়াছে। কিন্তু, এই 
গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ‘কুমারী’ নামটি । গায্িকাদের জিজ্ঞাসা করিয়া 
‘কুমারী’ নামের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলে নাই। 

আমাদের মনে হয়, এই কুমারী’ একটি নদীর নাম। জলপাইগুড়ি 
জেলার ধূপগুড়ি থানায় 'ঝুমূর' নামে একটি নদী আছে। এই 'ঝুপুর" নদী 
“ওঝালি' গানে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে (এ সম্পর্কে ৩১৭-সংখ্যক 
দীর্ঘ গানটি ষ্টব্য)। ‘ওকালি’ গানের মধ্যে স্বামীকপে কল্পিত “ঝিমিলা! 
(কনর) নদীর সহিত, স্বীকপে কল্পিতা “‘বামূন্তি' (ইহাও ধৃপগুড়ির একটি নদী) 
নদীর বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের কাহিনী সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে 
'ঝমারী", 'ঝুঘূর' ও ‘কিমিলা' একই নদীর নাম বলিয়া অবস্কুমিত হয়। 
মেছেলীতেও দেখিয়াছি, তিন্ত৷ ও ধরলা নদী স্বামী-স্ত্রী । ঘাটো-কে নদীপূজা 
বলিয়া মানিলে ‘কুনারী’কে 'বামুনতি'-র অভ্ররূপ স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিতে 
কোনোই অন্থবিধা নাই,-- বিশেষত যেখানে ঝিমিলা-বামুন্তির দাম্পত্য সম্পর্ক 
লইয়া গান (সং-৩১৭) মিলিতেছেই॥ “নদীচারণা' (২1৮7-1০7) প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গের জনজীবনকে বে কতখানি প্রভাবিত করিস্থাছে, এইসব অহষ্ঠান 
তাহার অকাট্য প্রমাণ ॥ 





॥ [ববুয়া বা বিষুমা ॥ 


টৈতসংকাস্তিকে “বিছুব সংক্ৰান্তি” বলা হইয়া খাকে। বিঘূৰ-সংক্ৰাত্তির 
অস্্ঠানকেই ‘বিযুমা’ বা “বিষুদ্া" বলা হয়। 

চৈত্র সংক্ৰান্তির দিন বাঙলা দেশের অন্তত, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন 
'আচার-মন্ষ্ঠানাদি পালিত হইয়া খাকে। রাজবংশী সমাজেও এইদিন কতক- 
গুলি আচার পালন করা হয়। নীচে তাহার বিবরণ দিলাম । 

বিষুয়ার দিন সকাল বেলার অঙ্গনের তুলসী তলায় পূজা করা হয়। তারপর, 
পাচ, সাত বা নয্নটি রস্থুন একত্র বাধিয়া বাড়ীর প্রত্যেক ঘরের দরজার 
উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় । সম্প্গ গৃহস্থেরা উহা ওক ডাকাইয়াও করাইয়া 
খাকেন। ওঝা আসিয়া গত বৎসরের অপদেবতারা যাহাতে চলিয়া যায় এবং 
নতুন বছরে তাহারা যাহাতে খুরিয়া না আসে, সেই মর্মে মন্ত্র গাহিয়া দরজার 
মাথায় রস্থন ঝুলাইয়া দেয়। ১৩৭-সংখ্যক মন্্-গানটি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য ॥ 
ওঝা। মন্ত্র উচ্চারণ করিস্কা শেষে বলিতেছেন, ‘আজি হাতে ফেন্সা-র (এই স্থানে 
গৃহস্থের নাম বলা! হয়) বাড়ীঘর হুইল্‌ কম্পমান’ । 

রস্থন ঝুলাইবার পর খাইতে হয় বিবিধ রকমের তিক, কাটা ও ভাজা, 
(নিমপাতা, ভাঙের কুসি ইত্যাদি তিক্র পাতা, কাটাওয়ালা নটে শাক, চাল- 
চিড়া-সরিষ! ইত্যাদি ভাজা, কাচা হলুদ, রস্থন ইত্যাদি)। ১৩৭ ক- 
সংখ্যক গানটিতে ইহার স্বন্দর পরিচয় আছে । “কুট.-কুট.. কাট.-কাঁট,, খিড়.-. 
খিড়,, খাড়.-খাড়,' শব্দ করিয়া কাটা-তিক্র-ভাজ1 খাওয়া হইতেছে; এবং 
পরিবারের “মাও-বহিন-বাপ-ভাই" ছাড়াও 'টাড়ীর (পাড়ার) তামান বন্ধু-ভাই” 
তাহাতে যোগ দিয্মাছে। 

রাজবংশী সমাজে এই দিন কিছু-না-কিছু শিকার করিবার প্রথা আছে 
পাড়ার সকলে মিলির! ঢাল-তরোয়াল-লাঠি-সড়কি লইর! শুয়োর-খরগোস- 
হুরিণ-গোসাপ: ইত্যাদি শিকার করিয়া আনা হয় এবং পরে তাহা রাখিয়া 
খাওয়া হয়। ১৩৭ খ-সংখ্যক গানে ইহার বর্ণনা মিলে । পাড়ার “চেড়েঙ্গা- 
গাবুরা-জোস্ান-ভাই' সকলে “ঢাল-তরোত্বাল-নাঠি-ঠেঙ্গ!' লইয়া বনে চলিয়াছে, 
তাই 'হরিপ-শৃয়োর-বাঘের আজি অইক্ষা নাই” জটৈক পুরুষও এই শিকারী 
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দলের সহিত শিকার করিতে যাইবে । সে তাহার স্ত্রীকে তাই কহিতেছে, 
খাবার চাইট! করি+দে ; হরিণ আনিয়া দেছু মুই? 
শিকার করিবার প্রথা হইতে রাজবংশী সনাজের একটি পরিচয় মিলে। 
বৎসরের শেষে বা একেবারে প্রথমে শিকার করিবার অর্থ হইল__সেই জাতির 
নিশ্চয় একটা আরণ্য-জীবন ছিল, অথবা 'অরপ্য-বাসী কোনো জাতির সংস্পর্শে 
আশি! তাহাদের নিকট হইতে ইহা তাহারা লইয়াছে। মনে হয়, জলপাই- 
গুড়ির রাজবংশীর1 ইহা মেছগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা সেই 
জাতিরই নিজন্ব হান, অরণ্যের সহিত জীবনের যোগ যাহাদের নিবিড়; 
অথবা, শিকার যাহাদের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইয়া থাকে । 
কেহ কেহ অবশ্য জলপাইগুড়ির রাজবংশিগণের ক্ষত্রিয়ত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে এই 
অনুষ্ঠানটির কথ! উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং সেই আলোকে ইহার ব্যাখ্যা 
করিয়া, রাজবংশিগণ যে একদা বীরের জাত ছিল, সেই প্রাচীন প্রসঙ্গের 
উথ্থাপন করেন। সমবেতভাবে শিকারের পিছনে একটি প্রাচীন গোষ্ি-জীবনকে 
খুজিয়া পাই। এই প্রসঙ্গে সমবেতভাবে ইহাদের মাছ-মারা এবং পৌষ- 
সংক্রান্তি দিন সমবেতভাবে ক্ষেতের গর্ভ খু'ড়িঘা ইছরে-লইয়া-যাওয়া ধান, 
পুনরুদ্ধারের সংস্কার, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ 








॥ বারোমাসিয়া ॥ 


বিরহিণী কর্তৃক বারোমাসের নাম ধরিয়া গান গাহিবার প্রথা নিখিল 
ভারতে ব্যাপকভাবে চালু ছিল এবং আছে। তাবৎ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 
বারোমাসিয়া একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 

বারামান্তা বা বারোযাষিক্সা সাধারণত বিরহকাতরা নারীর বিরহ- 
শীতি। কিন্তু উদ্ভব-কালে ইহা প্রেমের সহিত জড়িত ছিল না । ইহা মূলত 
কুষি-জীবনের সহিত সম্প.ক্ত ছিল, এবং ফল-ফসল-বৃষ্টির প্রাচুর্ধের জন্য বা 
প্রার্থনার জন্য গীত একধরণের যাদ্ধ-মস্্াস্মক গান ছিল। নারীই কুষি-কর্মের 
"্মাবিষ্কারক বলিয়া নারীই ইহার প্রধান ধারক ছিল বটে, তবে পুরুষেও উহা 
গাহিত ; কালক্রমে উহা কেবল প্রেমের এবং নারীর দুঃখগীতিতে পরিণত 
হইয়াছে । 

ইহার রচনা-তঙ্গির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা 
যায়ঃ যেমন, বারোমাসের নৈসগিক পর্রিবর্তন এবং বিভিন্ন উৎসব-ন্ঠানের 
বর্ণনা এবং প্রেমিক ব্যতীত প্রেমিকার জীবনে এই : নৈসগিক 
পরিবর্তন বা বিভিন্ন অশ্রষ্ঠান কি দুঃখের স্থচন! করিয়া খাকে তাহার বিবরণ 
ইহাতে প্রদত্ত হয়। মধ্যযুগীয় বারামান্তার অপর বিশেষত্ব হইল, ইহা 
বিরহকাতরা রমণীর স্বগতোক্কি ছিল ॥ 

এই দিক দিয়া বিচার করিলে বর্তমান সংগ্রহের ১৩৮ব-সংখ্যক গানটির 
কোনই বিশেষত্ব খুজিয়া মিলিবে না। ইহাতে উজৈঠ মাস হইতে 
শুরু করিয়া প্রোষিতভর্কার এক বছরের মানসিক বেদনা বিবিধ প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের পটছুমিকায় গতানুগতিক ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং অস্তিম 
স্তবকে বলা হইগ্াছে. ‘বারোমাসো পূর্ণ হইল, প্রাণের প্রতি ঘরে আইল’ । 

১৩৮-সংখ্যক গানটিতে অবস্য কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথমত, 
ইহা বিরহের গান নস ; দ্বিতীয়ত, ইহা শ্গতোক্তি নয়, কথোপকথনের ভঙ্গিতে 
লেখা । 

বিষয়ের দিক দিয়াও ইহার বিশেষত্ব লক্ষণীয় । প্রবাসী স্বামী অপর পুক্যের 
হুদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার প্রোষিতচর্ভুকা স্ত্রীকে নানাভাবে প্রলোভিত _ 
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করিতেছে। সমগ্র গানটি এই ছগ্সবেশী প্রবাসী স্বামী এবং প্রো ফিতভর্ভকা 
স্ত্রীর আলাপন। পর-পুরষ এক-একটি করিয়া প্রলোভন দেখাইতেছে, স্ত্রী 
যুক্ষিগ্রাহথ কারণ দর্শাইস্থা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে । পরিশেষে, শরীর 
সতীত্বে তুষ্ট হইয়া ছন্মবেশী স্বামী তাহার পরিচয় দিল। 

প্রায় এই ভাবেরই একটি বারোমানি গান বহুদিন পূর্বে জর্জ আব্রাহাম 
শীয়ারসন্‌ রঙপুর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

গানটির নাম "নীলার বারোমাসি’। ইহাতেও দেখা যাত, পর-পুকষ 
আসিয়া প্রোকিতভতূঁকা নারীকে নানান প্রলোভন দেখাইতেছে এবং উত্তরে 
নীলা বলিতেছে, ‘তবু না হইব আমি পর-পুরুবের দাসী'। কিন্তু, এই পর- 
পুরুষই নীলার ছগ্বেশী স্বামী কিনা, গালে তাহার উল্লেখ লাই এবং এই 
পর-পুরুষ শেষ পর্যন্ত তাহার প্রকুত পরিচয় জানায় নাই ॥ রঙপুর হইতে 
প্রাপ্ত গানে নায়িকার নাম “নীলা" বলিয়া অসরুৎ উল্লিখিত হইয়াছে, 
জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত গানে নাগ্িকাকে শুধু “কন্মা' বলিয়াই নির্দেশ করা 
হুইয়াছে। অবস্তা উভয় স্থান হইতে প্রাপ্ত বারোমাসি গান দুইটির পঙক্ষিতে 
মাঝে মাঝে আক্ষরিক মিল পাওয়া গিয়াছে, বিশেষত অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ 
মাসের বর্ণনায় । 

১৩৮খ-সংখ্যক গানটি বিশেষত্বপূর্ণ। এই গানে প্রাকৃতিক জগতের 
একটি বিশেষ দিকের ক্রমবিকাশকে নারীর সহিত উপমিত করা হুইয়াছে। 
ধান রোপণ হইতে আর্ত করিত হাটে উহার বিক্রয়কাল পর্যন্ত ঘটনা গুলিকে 
বারোমাসের ক্রম অন্থসরণ করিয়া গানটিতে বলা হইয়াছে। ‘আষাাঢ়ে বরিষা 
কাল" অর্থাৎ ধান রোপণ করা হইল । *শ'ণ মাস যাবে নারীটার ভাবিতে- 
চিন্তিতে'--অর্থাৎ ভাবনা-চিন্তা করিবার সময় মাহুষ যেমন আপনার মধ্যে 
ডুবিয়া থাকে, তেমনি চারার মধ্যে ধানের 'শীষ, তখনও স্থপ্ত থাকে। ‘ভাদরে 
আউলিবে কেশ'_অর্থাৎ তখন ধানের শীষ উঠিবে। তারপর, “অগণে 
কাটিবে ধান’ । “মাঘ মাসে যাবে নারীটা শহরে-বন্দরে'__অর্থাৎ সেই ধান 
বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইবে । অবশ্য, কাতিক, ফাস্কন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের 
বর্ণনার মধ্যে ধানের কথা নাই, সেখানে অন্তান্ত বারোমাসি গানের মতো 

> জার্নাল অব, দি এশিয়াটিক সোসাইট অব, বেঙ্গল, ৪৯ গু, পথম ভাগ, ১৮৭৭) 
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নিছক বিরহের কথা উল্লিখিত হইরাছে। বারোমাসী গান থে এক সময়ে 
কুষি-কর্ম ও ফল-কসলের সহিত যুক্ত ছিল, এই গানটি হইতে তাহা 
প্রমাণিত হয়। পাট গাছ ( যেমন “নালিতার বারমাকস্কা') নারিকেল গাছ 
প্রভৃতি সম্পর্কেও বারমাক্! গান পাওয়া গিয়াছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে । নৈসগিক জগতের সহিত বারোমাপিয়া গানের যে যোগ ছিলই, 
তাহার অপর প্রমাণ, ‘কোকিলার বাতরোমাহ্া” কিংবা একটি শালিখ পাখির 
বারো-মাসের জীবন কথা (যাহা যোগীন্দনাখথ সরকার সঙ্কলিত করিয়াছেন 
এবং ত্রিপুরায় তিপ.রা ভাষাতেও যাহা মেলে )। বারোমাসির! গানের মতো 
বারোমাপিয়া ছড়া ও পাওয়া যায় ॥ 








সপ্তম অধ্যায় 
॥ জীবন-ছন্দ। 
॥ ছোয়া-নিন্দানি ও ছোয়া-ভুল্‌কানি ॥ 


৪১। 

যে গান গাহিস্থা শিশুকে ঘুম পাড়ানো হয়, তাহাকে বল! হয় “ছোয়া 
নিন্দানি'। আর যাহা দিয়া ছেলেকে “কুলানো” হয় তাহাকে বলে ‘ছোয়া 
ছুল্কানি'। ইহা “ছোস্া-হুর্কানি* কূপেও উচ্চারিত হয় ॥ “ছোয়া-কুল্কালি'র 
অধিকাংশই ছড়া, গান নহে। 

ঘুম-পাড়ানি গানে শিশুর একটি সিজ্ন্ব জগৎ আছে। সেই জগতে শিশুর 
সহিত উহার বাসিন্দাদের পারিবারিক সম্পর্কও কল্লিত হয়। চাদ এখানে 
শিশুর মামা) আর যিনি গারিকার আহবানে শিশুর গৃহে আলিয়| খাট- 
পালক্ষের অভাবে শিশুর চোখেই উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি শিশুর মাসি 
ৰা পিসি । খুম-পাড়ানি গানের মধ্য দিয়! গায়িকার বাস্তব জীবন ও শিশুর 
অলৌকিক জগতের মধ্যে সংযোগ-সেতু সংস্থাপিত হইয়া থাকে। 

ঘুম-পাড়ানি গানের দুইটি দিক আছে। উহার একদিক ভীতির, অপর 
দিক গীতির। মা কখনো শিশুকে ভয়ের কাব্যিক জগতে লইয়া যান, শিশু 
ভয় পাইয়া! খুমায়। কখনো! বা! গান গাহিয়া গালের জগতে লইয়া যান, 
আকাশের চাদ তখন কালো গোরুর দুধ ও মাছের সুড়ার লোভে মাটিতে 
নামিয়া শিশুর চোখে “টিপ, দিয়া যান। 

শিশুকে ঘুম পাড়ানোই ঘুম-পাড়ানি গানের লক্ষ্য বটে, কিন্তু সেই জগতেও 
মাঠাক্ুরমার কঠিন জগংটা আলিয়া যাঝে-মাঝে ঢুকিম্া পড়িতে চায়। 
অনেক খুম-পাড়ানি গালের মধ্যে কর্ম-ক্রান্ত মা-ঠাকুরমার ক্লান্তির স্থর বাজিয়া 
উঠে। ইহা যেন অবোধ শিশুর অজ্ঞতার হুযোগ লইয়া পারিবারিক জীবনের 
কঠিন ছুংখ বা দুর্লভ সুখের কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দেওয়া ॥ এই সকল 
-পাড়ানি গানগুলি যেন নিরক্ষরা মা-দিদিমাদের আস্ম-বিলাপ বা স্থল 
শ্বগতোক্তি, শিশু তাহার অবোধ শ্রোতা । 

শিশুর সহিত রঙ্গ-কৌতুক মায়ের চেয়ে দিদিমা বা ঠাকুরযারাই করিয়া 
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থাকেন বেশি । এই রঙ্গ-কৌতুকগুলি অধিকাংশই ছড়া,_ তবে গানও মিলে ॥ 
বঙ্গ-কৌতুক করিবার সমর হয় শিশুকে উঠাইয়া বড়োর জগতে আনা হয়, 
অথবা বড়োরাই নামিয়া ছোটোর জগতে মিশিয়া যান ॥ মা-দিদিমার শৈশব- 
স্বতি এবং শিশুর কল্পিত ভবিস্যৎ এইখানে একখানে ধরা পড়িয়া যায় ॥ 

শিশুকে ছুলাইবার দুইটি রীতি আছে। একটি গান, অপরটি ছড়া। 
শিশুর মনকে বুঝিয়া, তাহার একটি জগৎ সী করিয়া, তাহারই উপযোগী 
করিয়া বড়োরা গাল রচনা করেন ॥ কাজেই বড়োদের বাস্ডব জগৎ ও শৈশব 
স্বতির ছাপ ঘুম-পাড়ালি গানে পড়িবেই পড়িবে । “ছড়া” অনেক সময় মা- 
দিদিমা শিখাইয়! দেন, তারপর শিশুই তাহা বলিতে আরস্ভ করে। “ছড়া' 
শিশু ও মা-ঠাকুরমা উভয়েই বলে, কিন্তু গান শিশু কখনে! গায় লা। এই 
জন্য ঘুয-পাড়ানি গান অপেক্ষা ছেলে-কুলানো! ছড়ার মধ্যে শিশুর জগৎ ও 
শিশুর মন বেশি করিয়া ধরা পড়ে । ছড়া ও গানের মধ্যে রচনাগত পার্থক্য 
তে স্পষ্ট, কিন্তু এই বিষত্গত পার্থক্যটা ও লক্ষ করিবার ॥ 


॥২॥ 

বর্তমান সংগ্রহের খুম-পাড়ানি গান ও ছেলে কুলানো ছড়াগুলিকে নানা 
শ্রেণীতে বিক্তন্ত করিয়া আলোচন! করিতে পার! যায়। প্রথমে খুম-পাড়ানি 
গানে শিশু ও ঘুমের জগত সম্পর্কে বল! হুইবে । 

খুম-পাড়ানি মাসি-পিসি এখানে ‘নিন্দোগ়ালী’ হইয়াছে। এই ‘নিন্দো- 
স্লালী'র| তিন বোন। বড় বোনের লাম_“হামিকাটী' (ঘুষের পূর্বে ‘হাই! 
উঠে), মেজ বোনের নাম _“ফুম্পইরী* (“হাইয়ের পর ‘কিমুনি' আসে) 
এবং ছোটো বোনের নাম -*নিন্-পইনী”__ইহাকেই “নিন্দোয্ালী' বলা হয়। 
গানে দেখি, এই তিন বোন কোলাত করিয়া ঘুম ভরির। পাড়া়-পাড়ায় 
খৃরিয়া বেড়াইতেছে এবং গৃহের আনাচে-কানাচে আসিবার জন্য সাদর 
আমন্ত্রণ পাইতেছে। শুধু তাই নয । ঘুমের কাব্যিক জগতেও বাস্তব জগছটা 








ছোয়া-নিন্দানি ও ছোয়'-হুল্‌কানি ১৪৭ 


“আসে না । তাবৎ ঘুষ-পাড়ালি গানই এক ধরণের সম্মোহন কা বাঃ ঘুমের 
সহিত মৃত্যুর, মৃত্যুর সহিত রহস্যের ও আশ্মার লিক্ষিয়তার যোগ 
থাকায় ইহাতে যাছুর যোগ লক্ষিত হুয়। আর যাহার জন্যে ঘুষ 
আসে না, তাহার মধ্যে অপকীতির স্বস্পষ্ট অস্তিত্ব ন্মন্ভর করিয়া 
লোকমানস ইহাতে যাতহ্র স্পর্শ অবিকতরকূপে গ্রহণ করিয়াছে । 
এই নিন-পরীকে গালি দিয়া তাই গানে বলা হইয়াছে, ‘হাৰাতিছ্বা 
নিন’ (অর্থাৎ ভাতের মতো ইহার খুমেরও ভাব )। *নিন্দোয়ালী'কে তাই 
বলা হইতেছে, 'হাটের নিন, পথের নিন, *নিন্দোস্থালী” আসিয়া যেন শিশুর 
‘চথুত, ভালা (বালা) বাস্ধে'॥ *নিন্দালী'র নিবাসনুষি 'নবর্গ'। গাস্ধিকার 
সআহৰানে ‘স্বৰগে ছাড়িস্া নিন্দালী মঞ্চে (মর্ভে ) দিলে পাও' (সং ১০৯ গ)। 
এই *নিন্দালী নিন্দের খইলা ধরিয়া* মর্তে অবতরণ করিলেন এবং যে বাড়ীর 
শিশু খুমাইতেছে না সেই ‘ৰাড়ীত, ক্দাশিয়া লিল, ছে তুই ছাড়িয়া, খ্যান্ডে 
খড়ি. জাবুড়া-যস্তরে, বিছিনা-ধোকোড়াত, যাউক পড়িয়া" ( সং ১৩৯ খ)। 

শিশুর আগতে সম্ভব-ক্মসপ্তবের রেখা-চিহ্ন খুচিয়া-মুছিয়া যায় । এখানে হাট 
হইতে কিনিয়া-আনা খাটে ভড়িয়াই বৃন্দাবনে যাওয়া যায় ( সং ১৪৫ ) ; এখানে 
‘কাটউয়ায় আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্‌ ভাত’ ( সং ১৪৯ ক) বলিলে 
কিছুই বেমানান লাগে না। রর 

পশু, পাখি ও নিসর্গ-জগৎং খুম-পাড়ানি গানে ও ছেলে কুলানো! ছড়ান্থ 
একটি মনোরম ভূমিকা নিয়া খাকে। আলোচা গান ও ছড়াগুলিতে বাশের 
পাতার নাম অসক্বং উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া “কানশিসার ক্ষল', 
*বাঝুরির পাত'-এব নামও পাওয়া যায়। চাদ মামার বঙগলে পাই ‘চান্‌-খৃখু'। 
চাদের ঘুঘু হইয়া যাওয়া *£754 197৮'-এর নিদর্শন । বিশ্বের বহু ঘুষ পাঁড়ালি 
গানে পাখির কণা বলা হইয়াছ্ছে॥ এখানে চাদ ও পাৰি একান্ম হইয়া একটি 
চমৎকার '০০/)05105 579১০]" রচনা করিয়াছে। পশ্ত-পাশ্ীর অখো 
শিয়াল, কুকুর, হরিণ, কাউয়া, কাঠ কাউয়া, হাড়গোরল, বগুলা, জোনাকি, 
শুয়োর ইত্যাদির নাম মিলিতেছে। 

শিশুকে ভোলাইবার উপক্রণও সামন্ত । হুধ-দই-নডু-মোতার উ্লেখেই 
সে ক্ষান্ত হয়। ১৩৯-সংখ্যক গানে ইহার স্ন্দর পরিচয্ আছে। এই প্রসঙ্গে 
১৪২, ১৪৯, ১৫৪ ও ১৫৫-সংখ্যক গানগুলি পঠিতব্য । 
) শ্র১১ 
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১২৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
শিশুকে খাওয়।ইবার সময়ও ভোলানো হইয়া থাকে। “এক শিক্ষালী 
- আন্দে বাড়ে, ছুই শিয়ালী খার' (সং ১৬২ ), এই বলিয়া গল্প জুড়ি! শিশুকে 
ভুলাইঙ্কা খাওয়ানো হয়; শিশু ও ‘শিয়ালী’ তখন এক হইয়া যায়। 
বাঙুলার অন্যত্র এই ছড়াতেই শালিখ পাখির উল্লেখ দেখা যায়। অথবা 
‘কাউয়ার আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলাম্ব আন্দিদ ভাত' এই বলিয়া মা 
ঠাকুরমা বলেন, ‘হামার বাউটা যে ভাত আছে, ওই এযাখেকিনা দাত! 
(সং ১৪৯ ক)। কখনো বলা "হয়, আমাদের ছেলে ভালো নাচিতে পারে 
এবং 'যতো বুড়া ভাত খাছে নাচন দেখিয়া (সং .৫২)। মূহুর্তে আদরের 
শিশু 'বুড়া' হইয়া গেল । ১৫৩-সংখাক গানটিও প্রসঙ্গত পড়িবার মতো। 
১৫৪-সংখ্যক গানখানিও এই দিক দিয়া বেশ হুন্দর । 'বুড়া' বেগুন ক্ষেতে গেল, 
'কাঠ-কাউয়া' তাহার দাড়ি ঠোকরাইয়! দিল, কিন্তু সে না কান্দিয়া নাচিতে 
লাগিল এবং “নাচতে নাচতে গান ধরে__পাস্তার সাক্ষী বাইর করি' খাবার 
ধরে? ( সং ১৫৪) ॥ io 


1৩ 


ভীতি ও গীতি--ঘুম-পাড়াসি গানের এই দুইটি দিক আছে। সমস্ত বাঙলা 
দেশে “বগর্ণ'র ভয়ে এখনো শিশুরা ঘুমাইয়া থাকে। আলোচ্য অঞ্চলের ঘুম- 
পাড়ানি গানে ‘বগাঁ’র ভয়ের কথা উল্লিখিত হয় নাই । তাহা বাঙলার অন্য 
অঞ্চলে দেখা যায়। বাঘ, শৃগাল, কুকুর, ডাকাতি ইত্যাদির ভয় দেখানো 
হইয়াছে। 
‘চোপ, রে চোপ,, শিয়াল কান্দেছে; কালা কুকুরটা দুয়ারে তুকেছে! 
(সং ১৩৪ ক) ৷ “কান-কাটাটা আইসেছে, ঝিত, মান্রিয়া (চুপ করিয়া) 
* থাক্‌ (সৎ ১৪৩ গ, ৰান্তর )। এই সমস্ত গানে শিশুকে স্পষ্টই ভয় দেখানো 
হইতেছে। ‘আগাতি (পূর্বদিকে ) হরিণ কান্দেছে' (সং ১৪৪ )-_ অর্থাৎ 
হরিণের পিছনে বাঘও আসিতেছে। হরিণের কাঙ্গা ও ভয় শিশুর কানায় 
বা নিয়াছে। 
১৯১-সংখ্যক গানে ভয়ে পর দিকের, প্রকাশ হইসাছে। ভিতরগড়ের 
( ইহা বৰ্তমানে বাওলাদেশে ) অন্তপাতী জগ জলের হাঁটি নামক স্থান ডাকাতির 
জন্য পূর্বে কুখ্যাত ছিল। জনসাধারণের এই ভয় শিশুর ভয়ের মধ আস্ম- 





ছোয়া-নিন্দানি ও ছোয়া-ভুল্কালি ১৫৯ 
গোপন করিয়াছে; যেমন, বগর্ণর অত্যাচারের ভয় শিশুকে ভয় পাওয়াইবার 
মধ্যে রূপাস্তরিত হইয়াছে । 

শৃগাল-কুকুর ইত্যাদির ভয় দেখানোর মধ্যে শিশুকে লইয়া ক্সিগ্চ কৌতুকের 
পরিচয় মিলে। কিন্তু, বাঘ বা “স্বদ্ধকাটা’ (কানকাটা) বা ডাকাতের ভগ্ন 
দেখানোর মধ্যে তুচ্ছতার কৌতুক নাই, বড়োদের ভয় ছোটোদের মনের 
মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে”_বড়োদের জগৎ ও ছোটোদের জগৎ এইখানে এক 
হইয়া গিয়াছে। শিশুকে ভয় দেখাইয়া কৌতুক সেই বিষয়ে লইয়াই করা 
যাইতে পারে বড়োদের জীবনে যাহ! তুচ্ছ; কিন্ত, বড়োদের জীবনেও 
যাহা ‘সমস্য’ তাহা লইয়া কৌতুক জমে না। অহুব্পভাবে মা-ঠাকুমার 
প্রাত্যহিক জীধনের কর্মের ক্লান্তি এবং বান্ডব সমস্যাও ছড়া ও গানে ঢুকিয়া 
পড়ে, আগেই তাহা বলিয়াছি। বস্তত ছেলেতুলানে! গান ও ছড়া জীবন হইতে 
প্রস্থান করিয়াও জীবনের স্বতি বহন, বড়ো মাহ্থষের ছোটো সাজিয়া শৈশবের 
ফেলিয়া আস! গর্ভে পুনরায় লাখ করিয়া প্রত্যাবর্ডন। সকলেই আবার 
জন্মাইতে চাহে! 

ঘুম-পাড়ানি গানে ভয়ের গান সংখ্যাতেও কম মিলে । ভয়ের গান রচনা 
করিবার একট! কারণ আছে। শিশুকে যখন কিছুতেই শান্ত করা বায় না, 
তখন তাহাকে গানের মধা দিয়া ভয় দেখানো হয়। একপ ব্যাপাঁর সচরাচর 
ঘটে না, কোলের শিশুকে কেহ সহজে ভয়ও পাওয়াইতে চায় না। তাহা 
ছাড়া, ভয় দেখাইবার কতকগুলি পরিবেশ চাই। বাঘ-হরিণ বাগুলাদেশের 
সর্বত্র মিলে না, বর্গীর অত্যাচার অতীতে হুইয়া যাইবার পর তাহার অস্রূপ 
ঘটনা ঘটিলেও গান রচিত হয় নাই ॥ 


ren 

গানে ও ছড়ায় কখনো-সখনো শিশুকে বড়োদের স্তরে উন্নীত করিয়া 

লগয়া হয় । শিশুকে ‘বুড়া’ বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতির কারণও ইহা । 

শিশুর ভবিস্তৎ জীবন, তাহার বিবাহ, প্রেম, গার্হস্থা-জীবনের ছবি এই সকল 

গানে কল্পিত হইয়া খাকে। কিন্তু যা এই যে, এই সকল স্থলে বাস্তব 

জীবনটা শিল্তর দৃষ্টকোণ হইতেই অ্স্কিত হয়,_বাস্তব জীবনের ছবি যেন 
শিশুর মন দির গড়া এক নিদ্ধ াবরণে ডাকিয়া দেওয়া হয় । 
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১৬৮ পরাস্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

১৪৫-সংখাক গালে দেখি, শিশু মাঠে গোরু চরাইতেছে। কিন্তু, তাহার 
গোর অনেক দূর চলিয়া! যাওয়ায় সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং গোরু 
খুজিতে সে-ও অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহাকে 
ফিরিয়া আসিবার জন্য অস্রোধ জানাইতেছে ॥ বাস্তব জীবনের এই উদ্বেগের 
কথা কিন্ত গানে আর বলা হস্ব নাই; তাহার পরই হঠাৎ বাস্তব জগৎ হইতে 
শিশুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করা হইয়াছে এবং বলা হুইয়াছে,_তোমার মা 
নাডু-মোয়া আনিরাছে, বাবা হাট হইতে খাট কিনিয়া আনিয়াছে। 

একই ব্যাপার ১৫*-সংখ্যক গানেও উদাহৃত হুইয়াছে। এইখানে গেখিতেছি, 
শিশু বড়ো হইয়া ক্ষেতে হলকর্ষণ করিতেছে, সঙ্গে সহযোগিরূপে আছে তাহার 
স্ত্রী। এই পর্যন্ত ব্যাপারটি বাস্তব জীবনের অস্থগামী ॥ কিন্তু, ইহা শিশু- 
সাহিতা হইয়া উঠিল তখন, যখন হুলকর্মণ করিতে-করিতে ‘বুড়াক্‌ দেখিয়া 
বুষ্টীটা খ্যাট কেয়া পইল_'__এই ঘটনার উল্লেখ করা হইল । 

শিশুর মাছ মারিবার কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ্য। শিশু মাচ মারিতে 
গিয়াছে, কিন্তু তাহার মা-দিদিমা প্রার্থনা করিতেছে, তাহার-মাছ যেন চিলে 
লইয়া যায় (সং ১৫* ক)। বাস্তব জীবনে শিশু যখন বড়ো হুইয়া সত্য 
সত্যই মাছধরিতে যাইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহার মা-ঠাকুরমা ঠিক বিপরীত 
্রার্থনা জানাইবে॥ ১*- সংখ্যক গানে আছে, মাছ মারিতে যাইয়া মাছই 
শিশুকে জব্দ করিয়া দিল এবং তাহা লইয়া শিশুর সঙ্গে বেশ বঙ্গ করা 
হইতেছে । বাস্তব জীবনে তাহার হাত হইতে মাছ পলাইয়া গেলে কিংবা 
মাছ ধরিতে লা পারিলে এই স্রেহময় রঙ্গ কটু মন্তব্যে কপ লইত। 


এই সমস্ত গান ও ছড়া হইতে বুঝিতেছি,_একদিকে শিশুকে যেমন বড়ো- 

দের স্বরে উন্নীত করিয়া তাহার ভবিগ্বৎ, জীবনের বাস্তব কল্পনা কর! হইতেছে» 

তেমনি বাস্তব জগৎ ও জীবনটা পুরাপুরি বাস্তব নয়, উহার অনেকখানি 
শিশুর দৃিকোণ হইতে দেখা। 

প্রেম এবং বিবাহও এই সকল গান ও ছড়া হইতে বাদ পড়ে নাই। সাত 

মুত্র তের নদীর পারে বাজনা বাজিতেছে, বুঝি শিশুর বর বা কনে 

_ আসিতেছে (সং ১৫৮) । রঙ্গ কৰিয়া কখলো বা বলা হয়, ‘এক বেটী বিহান্ 

(বিবাহ দিলাম ) বোলো জামাই’ এবং এদিকে 'ছোটোমামার বিয়াও হছে 








ছোয়।-নিন্দানি ও ছোয়া-ভুল্কানি ১৮১ 


তাই ‘ফুল টুং-টুং বাইজ' বাজিতেছে (সং ১৫৭) । শিশু-কল্ঠার কাহাকে প্রি্স- 
বিচ্ছেদ কাতর! বিরহিশীর নীর্ণস্বাসের সহিষ্ত উপনিত করা হইয়াছে এবং 
গ্মনোগ্যন দয়িতকে কিরাইয়া আনিবার জন্য সেই শিশু-কন্তাকে নির্দেশ দেওয়া 
হইতেছে (সং ১৫৬ ক)॥ 


tes 
পারিবারিক জীবনের ন্ব্ধা-অহ্বিধার কথা থুম-পাড়ানি গানের ও 
ছেলে হুলানো ছড়ার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
ছেলে কাদিয়া উঠিলে গৃহকর্মে জননীর নানান অন্ববিধা ঘটিয়া খাকে। 
তাই জননীর কঠে শুনি: ‘নিন্দের ছোয়াক তুই মোর কান্দালো রে' 
(সং ১৪*)। অনেক সময় মা একা শিশুকে সামলাইতে পারে না, কারণ, 
তাহাকে গৃহকর্ষে যাইতে হইবে । তখন ডাক পড়ে শিশুর পিতার: “ভুই- 
হে কণেক ভুল,কা দেখি রে ছোয়াটাক্‌ করিস! কলা' (লং ১৪১) । 'ঢ্যাপের 
মোয়া’ চাহিয়া ছেলে কাদে । মা বলে_ 
হোকোর ছোয়া 
কোলা হাতে নাম্‌, নাম্‌? 
ভাত আদ্ছিবার বেলা হ'ছে__ 
শাক তুলিম, কভ,ক্ষণ। 
এলালে আসিবে তোর বাপ__ 
করিবে “ভাত আন্‌ ভাত আন ॥-_সং ১৪২ 
কিন্তু শিশুর এই কান্সা অকারণে নয় । দরিত্র জননী শিশুকে ভাত দিতে 
পারে নাই, যবের ছাতু খাইতে দিয়াছিল। 'প্যাটের ভোকে না খায় ছোওয়া 
পয়রার গুণ্ডা" (সং ১৪৩)। একেবারে নির্জলা বাস্তবের কথা, কোথায় 
হারাইল শিশুর সেই হ্ন্দর জগৎ! দামাল ছেলে ঘুমায় লাই, ইচ্ছা থাকিলেও 
মা তাই দুর্গ প্রতিমা দেখিতে যাইতে পার্ল না৮_মায়ের এ ক্ষোভ 
একটি গালে (সৎ ১৪৩ খ) স্থান পাইরাছে। 
শিশুর কাল্সার নানান কারণও খোজা হইয়াছে। শিশু কাদিতেছে, মা 
তাহাকে ক্ষান্ত করিতে গায়,_-ওরে ছেলে চুপ কর, তোর বাবা শৃয়োর চরাইক্সা 
যে টাকা রোজগার করিবে, তাহা দিয়া তোর মার জন্যে ‘পাটানী’ (রাজবংশী 
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2৬২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মেয়ের পরিধেয় বস্তু) কিনিয়া আনিবে (সং-১৪৩ খ)। এইখানে বন্ত্রহীনা মার 
'আকাঙ্ষা ছেলেকে চুপ করাইবার ছলে বাক্ত হুইয়া পড়িয়াছে। মার করুণ 
'আকাজ্ফাই যেন শিশুর কান্নার মধ্যে কূপ ধরিয়াছে। 

ঠাকুরমা-দিদিমারা অনেক সময় শিশুর অনুপস্থিত মাকে উদ্দেশ করিয়া 
ঘুম-পাড়ানি গান গায় । “পাড়া-বেড়ানী' মা ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে দিয়। 
পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। প্রত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া শাশুড়ী গায়, 
“ওগে বাহামারী (পোড়া বেড়ানী), তোর ছোয়া কান্দেছে' (সং ১৪৪) । 

শিশুর মা অনেক সময় ঠাকুরমার কণ্ঠে বিচিত্র রপকে উল্লিখিত হইয়া 
থাকে। ঠাকুরমা ছড়া কাটে_ 

হাড়-গোরল গে, হাড়-গোরল, 
তোর মাও কোঠে গেইছে; 
ছয় কুড়ি ছোয়া নিয়া 
গান জনিবা’ গেইছে ॥_ সং ১৪৮ 

শিশুর মা এইখানে পাখি, শিশু পক্ষি-সন্তান। পাখিকে পূর্বপুরুষ কিংবা 
totem বলিয়া! কল্পনা করিবার প্রভাব এখানে থাকিতে পারে । 

পুত্রবধূর এই স্থপস্থিতিকে ভিত্তি করিয়া ঠাকুরমা-দিদিম। ক্মনেকষ সময় 
হাস্রারসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকে। ১৪৬-সংখ্যক গানটিতে এমনি 
একটা ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ছেলের মা বাড়ীতে নাই, এদিকে ছেলে 
কাথা জুড়িয়া দিয়াছে । ছেলের বাবাই আসিয়া! শেষে ছেলেকে শান্ত করিবার 
অন্ত কহিল, ওরে ছেলে, চুপ কর্‌, তোর্‌ মাকে এখনি গিয়। প্রহার করিতেছি । 
সেদিন ছেলের মা ও তাহার ছোটো জা একই ধরণের 'পাটানী' পরিয়াছিল। 
ছেলের বাবা পিছন হইতে যাইয়া, আপনার স্ত্রী মনে করিয়া ভাত্র-বধুকেই 
প্রহ্থার করিল! বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করিয়া এমন হাস্ক-রলা্মক ছড়া 
বাঙলায় খুব কমই আছে। 

১৪৭-সংখ্যক রচনাটির একটি স্বতস্ন বিশেষত্ব আছে। ইহাতে যায়ের 
চরিত্রের একটা দিক ব্যক্ত হইয়াছে। ব্েকুবাড়ীর হাটে যাইবার পথে একদিন 
el পথের একটি ইস্ছল বরে মা আশ্রয় লইয়াছিল; ঝড়ে 
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ছোয়া-নিন্দানি ও ছোয়া তুল্‌কনি ১৬৩ 
থাকে! ছেলে তূলাইবার প্রসঙ্গে মায়ের এই প্রক্ষেপ বিশেষভাবে লক্ষ 


করিবার । শিশুর রাজ্যে বাস্তব জগৎ ও বড়োদের এই প্রক্ষেপ আলোচ্য 
অঞ্চলের ছেলে তূলানো ছড়া ও গালের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ॥ 


7৮৪ 

ছেলে ভূলানো ছড়ার নিজন্ব একটি রচনাভঙ্গি আছে । উহার ছন্দ, বিষয়- 
কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গি সবই লক্ষিতব্য। রবীন্দ্রনাথের অসীম রসবোধের, 
'অন্ুহে ছেলে-হুলালো ছড়ার বিশেষ দিকগুলি আজ আর কাহারও অঙ্গানা 
নাই। 

ছেলে-কুলানো| ছড়ার রচনাভঙ্গির লক্ষিত দিকগুলি ছাড়া অপর একটি 
বিশেষত্ব চোখে পড়ে । ইহার রচনাভঙ্গির মধ্যে প্রশ্নোত্তবের প্রবণতা প্রায়ণ:ই 
দেখা যায়। স্পষ্ট বোকা যায়, এই ছড়াগুলি একক কণে বলিবার জন্য রচিত 
হয় নাই । একজন ইহার প্র্কর্তা, অপরজন ইহার উত্তরদাতা। অথবা, শিশুর 
ভাষাজ্ঞান হীনতার জন্য মা-দিদিমা-ঠাকুরযারাই একাধারে ইহার প্রশ্নকর্তা ও 
উত্তরদাতা। 

১৫৯৮ ১৬১৩ ১৬৩-সংখ্যক ছড়াগুলি এই প্রসঙ্গে জ্টবা। এইগুলির 
বিষয়বন্তর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু ইহাদের রচনাভঙ্গির 
বিশেষত্বটি অবশ্যই লক্ষ করিবার ॥ ইহা যেন শিশুর সহিত আলাপ জমাইবার 
চেষ্টা অথবা শিশুকে কথা কহিবাৰ স্থযোগ দেওয়া । 

পুনরাবৃত্তি, একই বিষয়ের শৃঙ্লাযূলক বর্ণনা, অথবা একই বর্ণনার জের 
ঈষৎ পরিবতিত রূপে একটি বিশেষ ধারার স্থসরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া 
যাওয়। তাবৎ লোক-সাছিত্যের এক বৈশিষ্ট । ১৫১-সংখ্যক ছড়াটির নাম 
উদ্দাহরণ হিসাবে করা যায়। ইহার প্রাসঙ্গিক বংশ এই : 

= উদ্ধার বাপ ঘোড়া-চড়া 
উয়ার মাও শাখা-ুঠিত.. - 
উয়ার বহিনি গালাখ কাঠি, 
উয়্ার পিসাই পচা কাঠি ॥ - সং ১৫১ 

এইখানে দেখা যাইতেছে, একই বর্ণনা ঈষৎ পরিবতিত করিয়া একটি 
বিশেষ শৃষ্মলা (অর্থাৎ প্রথমে বাপ, তারপর মা, তারপর বইনি, তারপর পিসাই, 


/ 


১৬৪ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
এইভাবে পরিবারের সকলের নাম) বজায় রাখিয়া শেষ পর্স্ত উহার জের টানা 
হইয়াছে । 


, ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা রসময় অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার ভাব 
ব্ৰবীহ্্রনাথ লক্ষ করিয়াছেন। সর্বত্রই এই রীতি লক্ষিত হয় না। বিষয়বস্তুর 
ক্ৰম দেখাইয়া একটি পুৱা কাহিনীও মাঝে-মাকে মিলে। তবে, উহার প্রকাশ- 
ভঙ্দির মধ্যে অসঙ্গতির ভাব কোনোক্রমেই অস্বীকার করিবার জো নাই। 
১৬২-সংখাক ছড়ার দেখিতেছি, ঘোড়া হইতে পড়িয়া “রাজার বেটা নবিন্দর’- 
এর মৃতা হইয়াছে, এজন্যে তাহার কইনামতী নামীয়! মা “নাটুছটু' করিয়া 
কাদিতেছে এবং সেই কাস! মশারি টাঙাইরা ! ভাইয়ের মৃত্যুতে নধিন্দরের 
বোন স্থপারি খাইতেছে ! ছড়ার মধ্যে এই যে বিষয়ের অসঙ্গতি ও বিচিত্র 
প্রকাশভঙ্দির বিশেষত্ব তাহা 'রবীন্্রনাখের সার্থক কবিদৃষ্টই সর্বপ্রথমে লক্ষ 
ককিয়াছিল॥ 
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॥ ভাত-ছোঁয়ানি ॥ 

সন্তানের মুখে প্রথম অন্নদালের অনুষ্টানকে ‘ভাত-ছোয়ানি' কহে। 

বর্তমান সংগ্রহের ‘ভাত-ছোরানি’র গানগুলির একটি বিশেষত্ব এই 
দেখিতেছি যে, ওগুলি ধর্ম-নিরপেক্ষ নম্ম। আশ্চর্যের কথা এই যে, ধর্ষণ 
অনুষ্ঠানের গানে যেখানে ধর্ম-ভাব উদ্দীপিত হয় লাই, অ-ধমঁয় অহষ্টানে সেই- 
খানে ধর্মের আবরণ দেওয়া হইয়াছে! 

১৬৪ হইতে ১৯৪ গ-সংখ্যক ভাত-ছে'য়ানির গানগুলিতে দেখ! ঘাস _ সন্তান 
গোপালের তৃমিকা নিয়াছে এবং মা যশোদা সাজিয়াছে ॥ ক্্ধার্ত গোপালকে 
আজ ক্ষীরননী খাওয়ানো হইতেছে 

গানগুলির অপর এক বিশেষত্ব হইল,_এইগুলির একটি প্রশ্বের ভঙ্গিতে, 
অপরটি উহার উত্তরের ভঙ্গিতে রচিত । ক্ষুধার্ত সন্তান খাত্ত প্রার্থনা করিতেছে 
একটি গানে, পরবর্তী গালে মা উহার জবাব দিতেছেন। 

১৬২-সংখাক গানখালিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গণ-মানসের সার্থক প্রতিনিধি । 
ইথাতে ধর্মের আবরণ দেওয়া হয় নাই। তাহার উপর, ইহাতে সন্তানের উল্লেখ 
নাই, আছে মায়ের ব্যক্কিগঞ্ভ কাহিনী ॥ এই দিক দিয়া ১৪৭-সংখ্যক রচনাটির 
সহিত ইহা তুলনা করিবার যোগ্য । দুইটি রচনাতেই ‘দেখা যায়, সন্তানকে 
উপলক্ষ বাখিয্থা মায়ের অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী ব্যক্ত হুইয়াছে। এই অবৈধ 
প্রণয়ের কথা যেখানে নির্বোধ সারল্য লইয়া নির্দোষ আমোদের জন্য গীত হয়, 
তাহার মধ্যে নৃতাবিকগণ নৃতবের চমকপ্রদ উপাদান পাইবেন। 

অবশ, ১৪৭-সংখ্যক রচলাটিতে যেব্কপ স্বণয ব্যাপারের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
বর্তমান গ্রানখানি তাহা হইতে মুক্ত ॥ পুত্রের অঙ্প্রাশনের দিন মা তাহার 
প্রা্ষন-প্রণ়ীর নিকট হইতে “তিক্রিপ-টাকিয়া গাই-বাছুর' বারা লৌকিকতার 
পরিবর্তে ধানদূ্বান্বারা আশীবাদ প্রার্মনা কৰিস্বাছেন এবং অনুষ্ঠানের দিন সকাল- 
সকাল আসিয়া কলার পাতা কাটিতে বলিতেছেন এবং নিমস্ত্রিতদের তদারকের 
ভার অর্পণ করিয়াছেন। গানটিতে সন্তানের অনপ্রাশনের উপলক্ষে মায়ের 
প্রণয় লক্ষিতব্য। 

অক্পপ্রাশনের গানগুলিতে সন্তানের পিতার নাম উল্লিখিত হয় নাই। 
ইহাকে একটি বিশেষন্ব বলা যাইতে পারে ॥ অবশ, ইহারই ফলে ইহার 
মধ্যে হু করিয়! আমি মাতৃতাস্িকভার, জড় আবিষ্কার করিরা ফেলিতে চাহি 
লা। কাহারও কাহারও সেই অভ্যাস আছে বটে ॥ 
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॥ ফুল-ফুটানি ॥ 
8১৪ 

নারীর জীবনে প্রথম রজোদর্শন তাহার যৌবনের ইঙ্গিত বহন করিয়া 
আনে । রজদ্বলা নারীকে 'পুষ্পবতী” বা "পুষ্পিতা" এবং প্রথম বজোদর্শনের 
জন্ত যে উৎসব হয় তাহাকে “পুস্পোৎসব বলা হয্ব। “ুল-ছুটানি* এই ‘পুস্পোৎ- 
সব'-এরই নামান্তর । 

আনিকার সভ্যজগতে নারীর জীবনের এই জৈবিক দিকটিকে গোপন 
করিবার চেষ্টা দেখা যায়। লোক-সমাজে কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে কোনো 
গোপনতা নাই, বরং উৎসব-অহ্ঠান করিয়া ব্যাপারটিকে জানাইরা দেওয়া হয়। 
শুধু তাহাই নয়। এই অশ্ষ্ঠানে যুবক-পুকুষেরাও একটি ভুমিকা গ্রহণ করিয়া 
খাকে। ইহা আদিম এক কৃষকসমাজের ইঙ্গিত প্রদান করে । নারী এখানে 
উবরতার প্রতী করণে স্বীকৃত ; দ্বিতীয়ত, পাযিবানিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
একই পরিবার বেশী করিয়া শশ্ত অর্জন এবং শিকার করিতে পারিবে, তাহারই 
ভক্তে এই আনন্দ । 

অনার্ভবা কুমারী যেদিন প্রথমে স্তৃষতী হয়, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে সেদিন 
কতকগুলি আচার পালন করা হয়। বৃদ্ধারাই এই আচারগুলি পালন করিয়া 
খাকে। প্রথমত আর্তবা নারীকে কোনো নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। নদী 
যেখানে অল্লস্থানের ব্যবধানে দুইবার বাক লয়, জল সেখানে “উত্তরল্রোতা" 
হইয়া থাকে। দন্তযবৰ্ণ কণ্ঠাবৰ্ণ হইবার ফলে ডিত্তরাসোক’রূপে উচ্চারিত হয়। 
উত্তর-ল্রোতা জলকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে পবিত্র বলিয়া মনে করা হয় এবং 
পূজাদি বিবিধ শুভকাজে এই জল ব্যবহার করা হয়। নদীর এই বাককে বলে 
“বেকেনাই’। যাহা কিছুই বিপরীত, তাহার মধ্যে লোকমানস রহস্য ও যাছ 
অঙ্ভৰ করিয়া থাকে। জল সাধারণত নি্ন বা দক্ষশগামী, কিন্তু তাহা 
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ভি 
ফল-ছুটানি ১৬% 
গানে ইহার পরিচয় আছে। 'উত্‌রাসোকের জল, আরো নাগে হুখ মিশল, 
তাক দিয়া সিনান করামো ৷” 
কোচবিহারের রাজবংশিগণ নানীর প্রথম রঞ্জোদর্শনকালে ‘দোকাপড়িয়া" 
নামে এক অজষ্টান করিয়া খাকে। “দো-কাপড়িয়া'র অর্থ ‘দুইটি কাপড়' ॥ 
পরনের কাপড় ছাড়া, এইদিন হইতে দ্বিতীয় একখও বন্ধ) বক্ষাৰৱণরূপে নারী 
ব্যবহার করিতে থাকে। এই দ্বিভীর বস্তুকে বলে 'আগ্রন'। বক্ষাবরণ 
বলিয়া অনেক সময় ইহাকে ‘বুকানী’ও বল! হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে নীচের 
উদ্ধাতিটি লক্ষিতব্য । 
“বালিকাগণ যখন যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন দো-কাপন়া নামে এক ক্রিয়া, 
* হইয়া খাকে। অন্ন বয়স্ক স্বীলোকসকল একত্র হইস্থা বালিকার বুকের উপর 
একখানা আগ্রান জড়াইয়া দেয়, এই হুইতে তাহাকে স্বীলোক সংখ্যায় গণ্য 
করা যায়। তাহার বালিকা নাম থাকে না "৯ 
“কোচ ও রাজবংশী শব্দ সংগ্রহ” নামক এক প্রবন্ধে জনৈক সত্যহন্দর বহু ও 
“দো-কাপড়িয়া' সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ॥* 


1২ 
সঙ্কলিত ফুল-ফুটানির গানগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিস্তপ্ত করিতে পারা 
যায়। কতকগুলি গানে পুল্পিতা নারীর যৌবনের আকাজ্কা ব্যক্ত হইয়াছে ; 
কয়েকটি গান পাই, যাহাতে পুষ্পোৎ্সব উপলক্ষে যে আচার পালন কর! 
হইতেছে, তাহার বর্ণনা। তৃতীয় আর এক ধরণের গান পাই, যেখানে পুরুষের 
জবানীতে কাম ও প্রেম উদ্দীপ্ত হইয়াছে । 
প্রথম ধারার গানে ঝরতুমতীর যে আশা-আকাজ্কা ব্যক্ত হইয়াছে, 
শ্বাভাবিক কারণেই তাহা প্রেম ও বিবাহ-ঘটিত। উপযুক্ত বয়স হইয়া উঠিল, 
আজ হইতে যৌবনের জৈবিক দিকের দৈহিক প্রকাশ ঘটিল, অথচ পিতা-মাতা 
বিবাহ দিল না, ইহাই এই ধারার গানের মূল বক্তব্য । ১৬৮ ও ১৬৯-সংখ্যক 
গানে নারীর এই ব্থ। বেশ ফুটিরাছে। 


৯. শুগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কোভবিহারের ইতিহাস (১২৮৯ ), পৃঃ ২৪ । 
২. লাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৯১৫, চতুর্থ সংখ্যা । 
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১৬৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


দ্বিতীয় ধারার গানে প্তুমতীকে স্বান করানোর বর্ণনা । বাড়ী হইতে 
নদীর পথে যাত্রার সময়, পথে এবং শেষে ঘাটে গান গাওয়া হয়। ১৭. 
'ংখ্যক গানখানি বাড়ী হইতে যাত্রার সময় গীত হয়। হাতে ক্ষার-'খইল' 
এবং কচুর পাতায় ‘ছেকা' লইয্। কন্তা চলিয়াছে নদীর পথে. আজ কৃত্নার 
জলে তাহার কমান করিস্বা তৃপ্তি হইবে না; গার্বিকারা কন্যার জবানীতে গায় : 
“পদীত, সিনিবার মোর উঠিসে তিষিণা' (সং ১৭*)। যাইবার সময় পথে 
কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়, তুই আজ ক্রতুমতী হইলি, কিন্তু তোর বাপ 
এখনো তোর বিবাহের আয়োজন করিতেছে না ( সং ১৬৬ )। তারপর নদীর 
বাকে যাইয়া কন্যাকে স্থান করালো হয়। ১৭০ক, ১৭*খ, ১৭*গ ও ১7১- 
সংখ্যক গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
ফুল ফুটানির তৃতীয় ধারার গানগুলি রজ:শ্বপ| নারীর প্রতি পুরুষের 
উক্তি । আজিকার দিনে সত্যসত্যই পুরুষেরা, যাইয়া এইরূপ গান গাছিয়। 
থাকে না। কোথাও কোথাও নদীতে যাইবার পূর্বে বা স্থান করিয়া ফিরিয়া 
আলিবার পর উঠানে কল্সাকে রাধিয়! পৰিচিত পুরুষেরা তাহার সহিত ঠাট্টা 
রঙ্গ করিয়া গাল গাহিত। আজিকার দিনে এই প্রথা একেবারেই কমিয়া 
আলিয়াছে ৷ বুঝ! যায়, মাহুষ সভ্য হইতেছে। 
পুরুষের জবানীতে বলা এইসকল গান মেয়েরাই আজকাল গাহিয়া 
খাকে। ১৭২ ও ১৭৩-সংখ্যক গানগুলি এই ধরণের । এই ছুইখালি গানে 
পুরুষের পক্ষ হইতে কন্ধার দেহ-যৌবন প্রার্থনা এবং কল্তার তরফ হইতে তাহার 
জবাব দেওয়া হইয়াছে। কন্যা বলে, আজ কতুমতী হইফ়্াছি, আদিকার , 
মতো তুমি ক্িরিয়! যাও (সং ১৭৩)। 
৯৭৪-সংখ্যক গানখানি স্বান করিয়া! ফিরিয়া আলিবার পর, মায়ের 
বানীতে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া গীত হয়। মা বলে, এখন হইতে তুই ভালো! 
করিয়া সাজিয়া-গু জিয়া খাকিস্‌, হাটে-হাটে তোর জন্তু ভালো 'পাটানী" 
কিনিয়া দিব, মন্রের মতো পেখম তুলিস়্না তুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিস্‌ 
(সং ১৭৪) । ইহা যেন বিবাহযোগ্যা কন্তার যৌবনকে মাতা-কতৃক পারি- 
বারিক স্বীকৃতি দান এবং যে সমাজে বস্তার পিতাই বিবাহকালে কন্যাপণ 
পাইয়া থাকে, সেই সমাজেই কন্যা যুবতী ৪:85 
হইতে পারে ॥ ৯ 








॥ রঙ, হাউসালি, চেঙ্গ ডরী-ভুলা, বন্ধু-নাচানি ॥ 


৪১ 

প্রেমের গানকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে নির্দেশ 
করা হইয়া খাকে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমের গানকে “রঙ-পিরিতি', 
“রঙের গান? বা শুধুই ‘রঙ’ বলা হয় । এই অঞ্চলে পদাদিস্থিত ব্যঞ্চনবর্ণ 
“র’-এর কেবল ন্বরটুকুই উচ্চারিত হয় বলিয়া প্রেমের গান ‘অঃ’, “অপত-পিরি্তি' 
ইত্যাদি রূপেও উচ্চারিত হয়। প্রেমের সহিত জীবনও “রডীন, হইয়া উঠে 
বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে । 

“হাউসালি গান’ বলিয়াও প্রেমের গানকে নির্দেশ করা হয়। “হাউস” 
শব্দের অর্থ হইল-_শখ, শৌধিনতা, সাধ, আহ্লাদ ইত্যাদি । শখ, শৌবিনতা, 
সাধ প্রকাশ কর! হয় যে গান দিয়া,_-এই অর্থে “খালি প্রত্যয় যোগ করিয়া 
এই পদ গঠিত হইয়াছে। 

প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে বিন্ধু' কূপে সম্বোধন করিশ্না থাকে। যে 
গানে প্রেমিক-প্রেমিকার শন ‘নাচিয়া' উঠে, তাহাই ‘বন্ধু-নাচানি' গান, 
ইহা প্রেমের গানের অপর এক নাম । 

কোনো কোনো অঞ্চলে প্রেমের গানকে 'চেঙ্গ.ডী-হুলা'রূপেও নির্দেশ করা 
হয়। চেঙ্গ.:ডী অর্থাৎ মেয়েকে কুলানো হয় অথবা যে গালছ্বারা মেয়ে তুলে, 
তাহাকেই বলে চেঙ্গ ডী-তুলা গান। 

পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায, লোক-সাহিত্যে প্রেমের 
গানই বেশি । বিচিত্রকূপে, বিভিন্ন সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার পট- 
স্ুিকায় লোক-সাহিত্ো প্রেম-গীতি রচিত হইয়া থাকে । সেই সফল গানকে 
যদি সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও এ্তিহাসিক 
পটক্কৃমি অনুযায়ী সাজাইয়া লওয়া যায়, তবে, শৃঙ্ধলাবদ্ধ সঙ্গীত-সমহিশ্বার! এই 
লোক-সমাজের এক অলিখিত ইতিহাস স্বতই সঙ্কলিত হইয়া যায়। 

এইখানেই মাজিত সাহিত্যের প্রেমের গান ও লোক-সাহিতোর প্রেমের 
গানের মূল পার্খক্য। মাজিত সাহিত্যের প্রেম-গীতি দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ । 
ইহা সবিশেষ প্রেমিকের মানসিক উত্তাপের মধ্যে জন্ম লইয়া নিবিশেষ প্রেমের 





১৭০ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পথে যাত্রা করে । প্রেমের বিশ্বাতিশায়ী ভাবই ইহাতে যেন বেশি করি»! 
শাই,_কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার সামাজিক পরিচয় ইহাতে যেন তেমন করিয়া 
পাই না। মাজিত সাহিত্যের প্রেমিক-প্রেমিকা নিবিশেষ নর-নারীরূপে 
চিত্রিত হইস্থা খাকে। 

কিন্তু, লোক-সাহিত্যের প্রেম-গীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে সংক্লি সমাজ-মানসের 
ভিত্তিহূমি হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে । নিবিশেষ ‘প্রেম’ অপেক্ষা! একটি 
বিশেষ সমাজের সভ্য, বিশেষ “প্রেমিক'ই এখানে যেন প্রাধান্য পাইয়া থাকে। 
“এইজন্য লোক-সাহিত্যের প্রেমের গালে দেশ-কাল-পাজের খুঁটি-নাটির তথ্য- 
চিত্র পাওয়া যায়। 

ইহা হারা অবশ্য একথা বলা হইতেছে না যে, লোক-সাহিত্যের প্রেম- 
গীতিতে বিশ্বমূখিনতা নাই । বন্তত, লোক-সাহিত্যের বিশেষত্বই হইল, 
একটি বিশিষ্ট জন-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সকল আচার-সংস্কাতিকে অঙ্গে 
ধারণ করিয়াও একটি বিশেষ মানবসুবিনতার অনির্দেশ্ পথ বাহিত্বা, ইহা 
বিশ্বব্যাপী মানব-প্রবাহের প্রধান ধারাটিকে অলক্ষ্যকূপে স্পর্শ করিতে পারে ॥ 


12 ° 
সঙ্কলিত প্রেমের গানগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা 
যায। 
বিষয়ের দিক দিশা বিচার কন্িলে ইহার প্রধান বিশেষত্ব হইল, 
গানের মধ্যে পরিপূর্ণক্কূপে প্রতিফলিত করিবার সরল ও অকপট 
প্রয়াস । রঙ্গীন মৃহর্তগুলি ইহাতে যেমন ধরা পড়িয়াছে, তেমনি 
ইহার অস্তনিহিত দুঃখ-কারুণ্যও ইহাতে স্থান পাইয্নাছে। জীবনের আলোকময় 
দিকটি ইহাতে যেমন উদ্ভাসিত হইস্কা উঠিয়াছে, ঠিক তেমনি উহার অদ্ধ- 
কারের দিকটিকেও অবহেলা করা হয় নাই। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের 
সহিত মিলিত হুইবার জন্ত যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়াছে, তেমনি যৌন ক্ষমতাহীন 
স্বামীর অন্ত নারীর ক্ষোভ ও খেদ অকপট সারল্যে ব্যক্ত হুইয়াছে,_জীবনের 
এই গোপন দিকটিকে ঢাকিবার চেষ্টা করা হস্ত নাই । এখার্নে ৰিপস্থীক তাহার 





বাটিতে 
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বঙ, হাউপালি, চেঙ্গ.ডী-তুলা, বন্ধু-নাচানি ১৭১ 


একই ব্যাপার বিধবা নারীর প্রেমের মধ্যেও লক্ষ করা হায় । এখানে তাই 
প্রেমের মহানদিকের উল্লেখের পাশে বিবাহের জন্য আকান্কাও প্রবলরূপে 
ধৰনিত হইয়াছে। নর ও নারীর জীবনে যতো! প্রকার পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইতে পারে,_তাহার সব কয়টি এই প্রেমের গানের মধ্যে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। অবৈধ-প্রণয়ের স্বণ্য কথাও এইখানে সরল ও অকপট ভঙ্গিতে 
জানানে হইয়াছে। এই স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, স্থলতা, সরলতা ও পূর্ণতাই এই 
প্রেমের গানের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, প্রেমের সন্তনিহিত উচ্চ ভাবাদর্শ, ইহার 
বিচিত্রব্বরূণ ও শুক্র গতি-প্রক্কৃতি যেমন গানের মধ্যে ব্যক্ত করিবার প্রবণতা 
লক্ষিত হয়, তেমনি প্রেমের প্রয়োজনগত দিকটিকেও বাস্তব ও সরল দৃষ্টি দির 
বিচার করিবার চেষ্টা দেখা যায় । অনেক সময়, প্রেমের গানে প্রেমের চেয়ে 
বিবাহ বড়ো হইয়। উঠিয়াছে। এইজস্ত এবন কতকগুলি গান গিলে, যেগুলি 
কোনো বিশেষ নর বা নারীর প্রতি কষ্ট হইয়া! প্রেম নিবেদন করা হয় 
নাই--নিৰিশেষভাবে যে কোনো নর বা নারীর সহিত বিবাহের জন্ত 
আকাঙ্কাই কেবল প্রকাশিত হুইয়াছে। 
সক্ষলিত প্রেমের গানগুলির লধ্যে পূর্ণ মিলনের উদ্দামতা যেমন নাই, বিরহের 
ভীক্ষ হাহাকারও স্টেমেনি বিশেষ নাই, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া । মিলনের জন্য 
আকানক্ষাই শুধু প্রতিফলিত হইয়াছে। 

গানের মধো নায়ক ও নাত্বিকার সম-প্রাধাস্ক ইহার অপর এক বৈশিষ্টা। 

প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে দেখা যায়,_প্রায় লব গানই হয় নারবকের প্রদ্ষি 
নার্িকার কিংবা নার্মিকার প্রতি নায়কের উক্তি । প্রেমিক-প্রেমিকার 
শ্বগতোক্তি বিশেষ নাই। ইহাতে প্রেমের প্রত্যক্ষতা অধিকত্ররূপে বজায় 
বহিয়াছে। অনেক সময়, প্রেমিক-প্রেমিকা কতৃক তাহাদের নামও গানের 
মধ্যে বলা হইঙ্গাছে। এই যে নাম ধরিয়া বা সম্বোধন করিয়া! প্রেম নিবেদন 


* করিবার প্রবণতা, ইহার মধ্যে এক প্রকার বিশেষিকতার (Particularisa- 


8০) ইঙ্গিত মিলে ॥ 
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৪৩৪ 

আলোচ্য প্রেমের গানগুলির মর্মরস পুরাপুরি পাইবার জন্য রাজবংশী 
সমাজের প্রেম, বিবাহ ও কন্তাপণ-প্রথা সম্পর্কে দুই-চারি কথা জানা আবশ্যক । 
অবিবাহিত পুরুষ বা নারী কেন বিবাহের জন্য আকৃতি প্রকাশ করিয়াছে, 
কেন প্রেমের চেয়ে বিবাহেচ্ছাই বড়ে! হইয়া উঠিয়াছে, বিধবার পুনরায় স্বামী 
গ্রহণ ও প্রেম কোন্‌ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার্ধ অথবা দেবর-বউদির প্রেম 'আদে) 
অবৈধ কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর. রাজবংশী সমাজের প্রথার মধ্যে নিহিত 
ব্বহিয়াছে। 

রাজবংশী-সঘাজে কন্তার পিতাই কক্যাপণের টাকা পাইয়া খাকে। এই 
পণের পরিমাণ চল্লিশ হইতে চারিশত বা তাহার বেশি টাকা পর্যন্ত হইতে 
পারে । সাধারণত ‘কুড়ি’ হিসাবে এই টাকা গণনা করা হয়। কন্যার 
পিতাই পণের টাকা পাইয়া থাকে বলিয়া পিতা-ক্তৃক কন্যার বিবাহ দিবার 
নামান্তর হইয়াছে “বেচিয়া খাওয়া” । 

পণের টাকা জোগাইতে না পারিয়া বিবাহেচ্ছু অনেক পুরুষেরই বিবাহ 
করা হইয়া উঠে না। বিবাহের পথ যেখানে অর্থ-সঙ্গতির কাট বন্ধনে বাধা, 
প্রেম সেখানে বিবাহেরই নামান্তর হইবে, তাহাতে আশ্চর্ঘর কী আছে। 
এই জন্য প্রেমের চেয়ে বিবাহ বড়ো হইয়া উঠিবার কারণ যতো না মানসিক, 
তদপেক্ষা অধিক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক । 

কল্সাপশের টাকা নগদ না দিতে পারিলে প্রকারান্তরে তাহা শোধ করিবার 
প্রথা আছে। ধরা গেল, কন্যার পিতা একজন পুরুষকে তাহার জামাতারূপে 
মনোনীত করিলেন । কিন্ত, উক্ত পুকুর র্থ-সঙ্গতি নাই ॥ তখন, দু পাচ 
জন ব্যক্তির মতামত লইয়া স্থির হয় - অর্থসঙ্গতিহীন ওই পুরুষ নির্দিষ্ট ক্ছু- 
দিনের জন্য কম্ার গৃহে অবস্থান করিয়া উহাদের কুষি ও গৃহকর্মে সাহায্য 
করিবে । অর্থাৎ আবথিক দিকটি দৈহিক শ্রম দিরা পূরণ ক্রিয়া দেওয়া হইল। 
নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে ওই পুরুষ চুক্তি অনুযায়ী, কন্যাকে বিবাহ 
করিতে পারে । ইহার মধ্যে আছিস অর্থনীতি ও ‘বিনিময়’ প্রথার ইঙ্গিত 
পাই। 

যুবকটি যখন কল্ার গৃহে থাকে, তখন স্বাভাবিক কারণেই বন্যার প্রতি 
তাহার একটি অলিৰিত দাবী ও হৰু-স্বামীর অধিকার জাগিয়া উঠিতে পারে। 


রঙ, হাউসালি, ছেঙ্গ-ভী-হুলা, বন্ধ-নাচানি ১৭৩ 
অথচ, আইনত সে তখন কক্গার স্বামীও নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সময় 
কন্যা ও যুবকের সহিত মেলা-মেশার অবাধ স্থযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু, 
প্রেমের পথ বিচিত্র । এই বিচিত্র অবস্থার পাকে পড়িস্থা, কন্যা ও যুবকের 
মনে যে প্রতিক্রিন্থার সৃষ্টি হয়, তাহার ছাপ প্রেমের গানেও পড়িয়াছে। 
অনেক সময়, কন্যা ও পুরুষের অবৈধ দৈহিক মিলন ঘটে । কখনো বা দেখা 
যায়, ওই পুরুষ কিছুদিন থাকিবার পর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অন্তত্র চলিয়া! যায় 
কিংবা কন্তাপক্ষই হয়তো চুক্তি ভঙ্গ করে ॥ কখনো একাধিক পুরুষকে কন্যার 
পিতা এইভাবে নিয়োগ করিয়া থাকে । তখন ওই সকল পুরুষের মধ্যে নিজের 
নিজের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিবার প্রতিযোগিতা দেখা যায় । এইসব দিক 
গুলিই প্রেমের গানে প্রতিফলিত হইয়া খাকে। C 


সাধারণত পুত্রহীন কন্যার পিতাই এইভাবে জামাত! গ্রহণ করে। যে 
যুবকের পিতা-মাতা বাচিয়া আছে, কিন্তু পণ জোগাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা 
এইভাবে কন্যকে বিবাহ করিয়া পুনরায় নিজগৃছে ফিরিযাও সাসিতে পারে। 
যুবকের পিতা-মাতা বাচিয়! না খাকিলে, ঘর-জামাইকূপে সে কন্যার গৃহেই 
অবস্থান করে। 

নিজেদের বাড়ীতেই তৃত্যবৎ যে বা যাহার! কাজ-কর্ম করিতেছে, দূর বা 
নিকট ভবিস্থতে তাহাদেরই বাড়ীর জামাই হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা কন্যার 
মনেও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এই প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত থাকায় 
বছ প্রেমের গানে দেখি, বাড়ীর তৃত্যই গৃহঙ্থামীর কন্তার পাণি প্রার্থনা 
করিতেছে কিংবা কন্যাই বাড়ীর তৃত্যের নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছে। 
এই সকল প্রেমের গানগুলির রসোপলন্ধির জন্ত সামাজিক প্রথাগুলিকে স্মরণ 
বাধা প্রয়োজন । 

পুরুষ যেমন কল্মাপণের টাকা! জোগাড় করিতে লা পারিয়া বিবাহেচ্ছ 
স্বরণ করিয়া থাকে, অস্রূপ ব্যাপার নারীর জীবনেও ঘটিয়া খাকে। অধিক- 
পর অর্থের আশায় কন্সার পিতা সহজে কন্যার বিবাহ দিতে চায় না, এবং 
সেই কারণেই কন্যার বিবাহ বিলদ্বিত হইতে খাকে। বিবাহযোগ্যা ব্নূচা 
তখন. পিতামাতাকে তিরস্কার করিয়া ও গঞনা দ্িক্া গাল গায় । বহু গালে এই 
ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থলোভে পিতা অনেক সময় বৃদ্ধ, নাবালক, 

প্র্া১২ 








১৭৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


রুগ্ন স্বামীর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছে, কন্তার এই খেদ ও অভিমান প্রেমের 
গানের একটি বিষয় । 

অনেক সময়, অবস্থাপন্গ কন্যার পিতা বরপক্ষের নিকট হইতে কোনো 
প্রকার পণ না লইয়াই আপনার কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে । এইরূপ বিবাহকে 
বলে কন্যা, “দান দেওয়া" । যে পুরুষ বিনাপণে বিবাহ করিবে, উত্তরকালে 
তাহার কন্যার বিবাহকালে সে-ও পণ লইতে পারিবে লা; তাহাকেও কন্তা 
‘দান’ করিতে হইবে,-_ এইরূপ নিয়ম আছে। 

ব্াজবংশী"-দমাজে নারী একাধিকবার -হ্থামী গ্রহণ করিতে:পারে। ইহা 
(বিচিত্রকূপে কর! যায় ।. এক, স্বামী জীবিত: খাকিতেই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য পুরুষকে ব্বামীরূপে গ্রহণ জরা! যায়,__বর্তমানে ইহা একেবারেই 
কমিয়া আসিয়াছে। দুই, বিধবা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে বিচিত্র- 
কূপে । যে সমাজে নারীর একাধিকবার স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা চলিত 
আছে, সেই সমাজের অন্তহূক্র সধবা ও বিধবা নারীর পর-পুরুষের সহিত 
প্রেমকে কতোখানি ‘অবৈধ’ বলা ভলিবে,_ তাহা এক বিচার্য বিষয় । 

রাঞ্জবংশী-সমাজে কচিৎ বড়ো ভাইয়ের সবৃহ্যু হইলে দেবরই বউদিকে 
বিবাহ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ‘Levi৮৭t৫'-প্রথা আংশিক চলিত আছে। এই 
সামাজিক প্রথা চলিতে থাকিবার জন্যই দেবর কর্তৃক বউদিকে 'অখবা বউদি 
কর্তৃক দেধরকে প্রেম লিখেদন করিয়া গান মিলে। দেবর-বউদির এই 
শ্রণয়কেও কতখানি “অবৈধ” বলা চলিবে, তাহাও এক তর্কের বিষয় । 

এই সকল সামাজিক প্রথা স্মরণে রাখিয়া সন্কলিত প্রেমের গানগুলির এক- 
একটি গুচ্ছ লইয়া এইবার আলোচনা করা হইবে ॥ 

1s 

অবিবাহিত পুরুষের প্রেমের গান প্রেম ও বিবাহেচ্ছা_এই ছুই ধারায় 
প্রবাহিত হইয়াছে ॥ 

অর্থ নৈতিক কারণে পুক্ষের বিলস্বিত-বিবাহ্‌ এবং সেই বিলস্বিত-বিবাহের 
“পরুন frustration-এর স্বর বহু গানে ধৰনিত হইয়াছে। ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, 
৯৯৮ ও ১৭লাসংখ্যক গানগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । অন্তাস্থা পুরুষের 
হি এখানে বিবাহিত পুরুষের - মন কাদে । তাহার মনে হয়, 

 খাফ্িলে.টাৰা খরচ: কৰিবা সে-ই বিবাহযোগ্য * এ বিবাহ 
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দিত (সং-১৫)। নিজেই উৎসাহ লইয়া কয়েক বৎসর ধরিরা অবিবাহিত 
পপুকষ ক্যা খুজিয়া চলিল, কিন্তু ‘হতভাগা ডেনা (অবিবাহিত পুক্ুষ)-টার যোর 
কইনায় মিলে না৷” কারণ, কাত বোলে শয়তানি, করেছে, তাতে যাছে 
আউলিয়া’ (সং ১৯৬) । পরবর্তা গানটির বিবনন্ন আরে! করুণ । হাড়ভাঙ্গা খাটুলি 
খাটিয়া অবিবাহিত পুরুষ পাট বুনিয়াছিল, বাজারে তাহা চড়া দামে বিক্রয্ও 
হইল । তাহার বড়ো আশা ছিল, দাদা বুঝি সেই টাকা দিয় তাহার বিবাহ 
দিবে। কিন্তু, অত্যস্তই দু:খের কথা--দাদা সেই টাকায় কিনিয়া আনিল এক- 
, জোড়া বলদ! পুরুষ তাই খেদ করে, “বাপ নাই যে জুড়িবে কইলা" ; তিরস্কার 

করিয়া বলে, “দাদা-শালাটা বড় পাজী’ (সং-১১৭)। বিবাহ হইতেছে না, 
এদিকে বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, তাই পুর গায়-_-“ার কতদিনে হবে রে 
বিয়া উলু-লু দিয়া" (সং ১৭৮) । 

অবিবাহিত পুরুষ পর্ধিশেষে গ্রাম-দেবতার আশীর্বাদের উপর নির্ভর করা 
শুরু করে। সকলেই যাইতেছে গ্রাম-দেবতার নিকট পূজা দিতে ॥ পুরুষ 
বলে, “মোহো যাচ্ছো, দিম. দেহর (পূজা দিব) বিহো হলে (সং--৭৯)। এই 
সকল গানের মধো কোথাও পুরুষের প্রেম প্রকাশিত হয় নাউ । যে কোনো 
নারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবার বাসনাটাই প্রবলক্ষপে ব্যক্ত হইয়াছে) 

দ্বিতীয় ধারার প্রেমের গানগুলিতে প্রেমের তীব্রতা, উহার প্রকাশভঙ্গির 
বলিষ্ঠ সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, প্রেমের বিচিত্র কূপ ও স্বরূপ উদ্বাটলের 
প্রয়াস, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার কপ বর্ণনার স্বাত্বা-_এভূতি লক্ষিত হইয়া 
খাকে। ও দর 

প্রেমের মধ্যে যে একটা আদিম উদ্দামতা আছে, মাজিত সাহিত্যের প্রেম- 
গীতিতে তাহা যেন ঠিক সেই আদিম ভঙ্গিতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। 
€লাক-সাহিত্যের প্রেমের গানে এই উদ্দাম সাবল্য ব্যক্ত হইবার একটা ঘেন 
বিশেষ স্থযোগ পায় ॥ তঙ্গতট উছলাইয়া-পড়৷ রূপসী বন্ধার কূপ প্রেমিকের 
মন তুলাইয়াছে, প্রেমিক তাহার সেই উদ্দাম প্রেমকে আদিম ভঙ্গিতেই সরল 
ও অকপট ভাষায় ব্যক্ত করে,_ 

যদি কইন্তার নাগাল পাওঁ 
ছুই গালের মুই চুমা বাও, 
28. মনের অগুন জল দিয়া নিভাওঁ ॥_সং-১৮* 





১৭৬ প্রাস্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


প্রেমের মধ্যে দৈহিক কামনার যে অরূপ আগ্নেয় উত্তাপ আছে, উহার সকল 
নিষ্ঠার মধ্যেও কামনার অপ্রতিরোধ্য যে এক দহনময় আকর্ষণ আছে, তাহা 
যেন এইখানে তীব্র অস্ভৃতি স্থল-নিবিড়কুপে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রাপ-প্রচুর 
লোকসমাজের প্রেমের প্রকাশভঙ্গিও অন্তরূপ”_ 


পান্তাভাতত্‌ শিদ্বল-শানা 
যেমন সোয়া লাগে 
বিয়াও যদ্গি চাইস্‌ করিব’ 
চেঙ্গড়ী ওইনং নাগে ॥__সং ১৮১ 


এক ‘মন-মৃহনী’ বস্তার রূপ প্রেমিককে দোলা দিয়াছে,__কিন্তু নায়িকার 
পক্ষ হইতে কোনো সাড়া নাই । বন্যা পুরুষকে দেখিয়া 'ঝকলায় গাও” । তাই 
পুরুষ বলে, “ওই খিক্তারে মুই ভাত না খা (সং ১৮৪)। 

তারপর একদিন বন্যার নাগাল পাইয়া প্রেমিক-পুরুষ বলে, ‘ও মোর মন 
সোদায় ঝুরেছে গে তোক দেখিয়া" । শুধু তাই নয়,_ 


দেখিয়া হন্দরী তোক 
প্যাটোত, মোক না নাগে ভোক; 
চোপরাতি নিন্‌ না ধরে মোক ।_ সং ১৮৫ ক 


এবং পরিশেষে ইহাও স্পষ্টকপে বলিয়া দেওয়া হইস্থাছে,_ তাহার সহিত 
বিবাহ লা হইলে ‘তোৱ শোগে মরিয়া যাইম্‌ নুই জলে ঝাম্পো দিয়! । এই 
* চেঙ্গ ডীর প্রেমের জন্তই তাহার “পাপের চক্ষে নাইগে নিন্‌' এবং সেই জন্তই 
এই ‘চে্গড়ীর গালাত, ব্সহিবা" মনাছে চত্্রহার হয়া" (সং ১৮৫ গ)। 
কিন্তু শেষ পৰ্যস্ত মিলনের মধ্যে এই প্রেম পূর্ণতা পাইল না॥ এই কন্তার 
"তই প্রেমিক পিতামাতা ও জন্মকমি পরিত্যাগ কৰিসাছিল, আদ কসাই 
. তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কন্তার “পিরিতি'-9 ৰিচিত্ৰ_ 


তোর পিরিতির এমনি রে ময়হা 
: ছাড়িভে না যায় রে ছাড়া ।__-১৮৭ খ 
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বু, হাউসালি, চেঙ্গ-ড়ী-ছুলা, বন্ধ-নাচানি ১৭৯. 


এই পিরিতি বাহিরে সরল, ভিতরে গরল ; প্রারস্ত স্বখময, কিন্ত প্রান্ত 
জালাময় _ 
সরল জানিয়া গবল খাইস্থ 
শরীল হইল্‌ মোর কালা; 
গে স্থন্দরী, 
তোর পিরতির এতয় জাল! ॥-- সং ১৮৩ 
এই প্রেমিকার জন্যই প্রেমিকের “মনটা পাগেলা হইছে' এবং 'মনটাত, স্থখ- 
শাস্তিয়ে নাই’ (সং ১৮৭ গ)। প্রেমিকের মনের বেদনা প্রেমিকা বুঝিতে পারে 
নাই, সেই অভিমানে আপন মনে ‘ও মুই বসিয়া বাজাও মনের বেলা" 
(সং ১৮৭ ঘ)। প্রেমিকার বিরহে 
আজি শৃন্ক হইল্‌ মোর 
এ ঘর-বাড়ী; 
তোর বাদে হচ্ছ মুই দেশাস্তরী ॥ -সং ১৮৭ ও 
প্রেমের গানের মধ্যে ক্ূপ-বর্ণনা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ । কেশমতী 
কন্যার বর্ণনা : “চুলি দিয়া ঢাকা গেইসে কইম্যার পাছিলা' (সং ১৭৮) । 
“চেঙ্গড়ী মাইয়ার হাসি যেমন কাকাতুস্থার আও’ (সং ১৮১) । কিংবা, 
চেঙ্গ ডীর হাসি রে ওরে জীবন 
ভাত- আন্ধা ওগুনের নাখা 
দেয় দেওয়ার চিল্কল ॥£-_-সং ১৮৫ গ। 
এই “চেঙ্গড়ীর? ‘আতুল-তুল নরমের গাও (সং ১৮৫গ)। ইহার ‘সচল 
খপ৷', ‘যৌবন মোটা, “কমর সক এবং “ভোগধাল-ভোগধান, মাই গে বালাম 
গা (সং ১৮৫খ) । 
অবিবাহিত পুক্ুষের প্রেমের গানের মধ্যে যেমন কতকগুলি গাল পাই 
যাহাতে বিরহ-বেদনাই কেবল ফুটিগ্রাছে,_তেমনি, প্রেম নিবেদন করিয়া গীত 
অনেক গালের মধ্যেও দেখি, প্রেমিকাকে সরাসরি বিবাহ-প্রস্তার করা 
হইতেছে । বিবাহ-প্রস্তাব করিবার জঙ্গিটি বড়ো সরল, বড়ো স্পষ্ট,_ কোনো 
প্রকার আবরণ দফা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, ইহাই 
বিশেষত্ব । 
১৮হঘ এবং ১৮১-সংখ্যক গান হুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ । এখানে স্পষ্ট করিত 
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বল হইতেছে, “তোরে! নাইরো শিরের সোস্বামী, মোরো নাইরো দোসর । 
অতএব আমাকে বিবাহ কর, কেননা ‘সোয়ামী বিনা তোর মিছা বর্তনা 
(বোচিয়া থাকা)' (সং ১৮৫ঘ)। পরবর্তী গানটিতে এই নিবেদন আরও স্পষ্ট । 
“রঙ্গো-রূপ তোর কায় দেখিবে, তোর 'কলাত, সোয়ামী নাই” ॥ কাজেই, 
পোড়াকাঠের মতোই তুই শয্যার উপর পড়িয়া খাকিবি,_এখেলায় থাকিয়া 
নবো ছোবা খুটাটা" (সহ ১৮৬) 

১৮৮ ১৮৮ক সংখ্যক গানে রাজবংশী সমাজের একটি বিশেষ দিকের 
প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ইহাতে বউদির প্রতি অবিবাহিত: দেবরের প্রেম 
নিবেদিত হইয়াছে । “মন মোর ছতকার হছে ভোজী (বউদি) তোক দেখিয়া” 
অর্থসঙ্গতিহীন অধিক বয়স্ক পুরুষকে কেহ মেতে, দিতে চায় নাই, পণের- টাকা 
জোগাড় করিবার মতো সঙ্গতিও তাহার নাই : 'কাহোত না দে গে বেটী 
গরীব দেখিয়া” (সং ১৮৮) ৷ সে তখন বউদির প্রতি আসক্ত হইয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে ‘মদনকাম’ গুচ্ছের ১৩*-সংখ্যক গানটি জষ্টব্য ॥ 


teu 


অবিবাহিত পুরুষের মতো অবিবাহিতা নারীও বিলস্টিত-বিবাছের জন্য 
খেদ ও আক্ষেপ করিয়াছে। অর্থ নৈতিক কারণে পুরুষের বিবাহ না হুইলে, 
পুরুষ যেখানে নৈরাশ্বে নীরব ও হতাশায় স্নান হইয়াছে, একই কারণে নারী 
সেখানে উচ্সায় অধীর এবং গঞ্ষলায মুখর হইয়া উঠিাছে। এইগন্তা 
১78 চা ৬১৯: 
ধ্বনিত হইয়াছে। 3 
মানের লগ এই খাপ ই এ পয 
বৈশিষ্টা- 
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নারীর প্রেষের গানের অপর এক বিশেষত্ব হইল-_প্রোমিককে বিচিত্র 
বিশেষণে সম্বোধন করিবার প্রবণতা । পুরুষ যখন নারীকে সন্বোধন করিয়াছে 
তখন ‘কইন্যা', ‘চেঙ্গডী” ও “মাই” ছাড়া অন্য কোনো সঙ্কোধনে সম্বোধন করে 
নাই । কিন্ত নারীর সম্বোধন বিচিত্র ।' বেমন,-সবন্ধুরা, বান্ধব, সনার বন্ধুয়া, 
গুণের বন্ধুয়া; বন্ধুধন। চেঙ্গেড়া, গাবুরা, বাউ, বাপোই, দাদা, ভাই, বাউদিয়া, 
কালা, চিকণকালা, লাখো, পোরাণের নাখো, প্রাণের স্বশ্া, অসিয়া (রসিক), 
বানিয়া, তেওয়ারী, কবিরাজ, পাইকার, পছিমা, সিপাই, ইত্যাদি ॥: নারী 
পুরুষকে ‘কালা’, ‘চিকণ কালা” বলিয়া সম্বোধন করিলে, কুয়াপি পুরুষ কর্তৃক 
নারী ‘রাখা' রূপে সন্বোষিতা হয নাই । 

এইবার অবিবাহিতা নারীর প্রেমের গানগুলির পরিচয় দিতেছি । 

১৮৯, ১৯০১ ১৯*ক, ১৯*খ, ১3-গ, ১৯১, ১৯১ক, ও ১৯২-সংখ্যক গান- 
গুলিতে সনূঢ়া নারীর যৌবন-বেদনা এবং বিবাহ না হইবার দরুণ খেদ ও 
আক্ষেপ প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তার যৌবন আসিয়া গিয়াছে, ক্মায়নায় প্রতি- 
ফলিত নিজের যৌবন দেখিয়া তাহার মনে হয়,_তাহার এইবার জননী 
হইবার সময় হইতাছে, তাহার চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ অনেকের বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তাহার বিবাহ হইল লা (সং ১৮৯) । শাখাওয়ালাকে রাস্তা 
দিয়া হাটিয়। যাইতে দেখিলে তাহার শাখা পরিবার সাধ জাগে (সং ১৯*ক)। 
কলাগাছের মতো তাহার যৌবন প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিস্বাছে, কিন্তু পিতা 
বিবাহ দিতেছে না, এদিকে “যৌবন ঢুলে মোর পূবাল বাতাসে’ (সং ১৯*খ)।, 
তাই “ঘর-সুধতী নারী কান্দে খাট-পালক্ষে শুইয়া’ (সং ১৯*গ)। কন্থা 
নিজে বুঝিতেছে, সে পূর্ণ যৌবনা হইয়া উঠিরাছে, কিন্তু “মাও কয় ছোটো, 
ছোটো!” (সং ১৯১) । এদিকে ‘গাবুর কাল মোর যাছে বে গড়েয়া, জলেছে 
মনেরে ওগ্ধুন, কায় আর বুকিবে ।সং ১৯১ক | কন্যার এই ব্যথা তাহার 
পিতা বুঝে না : ‘নিরাশীর বাপ বুঝে না, ওরে বিভাও তো হামাক দেয়-কে না" 
(সং ১৯২) । এই সন্ত গানগুলিতে বিবাহ না হইবার জন্ত কন্যার অধীরতা, 
আক্ষেপ, অভিযোগ লক্ষ করা যাত । 

কতকগুলি গানে প্রেমিকার গৃহে প্রেমিকের আগমন প্রসঙ্গ এবং প্রেমিকের 
স্মাগমন হেতু প্রেমিকার মনে প্রত্যাশা ও প্রেমিককে অভ্যর্থনা ইত্যাদি অলো- 
চিত হইয়াছে । এই ধরণের গানগুলিতে খাটি মেয়েলিপনার হন্দর ছাপ 
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আছে। পুরুষের ও নারীর প্রেম প্রকাশের কীতির পার্থকাও এই সকল গান 
হইতে বোকা যাইবে । 

১৯৩ক, ১৯৩৭, ১৯৭ ও ১৯৭ক-সংখ্যক গানগুলি দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লিখিত হইতে 
পারে । প্রেমিকের আগমন-প্রত্যাশায় প্রেমিকা অপেক্ষা করিতেছে : ‘আসিবা’ 
চাইছে সনা বন্ধু ওই না কদমতলে’, কিন্তু ‘মোর বন্ধু এলাও নাইসে'॥ তাই 
“আজি মনের হাউসে বান্ধিন্থ খপা, আউলাইল বাতাসে’ (সং ১৯৩ক)। 
প্রেমিকার মনের চাঞ্চল্য ও প্রত্যাশা-কম্পিত হৃদয়ের বস্তগত প্রতীক-যেন 
তাহার ওই আলুলাস্থিত কুস্তলকাশি । 

পরবর্তী গানটিতে প্রেমিকার এই ব্যখ প্রতীক্ষার মৃহ-অভিযোগ প্রেমিকের 
প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 'বান্ছি ধানের" খই, নতুন হাড়ীর দই এবং *মাল- 
ভোগ’ কলা প্রেমিককে খাওয়াইতে না পারিবার মেয়েলি দুঃখ মনোরম ভঙ্গিতে 
ব্যক্ত হইয়াছে (সং ১৯৩৭) । ১৯৭ ও ১৯৭ক-সংখ্যক গানে দেখি,__প্রেমিক 
প্রেমিকার গৃহে উপস্থিত হুইস্বাছে এবং প্রেমিকা তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে । 
“মোর বন্ধুয়া নাই খায় ভাত,কান্ঠে পাইম্‌ মুই মাগুর মাছ’ (সং ১৯৭ক)।-_. 
এই উক্তির মধ্যে প্রেমিকার আস্তরিকতার প্রকাশ আছে। খাচ্চত্রব্য দিয়া 
প্রেমিককে অভ্যর্থনা করা ও প্রেম প্রকাশের মধ্যে লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ 
দিকের পরিচয় আছে। 

১৯৪ ও ১৯৬-সংখ্যক গালে প্রেমিকা তাহার প্রেম নিবেদন করিতেছে 
প্রেমিক গোরু চরাইতে যাইতেছে, প্রেমিকা তাহাকে ইশারা করে নিকটে 
আপিবার জন্য, কিন্তু প্রেমিক আসে না) প্রেমিকা বলে,_মোর নারীর 
ছঃখের কাথা ও মুই কাক্‌ কহিম্‌ খুলিয়া” সেং ১৯৪) । দূরের প্রেমিকের 
প্রতি বার্তা প্রেরণ করিবার কেহ নাই, প্রেমিকা গায়,_ 

কাকাতুস্থা, বলে তোক 
ঠোটে করি’ শুযা তুই 
নিষ্া ঘা প্রাণ-বন্ধুযার দযাশে 8_সং ১৯৬ । 
প্রেমিকার বিরহ প্রকাশিত হইয়াছে, ২৯৩গ, ২০৯৮ ২৯০ ও ২+৪-সংখ্যক 
গালে ॥  ১৯৩গ-সতখ্যক গানটি ক্ুত্কায়, কিন্তু ইহার যতো হবন্দর গান বেশি 
মিলে নাই ।. তিন্তার বস্তায় পলি পড়িয়া উহার তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর 
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রঙ, হাউসালি, চেঙ্গ ডী-হুলা, বন্ধু-লাচানি ১৮১ 


আনিয়া প্রেম ফোটাইয়াছিল, আজ সেই প্রেমিক নাই । ২+২-সংখ্যক গানে 
আসঙ্গ-বিচ্ছেদ-কাতরা প্রেমিকার প্রেমের প্রকাশ হইস্থাছে। বিচ্ছেদের 
দিনেও প্রেমিকা প্রেমিকের সান্ধ্য পাইতে চান্স : “কমো কাখা লিরলে হে 
বসিয়া’ । 

বন্ধু, তুই যেই দিনা খার্িবো বনে 

মহো কান্দিম্‌ ঘরের রে কোণে ;_ সং ২*২ 


পরের গানটির বক্তব্য হইল, ‘আজি তিন দিল হাতে বন্ধয়ার লাই হয় 
'দেখা'। এই জন্য প্রেমিকা উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ২৯৪-সংখ্যক গানে প্রেমিকার 
বিরহজালা প্রকাশিত হইয়াছে । ছুয়ারের সম্মুখস্থ নতুন দ্লীঘিটার বালি 
‘চকচক করিতেছে, কিন্তু তাহার মনে আনন্দ নাই, কারণ তাহার “বন্ধু' আজ 
নিকটে নাই। এই চক-চকে বালুকারাশি যেন প্রেমিকার মিলন-মধুর মনের 
খুশির বস্তুগত প্রতীক । 

১৯৮ ও ১৯৮ক-সংখ্যক গালে প্রেমের প্রকাশ নাই, কন্যা এখানে একান্ত 
ভাবেই বাস্তব জগতের কথা তুলিয়াছে। প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে বলে, 
তুমি আর আমার সহিত দেখা করিয়ো না, কেননা তাহাতে আমার নিন্দা 
হয়। আমাকে বিবাহ করিস্কা তবে আমার সহিত প্রেম করিয়ো (সং ১৯৮)। 
পরবর্তী গানটিতে এই ভাবটি কঠোরতর ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে, 

[তিনশও টাকা পণ দিয়া 
বিয়াও করেক দাদ! আলিয়া । 
সেল! কহিমো দাদা দুঃখের কাথা ॥_সং ১৯৮ক 


এইখানে প্রেমিকার যে পরিচয় পাই, তাহার ঠিক বিপরীত পরিচয় মিলে 
২: ও ২০*কাসংখ্যক গান দুইটি হইতে । কামাতুর! নারী এইখানে 
নিল্দার মতো আপনার দেহ-যৌবন প্রেমিকের নিকট নিবেদন 
করিতেছে, 

যদ্দি যৌবন খাইতে চাও 
দুয়ারের আগত, বন্ধু পাটা কও ; 
পাটাশাক তুলিতে তুলিতে 
যৌবন করিমো দান ॥- সং ২*-ক 


© 


১৮২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


৪৩৪ 
শাহস্থানজীবনের প্রেমের গানগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইল, দৈনন্দিন 
জীবনে একটি চাষী-দস্পতি যে্ূপভাবে দিন কাটায়, ঠিক তাহারই কঠিন পরিচয় 
গানগুলির মধ্যে পাই ; গান বলিয়া তাহাদের কাগড়ানঝাটি, প্রহার-কলহের 
মধ্যে কোনোরূপ কাব্যিক সুস্থতা আরোপ করা হয় নাই। স্ত্রীকে প্রহার অথবা 
তাহাকে শ্যালিকারূপে সম্বোধন ( ইহা ‘৪০17০৮৭৫’-প্রথার ফল হইতে পারে ) 
কিংবা হলকর্ষণরত স্বামীর জন্য স্ত্রী-কর্ডক তাহার খাচছাত্রবা লইয়া! যাওয়া 
ইহাই এইসকল গানের মধ্যে পাই । এখানে “প্রেম” বা ‘মিলন' বলিতে 
সাধারণভাবে যাহা বুঝি, তাহার প্রকাশ নাই । 
২৫-সংখ্যক গানে রূপসী অথচ কানে কম-শোনা এক বধূর কাহিনী পাই । 
তাঁহার স্বামী খাইতে চাহিয়াছিল ভাঙ্গা চাউলের গুঁড়া (চা্টল ভাজিযা তাহা 
খাঁড়া করিয়া জলপান হিসাবে খাওয়া রাজবংশী সমাজের বিশেষত), কিন্তু সে 
“আনিয়া দিলেক খান'! তাই রূপসী বধূর স্বামী খেদ করিতেছে : “কেইনং, 
বিয়াও দিলে দাদা রে" ! 
ছোটো শোল মাছের সহিত আলু দিয়া তরকারি রাধিবার জন্য স্বামী 
বলিয়াছিল, স্ত্রী বলে,_ইহাতে তাহার দেরি হইবে । ক্রুদ্ধ স্বামীর উত্তর £ 
“দেৱী হলে এগে শালী চকু (উর) ফাটাইম্‌ তোর" (সং ২:৬) । 
ক্বষিকর্মরত স্বামীর জন্ত স্ত্রী তাহার দ্বিপ্রাহরিক খান্স লইয়া আসিতে দেরি 
করিয়াছিল, স্বামীর নিক্ট তাহার কারণ হিসাবে বলে, সকালে উঠিয়া উঠোন 
ঝাট দিলাম, ধান ভালিলাম, তারপরও একা আসি নাই, পিঠে ছেলেটাকে 
“আনিতে হইয়াছে, দেরি তো হইবেই, “তুই কি লা বুকিস্‌ হালুয়া রে একলা 
বাড়ীর কাম’ (সং ২:৭) ৷ পরের গানটিতে এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আছে । 
স্ত্রী বলে তোমার জন যে চিড়া কুটিযাছিলাম, ছেলেরাই তাহা সবটা খাইয়া 
ফেলিয্বাছে। তুমি তাই চাউল ভাঙ্গা দিয়াই জল খাও (সং ২-৭ ক)। 
আশ্বিন ও কার্তিক মাপ দুইটি কুষকের নিকট বড়োই ছুঃখের । এই সময় 
আউশ শেষ হইয়া যায় এব5-আমন ধান উঠে না। এই দু:খের কথা বর্ণিত 
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রঙ, হাউসালি, চেঙ্গড়ী-ভুল” বন্ধু-নাভানি ১৮৩ 


(সং ২৯৮)। ২১.-সংখ্যক গানে গাহস্থান্জীবনের নিতান্ত স্থল দিক_:তেল- 
হুন-লকড়ির কথা বলা হুইয়াছে। 

২*৯-সংখাক গানটির মধ্যে সধব৷ নারীর জীবনের একটি স্সিন্ধ ব্যথার 
মনোরম প্রকাশ ঘটিয়াছে। স্বামী বাত-দিন পাটের ব্যবসা করিয়া দাম্পত্য 
জীবনেও ব্যবসাদার হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীর সহিত দুদণ্ড কথা-বার্তা বলিবার 
সময়ও সে পায় না। স্ত্রী তখন মৃদু ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে কহিতেছে, অমন ব্যবসা, 
মেয়ে মানুষ হইয়া আমিও করিতে পারি, কি করিয়া পাট ওজন-কর্িতে হয় 
আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও (সং ২-2) । 

স্বশুর-শাশুড়ী ও ননদিনীর সহিত, বধূর সম্পর্ক লইয়া ২১১-সংখাক গানটি 
রচিত হইয়াছে । বধূর নিকট শ্বশুরের বচন “মৈষেবে। হাকনের’ মতো, 
শাশুড়ীর বচন ‘ইচিল। মাছের চট্কা'-র মতো, সতিনীর ও 'ননদিনীর বচন 
শিছ্দি ও ট্যাংর! মাছের কামড়ের মতো মনে হয়। কিন্তু, “পোয়ামীর বচন” 
“‘লাগজুড়ি পাবোর (পারাবতের) য্যামন" (সং ২১১) ॥ DY 

Ld 
৪ 

জায়া-পতির জীবনের স্থখ-ছুঃখের ও ঘরকরার সাধারণ কাহিনী মৃতদার 
পুরুষের ছুঃখ-করুণ স্মৃতি রোমস্থনের মধ্য দিয়া উজ্জলতর হইয়াছে ॥ বন্ধত, 
“বিপত্থীকের ব্যথা' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের এক হুন্দর নিদর্শন 
মিলে । 

বিপত্ীকের এই ব্যথা স্পষ্ট দুইটি ধারায় প্রবাহিত হুইয়াছে। ইহার এক 
ধারায় রহিয়াছে,__মৃত পত্নীর প্রেম ও কর্মনৈপুণ্যকে স্মরণ করিয়া স্বতি-চারণ ॥ 

" অপর ধারায় রহিয়াছে,_পত্তীর মৃত্যুতে পুকুৰের দৈহিক অন্বিধার উল্লেখ 

এবং আর একটি বিবাহ করিবার ইচ্ছা । সমগ্র ভাবে ছুই ধারার গান মিলা- 
ইয়া লইলে বুঝিতে পারি,_এখালে দা্পত্য-প্রেমকে যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
হইয়াছে, তেমনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণের ইচ্ছাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া 
দেহ-মনকে ফাকি দিবারও চেষ্টা করা হয় নাই। 

এইখানেই লোক-সঙ্গীতরূপে ইহাদের বিশেষত্ব । জীবনকে স্থল ও স্পষরকুপে 
দেখিবার, পাইবার ও ভোগ করিবার প্রবণতা ইহাতে প্রবল বলিয়া, কোনো? 
প্রকার বাসনাকেই এখানে চাপিয়া রাষ্িবার চেষ্টা করা হয় নাই 





1 


১৮৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


শিক্ষিত ভত্র-সমানে মৃত পত্নীর বিরহে হয়তো প্রথম ধারার গানগুলি রচিত 
হইত, কিন্ত দ্বিতীয় ধারার গানগুলি নিশ্চয়ই সেখানে রচিত হইত না। 


২১২ক এবং ২১২খ-সংখ্যক গানে মৃত পত্নীর প্রতি প্রেম নিবেদিত হইয়াছে। 
দ্াম্পত্য-জীবনের স্মতিও এই সঙ্গে পাই । কমিষ্ঠা বধূ নিজের হাতে টাকু 
“ুরাইয়া ঝালর দেওয়া কম্বল (“কালকের চটি') প্রস্কত করিয়াছিল, কিন্তু “ওই 
চটি উন্রিবার এলা মান্ষি রে নাই" (সং ২১২ক)। স্বামী মৃত পত্ঠীর জন্য তাই 
খেদ করিতেছে । পত্নীর মৃত্যুতে স্বামীর পড়ে “চখুর পানি, ‘নদীরে! ধাদিলার 
'পোড়ের) মতো ভাঙিয়া পড়ে বুক' । তাহার মনে হয়, আজ মাছ মারিয়। 
আনিলে, রাাধিবার কেহ নাই, লাল শাড়ীখানা পরিয়া কেহ আর বাপের 
বাড়ী যাইতে চায় না (সং ২১২)। মৃত পত্নীর প্রতি স্বামীর প্রেম নিবেদনের 
অপর নিদর্শনের জন্য চোর-চন্সী পর্যায়ের ৯১-সংখ্যক গানটি জ্টব্য। 


২১২ ও ২১২গ-সংখ্যক গানেও মৃতদার পুরুষের ব্যখা ব্যক্ত হইক্াছে। কিন্ত 
এখানে দাম্পত্য-জীবনের স্থতিরোমন্থন নাই,_এখানে স্ত্রীর অভাবে স্বামীর 
দৈহিক অস্থবিধার কথাটি উল্লিখিত হইয়াছে এবং আরেকটি স্ত্রী আসিলেই 
‘সেই অভাব দূরীতৃত হইয়া যাইবে বলিয়া আশ! করা হুইয়াছে। পত্রীর মৃত্যু 
হইয়াছে, তাই বিপত্বীক তাহার দ্দো্ট ভ্রাতাকে বলিতেছে পুনরাত্ব বিবাহের 
সদ্বন্ধ করিতে, ‘একেলা থাকিয়। (শুইয়া) অভ্া' না মনায় মোকে'। কারণ, 
“জান যাছে মোর মাঘমাসের জাড়ে (সং ২১২) । ২১২গ-সংখ্যক গানটি 
উপর্রিউক দুই ধারার বিচিত্র সমস্য । ইহার প্রথমাংশে মৃত স্ত্রীর স্বতি 
সন্তোষজনক আস্তরিকতায় প্রকাশিত হুইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুতে বিপত্থীক 
“পাগেলা' হইয়াছে, ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া উদাসী হুইয়াছে। কিন্ত, যেহেতু 
গরমের দিনে পাশে শুইয়া বাতাস করিবার এবং শীতের দিনে “শেষা গরম’ 
করিবার কেহ নাই, সেই হেতু কোনো কুমারী না পাইলেও, বিধবা বিবাহ 
করিতেও তাহার অনিচ্ছা নাই । মাজিত মাঙ্গষের মন লইয়া গানটির রস: 
বিচার করিতে বসিলে স্বতই মনে হইবে, ইহাতে বুঝি বস-ভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু 
লোক-মানসের স্বকূপ ঘিনি বুঝিস্থাছেল, তাহার নিকট একই গানের মধ্যে 
হুই প্রকার মনোভাবের প্রকাশ মোটেই রসভঙ্গের কারণ বলিয়া মনে 
হইবে না 


বঙ, হাউসালি, চেঙ্গ-ডী-ভুলা, বন্ধু-লাচানি ১৮৫ 


i) 

“সধবা ও বিধবা’ পর্যায়ের গালগুলিতে সধবা ও বিধবা নারীর দাম্পত্য 
ও গারস্থা জীবনের বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করা হইযাছে। সধবার 
জীবন স্বামীর দৈহিক, মানসিক, 'আআথিক এবং পারিবারিক অবস্থা ও 
সংস্কারের সহিত বিজড়িত, কয়েকটি গানে তাহার পর্রিচয় পাই । 

২১৩, ২১৩ক, ২১৩খ এবং ২১৪-সংখ্যক গানগুলিতে স্বামীর দৈছিক 
বিশেষত্ব স্ত্রীর মনে কিরূপ ক্রিয্না করিয়াছে, তাহার আলোচনা আছে। অর্থগৃর্, 
পিতা নাবালক পুরুষের সহিত যুবতী কল্ার বিবাহ দিয়াছে, যৌবন-জ্বালায় 
পীড়িত! সধবা তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলে,_ 

বাপো*মাওক কয়া পেঠাঞ্ড 
কিনিয়া দিবে গাই 
ছখো খায়া মান্ষি হউক 
নাবালক জামাই ॥__সং ২১৩ 

অ্থলোভে কখনো পিতা বৃদ্ধ পুরুষের হাতে কণ্মার বিবাহ দিলে সে তখন 
অভিযোগ ও উদ্মা প্রকাশ করিয়া থাকে । পিতা যে মুখ দিয়া কল্সাপণের 
টাকা খাইয়াছে, তাহার সেই মুখে বস্তা ঝাটা মারিতে চায়। বৃদ্ধ স্বামীর 
স্ত্রী বলিয়া বয়সে যুবতী সধবা নারীও সম্পর্কের জোরে রাতারাতি পরিবারের 
সকলের জোঠিমা-খুড়িমা-ঠাকুরমা হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার ব্যখা 'নদারী 
(নববধূ) কবার গে মান্ষি নাই’ । এই বুড়া স্বামীর দাত লাই, সর্বদা তাহার 
জন্ত হামান-দিস্ডায় পান ছেচিতে হয়। পিতার নিকট কন্কার অভিযোগ,_ 
"গুয়া ভুকাইতে (ছেচিতে) কি যাবে জান' ? (সং ২১৩ক)। সধবা নারী তাই 
বলে,__‘মোর নারীটার মন ঝুরেছে বুড়া ভাতার পায়া' (সং ২১৩খ)। পরবর্তী 
গানটি আরো মর্মান্তিক । বস্তার স্বামী যৌন-ক্ষমতাহীন (701706590), খেদ 
করিয়া তাই সধব! নারী গা, “জোহিলা-শড়া (ক্র অর্থে) সোয়ামীটা মোর 
মনতে খায় না।” 

এই সমস্ত গানগুলির মধ্য দিয়া লোক-মানসের থে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষরূপে 
প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা হইল, জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকেও লুকাইয়া 
্বাধিবার চেষ্টা এখানে একেবারেই নাই। অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে স্পই- 
ভঙ্গিতে সধবা নারী বৃদ্ধ স্বামীর জন্ত খেদ করিয়াছে, স্বামী যে যৌন-ক্ষমতাহীন 


১৮৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তাহা ঘোষণা করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই । এই বিশিষ্ট মানসের প্রকাশের 
মধ্যেই গানগুলি খাটি লোক-সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে। 

পরবর্তী গান ছইটিতে স্বামীর চারিত্রিক ও মানসিক বিশেষত্ব সধবার 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্বামী ভাহার জনৈকা বিধবা রমণীর 
প্রণয়াসক্ত বলিয়া সধবা নারী একদিকে যেখন স্বাভাবিক কারণে ঈর্ষা প্রকাশ 
করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্বামীকে ‘মাইয়ার কাঙাল' বলিয়। ঘিকার 
দিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই । অপর নারীর প্রতি আসক্র হইয়া স্বামী দুর্বল 
যুক্তির বলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, কআশ্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য সধবা 
তখন যুক্তি দেখায়_ 


পুয়া খায়া সোয়ামী 
ফেলাইসেন খোসা; 
অগাত্র কালে (বুদ্ধ বয়সে ) তোমার 
কিসের গসা ॥ 
স্বামীর পারিবারিক অবস্থা ও সংস্কার সধবা নারীর জীবনকে কিভাবে 
বিপধন্ত ও বিভ্রত করিয়া তুলিয়াছে,_-তাহার পরিচয়ও পাই । “‘সাত-সতো- 
নীর' ছালায় সধবা নারীর জীবন জর্জরিত হুইয়া উঠিয়াছে, 


সোতোনীরো আছে কাটা 
দিলেক আজি মোক দারুণ খোটা ) 
বিষে মোর ডংশিয়। নিলে দেহা ॥ 


এমন ঘরে বিবাহ দিবার জন্য নারী তাই পিতা-মাতার উপর অভিমান 
করিয়া পিআলয়েও যাইতে চাহে না। পরবর্তী গানটিতে দেখি, গর্ভবতী 
সধবা পিত্রালয়ে যাইতে চাহিতেছে। কিন্ত, স্বামীর পরিবারের সংস্কার এই, 
পিত্রালয়ে গিষ্া সন্তান প্রসব করিলে সেই সন্তান বাচে না। শেষ পথস্ত 
কনা কিন্ত একরকম জোর করিয়াই পিত্রালয়ে চললি । যাইবার সময় স্বামীকে 
ৰপিতেছে,_-চাউল কাড়িয়৷ লাউয়ের খোলে রাম গেলাম, কলসী রাবিয়। 
এলাম, জল খাইযো ৷, বাক ওয়া-পান এবং শিকার উপর ‘জলপান’ 
হিল .. লিখনি রা গানও সিকি 
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বিপত্নীক পুরুষ যেমন মৃত পত্নীর প্রতি প্রেম নিবেদন এবং পুনরায় 
বিবাহের ন্মাকাক্ষা প্রকাশ করিয়াছে,-বিধবা রমণীও তেমনি একদিকে 
স্বামীর প্রতি প্রেম লিরেদন করিয়াছে যেমন, অপরদিকে তেমনি পুনরায় 
স্বামী গ্রহণ করিবার বাসনাও পোষণ করিয়াছে। বিপত্রীক ও বিধবার প্রেম 
সমান আস্তরিকতায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

২১৭ক ও ২১৭৭ সংখ্যক গালে স্বামীর জন্য বিধবার প্রেম ও আক্ুলতা ব্যক্ত 
হইয়াছে। বিবাহের অত্যন্ত অল্প দিন পরেই স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, শুন্য 
শয্যায় “চোখুর জলে বিছানাষান যাছে. ভিজিয়।' ( সং ২১৭ক.)।. রিধবার 
মনে হয়, ‘যদি সোয়ামীর নাগাল পাওঁ, এলায় ওইঠে মুই চলিয়া! যাও 
(সং২১৭খ)। নিজের ও পিতৃহীন পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব বিধবাকে 
কিরূপ বিপ্ধন্ত করিয়া তুলিয়াছে, ২১৯-সংখ্যক গানে তাহার পরিচয় আছে। 
রূপসী বিধবার জীবন পর-পুক্ষষের নজরে পড়িয়াও নেক সময় ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া উঠে । “চিঠুর বসে ( অল্প বয়সে ) আড়ী হস্থ, পাড়ার চেঙ্গেড়ার চখুত, 
পর,’ (সং ২১৭ )- এই উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় । 

২১৮, ২২* ও ২২১-সংখ্যক গানে পর-পুরুষের সহিত বিধবার প্রণয়ের 
কাহিনী মিলে । ইহার একটিতে লদীতে স্থান করিতে যাইয়া জনৈক পুরুষের 
সহিত বিধবার প্রেম; 'অপরটিতে একটি “বানিয়া'-র সহিত বিধবার প্রণয়ের 
কথা চিত্রিত হুইয়াছে । j 

২২২সংখ্যক গানে দেখা যায়, বিধবা ‘উপপতি' গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই 
উপপতিকে উপযুক্ত সেবাযত্র করিতেছে না বলিয়া তির স্কৃত হইতেছে ॥ 


৪১০৪ 

এইবার ‘পরকীয়া’ গুচ্ছের গানগুলির কথা আলোচিত হইবে । ‘পরকীয়া 
শব্দটির সম্পর্কে কালা সাহিত্যের পাঠকের মনে একটি নিদ্দিষ্ট ধারণা আছে । 
আলোচ্য 'পরবীন্মা” প্রেম-সীতিগুলি নিতান্তই লৌকিক প্রেমের গান, বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীর উচ্চ দার্শনিকতা বা তবাদর্শ এই গানগুল্ির উৎসমূখে থাকিয়া ক্রিয়া- 
"পীল-হয় নাই । অন্ত কোনো অভিধা না পাইয়াই ‘পরকীয়া’ নামটি বর্তমান 
_ ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। 





১৮৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


প্রান্ত-উত্তরুবঙ্গের লোক-সঙ্গীতে পরকীরা-এপ্রমের এই প্রতিফলন কতটা 
প্রেমের নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য গতির দরুণ এবং কতটা সংশ্লিষ্ট সমাজে নারীর 
একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা চালু খাকিবার জন্ঘ,_তাহা একটা বিচার্ 
বিষয় বটে। ভালো করিয়া গানগুলি লক্ষ করিলে বুঝি, আলোচ্য 
পরকীয়া প্রেম-গীতিগুলির ভাব-উৎ্স ও আস্তর প্রেরণারূপে সামাজিক বীতিই 
কাধকরী হইয়াছে ॥ 

পরকীয়া প্রেম-সীতিগুলির মধ্যে সধবা ও বিধবা নারীর অবৈধ প্রণয়- 
কথা চিত্রিত হইয়াছে । এই অবৈধ প্রণয়লশীলা একদিকে শ্বামী ব্যতিরেকে 
পর্রিবারস্থ 'ন্যান্ত পুরুষের ( যেমন, দেবর, ভাশ্তর ) সহিত এবং অপর দিকে 
পরিবার-বহিস্ূত পুরুষের সহিত সংঘটিত হুইয়্াছে। 

২২৪ ও ২২৫-সংখ্যক গান ছুইটিতে দেবরের সহিত সখবার প্রণস্ব-কথা 
পাই । ইহার মধ্যে ২২৫-সংখ্যক গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, কি ইহার 
রচনারীতির দিক হইতে, কি ইহার বিষয়বন্তর দিক হইতে। এই গালে 
সধবা নারী নিজের সুখেই বলিতেছে, যৌবনকালে সে বহু “পাইকারের” 
ও সাছেবের শধ্যাসঙ্গিনী হইয়াছে। এখন অবশ্য দেবরকে তাহার 
খোপা, কঠছার, বক্ষ ইত্যাদিতে হাত দিতে বারণ করিতেছে, 
কারণ, “তোর ভাইয্মায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে, তোক দেওর়াক 
দিবে বনবাসে'। গানটিতে দেবরকে নিজদেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করিতে 
নিষেধ করা হইতেছে বটে, কিন্ত উহার অস্তনিহিত অর্থ হইল, দেবর সেই 
সকল স্থান স্পর্শ করিতেছে । ২২৬-সংখাক গানে জামাই-শাশুড়ীর প্রণয় 
কাহিনী এমন সারল্য লইয়া বলা হুইয়াছে যে, মাজিত মাহুষের নিকট যে 
প্রেম জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হইত, লোক-মানসের বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচার করিলে অন্তত সামস্িকভাবে তাহা মলে হইবে না। 

পরিবার-বহি্ত অন্য পুরুষের সহিত সধবা নারীর শ্রেম ব্যক্ত হইয়াছে 
কয়েকটি গানে । সংখ্যাতে এইগুলিই অধিক। সাহিত্যিক মুলা, প্রেমের 
আকৰ্ষণ এবং প্রকাশভঙ্গির আস্তরিকতাও এইগুলির মধ্যে খানিকটা আছে ॥ 

_ ২২৩-সংখ্যক গালে পর-পুক্রষের প্রেমের আকধণকে স্মরণ করিয়া সধবা 
নাবী গাহে," “ঘরতে লা হিতে দিলো কুলবধূ নাবী । অবৈধ প্রণয়ীকে গৃহে 
আমন্ত্রণ জানাইৰাব্ব সমস্ধ বলে, সে যেন খুবই সম্ভর্পণে তাহার গৃহে আসে, 





রঙ, হাউসালি, চেঙ্গ-ডী- ভুলা, বন্ধ-নাচানি ১৮৯ 


বাড়ীর কুকুরটি যেন টের ন! পায় (সং ২২৮)। পরবর্তী গানে স্বামী-সম্তানবতী 
নারীর গৃহে অবৈধ প্রেমিকের আগমন ঘটিগ্রাছে। প্রেমিকা তাহার সন্তানকে 
উদ্দেশ করিয়া বলে, “ও তোর বাপে! নিন্দাইসে ( ঘুমাইয়াছে) রে ছায়া, 
তুইও নিন, য| রে" । এদিকে প্রেমিক আসিয়া বাহিরে দাড়াইয়াছে, বাহিরে 
তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রেমিকার উক্তি”__“ঘরের পাছত, মানার ( মানকচুর ) 
খোপ, মাথাত, কাটিত্বা দাও’ । তারপর ছেলে ঘুমাইল, প্রেমিক ঘরে আসিল। 
প্রেমিকা বলে, “আজি ভাইন বগলে (দিকে) ছাওয়া দুইটা, বন্ুখন, বাও 
বগলে বইসো’ । 

পর-পুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিবার পর নারীর মনে কলক্ষ-ভয় 
জাগিয়া! উঠিল, ভোর হুইবার পূর্বেই তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য সভয় 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে” 

আজি গাও তুলো, গাও তুলো, রে প্রাণোনাথ, 
উঠিব যাও বাড়ী; 
আইত, পোহালে বলিবে হামাক 
কোলক্ষিনী নারী । 

বিরহিণী প্রেমিকার বিরহ-জালার কথাও বলা হুইয়াছে। একটি গানে 
পাই প্রেমিকার ব্যর্থপ্রতীক্ষার ব্যথা। অঙ্গন ঝাড়ু দিবার সময় প্রেমিকার 
মনে পড়ে, এই ঝাড়ু প্রেমিক পুরুষই তৈরি করিয়া দিয়াছিল। প্রেমিক 
আসিবে বলিয়া ‘ও মুই দুয়ারে নাই দেওঁ কাঠি", তাহার জন্য নতুন হাড়ীতে 
দই পাতা হইল, কিন্তু ‘আজি ঘটির দই ঘটিত, ক্মহিল,, বন্ধু্ধন মোর কই! 
(সং ২৩২ )। প্রেমিক পুক্ষ ‘দিনা চারিক পিরিত করিয়া” কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে। প্রেমিকা গায়, 

তোমার বাড়ী হামার বাড়ী 
মইধ্যে হিৱাল নদী । 
পাংখা নাইতে উড়িয়া যামো বন্ধু রে, 
ও পাংখা নাই দেয় বিধি ॥__সং ২৩৩ 

দ্বিচারিণী সধবার পর-পুকুষাসক্ষি যধন তাহার স্বামীর চোখে ধরা 
পড়িয়াছে, তখন অভিমানে স্বামী আত্মহত্যা করে নাই, দাস্পত্যবৈন্ধন ছিন্ন 
করিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা পোষণ করে নাই, কিংবা স্বামী- 

প্র-১৩ 
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১৯৮ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


স্ত্রীর মধ্যে ‘শীতল-সমর’ শুরু হইয়া যায় নাই; স্বামী তাহাকে প্রচণ্ডরূপে 
প্রহার করিয়া এই আচরণের প্রতিশোধ লইয়াছে। এইখানেই লোক- 
সমাজ হইতে স্বতোৎসারিত সাহিত্যের বিশেষত্ব লুকানো আছে। গান 
বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে যাহা ঘটে, তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা নাই ॥ 


৪১১৪ 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে প্রেমিককে সাধারণত *বাউদিয়া" নামে বিশেষিত করা 
হইয়া থাকে । ইহার অর্থ_উদ্াপী, আত্মভোলা প্রেমিক । অর্থাবনতি ঘটিকা 
'বাউদ্িয়া' বিশেষণটি অকর্ষশ্য, শৌখীন পুরুষ অর্থে গালি দিবার জন্যও 
ব্যবহৃত হইয়া খাকে। অল্পপ্ৰাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়া “বাউদিয়া" ‘বাউদিয়া’ 
ক্ূপেও উচ্চারিত হয়। 

এই উদাসী প্রেমিকের উদ্দেশে যে গান গীত হয়, তাহাকেই বলে ‘বাউদিয়া 
গান'। উদাসী প্রেমিকের ইদাসীন্ত যেন এই গানে প্রাণখোলা টানা স্থরের 
মধ্যে কূপ ধরিয়াছে। স্থরের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 
প্রেমের গানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইল “ভাবিয়া গান'। ‘ভাবিয়া 
‘চাওয়াইয়া' রূপে উচ্চারিত হয়। 

‘ভাওয়াইয়া’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রযাদবেশ্বর তর্করত্র এইভাবে করিয়াছেন, 

“কষকেরা হাল বহনের, ধাস্তক্ষেত্র হইতে ঘাস উন্মোচনের ও ধান্য কর্তনের 
সময়ে দলবদ্ধ হইয়া উচ্চ কণ্ঠে “ভাওয়াইয়া' গান করিয়া থাকে। “খি- 
কারাস্মকে চিত্তে ভাব: প্রথম বিক্রিয়া এই ‘ভাব' শব্দ হইতেই বোধ হয় 
'ভাওয়াইয়া" শব্দের উৎপত্তি ।---ভাওয়াইয়া গানের স্বদিকাংশই পূর্বরাগ লইয়া 
বরচিত। বোধ করি পূর্বরাগ লইয়াই প্রথমে ভাওয়াইয়! গানের স্থষ্টি হইয়াছে ; 
সেইগ্ন্থ ‘ভাব’ শব্দের প্রাকৃত *ভাও'-ও রাজবংশী ভাষায় ‘ভাওয়াইয়া’ নামে 
গানের নামকরণ হইয়াছে । পরে যাত্রাগানের মত এই গানে বিরহ প্রতৃতিও 
স্থান পাইয়াছে' ।৯ 

“ভাওয়াইরা' গান সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য এই 

* ‘ভাওয়াইরা' উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের নিজন্ব সম্পদ। উদাস 
হাওয়ার মতো এর স্তরের গতি, তাই এর নাম ভাওয়াইরর।।--- 


১. আস্গপুর সাহিত্য পি, পশ্রিকা, ১৩১৭, য় সংখ্যা । 





বঙ, হাউসালি, চেঙ্গ সী-হুলা, বন্ধ-লাচানি ১৯১ 

“শউত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের বিচার করতে গেলে সকলের আগে 
উত্তরবঙ্গের মানচিত্রের দিকে আমাদের চাইতে হয়। মাখার উপরে উন্নত 
বিরাট পাহাড় মেঘের জটা নিয়ে দাড়িয়ে আছে__সেই ধূসর পাহাড়ের পাদ- 
দেশে শাল-সেগুনের অরণ্যানী ।-উত্তরবঙ্গ তথা কোভবিহারের ভাওয়াইয়া 
গান এদের নিজন্ব হৃদয়ের সত্যিকারের বাহন ।”২ 

উপরে উল্লিখিত দুইটি মতই উল্লেখযোগ্য ॥ বস্তুত, ভাওয়াইক্কা গানের 
বিষয়ের মধ্যে প্রেম ও বিরহ এবং সবরের মধ্যে সেই প্রেম ও বিরহের উদার 
প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 

এই “ভাওয়াইয়া” ও ‘বাউদিয়া' আসলে একই বস্ত। জলপাইগুড়িতে 
ভাওয়াইয়া” শব্দটির প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম । সেখানে “বাউদ্দিয়া' বিশেষপটিই 
অধিকতর প্রচলিত। লক্ষ করা দরকার, ‘বাউদিরা’ শব্দটির অর্থ ও 
‘ভাওয়াইয়া’ শব্দটির অর্থ উৎপত্তির দিক দিয়! ধরিলে এক । দুইটির মধ্যেই 
প্রেমের অস্তনিহিত ‘উদাসী’ ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে 

স্থরের নক্শার দিক হইতে বিচার করিলে তাবৎ লোক-সঙ্গীতের দুইটি 
মাত্র স্বর আাছে। একটি দ্রুত লয়ের, অপরটি দীর্ঘ লয়ের। সাধারণত 
লখু ব্যাপারগুলিকে দ্রুত লক্ষের গানের মধ্যে রূপ দেওয়া! হয় ( ব্যতিক্রমও 
ছে ), গভীরভাবের ব্যাপারগুলি দীর্ঘ লয়ের মধ্যে ভালোরূপে ফোটে । এই 
জন্য 'ভাওয়াইয়া* ও “বাউদিয়া' গানে প্রেমের গভীর দিক, বিশেষত, বিরহ 
স্থন্দররূপে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পার ।' 

সঞ্চলিত “বাউদ্িয়া" নামীয় গানগুলিই কেবল “বাউদিয়া গান" নয়। 
এই সঙ্গলনের অন্তান্ত গুচ্ছের অনেক গানও বাউদিয়া গানকপে গীত হইয়া 
খাকে। আমরা সুরের দিক দিয়া বিচার না করিয়া, ‘বিষয়ের’ দিক দিয়া 
গানগুলি সাজাইছ্থাছি। ‘বাউদিয়া’ বিশেষণটির পরিচয় দিবার জন্যই গুটি 
তিনেক গান “বাউদিয়া' নামে সঙ্কলিত হইস্থাছে। 

আলোচ্য তিনটি বাউদিয়া গানই বিরহাত্মক। ২৩৪-সংখ্যক গালে 
প্রেমিকা বলিতেছে, ওগো বাউদদিয়া, তুমি আমার নব-যৌবনকে কেমন করিয়া 
আঘাত করিরাছ, আমি তোমার মায়া-জালে বন্দী হইয্াছি। দিন-যামিনী 


২ শাল করিম ॥ কোচবিহার দর্পণ : মাঘ, ১৩৫২) 





ভি 

৯৭২ শ্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
প্রেমিকা বাউদিয়ার “কান্দন* শুনিতে পায়। উভক্কের গৃহের মধ্যে “হীরা 
নদী'-র ব্যবধাল,_প্রেমিকা তাহাকে হাত ধরিরা এপারে আনিতে চায় ॥ 
এই প্রেমিক “দিনা চারিক পিরিত করিয়া” “ময়হা ছাড়া" হইয়াছে। শেষাংশে 
প্রেমিক প্রেমিকাকে শাড়ী-গয়না দেয় নাই বলিয়া খেদ করিতেছে। প্রথম 
অংশে প্রেমের 'আস্তরিকতা ও বির্হজ্জালা শেষাংশে শাড়ী-গ্না না পাইবার 
খেদের উল্লেখে অনেকটা ফিকা হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইহা লোক-সঙ্গীতের 
একটি বৈশিষ্্যও বটে । 

পরবর্তী গানটিতে এই ক্ৰটি নাই । এখানে প্রেমিকার বিরহজ্জালা একটি 
সরল রেখার মতো স্পষ্টরূপে সমস্ত গানটি জুডিয়া ছড়াইক্সা আছে। দিনের 
সকল গৃহকাঞ্জে প্রেমিকার উদালী প্রেমিককে মনে পড়ে এবং সেই প্রেমকে 
স্মরণ করিয়া তাহার খোপা বারবার খুলিয়া যায় (সং ২৩৫ ]। গানটিকে 
একটি শ্রেষ্ঠ ‘বাউদিয়। গান’ রূপে গণ্য করা যায় । 

২৩৬-সংখ্যক গানে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের নিকট হইতে বিদাক্স- 
বাণী ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমিকার বিবাহ স্থির হইয়াছে, কালই তাহার 
বিবাহ । সে বলে, জামবাটিতে ‘খইল’ ভিজাইয়াছি, "আপেনকার সোয়ামীর 
নাখা' তুমি আমার পিঠটা ঘষিয়া দাও। শ্বশুর বাড়ী যাইয়াও তোমার কথা 
ভুলিতে পারিব না। মাটি দিয়া নিজের হাতে তোমার সুতি গড়াইস্া! তাহাকে, 
ভালোবাশিব। প্রেমিক তাহার উত্তরে বলে, পাথর যেমন জলের তলে 
রহিয়াও পচে না, প্রেমও কোনোদিন বিনষ্ট হয় না। প্রেমের আস্তরিকতার 
প্রকাশের জন্য ইহাকে একটি স্থন্দর বাউদিয়া গানরূপে চিহ্ছিত করিতে পারা 
যায়।॥ 

৪১২৪ 

বৈষ্ণব প্রেম-সীতির প্রভাব বাঙলা ও বাঙালীর মনের মধ্যে এমনভাবে 
ছড়াইয়া আছে যে লিছক লৌকিক প্রেমের গানেও বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকার 
ছাপ পড়ে । “কালার উদ্দেশে গুচ্ছের গানগুলি এই ধরণের ॥ এখানে নিছক 
‘লৌকিক প্রেম “কালা'-র আবরণ দিয়া প্রকাশিত হইয্াছে। প্রষ্দত বলা 
আবশ্যক, নায়ক যেমন “কালা” রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, নায়িকা তেমনি 
কোথাও ‘বাধা’ নামে উল্লিখিত হয় লাই। SS 








© 


রঙ, হাউসালি, চেঙছ.ডী-হুলা, বন্ধ-নাচানি ১৯৩ 


২৩৭ ও ২৩৭ক-সংখ্যক গান দুইটি এই পর্ধায়ের শ্রেষ্ঠ গান ॥ বৈষ্ণব পদা- 
বলীর আক্ষেপান্ুরাগের সহিত ইহাদের যেন কোথায় মিল আছে। বাহিরে 
কালার বাশি বাজে, নাসিক তাহা শুনিয় “বাহির হুইরা দুছো চোখুর পানি? । 
কালা আসিবার জন্ত 'ছয্ারত, মুই নাই দেওঁ রে নড়ি', কিন্তু ‘দেখার না হয় 
রে কোন, বা করমের দোষে', তাই "মুই কান্দে! মনের দুস্কে, বুক বয়হা পড়ে 
চোখুর পানি'। নায়িকা তাই বলে, ‘হায় হায় রে প্রাণোকালা, তোর 
পিরতির এতয় রে জালা’ ( সং ২৩৭) । প্রেমের তীব্রতা, তীক্ষতা ও উহার 
অগ্তনিহিত 'সভিমান পরের গানটিতে মিলে । নাস্ধিকা বলে, 

মোর কালার কটুর (কঠোর) রে হিয়া 
মন বান্ধিছে কালা পোষাণ (পাষাণ) রে দিয়] ॥--সং ২৩৭ক, 

২৩৮, ২৪*৮ ২৪১ ও ২৪২-সংখ্যক গানগুলিতে লৌকিক জগতের কথা 
প্রত্যক্ষরূপে বলা হইস্থাছে। চেঙ্গড়া বন্ধুর ‘জালাত, মন মোর ঘরে আর বাইরে? । 
স্বামীর জন্য মন একদিকে ঘরে, কালার জন্য অপরদিকে বাহিরে ধায়। স্বামী 
পাছে কালাকে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে প্রেমিকা গায়,_ 

মোর ঘরের পাগলা সোয়ামী 
দেখিলে মাৰিবে তোরে ১ 
দুরে দুরে যা রে বন্ধ 
নদীর ঘাটোতে।-_সং ২৩৮ 

কালা প্রেমিকাকে গলার মালা, নাকের ফুল দিতে চাহিয্বাছিল, কিন্ত 
তাহা তো দেস্ইই নাই, উপরন্ত কন্সার অভিযোগ “মোক করিলে! কালা তুই 
মান.বি-হাসা" (সং ২৪+)। ‘হুয়ো দইয়ো খাবার আশে’ কালার সহিত প্রেমিকা 
পিরিতি করিয়াছিল, সেই কালা তাহাকে ব্যথা দিয়া গেল ( সং ২৪২ )। 
“বাউদিয়।' পর্যায়ের ২৩৪-সংখ্যক গালটির সহিত ২৪* ও ২৪২-সংখাক গান 
হুইটি তুলনীয় ৷ be 

২৩৯-সংখ্যক গানটির বিশেষত্ব হইল, ইহাতে প্রেমিকাই “কানাইক়্া+কে 
প্রেমের অন্তহীন জালার কথা স্মরণ করাইস্বা প্রেম হইতে বিরত থাকিতে 
বলিতেছে। কাব্যের দিক দিয়াও গানটি স্বন্দর। বিরহ-ম্নান প্রেমিককে 
দেখিয়া নায়িকা বলে, “তোর ঘরে কেন আদন্ধারাতি'। এই ‘আন্ধার’ বেন 
বিরহের প্রতীক । ‘আযাঢ়ো-শাবণো মাসে দেওয়া বষ.ষে কানাই মধুর রসে',_ 


১৯৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


কিন্তু প্রেমিকার মলে মিলনের বারিধারা নাই। প্রেমিকা কলিয়াছে, প্রেম- 
দর্িয়ায় কুমীরের ভয়, কাজেই ‘পহর ( সাতার ) দিয়ো না ওইনা নদীর 
জলে’ । 

২৪৩-সংখ্যক গানে দেখা যায়, 'শাম-অপিষ্থা-'কে কল্তা বিদায় দিলেও সে 
বিদায় নিতে চায় নাই । কন্যাকে মাথার “পি'তাপাটী' এবং কোমরের “গট! 
গড়াইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পেশ 
করিতেছে । তাহাতেও যখন কন্তা রাজী হয় নাই, তখন “শাম-অসিয়া-'র 
যুক্তি 

কইন্কা রে, যে মাচাতে নাইরে ধান 
না ধরে ইন্দুর । 
যে নাবীরো নাই সোযামী 
না শোভায় সেল্ুর ॥-- সং ২৪৩ 


tse 
বিভিন্ন ধরণের পেশা-র সহিত অনেকগুলি গানের ভাব-উৎস ও বিষয়বস্তু 
জড়িত থাকে। “মাঝির গান’ ও ‘তেলেঙ্গার গান’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
মাঝির একটি গাহস্থা-জীবন আছে বটে, কিন্ত তাহার বৃত্তিগত আর একটি জীবন 
আছে, যেখানে সে সদাগরী নৌকা লইয়া দেশে-বিদেশে দ্বাটে-ঘাটে খুরিয়া 
থাকে । বিদেশে ভ্রমণরত পুরুষের পক্ষে পর-নারীর সংসগে” আস! খুবই সহজ, 
অন্তত লোকসঙ্গীতে ইহার পরিচন্ প্রায়ই মিলে। তাই প্রবাসী মাঝির 
প্রম লইয়া অনেক গান রচিত হুইয়াছে,-_নৌকা ছাড়িয়া দিয়। মাঝি এই গাল 
আপন মনে গাহিয়া খাকে। 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের নদীনালা ও ইনসগিক পরিবেশ বিচার করিলে “মাঝির 
গান'কে ইহার নিজন্ব গান বলিক্বা মনে হয় না। এই অঞ্চলের নদীসমূহ 
অগভীর ও খরস্রোতা বলিয়া উহাদের নাব্যতা কম; দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক 
দিক হইতে বছদিন ধরিয়া ঘাটে-ঘাটে ঘুরিবার প্রসঙ্গও অসম্ভব বলিয়। মনে 
- হয়। অনুমান করি, হয় পূর্ববঙ্গের নদী ও মাঝির জীবলযাআ এবং তাহাদের 
গান এখানে প্রভাব ফেলিয়াছে ; কিংবা মাঝিকে দূরাগত এক রোমান্টিক 





রঙ, হাউপালি, চেঙ্গ ডী-হুলা, বন্ধুনাভালি ১৯৫ 


থে কয়টি নদীর নাব্যতার সুযোগ লইরা ব্যবলা-বাণিজ্য চলিত, সেই অতীত 
স্বতিই এখানে প্রভাব ফেলিস্বাছে। 
বণিক-সাধু, বাণিজ্য করিতে চলিয়াছে, স্ত্রী তাহাকে উপদেশ দিতেছে, 
দাড়ী-মাঝিদের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়ো না, ঢেউয়ের মধ্য দিয়! নৌকা 
লইয়ো ন+ এবং পর-নারীর সংসর্গে যাইয়ো না (সং ২৪৪ )। গানটি আসলে 
দেহতব্বের গান, কিন্তু প্রেমের গান রূপেই ইহা গীত হইয়া থাকে। গানেও বল। 
হইয়াছে, ‘আজি ডশাড়ী-মাঝি সাধু ষোলো রে জন’ । ছুই তীর ঘোঁষিয়া 
নৌকা না লইয়া মাক নদী দিয়া নৌকা বহিবার কথা আছে, __মর্থাৎ ইড়া- 
পিঙ্গল! যেন ছুই তীর, বহু যেন মাঝ-নদী । মাঝির গানের মধ্যে দেহতব্বের 
উল্লেখ অবশ্য কেবল এই গানটিতেই আছে। 
নৌকা বাহিত্বা মাঝি যাইতেছে, ঘাটে দাড়াইয়। কল্তা বলে, 
নাও চাপাও (ৰাধে ), নাও চাপাও, রে নাইয়া, 
নাও চাপাও মোর ঘাটে ; 
মুই নারীটা দেখা করিম্‌ 
সকালে-বিকালে ।_সং ২৪৫ 
তারপর কন্যার প্রশ্ন, ‘কোন, বা দেশে ঘরে! মাঝি, কিসেরে! বেপারী’ 3 
তারপর অস্থরোধ, “খালি মাবিয়া আন্ধন আদ্ধিন্ ভাত খাইয়া যাও । মাঝি 
তাহার উত্তরে জানায়, 
ভাটি দেশে বাড়ী কন্যা ও 
উজান বেপার করি । 
দোহাই নাগে তোমার বাপোর 
বির্াও নাহি করি, কক্ষ! ও ।-সং ২৪৫ ক 


কল্সাকে দেখিয়া মাঝির মন মজিল, ‘আজি পরার নারী দেখি" হিয়! ফাটি' 
মরি’ (সং ২৪৫ খ)। 

মাঝির গানগুলির মধ্যে মাঝির বৃত্তি ও প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়াছে। বৃত্তির 
জন্য বিদেশে যাইয়া পুরুষের এই প্রেম করিবার প্রবণতার সহিত মৈষাল ও 
মাহুতের প্রেম বিশেষভাবে তুলনীয় । এ সম্পর্কে ‘মৈষালী’ ও ‘বিরুয়” গানের 
আলোচনা জর্টব্য। 
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১৯৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

বৃত্তি-ঘটিত অপর প্রেমের গানের নিদর্শন হইল ‘তেলেঙ্গার গান’ । এই 
গান ‘তেলেঙ্গ” সম্প্রদায় অর্থাৎ যাযাবর শ্রেণীর "বাদিয়া*গণ গাছিয়। থাকে, 
তাই ইহার নাম তেলেজা গান’ হুইরাছে। তেলেঙ্া পুরুষেরা সাধারণত 
ছাগল-বাদর ইত্যাদি নাচায়, নানাপ্রকার দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিরা 
থাকে । পুরুষদের খেলা দেখাইবার সময় তেলেঙ্গা মেয়েরা পাশে বলিয়। ঢোল 
বাজাইয়। গান গায়। গানের বিষয় প্রা সবই প্রেম-ঘটিত, অবৈধ প্রণয়ের 
গানও প্রচুর পরিমাণে গীত হয় । 

“মাঝির গান’ ও ‘তেলেঙ্গার গান’ উভয় গানই বৃত্তি ঘটিত হইলেও আসলে 
ছইয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে । মাঝির গানে মাঝির জীবন ও বৃত্তি প্রতিফলিত 
হইয়াছে, তেলেঙ্গার গানে তাহা নাই। যখন ছাগল বা বাদর নাচানো 
হইতেছে কিংবা দৈহিক ক্ৰীড়া-কৌশল প্রদর্শন কর! হইতেছে, তখন হয়তো 
গাওয়া হইতেছে একটি প্রেমের গান, যাহার সহিত নাচ বা খেলার কোন 
সম্পর্ক নাই। 

তেলেদ্গার গানের ভাষা ও বিষন্ন কিন্তু উল্লিখিত সাধারণ প্রেমের গানের 
মতোই । তবে, ইহার রচনার বিশেষত্ব হইল, ঢোল সঙ্গতের সহিত নাচ 
দেখাইবার জন্যা গীত হয় বলিয়া ইহার তাল সাধারণত দ্রুত এবং ঢোলের 
তালের দারা উহার স্বাসাঘাতগুলি নিয়স্ত্িত হইয়! খাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের গানের স্থরে খানিকটা বৈচিত্র আসিয়া যার । 


নানাস্থানে খুরিয়া তেলেঙ্গাগণ খেলা দেখাইয়া গান গায় বলিয়া ইহাদের 
গানের প্রচার ও জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক কারণেই বেশি। এইওস্ত পেশাদার 
তেলেঙ্গ ছাড়াও সাধারণ গাস্থক-গান্জিকাগণও তেলেঙ্গার গান গাহিয়া থাকে । 


তেলেঙ্গার গানের মধ্যে উহাদের কৃত্তির ছাপ বড়ো নাই। ' অবস্থা সংগৃহীত 





েলেঙ্গার গানগুলির মধ্যে অন্তত একটি গান পাওয়া যাত, যাহার মধ্যে 
তেলেছ্গার জীবন ও বৃত্তির কিছু পরোক্ষ ছাপ আছে। ২৪৬-সংখ্যক গানটি 
ছাগল-ম্াউলী* 'ধাউলী” মেয়ের ছাগল আসিয়া জনৈক 
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বঙ, হাউসালি, চেঙ্গ ডী-তুলা, বন্ধু-লাচালি ১৯৭ 


পালে ওগে মাই, মুই ছাড়ো! বাপো-মাও' (সং ২৪৬ )। এই গানে ছাগল 
নাচাইয়া বেড়ায় যে তেলেঙ্গাগণ তাহাদের কথা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় । 

২৪৭ ও ২৪৮ সংখ্যক গানছুইটির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই, না বলিয়া 
দিলে তেলেঙ্গার গান বলিয়া চিনিবার উপায়ও নাই। ইহার একটিতে দেখা 
যায়, সন্তানব্তী রমণীর অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিতেছে (সং ২৪৭), 
এবং অপরটিতে দেখি; জনৈকা “হাইড়ানী” ( হাড়িয়ানী ) মেয়ের দেহ ভোগ 
করিবার জন্য একজন পুরুষ তাহার আশে-পাশে ঘুরিতেছে ( সং ২৪৮) 

নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া জীবন যাপন করিবার জনা তেলেঙ্গা মেয়ে-পুরুষের 
জীবনে সংযম বোধের বালাই নাই । তাহাদের জীবন ও বৃত্তির বিশেষত্বের 
জন্যই তাহাদের গালে অবৈধ প্রণয় এমনভাবে স্থান পাইয়্াছে ॥ 


॥ ১৪ ॥ 

"প্রেম'কে ভিত্তি করিয়া! রচিত এমন কতকগুলি গান পাইস়্াছি, যেগুলিকে 
কোনো বিশেষ একটি পর্যায়ের অন্ততুর্ক করা চলে লা। এইগুলিকে আমরা 
“বিচিত্র গুচ্ছের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছি । 

এই সকল গানের মধ্যে ২৪৯-সংখ্যক গালের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। 
গানটির একটি এতিহাপিক ভিত্তি আছে বলিয়া গায়কগণ বিশ্বাস করিয়া 
খাকেন। ঝাংর নামীয় এক বিখ্যাত চোর ছিল, কিন্তু সে ছিল প্রেমিক । 
কোনো এক বিশেষ অপরাধে তাহার ফাসি হয় । এই ঘটনাকে মনে ব্াখিয়া, 
বাংকুর ফাঁসিকে আলঙ্কারিক অর্থে পিরিতের কাশিকূপে কল্পনা করিয়া 
গানটি রচিত হইয়াছে । একটি কিংবদন্ধীমূলক কাহিলীকে ভিত্তি করিয়া একটি 
প্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহাকে চোর বলিয়া 
স্বপা কর! হয় নাই,_ইহাই গানটির লক্ষণীয়. বিশেষত্ব । গানে অবশ্ত বাংরুর 
নামের বদলে 'পন্ম' এই নামটি উল্লিখিত হইস্থাছে। 

২৫*-সংখ্যক গানে ‘মোতি’ নামীয়া একজন বিধবার জন্য জনৈক প্রেমিক 
বিবাসী হইয়াছে, ‘মোতি, মোতি’ করিয়া রাজ্য চুড়ি, তাহো না পানু 
মোতি-আড়ীর বাড়ী'। মোতির জন্য বৈরাগী সাজিয়া খারে-ারে সে 
ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে। 
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১৯৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


২৫১ ও ২৫২-সংখ্যক গান দুইটি আসলে প্রেমের গানই নয়, কিন্তু ইহার 
উৎস প্রেম ও বিবাহ-ঘটিত। গান দুইটির মধ্য দিয়! রাজবংশী সমাজের 
একটি বিচিত্র প্রথা প্রতিকলিত হইয়াছে। 

রাজবংশী সমাজের পিতাই কন্তাপপের টাকা পায়। অনেক সময় পুরুষ 
এই পণের টাকা নগদ না দির প্রকাবাস্তরে দৈহিক পরিশ্রমন্ধারা পূরণ করিয়া 
দেয়। আলোচা গান দুইটির মধ্যে দেখিতেছি, দুইজন যুবক কন্যার গৃহে 
চাকররূপে খাটিতেছে। হবু-শাস্তড়ী বলিতেছে, তোমাদের দুইজনের কর্ম- 
দক্ষতা দেখি, তোমাদের কাহাকে আমার মেসের পছন্দ হয় তাহা দেখি, 
তাহারই সহিত আমার ময়ের বিবাহ দিব। স্থতরাং খুব করিয়া পরিঅরম 
করো, _'যাকয় দেখিমো বেশি পার্ক, বেটীর সঙ্গে বিহো দিমো তার 
(সৎ ২৫১ )। 

পরবর্তী গানটিও হবু-ঘরজামাইয়ের প্রতি হৰু-শাশুড়ীর উক্তি । এখানে 
জামাই নিদিষ্ট হইয়াছে, পুত্রহীন শাশুড়ী হবু-জামাইকেই পুত্ৰকূপে গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে গৃহকর্ম শিখাইতেছে : জমি পতিত রাৰিয়ো না, বেগুন ক্ষেতে সার 
দাও, যে আলি ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহাতে মাটি দাও, আর ক্ষিকাজ তো, 
কেবল চার মাস, ‘আট মাস বসিয়। খাও । পরিশেষে শাশুড়ীর আশ্বাস_ 


পোহাক দিন, গড়াই গাহুনা, 

বেটা তো হইছে সেয়ানা ; 

বিহো দিবার পালে রে 
ভাবনা যায় হামার ॥-_সং ২৫২ 





॥ বিছ্বোর গান ॥ 
4১৪ 

রাজবংশীদের বিবাহের “কন্কাপণ' প্রথা এবং উহার অন্যান্স আহুযঙ্গিক 
দিক সম্পর্কে প্রেমের গানগুলির প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে, 
বিবাহ-গীতিগুলির আলোচনার পূর্বে, রাজবংশী সমাজে চলিত বিবিধ 
চত ও বিবাহের ৰীতি-নীতি সম্পর্কে ছুই-এক কথ) প্রথমে বলা 

বে। 

“রাজবংশী দিগের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। যথা গন্ধ 
বিবাহ, ব্রাহ্ম বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ ।”৯ 

গন্ধৰ বিবাহের পরিচয় এই : “এই বিবাহে পতি কি তাহার পিতা-মাতা 
চার বৎসর হইতে উধব সংখ্যা বারো বৎসর বয়স্কা এক পাত্রী সাব্যস্ত করে। 
ইহা ঘারাই বোঝা যাইতে পারে, পাত্রী নিজে বর মনোনীত করিয়া লয় না 
এবং বর মনোনীত করার বয়সও তাহার হয় না। এই বিবাহে একমাত্র 
কাধ এই যে, বর ও পাত্রীর সম্মুখে এক চালনবাতি রাখে এবং পাআীকে নৃতন 
কাপড় ও শব্খ পরায় এবং বর-পাত্রী ছুই জনে পুষ্পমালা বদল করে । কোন 
ব্ৰাহ্মণ পুরোহিতের আৰশ্ভক করে না। সিল্শ্রেণীর লোকদিগ্রের মধ্যে এই 
বিবাহ বড় প্রচলিত নাই, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই এই নিয়মে বিবাহ 
করিয়া খাকে।”২ 

আন্ম বিবাহই লোকচার সম্মত বিবাহ । আস্মীয়-স্বদন ব! টক-ঘটকিনী 
খারা এই বিবাহ স্থির করা হয়। প্রথমে ঘটক বা ঘটকিনী কন্যার পিতার 
নিকট যাইয়া জিজ্ঞাস! করে, সে তাহার কন্যাকে অমুক বাড়ীতে বিবাহ দিবে 
কিনা? প্রস্তাব পেশ করিবার তিন (বা আড়াই) দিনের মধ্যে বর বা কন্যার 
গৃহে যদি কোনো প্রকার অমঙ্গল বা অঘটন না ঘটে তথন ঘটক বিবাহের 
প্রস্তাব চালাইতে থাকে। ঘটককে বলা হত “কাড়োয়া”। ঘটকিনীকে বলে 
‘দানীবুড়ী’। 

৯. কোচৰিহারের ইতিহাস ( ১২৮৯), ভগবতী চরণ বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫ । 
২ আসক্ত গ্রন্থ । 





@ 


২০০ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বিবাহ সম্বন্ধ উখাপিত হুইবার পর শুভদিনে বরের অভিভাবকগণ পান- 
সুপারি ও সিষ্টাঙ্গ পাত্রীর বাড়ীতে প্রেরণ করে। যাইবার সমর পথে মৃতদেহ, 
শ্মশান, নতুন কাটা নালা, জেক কিংবা সাপ দেখিলে তাহা অমঙ্গলের লক্ষণ 
বলিয়া মনে করা হয় এবং ওই বিবাহ-সন্বস্ক ভাঙ্গিয়া যায় । অপরদিকে, দুধ, 
মাছ ও ফুল দেখিলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়। বিবচিত হয় । 

পান স্থপারি লইয়! কন্তার বাড়ীতে আসিয়া পৌছাইলে বিবাহের দেনা- 
পাগনার কথা পাকাপাকি করা হয়। দিন-ক্ষণ ও পণের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
করিয়া এইদিন উভয় পক্ষ পান-হুপারি আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই 
অনুষ্ঠানকে বলা হয় "দর-গুয়া' বা “গয়া-কাটা*॥। অনেক ক্ষেত্রে এই “গুয়া- 
কাটা'-র দিনই পাত্র পক্ষকে কন্তা পণের টাকা ও অলগ্কারাদি দিতে হয় । 
বাড়ীর আডিনায় সকলে একত্র হয় ॥ বক্তার পিতা তাহার কন্তার বিবাহের 
কথা সমবেত পড়শীদের নিকট ব্যক্ত করে এবং তাহার! সমর্থন জানায় । ইহার 
পর একটি কাসার থালায় আধসের মতো চাল রাখিয়া! তাহাতে পাচটি প্রদীপ 
জালিয়া দেওয়া হয়। বরের পিতা সেই খালাত কন্তাপণের টাকা ও অলঙ্কারাদি 
রাখিয়া খাকেন। ইহাকে বলে 'নিরকিনি ছোড়া'। এই অন্ন হইবার 
পর কন্যাকে অন্ত বিবাহ দেওয়া চলিবে না। সাধারণত “দর-গয়া' হইবার 
পাচ-দশ দিনের মখেই বিবাহের দিন ধার্ কর! হইয়া খাকে। 

কোনে। কোনো ক্ষেত্রে 'দর-গুয়ার” দিনই পণের টাকা ও অলঙ্কারাদি দিতে 
হয় না। 'দর-ওয়া'র দিন কেবল কথা-বার্তা পাকা করা হয়। “গয়া-কাটা'র 
পর তিনদিনের মধ্যে পাত্রীর বাড়ীতে যদি কোনো অশুভ ঘটনা ঘটে, তবে ওই 
বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত বাড়ীতে কাহারে! মৃত্যু হইলে বা 
অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে কিংবা পাকশালায় কোনো মাটির পাত ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা 
অশুভ লক্ষণ এলিয়া মনে করা হয় ।, অস্তাদিকে কোনো প্রকার অশুভ ঘটনা না 
ঘটিলে শুভদিনে পাত্রের বাড়ী হইতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড় ও শাখা তব 
হিসাবে কন্যার বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়। 

বিবাহের পূর্বদিন বর ও কম্তা উভয়ের গৃহেই ‘অধিবাস’ হইবে । নাপিত 
সআাসিয়া ক্ষৌর কার্য করিস্থা দেয় । তাহার পর বরণ ভালা সাজাইয়! গ্রাম- 
₹ দেবতার 'স্থানে' দিত্ব। আশিস প্রার্থনা করা হয়॥ বাড়ী-বাড়ী হইতে “জল 


© 


বিহোর গান ২০১ 


বরণ’ করিয়া আনিয়া তেল-হলুদ দিয়া বর-কন্তাকে স্বান করানো হুয়। 
বিবাহের সময় বর-কস্া উভয়েরই গৃহে পিতৃপুরুষের শ্রান্ধাদি হইয়া থাকে। 

পূবে রাজবংশীদের মধ্যে নিয়ম ছিল, পাত্রপক্ষ শাড়ী-গয়না দ্বারা কম্াকে 
সাজাইয়া লইয়া যাইবে এবং সেখানেই বিবাহ হইবে ॥ পরদিন বর-কশ্তা 
একসঙ্গে মেয়ের বাড়ীতে আসিত। এইদিন এক ভোজ দেওয়া হইত, যাহার 
নাম 'দান-পারা”। তারপর দিন বর-কন্তা বরের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইত । 
এই রীতি এখনও চলিতেছে। 

কন্যাকে সাজাইয়' বরের বাড়ীতে বিবাহের জন্য লইয়া যাইবার সময় 
বাঘ্য-ভাণ্ড বাজানো হয়। সঙ্গে তাহার শ্বজনেরাও যাত্ব। মেয়েরা যাহারা 
বরণভালা ধরিয়া থাকে, তাহাদের বলে ‘র্ৈবাতী'। বিবাহের সময় ইহারা 
বরণডালা ধরিয়া দাড়াইয়া থাকে। 

ৰিবাহ-মণ্ডপকে বলা হয় “মাড়োয়। । চারিদিকে চারিটি এবং মাঝখানে 
একটি কলাগাছ পুতিয়া ইহা তৈরী করা হয়। প্রতি গাছের গোড়ায় 
ধানের উপর জল-পূর্ণ ঘট এবং তাহার উপর আত্রপজব দেওয়া হয়। এই 
চৌকোণের বাহিরে, পশ্চিমদিকে একটি শতর্জ পাতা হয়। তাহার উপর 
পূর্বাসা হইয়া বর দাড়ায়, কন্মাকে তাহার চতুদিকে সাত পাক খঘোৱানো হয়। 
পাআীর সখীরা পাআজীকে তখন ধরিয়া থাকে এবং মাখার উপর নাপিত ছাতা 
মেলিয়া ধরে । ইহার পর 'গোতিমারা" বা “ফুল-যারামারি” অহঠান হয়। 
অর্থাৎ বর ভান হাত দিয়া শোলার ফুল ও আতপ চাল কন্যার প্রতি নিক্ষেপ 
করে; কন্যাও বাম হাতে পোলার ফুল ও আতপ চাল বরের প্রতি নিক্ষেপ 
করে। অতঃপর বর-কল্তাকে পাশাপাশি বসাইয়া একখণ্ড কাপড়ন্বারা উভয়ের 
মাথা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। সম্মুখে একটি জল-পূর্ণ তাত্র কলস থাকে । বর ও 
কন্যার ডান ও বাম হাত এই ঘটেন্ উপর স্থাপন করা হয । বরের পিতা 
'আমপজব চুবাইয়া সেই ঘটের জল বর-কন্যার গায়ে ছিটাইস্া-দেয় । বরের 
পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে একজনকে “পিতা” বলিয়া কল্পনা করিয়া 
লওয়া হয় এবং তাহাকে দিয়াই এই কাজ করানো হয় । এই ব্যক্তিকে “পানি- 
ছিটাবাগ' বা “ছুল-বান্দা বাপ’ কহে। 

অনন্তর মিতবর বা ‘মিস্তর’ অর্থাৎ বরের নিকটতম বন্ধু “যাড়েম়া'-র 
মধ্যন্থিত কলাগাছের সম্মুখে পূর্বদিক হইতে আসিয়া দাড়ায় এবং ছুই হাতে 


২০২ শ্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কলা গাছের গোড়ায় স্থাপিত 'আস্মপলব দেওয়া জলপূর্ণ ঘট তুলিয়া ধরে। বর 
জিজ্ঞাসা করে, ‘ওই ঘটে তুমি কি লইয়া আসিলে’ ? মিতবর বলে, “তোমার 
বিবাহের জনা গঙ্গাজল লইয়া আসিলাম ৷? 

কক্য| সম্প্ৰদান সাধারণত কন্যার পিতাই করিয়া খাকে। গলায় গামছা 
দিয়া এবং হাতে স্থতা ও হরিতকি লইয়া পিতা কন্যা সংপ্রদদান করে। 

ইহার পর পুরোহিত বরের ডান হাত এবং কনের বাম হাতের চতুর্থ 
আঙ্গুল কাশ দিয়া বাধিয়া দের । তখন বরের পিতা বা জোষ্ঠ ভ্রাতা সৈই 
কাশের বন্ধন ছি'ড়িয়া দেয়। ইহার অর্থ, সেদিন হইতে কন্যা তাহার স্বামীর 
পরিবারের একজন হুইল । কাশ দিয়া বর-কনের হাত বীখিয়া দিবার পূর্বে 
পুরোহিত উভয়ের চাদরের প্রান্ত লইয়া গ্রন্থি বাধিয়া দেন। গ্রন্থির মধ্যে থাকে 
একটি পান, এক টুকরা করিয়। সোনা ও রূপা । 

দম্পতি ইহার পর তুলসীতলায় যাইয়া প্রণাম করে এবং সমবেত গুরুজনদের 
'আশীবাদ প্রার্থনা করে । বাড়ীর উত্তর ভিটার ঘরে ‘বাসর’ হয়। পরদিন 
নববধূকে বন্ধন করিতে হয় এবং নিমস্তিতগণ সেই জন্ন গ্রহণ করে। ইহাকে 
বলে 'ঢাকন' । 

তার পরদিন “পাখপিরান”॥। ‘বৈরাতী’গণসহ কন্যা একটি পালুকিতে এবং 
বর একটি টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া কক্কার পিত্রালয়ে আলে । এইখানে বরের 
বাড়ীতে অনুষ্টিত কর্মগুলি পুনরার অন্থষ্ঠিত হয়। পরদিনই বর-কনে বরের 
গৃহে ফেরে । ন্মাটদিন গত হইলে “আঠোরা” ব! “আঠোরিভাঙ্গা' অর্থাৎ, 
“অষ্টমঙ্গল!’ হয়। বর ও কনে একটি পিঁড়িতে দাড়ায়, “বৈরাভী'গণ তাহাদের 
প্রান করায়। অত:পর তাহার! বিবাহের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বন্ত্র 
পরিধান করে ॥ এইখানে বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হয় । 

রাজবংশীহদর মধ্যে অপর আর এক ধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে_ 
ইহাকে “বিধবা বিবাহ’ বলা হয়। বিধবা-বিবাহ্‌ তিন প্রকারের হইতে 
পারে। 

(ক) “ছাঙ্গুযা' আী : “যখন কোনো! বিধবা নিজেই নিজের ভরণ-পোষণ 
চালাইগ্রা বাস করে এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ “ভাঙগ' অর্থাৎ যষ্টি লই তাহার 
বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং চালের উপর বাড়ী দের এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া 
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স্ত্রীলোককে অধিকার করে । এমতাবস্থায় ্রীলোককে ছেঙ্গান্রী বলে । এরূপ 
কার্ষে পূর্বেই উভয়ের বন্দোৰ্ত খাকে।” 

সাধারণত বিপাস্থীকগণই এইরূপ বিবাহ করে । ইহাদের রাজৰংশী সমাজে 
স্বপার চোখে দেখা হয়। 

খে) “ঢোকা-্রী' 2 “ঢোকা অৰ্থাৎ প্রবেশ কর! ; যখন কোনো বিধবা 
স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামতো অন্ত পুরুষের ঘরে প্রবেশ করে, সেই স্ত্রীকে ঢোকা-স্ত্রী 
বলে।” 

(গে) 'পাহস্াঙজী” : “এই বিবাহই বাস্তবিক বিধবা বিবাহ । একবার 
বিবাহ হইলে পর পশ্চাৎ স্বামী গ্রহণ করাকে পাস্থয়া বলে ।” 

'পাহয়া' শব্দটি “পাছুয়া' হইতে সকারীভবনের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। 

বিধবা বিবাহে সাধারণত কোনো প্রকার অহষ্ঠান করা হয় না। এই 
বিবাহের সম্তানগণ পিতার সম্পত্তির আংশিক ভাগ পাইয়া থাকে ॥ যে বিধবা 
বিবাহ করে তাহাকে ‘পোর খেতর' বলা হয়। যে বিধবা অপর পুরুষের 
সহিত অবস্থান করে তাহাকে “শাঞনী' এবং ওই পুরুষকে ‘শাঙনা’ বল! হয় । 
উপপতিকে বলা হয় ‘নাঙ’ । 

ইহা ছাড়া রাজবংশী সমাজে আরো দুই প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে। 

অবিবাহিতা নারী পুরুষের সহিত স্্রীকপে থাকিলে তাহাকে “কইন্তাপার” 
বা 'ঢেমনাল* বলে। এই বিবাহে কন্যা কোনো পুরুষের গৃছে যাইয়া তাহার 
গৃহিণী হইয়া থাকে। 

“পায়ে-জল-ঢালা’ বিবাহ নামে অপর এক ধরণের বিবাহ আছে। কোনো 
রাজবংশী রমণী তাহার কেশ দুই ভাগে ভাগ করিয়া কাধের তুই দিকে ঝুলাইয়া 
দিয়া কোনো পুরুষের পায়ে জল ঢালিয়া! দিলেই এইন্প বিবাহ হয়। বর্তমান 
সংগ্রহের ‘মুকচাটু গসাইয়ের পালা’তে এই রূপ বিবাহের উদ্েশ আছে ॥ 


1২ 

জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের মতো বিবাহেও লোক-সমাজে গান চাই। 
লোক সমাজের কথা ছাড়িয়া দিই । শিক্ষিত ভদ্র সমাজে পৌরাণিক প্রাক 
বিবাহ হইলেও লৌকিক গান গীত হইস্া থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই 
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ইহা লক্ষ করা যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বিবাহের মধ্যে গান একটি অপরিহাফ 
অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয় । 

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-সীতিগুলির সহিত প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিবাহ- 
গীতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-গীতির মধ্যে 
বর-কলে হয় রাম-সীতা, নয় রাধা-কুষ কপে উল্লিখিত হয়। প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের 
বিবাহ-গীতি সম্পূর্ণূপে *সেকিউলার*। ইহাই ইহার প্রথম ও প্রধান 
বিশেষত্ব । 

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-গীতিতে বর-কনে যখন বাম-সীতা বা রাধা রণ 
নামে উল্লিখিত হয়, তখন সেই রাম-সীতা বা রাধা রুষের নামটুকুই বলা হয়, 
রামায়ণ বা বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্ত, ইহাও 
সত্য, রাম-সীতা বা রাধাক্ুফের উল্লেখটুক মাত্র খাকিবার দরুণ, যতো 
বাস্তবতাই তাহাকে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করণ হউক না কেন, সেই সকল 
পানে কঠিনতর জগৎ, স্থুল দৈনন্দিন জীবন, হাপি-রঙ্গ-তামাশার সজীব স্পর্শ 
লাগিতেই পারে না। আলোচ্য বিবাহগীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
বলিয়া ঠাট্রা-তামাশা-রঙ্গ-কলহ এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্থাঢতা ও স্থুলঙ্জা ইহাতে 
পূ্ণন্পে প্রতিফলিত হইবার স্থযোগ পাইয্মাছে॥ 

সংগৃহীত বিবাহ-সীতিগুলির মধ্যে এই কয়েকটি ধারার সন্ধান পাওয়া 
বায়, 

(১) বিবাহের অস্ত বিভিন্ন অস্ুষ্ঠানকে বর্ণনা করিয়া গান; 

(২) বর ও কনের বিবাহকালীন মনোভাব ॥ কনের পিতামাতার তৎ- 
কালীন মনোভাব লইয্বা রচা গান 5 

৩) হানি-রঙ্গ-ঠাট্রা-তামাশার গান। এই ধারার গানগুলিকে আবার 
করেকটি উপধারায় বিন্যস্ত করিতে পারা যায় : 

(ক) কনের বাড়ীতে বর ও তাহার আস্দীর-প্বজনাদিকে লক্ষ করিয়া 
নিন্দা, রঙ্গ; কনের বাড়ীতেই তাহাকে লইয়া ঠাট্রামন্করা ; 

খে) বন্ধের বাড়ীতে কনে ও তাহার আস্মীয়-স্বজনাদিকে লক্ষ করিয়া 
নিন্দা, বজ 5 
পে) বর ও কনের গৃহে বরযাত্রী নাপিত, পুরোহিত ইত্যাদিকে লক্ষ 
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করিয়া অথবা বরযাত্রীদের তরফ হইতে বর ও কনের গৃহের এয়োদের লক্ষ 
করিয়া নিন্দা বঙ্গ 5 

(9) নব-বিবাহিত বর-বধূকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের ভবিশ্যাৎ দাম্পত্য 
জীবন সম্পর্কে নির্দেশ দিত্বা গান । 

এক-একটি গুচ্ছ লইস্মা এইবার গানগুলির আলোচনা করা হইবে ॥ 


৪৩ 

বিবাহের অন্তর বিবিধ অঙ্্টানগুলির পরিচয় দিয়া গাল বাধিবার 
প্রবণতা বাংলাদেশের সর্বত্রই লক্ষ করা ঘায়। এই ধরণের গানগুলির মধ্যে 
কুতিত্ প্রকাশের স্থযোগ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হয় । এই পায়ের গান- 
গুলি অনুষ্ঠানের নিছক তালিকা বা তথামূলক নীরস বিবৃতিতে রূপান্তরিত হুইয়। 
পড়ে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গ্ঠান বর্ণনার ফাকে ফাকে কিছু কিছু রঙগ- 
রশিকতা বা অনা প্রসঙ্গ সুযোগ বুঝিয়া গু জিয়া দেওয়া হয়। ৰিং 

কন্যার বিবাহ হইবে, তাই “কাড়োয়া* (ঘটক) যাওয়া-আসা করিতেছে; 
ঘটক বিবাহ স্থির করিল, আজ বিবাহের ‘পাকা দেখা'। রাজবংশী সমাজে 
বিবাহের পাকা দেখা অনুষ্ঠানকে বলে “দর-প্ত এইদিন ছুই পক্ষ পান- 
স্থপারি আদান-প্রদান করিয়া! বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিয়া খাকে। এই কথা 
উল্লেখ মাত্র করিয়াই এরোগণ গায়, ওরে মেয়ে, এই পান-স্থপারি ছু ডিয়া ফেল, 
তোর যে অন্য প্রেমিক বন্ধু আছে (সং ২৫০) । 

কন্যার তাই ‘গালাতে কাটারি দিয়া মরিবা মনাছে' (সং ২৪৪) । 

প্রথম যেদিন ঘটক আসিয়া বিবাহের কথা উল্লেখ করে, সে দিনটিকেও 
এয়োগণ গানধার! স্মরণীয় করিয়া রাখে। প্রেমের গানগুলি আলোচনাকালে 
একাধিকবার বলিয়াছি, রাজবংশী সমাঞ্জের অবিবাহিতা যুবতীগণ বিবাহ হইল 
ন। বলিয়া খেদ ও আক্ষেপ করিয়া খথাকে। এই ব্যাপার বিবাহের গানেও 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। ঘটক আসিয়াছে পাত্রের সন্ধান লইয়া, বিবাহযোগ্যা 
ছুই বোনই ভাবিতেছে”_আমারই বিবাহ আগে হউক এবং ‘দনো বইনি 
ঝগড়া নাগাইসে' (সং ২৫৩: । বড়ো বোনের বিবাহকালে বিবাহযোগ্যা ছোটো 
বোনের মনে যে একপ্রকার বিজাতীয় বিছেষ ও ঈর্ষা দেখা দেয়, মাজিত সমাজে 
তাহা কেহ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবে না ; অথচ, ছুই বোনের মানসিক 

প্র-১৪ 
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অবস্থার এই যে স্পষ্ট প্রকাশ ইহাই লোকমানসের বৈশিষ্ট । এই গানেও 
দেখিতেছি, অনুষ্ঠানের পরিচন্থ দিবার প্রসঙ্গে কন্যার মানসিক অবস্থা! লইয়া 
রঙ্গ করা হইতেছে । 

বরের বাড়ীতেও এদিকে ঘটকের যাওয়া-আসা চলিতেছে। পাত্রপক্ষের 
লোকেরা আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া গেল । বরের মা যখন তাহাদের প্রশ্ন করে, 
তোমরা তো কন্যাকে দেখিবা আসিলে, বলো তো কন্যা দেখিতে কেমন, 
আমার ছেলের সঙ্গে মানাইবে তো? কন্যার কি মা বাচিয়া আছে? 
ৰাবাটি কেমন? (সং ২৫৫) । 

এমনি করিয়! বিবাহ স্থির হইল । আজ অধিবাস । *কুলা", ঘট, প্রদীপ 
ইত্যাদি দিয়া বরণডালা সাজানো হইল । কুলা, ঘট, প্রদীপ প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়া গান গাওয়া হয় (সং ২৫৬) । এই বর্ণনা নিতাস্ত নীরস। কিন্তু 
ইহাই খাটি লোক-সঙ্গীতের রীতি । একটি বিশেষ শৃষ্ধলা রাখিয়া একই ধুয়া 
ধরিয়া, একটি ব্যাপারের পর-পর উল্লেখ করিবার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের রচনা- 
পদ্ধতির নিদর্শন মিলে । 

বিবাহের পূর্বে গ্রামদেবতার আশিস প্রার্থনা কৰ! হয়। কাখে ‘চাইলন 
বাতি লইয়া বর বা কনের মা গ্রামদেবতার স্থানে গেল পূজা দিতে। এই 
অভুষ্ঠানকে বর্ণনা করিয়া ২৫৬-ক সংখ্যক পানখানি রচিত হইয়াছে। 

কাম্মের চাইলন বাতি 
মাটিতে খুইয়া ; 
ত্রিশালী দেবগণ পূজে বরের মাও 
উলু-লূ করিয়া ॥ --সং ২৫৬-ক। 

তাহার পর ঝারিতে করিরা বাড়ী বাড়ী হইতে ‘জলবরণ' করিবার 
প্রসঙ্গ উদ্ভিখিত হইয়াছে । 

অধিৰাসের সময় কি কি করা! হয়, তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ২৫৭ ও ২৫৭-ক 
সংখ্যক গান হইতে মিলে । বাড়ীর অঙ্গনে, তুলসী তলার একটি গর্ত খু ড়িছ্বা, 
তাহাতে জল ঢালির! দেওয়া হইল । তারপর, সেই গর্ভের চতুদিকে বাশপাতা 
ও কড়ি সাজাইর। একটি পি কৃ পাতিয়া বর বা কনেকে সেই পিঁড়িতে বসাইরা 
বরণ করা হয় । বরের মাখার সুকুট দিবার প্রথা নাই, বদলে পাগড়ির মতো! 
কুরিরা লাল কাপড় বাধিরা দেওয়া হয । অভাবে সাদা কাপড়ের উপর 
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সি'হুরের ফোটা দেওয়া যায়। ইহার পূর্বে নাপিত আলিয়া ক্ষৌরকার্ষ করে, 
চোখে পরানো হয় কাজল । তাহার পর ‘বৈরাতী’গণ (এয়োরা) “শিলা" “হলুদ” 
ইত্যাদি বর বা কনের গায়ে ছোয়ায় । 

২৫৭খ হইতে ২৬*-সংখ্যক গানগুলি বর ও কনের গাতে হলুদ দিবার 
গান। গায়ে হলুদ দিবার অনুষ্ঠানটি বর্ণনা করিবার ফাকে ফাকে বর ও 
কনের বিবাহ কালীন মনোভাবের পরিচন্থও দেওয়া হইয়া খাকে। এই সময় 
বৈরাতীগণ বর ও কনের সহিত রঙ্গ-রসিকতাও করিয়া থাকে। যেমন হলুদ 
মাখাইবার সময় কনের উদ্দেশে বলা হইতেছে, হলুদ মাখাইলাম তবুও তোমাকে 
স্থন্দর দেখাইতেছে না। দেখাইবে কেমন করিস্বা, তুমি যে বুড়ী ( সং ২৫৭খ, 
কথাস্তর ) ; অথবা, কল্পনা করিয়া নেওয়া! হয়,_যে পাত্রের সহিত কনের 
বিবাহ হইতেছে, তাহাকে কনের মনে ধরে নাই। তাই এক্বোগণ কনের 
জবানীতে গার, কনের পিঁড়িতে চড়িতেও সাধ নাই, হলুদ মাখিতেও সাধ 
নাই (সং২৫৯)। 

বিবাহ ব্যাপারে বরের কর্তব্য ও দায়িত্ব অন্য প্রকার বলিয়া তাহার সহিত 
করা রঙ্গ-রসিকতার প্রক্কতিও অন্ত কূপ । যেমন, সোলার মোহর দিয়া হলুদ 
কিনিয়া আনিয়া বরের গায়ে মাখাইরা বরকে হন্দের করিস্থা তুলিলাম, কিন্তু 
অমুকের মেতে আসিয়া এই রূপের সবখানি কাড়িয়া লইবে (সং ২৫৮)। 
কিংবা বলা হয়, এই যে হলুদ আনিয়াছি, তাহা কিনিয়া আনি নাই, “তোর 
যে শাশুড়ী হল,দা-ভাতারী ( যাহার স্বামী হলুদের ব্যবসা করে ) রে বাপোই, 
তাহে দিয়া গেইল, হুল্‌দি, রে বাপোই” (সং ২৬*)। 

২৮*ক হইতে ২৬১ক-সংখ্যক গানগুলি বর ও কনেকে স্থান করাইবার 
গান। বরের উদ্দেশে বলা হইতেছে, আজিকার স্বান তোমার জীবনে এক 
স্মরণীয় ঘটনা, কেননা, “আজিকার সিনানে রে বাবা, পাইলেন শেখার দোসর 
(শয্যাসঙ্গী ) রে বাবা” (সং ২৬*খ)। বিবাহের মাধ্যমে বরের শয্যাসঙ্গী 
পাইবার প্রসঙ্গ যেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, কন্যার ব্যপারে তেমনি 
খানিকটা ইঙ্গিত ও সাংকেতিকতাব আশ্রম নেওয়া হইয়াছে । কনের উদ্দেশে 
বলা হইতেছে, টাকা খরচ করিয়া তোমার বাবা যে দীঘি খনন করাইয়াছে, 
তাহাতে তুমি স্বান করিতেছ। সেই দীঘির ধারে যে আম গাছটি, ওই দেখ, 
তাহা মুকুলিত হইয়াছে, তাহাতে ফল ধরিস্থাছে ( সং ২৬১)। এই মুকুল 
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ও ফল কন্যার ভবিহ্াৎ দাম্পত্য জীবন এবং তাহার সন্তানবতী হইবার প্রতীক । 
পরবর্তী গানখানিতে এই ইঙ্গিত আরে! স্পষ্ট । এয়োরা বলে, ওগো মেরে, 
তোমার ‘নদী’তে কি “কাপড় কাচিতে” দিবে, তোমার “কুত্বা টিতে কি মাছ 
মারিবার জন্য “ছিপ” ফেলিতে দিবে? (সং২৬১ক)। এই “নদী” ও কুছ 
স্বী-ঙ্গকে এবং ‘ছিপ’ পুরুষ-অঙ্গকে নির্দেশ করিতেছে । 

কন্তাসাজানি গান হইল ২২২ক সংখ্যক গানটি ।: কল্াতে শাড়ী-গয়না 
পরাইবার সময়ও এয়োরা তাহার সহিত কৌতুক করিয়া খাকে। বহুগানে 
দেখা যায়, কল্পনা করা৷ হুইতেছে, যাহার সহিত কন্যার বিবাহ হইবে, 
তাহাকে কন্যার পছন্দ হয় নাই । বিপরীত রূপে,_বরের কন্যাকে পছন্দ 
হয় নাই বলিয়া গান আছে । সেই কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয়, বিবাহের 
সব স্থির হইয়া গিয়াছে, এমনকি গায়ে হলুদ পযন্ত হুইয়া গিয়াছে, এখন কি 
বিবাহ-সন্বদ্ধ ভাঙা যায়? কন্যাকে তখন নতুন শাড়ী-গয়নার উজ্জলা দেখাইয়া 
মনের খেদ দূর করিতে বলা হইয়াছে ( সং ২৬২ক )। 

২৬৩ হইতে ২৬৫-সংখ/ক গানগুলি কন্যার গৃহে বরের আগমন এবং 
বরকে বরণ করিবার গান। কন্যার মারের জবানীতে এয়োরা গায়, মাথায় 
টগরের ফুল দিয়া জামাই আসিতেছে, ওই শোনো তাহার বাজনা (সং ২৬৩)। 
পালকি চড়িয়া বর আসিয়াছে, সেই পালকি বাড়ীর দুয়ারে নামানো 
হইয়াছে (সং ২৬৪ )। এয়োরা! বরণডালা হাতে লইয়া তাহাকে বরণ করিতে 
গেল (সং ২৬৪ক )। পরবর্তী গানটি (সং ২৯৫) বরণডালা দিয়া বরকে 
বরণ করিবার গান। 

তারপর কল্ঠার বিবাহ-সভাস্ক যাওয়া । পিতা-মাতা এবং অন্তান্ত গুরুজন- 
দের প্রণাম করিয়া কন্তা বিবাহ-সভায় যাইতেছে । পিতা, মাতার নিকট 
হইতে কন্যা! বিদায় চাহিবার কালে অভিযোগের স্থরে বলে, ওগো বাবা, 
ওগো ম', এখন কেন কাদিতেছ ; বর পক্ষ হইতে কন্যাপপের টাকা লইবার 
সময় মনে ছিল না? ( সং ২৭১) বিবাহ সভায় কন্যাকে আনিবার পর “ফুল 
মারামারি’ হইবার সময় পীত গানে এয়োরা বলে, যে তোমার শাখা, গিহর 
গহনার ‘মান্‌ষি’, কাল বাড়ী খালি করিয়া সে তোমাকে লইয়া যাইবে 


(সং ২৬৮) । 
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ইহার পর কন্যার পিতা সমপ্রদান করিতেছে। “হৃতা-হরতকী হাতে 
নিয়া, “ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া’ কন্যা-সমপ্রদানকালে পিতার জবানীতে 
এয়োরা কন্যাকে বলে, আজ হইতে তুই কুল ও গোত্রের বহিভূর্ত হুইয়া 
গেলি (সং ২৮*)। ২৮১-সংখ্যক গানটি বিবাহের পর বরের বিদায় 
লইবার গান ॥ এস়োরা বলে, আদরের জামাই বিদার মাগিতেছে, কিকি 
দান-যৌতুক দিয়াছ, এইবার তাহা বাহির করিয়া দাও । 

২৮৫ হইতে ২৮*-সংখ্যক গানগুলি বরের বাড়ীতে বর-কনেকে বরণ 
করিবার গান। এই সময় বর ও কনে উভয়কেই উদ্দেশ করিয়া নানা কথা 
গানে বলা হয়, কন্যার উদ্দেশেই বেশি ॥ কন্যার দেহসৌ্টব, তাহার পিত্রা" 
লয়ের অবস্থা প্রভৃতি এই সকল গানের বিষয় । 

বর-কনে আসিয়া বরের বাড়ীর ছুস্বারে দাড়াইয়্াছে। এয়োরা 
গাছিতেছে, ওগো বর, তুমি গেলে একলা, আসিলে দুইজন হইয়া । তুমি 
কার ঘরের 'করুতর' ( কন্যা ) চুরি করিয়া আনিয়াছ (সং ২৮৫)। পরবর্তী 
গানগুলিও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া । তোমার সঙ্গে তোমার ভাই-বোন কেহ 
আসিল না কেন, আসিতে এতো দেরি হইল কেন, তোমার শাড়ীটি অমন 
কেন, তুমি দেখিতে প্যাচার মতো, ইত্যাদি কথা গানের মধ্যে বলা হয়। 

২৮৮-সংখ্যক গানটি বর-কনের কড়ি খেলিবার গান। কন্যা কড়ি খেলিতে 
হারিয়। গেল, সেই কথাই গানে বলা হইম্বাছে। 

শবশুরালয়ে আসিয়া কন্যা প্রথম দিন 'আহষ্টানিকভাবে পাকম্পর্শ করিতেছে। 
গানে ৰল! হইতেছে, নতুন কলসী ভুবিদ্পা কন্যা জল আনিল, তাড়াতাড়ি 
ভাত রাধিল, থালা ভরিয়া তাহা পরিবেশন করিতেছে । ওগো বর, ঘরের 
সি'ড়ির কাছে বসিয়া তাহা খাও ( সং ২৯৪)। 

২৯৫-সংখ্যক গানটি “অষ্টমঙ্গলা”-ক গান। জলের নিকট বসাইয়া বর- 
কনের চাদরের বাধন খোলা হইতেছে ॥ Wt 
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বিবাহের অস্তৃক্তি বিবিধ অহুষ্ঠানকে বর্ণনা করিবার ফাঁকে ফাকে অন্যান্য 
প্রসজের অবতারণা কর? হইয়াছে। উপরে আলোচিত আহুষ্ঠানিক গানগুলি 
হইতে ইহা বোকা যাইবে, শুধুই অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করিবার প্রবণতা অপেক্ষা 
উহার মধ্যে স্থযোগ বুঝিয়া অন্য কথা ভরিয়া দিবার প্রবণতাই যেন বেশি । 
এই আহষ্ঠানিক গানগুলির মধ্যো বর ও কনের বিবাহকালীন এবং কনের 
পিতামাতার বিবাহুকালীন মনোভাব মাঝে মাঝে স্বন্দর ভঙ্গিতে ব্যক্ত 
হইয়াছে । আহ্ষ্টানিক গান ছাড়াও এমন অনেক গান আছে, যেগুলি কেবল 
তাহাদের তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্যই রচিত। এইবার 
বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানসিক পৰিচয় ব্যক্ত হইয়াছে যে 
সকল গানে ( আংশিক এবং সম্পূর্ণূপে ) তাহার আলোচনা কর! হুইবে । 
বিবাহ ব্যাপারটি কনের মনে অধিকতর প্রভাব ফেলিয়া খাকে | বিবাহ- 
কালে কনের এই মানসিক পরিচয় গানের মধ্যে স্পষ্ট দুইটি ধারায় প্রবাহিত 
হইয়াছে ॥ একটি কাল্পনিক, অপরটি স্বাভাবিক । 
কল্পনা করিয়া নেওয়া হয়: যাহার সহিত কন্যার বিবাহ হইতেছে, 
তাহাকে কন্যার পছন্দ হয় লাই। তাহার কারণ, কনের কলা প্রেমিক-পুরুষ 
আছে; তাহার কারণ, বর দেখিতে স্বন্দর নয়,_বয্সে সে বুড়া । এই জন্য 
যেদিন পাকা দেখা হইতেছে, সেদিন তাহার প্রেমিকের কথ! মনে পড়ে 
(সং ২৫৩)।॥ ঘটককে বলে, ‘আজিকার মনে (মতো) ঘুরি যা রে 
কাড়োয়া (ঘটক ) মনত, নাই মোর খুশি” (সং ২৫৩ক)। কন্যার মনে পড়ে, 
একদিন সে সরিষার ক্ষেতে শাক তুলিতে গিয়াছিল. এক যুবক হঠাৎ নিকটে 
আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়াছিল । তাহাকেই কন্যা বিবাহ করিতে চায়। 
পিতা-কর্তৃক নির্দিষ্ট বরকে তাহার মনে ধরে নাই (সং ২৫৪ )। তাই 
হলুদ মাখিবার জন্যে পিঁড়িতে বসিতে কিংবা শাড়ী পরিতেও তাহার সাধ 
নাই ( সং ২৫৯) । কন্যা তাহার পিতামাতাকে কাদিয়। বলে, বিবাহ-সন্বন্ধ 
ভাজিয়! দিবার জন্য । তাহারা বলে, গাতে হলুদ হইয়া গিয়াছে, এখন সমদ্ধ 
ভাঙ্গ! যায় না (সং ২৬২, ২৮২ক)। পরিবারের সকলের নিকট কন্যা 
কাদিয়া বলে, ওই বুড়া বরটিকে আমি বিবাহ করিব না। তাহারা বলে, 
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ইহা তো তামা-কাসা নয়, যে পছন্দ হইল ন! বলিয়া ফিরাইরা দিয়া আসিব 
(সং ২৭২) । 

শ্বশুরালয়ে কন্যার মনের দুঃখের কথা ব্যক্ত হইয়াছে একটি গালে 
(সং ২৭৯)। পিত্রালত্নের মতো এখানে অবাশে চলাফেরা করা চলে না। 
অবশ্য, গানটিতে বলা হইয়াছে, কন্যা পূর্ব-প্রেমিকে আসক্ত, তাই সে চলিলেই 
যাহাতে শব্দ হয়, সেই জন্য পায়ে নৃপুর পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 
কাল্পনিক ব্যাপারটিকে বাদ দিলে নব-পরিণীতা বধূর ব্যথা ইহাতে স্বন্দরভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবাহ কালে কন্যার মানসিক অবস্থার 
কাল্পনিক পরিচয় দিয়া গান গীত হইত থাকে । বিবাহ-গীতির মধ্যে এই 
ধারাটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধার।। লক্ষ করা প্রয়োজন, এই ধারাটি 
সমাজের বিশেষ একটি দিককে আলোকিত করিতেছে ॥ ইহা কাল্পনিক বটে, 
কিন্তু কি জন্যে এইরূপ কাল্পনিক খারা উৎসারিত হইল, তাহাও ভাবিয়া 
দেখিবার কথ! । সত্যই তো, অনেক সময় বন্যার বরকে পছন্দ হয় না, বর 
বৃদ্ধ বলিয়া তাহার খেদ হইয়া থাকে; ইহা! যেন সেই সকল দুর্ভাগ্যবতী 
কন্যার পক্ষ হইতে তাহাদের অভিযোগ । এই দিক দিয়া দেখিলে, কন্যার 
এই কাল্পনিক খেদ ও অভযোগের মূল কারণ বোঝা যাইবে । 

বিবাহকালে কন্যার মনের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা- 
মাতা-ভাইবোনকে পরিত্যাগ করিনা অপরিচিত এক ব্যক্তির গৃহে চির 
জীবনের মতো! চলিয়া যাইবার স্বাভাবিক বেদনা কয়েকটি বিবাহ-গী তিতে 
আলোচিত হইয়াছে । এই বেদনা কাল্পনিক নগে, ইহা স্বাভাবিক এবং 
বান্তবিকই ইহা হইয়া থাকে । ২৮৪-সংখ্যক গানধানি এই দিক দিয়! স্বন্দর | 
এই গানের প্রথম স্তবকে আছে, পিত্রালয়ের “কবৃতর"গুলি উড়িয়া আসিয়া 
কন্কার শ্বশুবালয়ে বসে, কশ্যা তাহাদের সরিষা খাইতে দেয় ॥ অর্থাৎ কন্যার 
মন যেন পারাবত হইয়া পিজ্রালত্ন ও শ্বস্তরালয়ে যাওয়া-্মাসা করিতেছে । 
দ্বিতীয় শুবকটি আরো সুন্দর । বনের সহিত কলে শ্বস্তরালয়ে যাইতেছে, 
এমন সময় বুট আসিল, বর ও কনের ধুতি-শাড়ী ভি্জিয়া গেল। এই বৃষ্টি 
কন্যার কাল্সার প্রতীক । 

২৭১, ২৮৯৮ ২৮২ ও ২৮৩সংখ্যক গানগুলিতে কন্যার পিতা ও মাতার 
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মনোগাব প্রতিফলিত হইয়াছে ৷ কন্যা বিবাহসভাত্ব যাইতেছে, পিতা-মাতার 
নিকট হইতে সে বিদায় লইতে আসিয়াছে 


হাত-পা ধুইয়া ময়না 
গেলো বাপোর কাছে ১_- 
বাবাস্ তুলিয়া নিলে কোলে : 
পরান নিগাবে ( লইয়া যাইবে )__. 
ঘর মোর করিয়া যাবে খালি বে ।__ সং ২৭১ 


একই বেদনা মায়ের ক$ হইতেও শুনিতে পাই । 


কন্যাকে সম্প্রদানকালে পিতা তাহার অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না; " 
যে ছিল আত্মজা, আজ হইতে সে কুল-গোত্রের বহিদ্ত হইয়া গেল,_ 


ঘাড়ের গাষছা হাতে নিয়া 
দয়ার বাবা মুছে চোখুর পানি রে, 
কি ওরে দয়ার বাবা রে। 
আজি হাতে হলো বেটী 
গোতের ( গোত্রের ) বাহিরো রে_ 
কি ওরে দগ্জার বাবা রে ॥_সং ২৮* 


কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনা মায়ের বুকে করুণ স্থরে বাজিয়াছে। কন্যার 
বিদায় কালে মা বিলাপ করে, ‘বাচ্চা হাতে পুষিস্গ মা-জলনী কোলা-পিঠি 
করি'--সেই মা আমার আজ পরের ঘরে চলিঙ্বা যাইতেছে। আগে যদি 
জানিতাম, মা আমার পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, তবে এতো দিন যে পরিশ্রম 
করিয়াছি, তাহার জন্য টাকা লইতাম ( সং ২৮২ )। কন্যার মায়ের ক্ষণ 
কাঙহ্রায় এয়োগণ সান্বনা দিয়া গার, ‘কেনে কান্দিস্‌ কইনার মাও উনিয়া- 
শুলিষ্বা' । তুমি বিবাহ দ্দিকাছ বলিয়াই তোমার কলযা চলিয়া যাইতেছে। 
কন্যার বিচ্ছেদ যদি তোমার কাছে এতো বড়ো বলিয়াই মনে হয়, তবে 
তাহাকে বিবাহ না দিলেই তো হইত (সৎ ২৮০)৪ 
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বর, কনে, তাহাদের শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য স্বজন এবং বরযাত্রীদের 
লইয়া রঙ্গ-তামাশা করা বিবাহ-গীতির অপর এক প্রধান ধার! । এই রঙ্গ- 
তামাশা স্থানে স্থানে অশোভন ও স্থল ভঙ্গিতে, জঘন্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়া 
খাকে। এই স্থলত! লোক-যানসের দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে মোটেই 
অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 
বর ও কলের উভয়পক্ষ পরস্পরকে নিন্দা ও ঠাট্টা করিয়া যে গান গাহিয়া 
থাকে, তাহাকে বলে ‘হেরোয়া গান’ ॥ “পরাস্ত করা" এই অর্থে 'হারাইয়া' 
দেওয়া হয় যে গান দিয়া, তাহাই ‘হেরোয়া গান'। এই গানের অস্তনিছিত 
জঘন্য ইঙ্গিতগুলি নিতান্তই কল্পিত, তাই কেহ ইহার জন্য কিছু মনে করে না । 
নিন্দা, রঙ্গ ও কৌতুক করিবার গানগুলিকে অপর উপধারায় ভাগ করা 
যায়। প্রথমে, কনের বাড়ীতে কলেকে লইয়া রঙ্গ এবং কনের বাড়ীতে 
বরকে লইয় বঙ্গ, নিন্দার গানগুলি আলোচনা করা হইবে॥ কনের গৃহে 
সাধারণত বরকে লইঘ্রাই বেশি রঙ্গ করা হয় ; এই রঙ্গ সময়-সময় ক ও 
স্থল হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই কনের প্ুহে কনেকে লইয়া রঙ্গ- 
তামাশাগুলি স্সিষ্ক হইয়া খাকে। আবার, যখন শ্বশুরালয়ে কনেকে লইয়া রঙ্গ 
তামাশা করা হয়, তখন কলের গৃহে বরকে যে সকল কথা বলিয়া নিন্দা ও 
অপমান করা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ কনের উপর বরের গৃহের এয়োগণ 
লইয়া থাকে। 
কনের গৃহেই কনেকে ঠাট্া-তামাশা। করিবার উপাদানের মধ্যে একটি হইল, 
কনের বর পছন্দ হয় নাই, কিংবা তাহার অনা প্রেমিক পুরুষ আছে ইত্যাদি । 
এই ব্যাপাবের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। কখলো৷ বা অল্পবয়সী কনেকে “বুড়ী' 
বলিয়া ঠাট্টা করা হয় ( সং ২৫৭%, কথাস্তর )। কনেকে ঠাট্টা করিবার অপর 
এক নিদর্শন পাই ২৯ ১ক সংখ্যক গান হইতে । কনের গৃহেরই এয়োগণ কনেকে 
* বলে, তোমার ‘নদীতে’, ওগো কনে, কাপড় কাচিতে দিবে, তোমার ‘কুয়া’- 
টিতে কি মাছ মারিবার জন্য ‘ছিপ’ ফেলিতে দিবে; অর্থাৎ তোমার দেহ 
কি ভোগ করিতে দিবে? 
বরের পাল্‌কি আসিয়া কনের ছুয়ারে খামিয়াছে। এয়োগণ বলিতেছে, 
“কে কে গেল বরকে বরণ করিতে? ওই দেখ, কনে নিজেই যাচিয্া গিয়াছে 
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বরকে বরণ করিতে । 'দাচীয়ামারীটা আপনে আসিছে গে" (সং ২৬৪ক ৯ 
দগাচিয়ামারী_যে যাচিয়া আসে )। 

বিবাহ-বাসরে হয়তো কনা কাদিতেছে না। এয়োগণ গার, ওগো কনের' 
চোখে ছিটরা মর্রিচ' লাগাইয়া দাও, তবেই কনের চোখে জল আসিবে 
(সং ২৭+) । 

কনের শাড়ী-গয়ন। লইক্কাও এয়োগণ তাহাকে ঠাট্টা করিয়া থাকে। 
যেমন, ২৭৪-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো! কনে, তোমার ওই শাড়ী- 
গহনা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া তোমার বাবা-মা তোমাকে 
পরাইয়াছে। কনেকে লইয়। এই সকল ঠাট্টা বেশ স্রিত্ধ। 

কিন্তু কনের গৃহে বরকে যথেষ্ট অপমান করা হইয়া থাকে । ‘জরম-ঠেপুরার 
বেট।' (ইহা এক কাব্যিক গালি বিশেষ : অর্থাৎ যে জন্ম ধরিয়া খোড়া ) 
বলিয়া বরকে একাধিক গানে তিরস্কার কর! হুইয়াছে। বরের পাল্্‌কি যখন, 
কনের দুয়ারে আসিয়া! দাড়াইর্াছে, তখন তাহাকে বরণ করিবার ভাষা এই, 

কোন্ঠেকেনা ( কোথায় ) গেলো মাইর 
বড়ো ভাইয় রে; 
নিকাল ( বাহির ) করিয়া দে তো 
জরম ঠেপ্ুয়ার বেটাক রে ॥--সং ২৬৪ 

বরণ-কুলা দিয়া বরকে বরণ করিবার সমস্থ এয়োগণ বলিতেছে, ওগো 
বর কী দেখিতেছ এই বরণভালার দিকে । আমরা জানি তোমার মা, 
বোন, খুড়ী, পিসি সকলেই চরিত্রহীনা ( সং ২৮৫ )। 

কন্তাপণ ও কন্সাপক্ষের দাবী-দাওয়া ঠিকমতো জোগাইতে লা পারিলে 
বরকেই এয়োরা ছু-কথা শুনাইয়া দেয়। তাহার গায় “শাখা সু, “মালা! 
‘শাড়ী’, লোলোক, কাটাবান্জু, ঠ্যাংখাডু প্রভৃতি অনেক কিছুই তো, ওগো 
বর, তোমরা দিতে চাহিয়াছিলে। তোমার বাবার লক্দা-শরম নাই, তাই 
প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা রক্ষা করে নাই (সং ২৯৭) । 

বরের কূপ এ দেহ-সৌঠ্ঠব লইক্সা এয়োর! রীতি-মতো ব্যঙ্গ করিয়াছে। 
যেমন, আমাদের কনের কূপের ছটা চাদের মতো, রূপার মতো। আর নটি 
< কালো কাঠ একটা, চোখ দুইটা ভড্যাব.ডেবে। পিঠটা খোপার পাটের 
হল চ কাচা চলে ( সং ২৬>) । আবার : আমাদের মেয়ে 
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ছোটো একটা শাড়ী পরিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে স্থন্দর দেখাইতেছে। 
আর ওই আধ-বুড়া বরটা অতে! বড় একটা ধুতিতেও সৰ্বাঙ্গ ডাকিতে পারে 
নাই, উক্ুটা দেখ| যাইতেছে। আমাদের যেয়ে প্রণাম করিল, তাহাতে 
অঙ্গনটিই উজ্জল হইয়া উঠিল । আর ওই আধ-বুড়া বরটা তাহার স'চু কপাল 
লইয়া প্রণাম করিতে যাইয়া মাটিতে ঠোকর খাইল (সং ২৭৮ )। 

বরের বাড়ীঘর এবং পারিবারিক অবস্থা, নিমত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের 
ক্রু প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াও তামাশা করা হয় : তোমাদের বাড়ীতে নাকি 
বড়ো বড়ো ঘর । কিন্তু গিয়া দেখিলাম, সেগুলি শুয়োরের খোপের মতে৷ 
ছোটো। ঘরের মেঝে খালি । 'অঙ্গনটি অপ্রপঞ এবং তাহাতে প্রচুর কাদা । 
খাইতে দিবার সময় যে চিড়া খাইতে দিয়াছ, তাহাতে অনেক ধান ছিল, 
দইয়ের মধ্যে ছিল জল ( সং ২৯৯, এ কথান্তর )। ইহা ছাড়া ৩*১ক, ৩*১খ, 
৩*১গ ও ২*১ঘ-সংখাক গানে বরকে লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করা 
হইয়্াছে। 

কনের বাড়ীতে বরকে যে সকল তিরস্কার সহ! করিতে হয়, বরের 
বাড়ীতে আসিয়া কনেকেও সেই ধরণেরই তিরস্কার ও গঞ্জনার লক্ষী হইতে 
হয়। ইহা যেন এক স্থান হইয়া অপমানিত হইয়া প্রতিপক্ষকে তাহার উত্তর 
প্রদান । 

বিবাহ করিয়া বর কনেকে লইয়া ছুয়ারে আসিয়া দাড়াইল। বরের 
বাড়ীর এয়োগণ গান ধরিল, ওগো সঙ্গে করিয্া ও কোন, “হ৷ড়ীর'-র মেয়েকে 
লইয়া আসিয়াছে (সং ২৮৫ )। শুধু কনেকেই “হাড়ী' বলিয়া রেহাই দেওয়া 
হয় না, তাহার পিতাকে ‘কাহার’, ‘হাড়ী’ ইত্যাদি নীচু শ্রেণীর অস্ত্র 
বলিয়া নির্দেশ করা হয় । ২৮৬ক-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, ওগো! কনে, 
তোমাদের আসিতে এতো বাত হইল কেন, জালি। তোমার বাবা তো 
শুয়োর চরায়, সেই শৃত্বোরের পরিচর্দ। করিতে তোমার দেরি হইয়াছে । 

রাজবংশী সমাজের বীতি এই যে, বিবাহের পর কনের সহিত তাহার 
ভাইবা বোন কেহ সঙ্গে যাইয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া খাকে। 
সেই কথার উল্লেখ করিত্বা এয়োরা বলে, লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, ওগো কনে, 
তোমার অনেক ভাই, অনেক বোন। কিন্তু সঙ্গে আসিবার বেলা কেহই তে! 
আসিল না (সং ২৮৬) । 
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বরকে যেমন তাহার বেশ-বাস ও অঙ্গ-সোৌষ্ঠব লইয়া ব্যঙ্গ কর! হইয়া ছিল, 
কনেকেও সেইরূপ করা হয়। বলা হইতেছে, ওগে কনে, তোমাদের বাড়ীতে 
ঘরগুলির চাল লাই, কাক আসিয়! হাড়ী হইতে ভাত খাইয়া যায়। এদিকে 
তো ঘরের চাল নাই, অথচ দেমাক দেখাইবার জন্য তোমার “মাড়োয়ারী 
বাবার' ('কাইযা বাপোর+ ) দেওয়া ভালো একটি শাড়ী পরিস্থা আসিয়াছ 
তো ( সং ২৮*থ)। আমাদের ছেলে “কাথাসোনা" ; আর ঘটক যে কন্যাটির 
সহিত বিবাহ স্থির করাইল, সে “কালু পেচী' । ওগো ঘটক, তোমার 
পাত্রী তুমি ফিবাইয়া লইয়। যাও (সং ২৮৭)। বরণডালায় যে প্রদীপ 
জলিতেছে, তাহার চেয়েও উজ্জল হইল আমাদের ছেলের রূপ॥ ওই ‘কন্বক্তার 
বেটী’ (ফারসী কদ্বখৎ, অর্থাৎ__হুতভাগ। )টার্‌ ভাগ্য ভালো, তাই এমন 
হন্দর বরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে ( সং ২৮৭ক)। ব্মামাদের ছেলে 
সুতি পরিয়াছে, তাহাকে কী অন্দর দেখাইতেছে। সেই ধুতির আচলে সে 
নাজ বাধিয়া রাখিয়াছে। আর এই কনেটা কী 'নিলাজী"__চহিয়া-চাহিয়া 
কয়েকটা নাডু খাইয়া ফেলিল (সং ২৮৯)। আমাদের ছেলে আডিনায় 
বসিয়াছে, তাহাতে অঙ্গনটিই উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। আর কনে যেখানে 
বশিয়াছে, সে জায়গাটি অন্ধকার ( সং +৯* )॥ ঘটক-বেটা! মিখ্যাই টাকা 
লইয়াছে। একটা রোগা মেয়েকে (“ভিমা-মাউরিয়া" ) আনিয়া দিল। ওরে 
আমাদের অল্পবয়সী ছেলে, এই আধা-বুড়ী মেয়েটি কি তোর বউ হিসাবে 
শোভা পায় (সং ২৯১ )। কড়ি খেলিতে যাইস্থা কনে হারিয়া গেল। সে 
জন্যও তাহাকে যথেষ্ট গঞ্চনার সম্মুখীন হইতে হয় (সং ২৮৮)। 

বঙ্গ-তামাশার তৃতীয় উপধারা হইল-_বরধাত্রী, নাপিত, পুরোহিত, 
ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া গীত রঙ্গ-বযঙ্গের গান । 

রাজবংশী সমাজের নিয়ম এই যে, বর যখন বিবাহ করিতে যায়, তখন 
তাহার সহিত কয়েকজন মহিলা-বরযাত্রীও এ্বোরূপে যাইয়া থাকে। এই 
বরপক্ষের মহিলা-বরযাত্রী ও কনেপক্ষের এয়োদের মধ্যে মুখোমূখী দাড়াইরা 
গালের লড়াই চলে। 

_ ২৯৮সংখ্যক গানে বর-পক্ষীর এয়োগণ কন্যার পিতাকে লইয়। রঙ্গ 
করিয়া কহিতেছে, কন্যার বাপটি খোঁড়া, সে পায়ের জুতা হাতে লইয়া! ঘরের 
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কোণায় দাড়াইয়। আছে। ওগো কনের বাপ, এদিকে আইস, আমরা তোমার 
জুতা কাড়িয়া লইব না। 

তেমনি কন্যাপক্ষী্ব এর্বোগণ গাহিতেছে, বরপক্ষীর় এয়োদের নিতঙ্গ গুরু ॥ 
ওগো, শী একটা খুরপি লইয়া আইস, খানিকটা করিয়া! মাংস কাটিয়া লই 
(সং৩**)। বহনের তরকারি রাখিয়া বরপক্ষীয় এয়োদের গায়ে ঢালিয়া 
দিলাম । ওই দেখ, উহারা ছুটিয়া পলাইতেছে ( সং ৩৯১ )। 

ক্ষৌরকার ও পুরোহিত লইয়াও কৌতুক করা হয়। পুরোহিতকে উদ্দেশ 
করিয়া বলা হইতেছে, ওগো ত্রাহ্মণঠাকুর, তুমি তো শৃয়োর চরাও, একটা 
ডোমনীকে বিবাহ করিয়া জাত খোয়াইয়াছ। তাই দেশে তোমার পিতা- 
মাতা কাদিতেছে (সং ২2৭) । নাপিতকে বলা হইতেছে, ওগো আধা-বুড়া 
নাপিত, থুমাইফ় পড়িয়াছ কেন, ওঠ ॥ উঠিয়া আমাদের কনের ( বা বরের ) 
ক্ষোরকাজ করিয়া দাও। সাবধানে ক্ষৌরকাজ্জ করিয়ো, কলের ( বা বরের ) 
ব্যথা লাগিলে তোমার ক্ষুর কাড়িয্া লইব ( সং ২৯৮) ॥ 


8৬৪ 

দাম্পত্য জীবনের চিত্র আকিয়া বর-কনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার 
প্রবণতা ছুই-একটি বিবাহ-নীতিতে লক্ষিত হুইয়া থাকে । এই সকল গানে 
ঠাট্রা-রসিকতা থাকিলেও আসলে তাহার হুর ঠাট্রারু নয়। ইহা যেন ভাবী 
দম্পতিকে এক প্রকার উপদেশ দান । 

কনের বাড়ীর এয়োগণ বরকে উদ্দেশ করিস গাহিতেছে, ওগো বর, . 
বাশবনের তলায়-তলাম্ ভুমি গোরু চরাইজে । অনেক বাছিয়। শেষে বাশ 
গাছ হইতে একটি কঞ্চি নিলে। কক দিবা গোরু খেদাইয়া তুমি বাড়ী 
আসিলে। বাড়ী আসিয়া সেই কৰি দিয়া তোমার স্ত্রীকে প্রহার করিলে । 
সেই প্রহারের ফলে তোমার স্ত্রীর ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট হইল (সং ২+৭ক)। 

গানখানি গাহিবার উদ্দেস্তা বোধ হয় এই-__গর্ভবতী স্ত্রীকে ভাবী স্বামী যেন 
প্রহার না করে অথবা অন্য কোন রূপ অত্যাচার না চালায় । 

আর একটি গানেও এই একই ব্যাপার উল্লিখিত হইস্াছে। (খানে 
গাওয়া হইতেছে, বুজিয়া আস! মাটির কুদ্ার পরিষ্কার জলে, ওগো বর, 
এতোক্ষণ মাছ মারিলে। মাছ মারিয়া এতো রাজি হইরা। এতো রাত্রিতে 
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সেই মাছ রাখিতে বলিতেছ স্ত্রীকে । স্ত্রী অপারগ হওয়ায় সরু বেত দিয়া 
তাহাকে তুমি প্রহার করিলে ( সং ২৭৭ )। 

২৯২-সংখ্যক গানে দাম্পত্য-জীবনের একটি স্রি্ধ দিকের উপর আলোক- 
সম্পাত কর! হইয়াছে। গানটিতে এয়োরা বরকে বলিতেছে, ওগো বর, 
উত্তর দিকে ওই যে এক জোড়া শৃয়োর আছে, উহাদের দেখিয়া তোমার বউ 
ভয় পায়। যাও না, কোমরে ছুরি লইয়া উহাদের মারিয়া ফেল,_ তোমার 
বউ রাগ করিয়াছে, উহাদের মাংস পাইলে সে সন্তুষ্ট হইবে ( সং ২৯২) 

দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে বরকে যেমন উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়, 
তেমনি বরের বাড়ীর এয্বোগণও কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ-নির্দেশ দিয়া 
খাকে। এর়োর! কন্যার জবানীতে গাহিতেছে, ক্ষেতে আমার প্রিয়তম পাট 
নিড়াইতেছে, পাট নিড়াইয়। তাহার পিপাসা পাইয়াছে। কিন্ত, কাহার 
হাতে তাহার জন্য জল পাঠাইব (সং ২৯৩)। গানখানির দ্বিতীয় প্তবকে 
কন্যার প্রতি যে মন্তব্য বণ কর। হুইস্বাছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, গাস্থিকারা 
বলিতে চাহিতেছে, ওগো বউ, তোমার রূপের দেমাক বাখো,-_ব্বামীর তৃষা 
দূর করিতে গড়িমসি করিয়ো না। এই প্রসঙ্গে ইহ! উল্লেখযোগা যে, ক্ুষি' 
কাধের মর্শুনে জী বা নিকট আত্মীয়েরাই কৃষকের ভাত-জল ক্ষেতে পৌছাইয়া 
দিয়া আলে দ্বিপ্রহর বেলায় ॥ 


৪৭৪ 

উপরে আলোচিত বিভিন্ন ধারার বিবাহ-সীতিগুলির বিষয়বন্য ও রচনা 
* ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করির! খাকে । বিষয়বন্ যেমন 
লাধারণ, উহার প্রকাশভঙ্গিও তেমনি সরল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এমন নেক 
বিষয় আছে যাহ! তুচ্ছ,_শিক্ষিত মাহুৰের চোখে সেন্ডলি লইক্সা দো গান 
রচিত হইতে পারে না। কিন্ত সেই সকল বিষয়ই এখানে গানের উপাদান 
রূপে বিবেচিত হইয়াছে । গানগুলি বিচার করিবার সময় আরে একটি 
কথ! মনে রাখা আবস্তক । ইহা লোক-সঙ্গীত তো বটেই, উপরন্ধ স্বীলোকেরাই 
ইহার রচস্থিতা, তাহারাই ইহা গাহিস্া খাকে ॥ স্বরীলোকের মনের কথ! তরী 
_ লোকেরই নিজন্থ ভাষা-ভঙ্গিতে এখানে পাই । 

[বিবাহ-ব্যাপার নারী-জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের স্চনা করিয়া খাকে। 
নারী নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত হস্স॥ এই ব্যাপারটি জীবনের একটি 'অতি-পরিচিত 
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স্থল দিক। অথচ দেখি, এই ঘটনাকে কখনোই স্পষ্ট কূপে ন বলিয়া ইঙ্গিতের 
মাধ্যমে বলিতে চেষ্টা করা হইযাছে। ইহাকে একটা বিশেষত্ব বলা চলিতে, 
পারে । 

২৬১ক ও ২৭৩-সংখ্যক গান দুইটি এ বিধয়ে উল্লেখ্য । ২৬১ক-সংখ্যক 
গানটিতে বর ও কনের '্বামী-স্ত্রীপে পরিগণিত হইবার জন্য দৈহিক সম্পর্ক 
স্থাপনের ইঙ্গিত মিলে। এই দিক দির! ২৭৩-সংখ্যক গানখানি স্বন্দর। 
এই গানে কন্যাকে বস্তন্ধৱার সহিত উপমিত করা হুইযাছে। কন্যা বলিতেছে, 
বাড়ীর আঙিনায় সারি-সারি কলাগাছ 'গাড়া' হইল, সেই কলাগাছের পাতায় 
বাড়ী ছাইয়া গেল। শামিরানা টাঙানো হইল, বাবার বাড়ীর কী শোভা 
খরিল | 

কলার পাতা ও শামিস্বানা যেমন বাড়ীর অঙ্গনকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, 
তেমনি বিবাহ-কালীন স্বাভাবিক লক্দাও কন্যাকে আদচ্ছত করিয়া ফেলিয়াছে। 
এই লক্জা কি ও কেন, দ্বিতীয় স্তবকে তাহা স্পষ্টতর হইযাছে। নারীত্বে 
প্রতিষ্ঠা এবং ভাবী সন্তানবতীর আনন্দ-জড়িত লঙ্জাই সাঙ্েতিকতার মাধ্যমে 
ব্যক্ত হইস্থাছে। কন্য৷ নিজ-ুখে তাহার মাকে বলিতেছে, ওগো মা, দেহে 
আমার কতো “খেসেরি কালাই", কতো ‘মৃহ্থরি কালাই" ফলিয়াছে। আমার 
দেহের বৃক্ষে কতো “মক্চ' ফলিয়া “কুমকুম. করিয়া! বাজিতেছে (সং ২৭৩)! 

অত্যন্ত দুঃখের কথা, গানটির শেষ ছুই পড.ক্কি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। 
পাইলে একখানি হুন্দর গান সঙ্কলিত হইতে পারিত ॥ 

৪৮২ 

নর-নারীর বিবাহ ছাড়াও বৃক্ষলতা ও ইতর প্রাণীর বিবাহের গান বর্তমান 
সঙ্কলনে সঙ্কলিত হইয়াছে ॥ ইতর প্রাণীদের মধ্যে মাছের বিবাহের গালের 
আলোচনা ‘মান্য ও ইতর-প্রাণী' শীর্ষক অধ্যায়ে ডষ্টব্য। বৃক্ষের সহিত, 
বৃক্ষের বিবাহের গানের জন্যা পৃথক করিয়া কোনো পরিচ্ছেদ বচনা করা হয় 
নাই। সংখ্যায় একটি মাত্র বলিয়া নর-নারীর বিবাহের শেষে এইটি সন্কলিত 
হইয়াছে। 

বট গাছের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ দিবার প্রথা বহু জায়গাতেই লক্ষ 
করা যায়। বর্তমান সক্ষলনের ৩*২-সংখ্যক গানটি এইরূপ বট ও পাকুড়ের 
একটি বিবাহ গীতি । 
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বটের সহিত পাকুড় গাছের বিবাহ সাধারণত নি:সন্তানা বিধবাগণই দিয়া 
থাকে। তবে, পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে অন্যেরা যে না দিয়া থাকে এমন নয় ॥ 
এই বিবাহে বট গাছকে কন্ত! এবং পাকুড় গাছকে বর বলিরা কল্পনা করা 
হয়। বিবাহের সময় বট গাছের গু'ড়িতে একটি ধুতি জড়াইয়! দেওয়া হয় । 
নর-নারীর বিবাহের অনুকরণে বট ও পাকুড় গাছের পক্ষ লইয়া এয়োগণ 
বিভক্ত হুইয়া যায় এবং গানের লড়াই করে । এই সময়ে নর-নারীর বিবাহ 
কালীন অনেক গানও গীত হইয়া খাকে। 

আলোচ্য বিবাহ-গীতিটির প্রথম স্তবকে বলা হইতেছে, পাকুড় গাছ রোপণ 
করিয়াছিলাম, আজ তাহা বড়ো হইয়াছে, বড়ো আশা করিয়া বট গাছের 
সহিত আজ উহার বিবাহ দিতেছি। এই আশা কী, তাহা অঙ্গমান করা 
যায়। বৃক্ষ এখানে উবরতা ও মাহুষের প্রতীকরূপে পরিগণিত । যে নাবী 
নিঃসন্তান, সে ভাবে, বট-পাকুড়ের মিলনের ফলে যেমন চারা গজায়, তেমনি 
তাহারও সন্তান হইবে, ইহা স্থকরণাত্মক যাছু-অহষ্ঠান । আর যে বিধবা 
নিঃসন্তান, ইহার অনুষ্টান করে, সে ভাবে, তাহার কোন সন্তানাদি নাই, এই 
বৃক্ষচারাই তাহার বংশ রক্ষা করিবে ॥ গাছই এখানে সন্তান ॥ 








॥ গর্ভবতীর প্রতি ॥ 

জন্মের সুচনা পারিবারিক জীবনে আনন্দের বার্তা বহিষ্কা আনে । এই 
এই আনন্দকেই গানে রূপ দেওয়া হইন্থা থাকে । 

গর্ভবন্দনা করিয়া গান মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষিত হইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজেও গর্ভকালীন গান চলিত 
আছে। পূর্ববঙ্গেও এই ধরণের গান চলিত আছে, কিন্তু তাহাতে প্রত্যক্ষতা 
নাই, রাম-সীতার নামের বকলমে তাহা উপস্থিত করা হয়। 

বর্তমান সঙ্ছলনের এই জাতীয় ছইখালি গানই বিশেষত্ব পূর্ণ। পূর্ববন্গে 
প্রচলিত এই ধরণের গানে নীরস বর্ণনা পাওয়া যাক্স মাত্র, নতুন শিশুর 
আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিবার উদ্দেশে গর্ভবতীকে লইয়া রঙ্গ-কৌতুক 
করিবার প্রবণতা প্রকাশ পায় না। 

কিন্তু বর্তমান সংকলনে ৩*৩-সংখ্যক গানের মধ্যে দেখিতেছি, এখানে 
গর্ভবতীর সমবয়সীরা আসিয়া তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-কৌতুক করিতেছে ।+ 
পড়শীরা কহিতেছে, তুমি পিতা-মাতার এতো আদরের বন্যা । এদিকে তোমার 
প্রসব কালীন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য তো তাহাদের চিন্তা; 
করিতে দেখি না॥ পিতা-মাতা অতান্ত চিন্তিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহারা? 
আদে চিন্তিত হয় নাই বলিয়া উল্লিখিত হইম্া্গে । গানটির পর বিশেষত 
হইল, নাস্বিকাকে এখানে ‘সীত।' না বলিয়া “নন্দন, বলা হইয়াছে। এই 
‘নন্দরাণী-র সহিত বৈষ্ণবতার কোনো সম্পর্ক যদিও নাই, তবু এই উল্লেখ 
টুকুও লক্ষ করিবার মতে । ইহার তৃতীয় বৈশিষ্টা, ইহার রচনাভঙ্গির মখো 
একই বক্তব্য একই ভাষায় একটি নির্দিষ্ট ক্রম অহুসরণ করিয়া (যেমন, 
মাতা, পিতা, ভাই, বোন, খুডা, খুড়ী, জোট প্রভৃতির নাষোলেখ করিয়া ) 
গান করিবার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের নিজন্থ রীতিটি অহস্থত হইয়াছে। 

পরবর্তী গানটি (সং ৩*৩ক ) গর্ভবতীর পক্ষ হইতে উক্ত ঠাট্রার 
উত্তর । ইহাও এক বিশেষত্ব । গর্ভবতী রমনী এখালে নিক্ষিয় ভূমিকা লয় 
নাই । বরং তাহার তরফ হইতে পড়শীদের কৌতুকের উত্তর দিবার মধ্যে সমস্ত.” 
কৌতুক্টি পারস্পরিক হইয়া বেশ জমাট বািত়াছে। গর্ভবতী রমনী 
কহিতেছে, ওই ‘উত্নত-নাস।' ( ‘ডণুড়া-নাকী’ ) মেয়েটি এই সকল কথা বলিবার, 
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জন্য বসিয়া আছে। আমি সেই সকল কথা শুনিয়া লজ্জায় মবিত্ব যাইতেছি। 
গর্ভবতী নারীর ল্জা-জড়ানো স্থখান্তন্তৃতিটি ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই গানটির রচন্-রীতি লক্ষণীয় | ইহাতেও দেখিতেছি একই কথা বিভিন্ন 
পড়শীর দৈহিক বিশেষত্বের (যেমন “ট্যারা”, 'স্তাংড়৷', বাকামুখী, লক্বামুখী ) 
“উদ্েখ করিয়া গীত হইয়াছে, যাহ! লোক-সঙ্গীতের এক রচনাগত বৈশিল্্য । 
পরিশেষে, এই সকল গান গাহিবার পদ্ধতিটিও উল্লেখযোগ্য । পড়শীর 
আসিয়া যখন গর্ভবতীকে উদ্দেশ করিয়া গান গাহিতেছে, তখন যাহার উদ্দেশে 
ইহা গীত হইতেছে, অর্থাৎ গর্ভবতী রমণী, সে-ও তখন চুপ করিয়া! থাকে না। 
পড়শীদের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজের উদ্দেশেই নিজেও গান গাহিয়া খাকে। 
আবার, গর্ভবতীর পক্ষ হইতে যখন উহার জবাব দেওয়া হয়, তখন যাহাদের 
উদ্দেশে তাহা বলা হয়, অর্থাৎ পড়শীর, তাহারাও গর্ভবতীর সঙ্গে সঙ্গে গান 
গাহিত়া থাকে । এই রীতি সংক্ষি্ট অঞ্চলের নাটকের মধ্যেও লক্ষ কর! যায় ॥ 








॥ কর্মজীবন ॥ 
4১৪ 

কর্মজীবনের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্তই কর্ম-সঙ্গীতের উষ্তব। কিন্তু 
তথাপি দৈহিক শ্রম লাঘবই কিংবা মানসিক 'আনন্দ-প্রাপ্তিই এই ধরণের 
গানের প্রাথমিক শুরের প্রেরণা ছিল না। এই ধরণের গানের মধ্যে একটি 
মন্ত্রশক্ষি আদিম মানুষ অনুভব করিয়াছিল, কর্ম-কালে তাহা: গাহিলে কর্ম 
হটে সম্পন্ন হইবে, এমন বিশ্বাস তাহারা করিত। একক অপেক্ষা সমবেত 
ভাবে তাহা করিলে মঙ্্ের জোর দ্বিগুণ হইবে, এই বিশ্বাসে ইহ! সমবেত সঙ্গীতে 
পরিণত হয় ॥ অবশ্য, আদিম মান্থষের সকল কর্মই সমবেত। 

কর্ম-সঙ্গীতগুলির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল,_উহাদের হর ও স্বরাঘাত 
কের প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া খাকে। এইজন্ে ছাদ-পিটানোর গান বা 
নৌকা-বাওয়ার গানের স্বর ও শ্বাসাঘাতের সহিত ধান কাটিবার গানের স্থর 
ও শ্বাসাঘাতের পার্থক্য সহজেই ঘটিয়া থাকে । 

কর্ম ছুই প্রকার, একক ও দ্বৈত বা সমবেত) যে সকল কর্ম একক, 
সাধারণত তাহাতে গান থাকে না। কিন্তু যখন একক কর্মের কালে গান গীত; 
হয়, তখন সেই গান বিষয়ের দিক দিয়া যেমন বাক্কিধ্নী হয়, স্বরের দিক, 
দিয়াও তেমনি তান-প্রধান হয়। যে সকল কর্ম দুইজনে মিলিয়া করা হয়, 
তাহার একট! বিশেষত্ব হইল, প্রশ্নোত্তর । একজন গান বা ছড়ার মধ্য দিয়! 
প্রশ্ন করে, অপর জন তাহারই উত্তর দিয়া থাকে। প্রশ্নোত্তর-মূলক গানগুলির 
সখ একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকে। 

এই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে কর্ম-সঙ্গীত গাহিবার প্রবণতা সমবেত কর্মীদের 
মধ্যোও লক্ষ করিতে পার! যায় । 

কর্ম-গীতি নারী ও পুরুষ সকলেই গাহিতে পারে। নারী ও পুরুষের 
জীবন ও মনের পার্থক্য কর্ম-গীতির মধ্যেও ধরা পড়ে। 

কর্ম-গীতিকে দুই ভাগে ভাগ কর! যায়,_গৃহকর্ম ও বাহিরের কর্ষ। 
পরিবেশের ভিগ্রতার জন্য এই দুই প্রকারের গানের বিষয় বস্ততেও অনেক সময় 
পার্থক্য আসিয়া! যাত ॥ 
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“ধান-কাটা’-র গানগুলির ভিতর প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল, উহাদের 
মধ্য দিয়! চাষীর বহু পরিশ্রমের পর স্বখাহ্থহুতি ও আনন্দের প্রাণ-ঢালা 
প্রকাশ । 
শুধু ধান কাটাই নয়, পাট রোপণ, পাট ক্ষেত নিড়ানো, পাট ধোৱা ইত্যাদি 
কর্মের সময়ও গান গাওয়া হয়। 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষি-ক্ষেত্মে গীত গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই 
যে, তথাকার চাষীর! কুষিক্ষেত্রেও প্রেমের গান গাহিয়া থাকে। এই সকল 
প্রেমের গান সবই টানা স্থরে গাওয়া হয়”_যেন মাঠের উদ্দামতা আলিয়া! 
তাহাতে ধরা পড়ে। 


ক্রষিকর্ম করিবার কালে ষাঠেও প্রেমের গান গীত হয় বলিয়া ৩-৪খ 
সংখ্যক গানেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। এখানে একজন মাত্র ক্রুষক ধান 
কাটিতেছে। তাই এখানে ব্যক্ষিগত স্থখ-দুঃখের প্রকাশ হুইয্নাছে। প্রেমিকা 
বলে, ওগো, তোমার কাধ হইতে কেন ধানের বোঝা পড়িয্না গেল। প্রেমিক 
উদ্ধর দেয়, আমি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইস্থাছি, তাই কাধের ধান মাটিতে 
পড়িয়া গেল। 

৩*৪-সংখ্যক গানখানি মূলত ধান কাটারই গান নয়, ইহা তুক্ষা-মনঃশিক্ষা 
পর্যায়ের গান। ধান কাটিবার প্রসঙ্গ খাকিবার জন্যই ইহা ধান কাটার সমর 
গীত হইয়া থাকে । কিন্তু, ইহা যখন ধান কাটিবার সময় গীত হয়, তখন 
ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করা হয়: ধান কাটিগ্থা লইবার পর ক্ষেতে ধানের 
গোড়ার অংশটুকু পড়িয়া থাক, তাহা জলে ভাসির! যাক, ক্ষতি নাই। খান 
শ্রান্তির সানন্দে রুঘক ধানের গোড়ার অংশটুকুকেও অবহেলা করিতেছে, 
ইহাই বিশেষত । 

৩০৪ক-সংখ্যক গানটি ধান কাটার গান হিসাবে হন্দর । এক বৃদ্ধ চাষীর 
ব্যথা ইহাতে পরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । বৃদ্ধ চাষী বলিতেছে, ওগো, 
তোমাদের কাহার কাহার সব্সর আছে। আমার দেহে শক্তি নাই, বৃদ্ধ 
হইয়াছি,_তোমরা আলিত সমান ক্ষেতের ধানগুলি কাটিয়া দাও 
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প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজে অপরের 
গৃহে বা ক্ষেতে যাইয়া কাজ করিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাকে 
বলে “হাউলি খাটা” ॥ 

৪৩৪ 

ধান ভানাকে প্রাস্ত-উত্তর্বঙ্গের বলা হয় “ধানভুকালো' বা 'বারাকুটা' বা 
“বারা ভুকালো” ॥ ইহা সম্পূ্ণকষপে মেলি গান । 

ধান ভানিবার গান বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ধান 
ভানা হয় সাধারণত ঢে'কিতে। এক বা একাধিক মেয়ে ধান ভানিয়! থাকে। 
পা দিয়া ঢোকিতে পাড় দিবার সময় একটি ক্রান্ত মন্থরতার, একটি ধীর গতির 
ভাব প্রকাশ পান্ব। এইজকন্তে ধান ভানিবার গামগুলির মধোও একটি দীর্ঘ 
ও বিলস্বিত লয়্বের স্থরের আবর্তন লক্ষ করা যায় । 

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ঢে'কির প্রচলন নাই । সেখানে ধান ভানা হয় হাতে, 
উদৃখলে । যাহার মধ্যে ধান রাখা হয় তাহাকে বলে ‘ছাম’ ; এবং ইহার 
দীর্ঘ মুষলটিকে বলে ‘গাইন’ । 

পা দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে অনায়াসের একটি দীর্ঘ মন্থরতা আছে,_ 
হাত দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে তাহা নাই। ইহাতে পরিশ্রম অনেক বেশি। 
দুইহাতে দ্রুত ভঙ্গিতে 'ছামের' মধ্যে ‘গাইন' ফেলা হয়। এইজক্যই বাঙলা 
দেশের অন্থান্য অঞ্চলে ধান ভানিবার গান পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রান্ত-উত্তর 
বঙ্গে পাইতেছি ধান ভানিবার ছড়।। ইহার তালও দ্রুত । এই ছড়াগুলি 
পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায়,_ইহার অঙ্কনিহিত শ্বাসাঘাতগুলি ‘ছামের' মধ্যে 
“গাইন' পড়িবার তালের সহিত নিয্বজ্রিত হইয়াছে । 

সঙ্কলিত ধানভানার ছড়াগুলির মধ্যে মেয়েলি ব্যাপার স্থান পাইয়াছে। 
অধিকাংশ সময়ই দুইজনে ছুইটি মূষল ('গাইন') হাতে লইয়া মুখামুখি 
ঈাড়াইয়া ধান ভানিয়! থাকে। যেখানে দুইজন মিলিয়া ধান ভালে, সেখানে 
একজন প্রশ্ন করিয়া যায়, অপর জন তাহার উত্তর দিতে থাকে। নারী 
জীবনের আশা-আকাভক্ষা, প্রেম প্রভৃতিও অনেক সময় এই সকল ছড়ার 
বিষয় হইয়া থাকে। 

ধানভানার ছড়াগুলির মধ্যে করেকটি ছড়া পাওয়া যায়, যে গুলির কোনো 
স্পট অর্থ নাই। কয়েকটি ছড়ার মধ্যে পারিবারিক জীবন ও নারীর 
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২২৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
জীবনের কথা আছে। করেকটির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায় । 
উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা স্পষ্ট করিতেছি । 
৩*এ-সংখ/ক র$নাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে ছড়ার 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয্বাছে ।__ 
হেইসো। হেইসো। হেইসো । 
[তিলের নাড়ু খাইসো ॥ 
তিল হুইল্‌ গটা । 
মোর হুইল্‌ বেটা ॥ 
তোর হুইল্‌ নাতী ॥ 
ধান তুথা হাতী ॥_সং ৩-৫ 
ইহার প্রথম পঙ.ক্তিটি কতকগুলি অর্থহীন অবায়ের সমষ্টি, পরিশ্রম লাঘব 
করিবার জনা হাতের মূষল ফেলিবার তালে তালে বলা হয়। কিন্ত ইহার 
ছন্দ ও অস্ত্যানুপ্রাস লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে, ওই অর্থহীন প্রথম পডঙ.ক্রিটিই 
অন্যান্য পঙ.ক্রির উৎস । “হেইসো-র সহিত মিলের জন্তই “খাইসো” 
আলিয়াছে। তাহার মধ্যে কারণে ‘তিলের নাডু-'র কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । তিল ‘গটা’ হইবার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু 'বেটা'-র সহিত 
মিলের জন্য উহার প্রন্থোজনীযতা ন্মবস্তই আছে। একজনের যখন ‘বেটা’ 
হুইল, অপর্জনের তাহাতে ‘নাতী’ হইতে অপরাধ নাই । কিন্ত এই ‘নাভীর’ 
প্রয়োজনীয়তা বে ‘হাতী-'র সহিত মিলের জকন্তে তাহা অস্বীকার করা ঘায় না। 
সমগ্রভাবে ছড়াটির কোনোই সুস্পষ্ট অর্থ নাই। কিন্তু অর্থ না খাক, ছন্দ তো 
আছে। শ্রম লাঘব করিবার অন্ত সেই ছন্দটুকুরই তো দরকার । 
_ হাত দিয়া ধান ভানিবার মধ্যে যে একটি তাল আছে, সেই তালে আকুষ্ট 
১9১৮2 
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ধৰনি আছে, যে ধ্ৰনি হাতের মুধল ধানের উপর পড়িবার সহিত মিলিয়া যায় । 
সেইজন্য ইহার ব্যবহার । 

ছই-একটা ছড়া! পাওয়া যায়, বেগুলি সম্পূর্ণকূপে অর্থহীন নয়, কিন্তু 
ধান ভানিবার প্রসঙ্গের সহিত মিলহীন। এ গুলির শোও অর্থের চেয়ে ছন্দ 
ও ধৰনি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 
ওই চিকা কইজে চিকিৎ । 
মাঝিয়া কইল ঢিৰিৎ ৷ 
আন, বেহালী বেও ৷ 
চিকাটা মাহিস্বা দেও ॥__সং ৩১১ 
ছড়াটি যাহার! বলিয়া থাকে, তাহাদের অর্থের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন 
শুধু ওই ‘চিকিৎ’ ও ‘ঢিকিৎ” শব্দ দুইটির । শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে ধানের উপর হাতের মূষল ফেলিলে পরিশ্রমের মধোও যেন খানিকটা 
স্বস্তি মেলে। ইহার পর, বৈবাহিকাকে জোলার মাক (বেও) আনিয়া 
সেই গন্ধমুষিককে হত্যা করিবার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই গন্ধদুমিকের 
ঝোল বাধিয়া খাইরা বৈবাহিকাকে বাড়ী যাইতে বলা হুইতেছে। এই 
অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গতিমূলক উক্তির মধ্যে ছড়ার লক্ষণ পাওয়া যার । 
* ভাবের মধ্যে অসঙ্গতির অপর নিদর্শন এই, 


চাউল কাড়াওঁ মই চিকিতবচাকাত, 
গকোলাতি ছাম। 
বইনার নাঙ্গে আনিয়া দিছে 
টেঙ্গা গাছের আম ॥_সং ৩.৯ 


“চিকিত,-চাকাত * শব্দ করিয়া চাউল কাড়ানো হইতেছে। তাহার সহিত 
ভগ্রীর উপপতির আসিতা টক আম দিবার মধ্যে কোনো সঙ্গতি নাই। কিন্তু 
“‘ছাম-'য়ের সহিত অঙ্রপ্রাসের জন্য ‘আম’-এর উল্লেখ মোটেই অশ্বাভাবিক 
নয্ন। আমের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কেননা, ‘ছাম’ শব্মটির 
জন্তই উহার উল্লেখ প্রন্বোজন ছিল। তারপরেই সধবা নারীর পিত্রালয়ে 
যাইবার প্রসঙ্গ আলিয়া গিয়াছে, টক আমের সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক 
নাই। 
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২২৮ শ্রান্ত-উতরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
মৃখামুৰি দাড়াইয়া হাত দিয়া ধান ভানিবার কালে যে সকল ছড়া কাটা হয়, 
অনেক সময় তাহার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায়। 
একই ধান ছুইজ্নে বা ততোখিক জনে ভানিতেছে। তবুও একজন বা একদল 
বলিতেছে, 
ওই দিয়া যারে ছুটি 
তোর চাউল হউক ক্ষুদি॥_সং ৩-৬ক 
অপর জন বা অপর দল তাহার উত্তর দিতেছে, তোর ধান ভানিক্ে অনেক 
বাজি হুইয়া যাক 
ওই দিয়া যারে হাতী । 
তোর বারা হউক আতি ॥--সং ৩৬ক 
এইকূপে একই ধান ভানা লইয়া একজনের অপর জনের ধানকে মন্দ বলা 
বা নিন্দা করিবার মধ্যে একটি কৌতুক আছে এবং সেই কৌতুক করিয়া 
শ্রমকে কলিয়া খাকিতে চেষ্টা করা হয় । ৩+৬-সংখ্যক রচনাটিও এই শ্রেণীর । 
ছই-একটি ছড়ার মধ্যে গৃহ-আীবনের কথা আছে। ইহাদের অস্তনিহিত 
ভাবটিও স্পষ্টজপে ব্যক্ত হুইয়াছে। ৩*৭, ৩:৮ ও ৩১*-সংখাক রচলাগুলি 
এই পর্যায়ের । 
৩-৭-সংখ্যক ছড়াটির মধ্যে গারতস্থা জীবনের একটি চিজ পাই। হার্ড 
দিয়া ধান ভালিতে যথেষ্ট শ্রম করিতে হস । বাড়ীর কর্তা যেই নিকটে 
আসিতেছে, স্মনি ধান ভানা হইতেছে, নন্মতো চুপ করে দাড়াইয়! থাকা 
হইতেছে । এমনি করিয়া ধান ভানিতে দেরি হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ধান 
ভানা শেষ করিয়া ভাত চড়ানো হইল । কর্তা এদিকে গরম ভাত খাইতে 
পারে না। সেইজন্য সে গৃহিনীকে প্রহারের ভয় দেখাইতেছে। অপর একটি 
ছড়ায় দেখি, দেবর আসিতা বৌদিকে বিরক করিতেছে। বউদি তাহার 
উত্তরে বলে, ক্মামাক্ষে এখনি ধান ভানিয়া ভাত রাখিতে, হইবে, স্থামাকে এখন 
বিরক্ত করিয়ে না (সং ৩১+)॥ এই সমন্ত ছড়ার মধ্যে একটি হুস্পই ভাবের 
বিকাশ লক্ষ কর যা ॥ ৮ 





i 
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ten 

সকলে মিলিয়া মাছ মারা গ্রামা জীবনের এক আনন্দ বিশেষ । ইহার 
পিছনে আদিম গোষ্ঠীজীবনকেও পাওয়া যায়। বর্ধার শেষে প্রায়ই দেখা 
যায় এক-একটি দল গড়িয়া রাজবংশীরা মাছ মারিতেছে। সাধারণত খাল, 
নালা, নয্বানজবলিতেই মাছ মারা হইয়া খাকে। এই ভাবে মাছ মার! একার 
পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমে কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া আলি বাধিত নিতে হয় । 
পরে বালতি করিম জল সেঁচিত্বা ‘পলে!’ বা হাত দিয়া মাছ মারা হয় 

মাছ মারিবার ক্আনন্দকে আরো চিন্তাকর্মক করিয়া তুলিবার জন্য অনেক 
সময় সমবেত কণ্ঠে গানও গাওয়া খাকে। অথবা, এই সকল গান যাদু- 
ম্গাত্মকও হইতে পারে । ৬১২-সংখযক গানখানি এইরূপ এক্ষটি মাছ ধরিবার 
গান। 

গানটির মধ্যে অবশ্য আলোচনা করিবার তেমন কিছু নাই। ইহার 
বক্তব্য বিষয় বিষয় এই : আকাশে শেখ করিয়াছে। কই-াগুর-কুই- 
কাতলা-বোয়াল মাছ তাহা দেখিয়া লাফাইতেছে, জল ছাড়িয়া ভাঙ্গায় উঠিয়া 
আসিয়াছে । ছেলে-বুড়া সকলেই আজ মাছ ধরিতে চলিয়াছে, ওই দেখ, 
কেমন করিয়া একটা বোয়াল মাছ ধরা পড়িল (সং ৩১২)। 

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্রাক, পুরুষদের মত মেয়েরাও দল বানিয়া মাছ 
ধরিয়া থাকে ॥ 


ren 
রাজবংশী মেয়েদের গৃহকর্ষের যধ্যোে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল কাঠ- 
কুড়ানো ও চরকা কাটা । 
সাধারণত ছুপুর বেলায় দল বাধিরা সকলে যায় জালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিতে । পথ ঘাট ও নিকটস্থ জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইক্সা ক্যানা ইহাদের 
এক বিশেষত্ব । কিছুদিন পূর্বেও, তিল্তা নদী দিয়া ভাসিয়া-আস! অরণ্যের 
কাঠ সংগ্রহ কৰিতে বাজৰংশী মেয়েদের দেখা সিশ্বাছে। 
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সাধারণত বাড়ীর যা'য়েরা বা বোনেরা মিলিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে 
যাইয়া খাকে। একটি গানে বলা হইতেছে, তাড়াতাড়ি ভাত রাধিয়া দাও, 
বেলা হইয়া গেল, আমি কাঠ কুড়াইতে যাইব (সং ৩১০) । পরবর্তী গানটিতে 
দুই যায়ে চলিয়াছে পাঙ্গা নামীয় এক নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে কাঠ 
কুড়াইতে। এক যা বলিতেছে, সব গাছেরই কাঠ লইব, বাদ দিব বট- 
পাকুড় গাছের কাঠ। কেননা বট-াক্ুড়ের কাঠ দিয়া ভাত বাখিতে 
নাই (সং ৩১৩-ক)। এই €৪৮০০টি লক্ষণীয় । 


এই সকল গানের মধ্যে কোনো প্রকার কবিত্ব নাই, তত্ব নাই, ব্যক্তিগত 
স্থথ-তুঃখের কথা নাই । নিতান্তই একটি ব্যাপারের সাদা-মাট! বর্ণনা । 

কাঠ যেমন দিনের বেলায় ঘৃরিয়া-ববরিয়া সংগ্রহ করা হয়, চরকা 
তেমনি রাজি বেলায় ঘরে বসিয়া কাটা হয়। এইজন্য চরকা কাটার গানগুলির 
মধ্য ঘুম ও রাত্রির কথা উল্লিখিত হইত্বাছে। সারাদিন গৃহের অন্তান্ত কর্ম 
সারিয়া রাত্মিকালে অবসর যাপনের ছলে খানিকটা কাজ করিয়া লওয়া 
হয়। অবশ দিনের বেলাতেও যে চরকা কাটা না হয়, এমন নয়। 

চরকার চাকা শুরিবার মধ্যে গানের একটি প্রবাহ আছে। চরকা কাটার 
খানগুলির ভাষা ও ছন্দ এবং স্বর লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, উহার মগ 
যেন চরকার চাকা খুরিতেছে। চরকা কাটার গালের বিষ্ববস্তর কোনো 
স্থিরতা নাই। প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া হাল্কা ব্যাপার পর্যন্ত সবই 
ইহাতে স্থান পাইতে পারে ॥ _ 


একখানি গানে পাই : চরকা কাটিতেছি, ঘুমে চিক এমন সময় 
কোন্‌ পুরুষ বাড়ীর পিছনে “বেলা” বাজাইল ; আমি উন্সনা হইয়া! উঠিলাম, 
_ আমার চরকার স্বতার খেই হারাইর। গেল (সং ৩১৪) । প্রেমাকুল মনের 
নিজেকে নিজে হারাইস্থা ফেলার প্রতিচ্ছবি যেন চরকার এলোমেলো! 
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চরখা, গান শুনিয়া যান । এই অর্থহীন সারিটির মধ্যে চরকার চাকা যেন 
সত্যনত্যই খুরিয়া বেড়াইতেছে। 


৩১৪খ-সংখ্যক গানের সম্পর্কেও এই মন্তব্য খাটিবে। ইহার প্রথম ও 
তৃতীয় স্তবকের বক্তব্য এই : কে বলে আমার চন্রকা ভালো নয়। এই 
চরকার জোরেই আমি হালের গোরু ও দুয়ারের ঘোড়া কিনিয়াছি। দ্বিতীয় 
স্তবকটির কোনো অর্থ নাই। কিন্ত ইহাই গানটির যুল অংশ । ইহার 
অর্থহীন শব্দ-সমষ্টির মধ্যে যে দ্রুত একটা ছন্দ আছে, তাহাই চরকার, 
ছন্দ ॥ 









॥ ওঝালি ॥ 
৮১৪ 
লোক-সমাজে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চিকিৎসা করিবার প্রথা চলিত নাই। 
এখানে মানষের 'হ্ধ-বিহ্ৃধ হইলে সর্বগগাই মনে করা হয় বুঝি কোনো 
উপদেবতা বা অপদেবতা রোগীর দেহে ভর করিস্বাছেন। ইহাদের "জীবন্ত, 
্িপান্তরশীল' এবং রোগীর দেহে “সঞ্চরণশীল* বলিয়া মনে করা হয়। 
স্বতরাং রোগীর চিকিৎসা না করিয়া গান ও পূজার মাধ্যমে উহাদের 
তুষ্ট করাই এখানকার বিধি । 
যাহারা এই কাজ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে বলা হয় ওঝা। যে সকল 
গান ও ছড়ার মাধ্যমে ওঝা এই কাজ করেন, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে তাহাকেই 
বলে “এঝালি' গান বা সঙ্্। ‘ওকা'-র সহিত ‘আলি’ প্রত্যয় যোগ করিয়া 
ইহা গঠিত হইয়াছে । কোনো কোনো স্থানে ওঝাকে "দ্যাওখা'ও বলা হইয়া 
থাকে। 
[_ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ওঝালি গান ছুই রকমভাবে গীত ও রচিত হইতে পারে । 
উভয় প্রকার গানই বর্তমান ক্ষেতে সন্ধলিত হইয়াছে । 
এক ধরণের ওঝালি গান আছে, যে গুলির একটি স্তবক ছড়া (মন্ত্র 
অপর স্তবক গান। বিভিন্ন স্থানীয় দেব-হদবী, উপদেবতা ও অপদেবতাকে 
পুজা স্বানে আহবান করা হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে একটি করিয়া মন্ত্র 
(ছড়ার আকারে) বলিয্া তারপর গান (বা প্রুবপদ) গাওয়া হয়। পরিশেষে 
সকল দেব-দেবীকে অনুরোধ কর? হয় রোগীকে মুক্তি দিবার জঙ্য। ৩১৫ ও 
৩১৬-সংখ্যক গান দুইটি এই ধরণের । 
ছ্িতীয় আর এক ধরণের ওকালি গান আছে, যে গুলিতে দেবতার মাহাত্মা- 
কীর্ভনমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়। আকারেও এইগুলি দীর্ঘ । এই সকল 
গানের মধ্যে একটি স্থগ্রথিত কাহিনী, নিদিষ্ট কতকগুলি চরিত্র থাকে । 
মানবিক রস-স্থষ্টই ইহাতে প্রাধান্ত পাইয়্াছে। সাহিত্যিক মূল্যের দিক 
 হইতেও এইগুলি শ্রেষ্ঠ । ৩১৭-সংখ্যক দীর্ঘ ওবালি পালাটি এই পর্থাের । 
উল্লিখিত ওঝালি গানের ছইটি ‘টাইপ’ ছাড়াও উহার আন একটি 
সঙ্গ বা ছড়া। এইগুলি গান নহে 
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সঙ্কলিত সমস্ত ওঝালি গানগুলির রচনারীত্তি বিশ্লেৰণ করিলে কয়েকটি 
বিশেষত লক্ষ করা যায়॥ প্রথমত, ইহার মধ্যে স্থানীয় সকল দেব-দেবীকে 
আহ্বান কর! হয়, তাঁহাদের উদ্দেশে নস্ত্র-গান গী ত হয় এবং পরিশেষে রোগীকে 
মুক্তি দিবার জন্য অহ্থরোধ কর হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল গানের মধ্যেও 
কখনো কখনো ক্ষুদ্রাকারে “স্থষ্টিতব’ এবং দেবতার জীবন কাহিনী বলিয়া 
তাহাদের মাহাত্ম। কীর্ভন করা হয়। তৃতীয়ত, ইহার মধ্যে অগ্লীলতা অনেক 
সময়েই লক্ষিত হইয়া থাকে । উপদেবতা বা অপদেবতার উদ্দেশে অকথা 
ভাষায় গালি দেওয়া হয়। আবার কখনো বা মস্ত্রের মধ্যেই অগ্নীলতম শব্দ 
ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে । কিন্তু ইহা দোষের বলিয়া গণ্য করা হয় না। যে মস্ত 
যতো পিত্ম ও অব্যৰ্থ, অঙ্গীলতাও তাহাতে সেই পরিমাণে বেশি । চতুর্খত, 
গানগুলির মখো ওঝার মনের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্বত্র আত্ম 
সমর্পণের নম্ব। নেক সময় অপদেবতাকে প্রহার কক্সিবার এবং তাহাকে 
বাধিয়া রাখিবার ( আক্ষরিক অর্থে বা মন্্ধার1) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। 
বোগীকে যখন যুক্তি দিবার জন্য বলা হুইম্বাছে, তখন সেই প্রার্থনার মধ্যেও 
আশানুরূপ বিনয় ফোটে লাই। প্রার্থনার এই ভঙ্গির মধ্যে অসংস্কৃত আদিম 
মনটিকে উপলব্ধি করিতে পারি । এই ০০৩:৩৪০-এর মধ্যে ষাদুতবের 
প্রাথমিক দিকটাও ধরা পড়ে ॥ 


1২ 
বিশেষত্ব ও গায়নরীতির দিক হইতে বিচার করিলে ৩১৫ ও ৩১৬-সংখ্যক 
গান দুইটিকে একই পর্যায়ের অস্ত করা যাইতে পারে। 
০১৫-সংখ্যক গানের বিষয় এই : প্রথমে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-স্ব্গ- 
অর্ভয-পাতালের যতো ‘সাও’ ( অপদেবতা ) ছিলেন, প্রত্যেককে ওবা মন্্থাৱা 
বাধিয়া পূজাস্থলে আনিলেন। একই ভাষা, ভঙ্গি ও স্থর দিয়া বিভিন্ন দিকের 
অপদেবতাকে আহ্বান করিবার মধ্যে পোক-সাহিত্যের নিজস্ব ব্বীতির 
অহুসরণ লক্ষ করা যায়। 
'অপদেবতাগণকে আহবান করিবার পর, ক্রবপদে বিভিন্ন স্থানীয় উপ- 
দেবতাগণের প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্র করিয়াই তাহাদের নিমন্ত্রণ জানানো 
হইয়াছে। যে সকল স্থানীয় দেব-দেবীকে নিমস্তরণ জানানো হইয়াছে, তাহারা 
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হইলেন__কালী, মাশান, তিস্তাবুড়ী, গৃহনেবীন্ধপী বিষহরি এবং গ্রামদেবতা 
বা ‘গারাম’ । 
তারপর দেবতা ও অপদেবতাগণকে “শাস্ত” হইবার জন্য অহুরোধ জ্ঞাপন 
কর! হয়, 
চাও, তুই শাস্তি নে রে, 
শাস্তি নে 
এই শুনীয়ার হাতে। 
এই বান্দাক্‌ ছাড়িয়া দিয়া 
যা তুই কবিলাসক্‌ লাগিয়া রে _-সং ৩২৫ 
অনন্তর বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে একটি করিয়া মন্ত্র বলিয়া করবপদখানির 
একটি করিয়া কলি গাওয়া হইয়াছে । কালীর উদ্দেশে কথিত মন্ত্রের শেষ 
সারিতে আছে “ফেব্সা-র (ফল্লার, এইখানে রোগীর নাম বলিতে হয়) 
অষ্টং দেহা ছাড়িয়া দক্ষিণে যাও” । যাশানকে বলা হইতেছে, শঙ্ষরের দোহাই, 
তিনি যেন আর রোগীর দেহে বাস না করেল । ইহাতে অপদেবতার 
*সঞ্চরণশীলতা”' স্পষ্টীকৃত হয়। তি্তাবুড়ীকে বল! হইয়াছে, তিনি যেন 
রোগীকে অব্যাহতি দেন, ভালো হইয়া সে দেবীকে পূজা করিবে । বিষহরিকে 
কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য এবং ‘গারাম’ ঠাকুরকে ( গ্রামদেবতাকে ) 
দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইবার জন্য অন্থরোধ করা! হুইয়াছে। “দক্ষিণ” দিক 
সম্পর্কে একটি যাতুবোধ এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। 
সমস্ত গানখালির মধ্য হইতে দুইটি জিনিস স্পষ্ট হইস্া উঠিয়াছে। প্রথমত, 
অপদেবতার সহিত অন্যান্য স্থানীয় দেব-দেবীগণও ন্মনিষ্টকারীরূপে কল্পিত 
হইয়াছেন। দ্বিতীত্বত, রোগীকে অব্যাহতি দিবার জন্ক ইহাদিগকে যখন 
অন্তরোধ কর! হইয়াছে, তখন তাহাত মধ্যে কাতরতা বা বিনয়-ভাব আশানুরূপ 
ভাবে প্রকাশিত হয় নাই & 


৪৩৪ 
-_৩১৬-সংখ্যক গানখালির প্রথমেই বল! হইয়াছে স্থপ্িতত্বের কথ।। প্রথমে 
লস্থল-চরাচর-কিছুই ছিল না। তারপর ধ্ঠাকুর কৃ্পৃষ্ঠে এই বিশ্বের পত্তন 
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“নামানি! (অর্থাৎ দেব-দেবীকে স্বৰ্গ হইতে গালের মাধ্যমে স্কুতলে নামানো) 
গানখানিতে কালী, ভাকিনী ও মেছেনী (তিন্তাবুড়ী ) দেবীদের আহ্বান 
জানানো হইয়াছে । বিশ্বাস করা হয়, ওঝাগণের উপর সামস্মিকভাবে দের- 
দেবীর ‘ভর’ হয় এবং কি জন্যে রোগীর রোগ হইয়াছে বাকি করিলে সেই 
রোগমুক্ত হইবে দেব-দেবীগণ ওঝার মুখ দিয়াই তাহা ব্যক্ত করেন। ওঝা 
তাই “নামানি' গানে কালীকে বলিতেছেন, ওগো কালী, তুমি আমার উপর 
‘ভর’ করিয়া আমার মুগ্ধ দিয়া সত্য কথা বলাও, মিথ্যা কথা কহিও না, 
তাহা হইলে শিবের মাথা খাইবে । লক্ষ করা দরকার, দেবতাও মিথ্যা সথা 
কছিতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। দেবতার উপর সাধারণ 
মানবের দোষ-গুণ সবই ক্মারোপ করা হুইয়াছে। তেমনি, দেবী ডাকিনী ও 
মেছেনীকেও এঝার দেহে ভর করিয়া তাঁহার মূখ দিষ্বা সতা কথা বলাইতে 
অস্থরোধ করা হইয়াছে । 

ইহার পর, বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে এক-এক স্তবৰু গান এবং এক-এক 
স্তব মন্ত্র গাওয়! ও উচ্চারণ করা হইয়াছে । 

বিভিন্ন দেব-দেবীকে যে ভাষায় রোগীকে অব্যাহতি দিবার অঙ্থরোধ 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহ! যোটামুটি পূর্বব্ত ৩১৫-সংখাক গানেরই মতো । 
এখানেও কালীকে পূজা গ্রহণ করিয়া, রোগীকে ‘নিস্তার’ গিয়া শিবের কাছে 
চলিয়া যাইতে বলা হুইয়াছে। 

কিন্তু এই গানখালির বিশেষত্ব হইল, এখানে উপদেবতা অপেক্ষা অপদেবতার 
নাম বেশি পরিমাণে উল্লিখিত হইয়াছে । অপদেবতার উদ্দেশে বলা 
হুইয়াছে,_-“দান+ ( পূজা-দক্ষিণাদি ) পাইলে ইহার! চলিয়া যাইবেন। থে সকল 
অপদেবভার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার! হইলেন,_ বিরুত অঙ্গের দেবী 
গাঙে” ( ইহারই অভিশাপে মানুষ বিরুতাঙ্গ হইস্কা থাকে ), *খিয়ালী পইববী', 
'জৈরীপইরী” ( বিশ্বালীপইরী মাসকে উদ্মনা ও পাগল করেন; জৈরীপইরী 
স্বপ্নদোষ ঘটান ) প্রভৃতির ।' ইহা ছাড়া ‘কাদ্‌ন৷ পইরী* ( ইনি ছোটো ছেলেদের 
কাদান ), ‘হি'য়ালী পইরী’, ‘শালেশ্বরী’ ( বন-দেবতা ), ও বিভিন্ন ‘গারামে'র 
নামও বলা হয়। 

রোগীকে মুক্তি দিবার জন্য ‘গাঙ্গো"কে যখন অন্থরোধ করা হইয়াছে, 
তখন বিনয়ভাব তো নাইই বরং দেবী গাঙ্গোকে ব্বীতিমতো অপমান করা 
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হইস্থাছে। দেবাদিদেব শিবের হক্কারে দেবী গাঙ্গো রোগী-দেহ হইতে সরিয়। 
পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং ওঝার মন্ত্রবলে দেবী গাল 'রসাতলে” 
যান,_এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


এই গানখানির অপর বিশেষত্ব হইল, ইহার অঙ্লীলতা | কিন্তু এই চরম 
ঙ্গীলতা পবিত্র মস্ত্ৰেরই মতো! একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয় । 


ওকালি গানের শেষ অংশ হইল “শাস্তির গান’ অর্থাৎ উপদেবতা ও 
অপদেবতাগণ পুজা ও গানে তুষ্ট হইয়া রোগীদেহে তাহাদের দৌরাগ্ময খামাইয়া 
শান্ত হইলেন। এই গালে রোগীকে উদ্দেশ করিয়া ওঝা! বলিতেছেন, ওগো 
রোগী, এইবার তুমি ‘বোধ’ নাও» দেবাদিদেব শিব তোমার সহায় হউন ॥ 


rea 

নানাকারণে ৩১৭-সংখ্যক দীর্ঘ ওকালি পালা গানটি বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার 
প্রধান বৈশিষ্টয,_ ইহা আখ্যানমূলক। কালীর মাহাস্মা খ্যাপন করাই 
এই কাহিনীর উদ্দেশ্ব। কালী রুষ্ট হইলে সাধারণ মাহ্ছষের অনিষ্ট করিতে 
পারেন; আবার তিনিই তুষ্ট হইলে সেই মাঙ্ষকে সোনার লাঙল, সোনার 
ফাল গড়াইয়া দেন, ঘর-সংসার ধনে-জনে পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। পালা- 
গানটি মোট ছুই ভাগে বিভক্ত । ইহার একভাগকে “দেবখণ্' বলা চলে। 
কালী এবং তাহার পুত্র মাশান, কালীর পিতা প্রভৃতির কাহিনী এক অংশে 
বিবৃত হইয়াছে । ইহা মূল কাহিনীর ভূমিকা মাত্র। ইহার দ্বিতীয় বা প্রধান 
অংশকে 'মানবথণ্ড' নাম দেওয়া যায়। একটি চাষী-দম্পত্তির জন্ম, বিবাহ 
এবং. গার্হস্থ্য জীবন অবলগ্বন করিয়া এই কাহিনীর ধারা অগ্রসর হইয়াছে। 
যে চাষী দম্পতি সাধারণ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে, তাহাদের লাম__. 
জলপাইগুড়ি জেলার ডু্বার্সের দুইটি নদীর নামাঙ্গযাম্বী দেওয়া হইয়াছে। 
জলপাইগুড়ি জেলার ডুযার্সের লী ভইটির নাম হইল, সুদুর ও বামনাই। 
এই "বনু, ‘ঝিছিলা' কে এবং “বামনাই' ‘বামূনতি' রূপে কাহিনীর মধ্যে 
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এইবার ০১৭-সংখ্যক গানটির বক্তব্য বিষয় কি, তাহা বলা যাইবে । 

অন্তান্ত গানের মতো এখানেও প্রথমে “নামানি' গান ( স্বর্গ হইতে দেবতা- 
দের ভূতলে নামানোর গান) গাওয়া হইস্বাছে। এই ‘নামানি’ গানে যে 
সকল ছেব-দেবী আহত হইয়াছেন, ধর্মঠাকুর তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহা 
ছাড়া, প্রথা মতো মন্তান্ত উপদেবতা ও উপদেবীদের মধ্যে বলদেবতা শালেশ্বরী, 
গ্রামদেবতা, তিন্তাবুড়ী, খানেশ্বরী, গইঙ্সাত, মহাকাল, এবং বিভিন্ন নামীয় 
পীরও আছেন। রোগীর মঙ্গল কামনায় ইহার! নিমত্বিত হইয়াছেন। 

স্বর্গ হইতে দেব-দেবীদের অবতরণ করাইবার পর পুজাস্থানে তাহাদের 
বনিতে অহ্ছরোধ করা হয় । যে গানের মাধ্যমে তাহাদের আসন গ্রহণ করিতে 
রোধ কর! হয়, তাহাকে বলা হয় ‘বসানি' গান। ইহাতেও দেখা যায়, 
"আমন্ত্রিত দেবতাগণের মধ্যে যিনি প্রধান অতিথি অর্থাৎ ধর্ম ঠাকুর, কেবল- 
তাহাকেই উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে । প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
অন্যান্য দেব-দেবীদেরও আসন গ্রহণের স্থচনা করিয়া খাকে। 

গানে বলা হইতেছে, ধর্ম ঠাকুরের নামে পূজা-স্থানে শ্বেত পতাকা উড়াইয়া 
দিয়াছি, বেদী প্রস্তুত করিয়! ধূপ-দীপ জালিয়াছি, লৈবেগ্করূপে মিষ্টাছ 
রাখিয়াছি। ওগো ধর্ম’ঠাকুর, ভক্তের এই পৃক্ঞায় তুষ্ট হও, তাহাকে ধন-জনের 
বর দাও । 
'বসানি'র পর 'শ্টপত্তনের' কাহিনী বিবৃত হইস্াছে। এখানেও বিশ্ব- 
স্বষ্টি কর্তারূপে ধর্মঠাক্ছরের নামই বলা হুইয়াছে। স্থষ্টিপত্তনের কাহিনী 
নিয়রূপ । 
আদিতে জল ছিল না, স্থল ছিল না, আকাশও ছিল না, এমন সময় 
ভগীরখের আহ্বানে পবতকন্তা গঙ্গা মর্ভে অবতরণ করিলেন। ভূতলে নদীর 
স্থ্টি হইল । 

সেই জলে চিংড়িমাছ (নিছিল?) বাস করিতেছে । এমন সময় একদিন 
ধর্মঠাকুরের মনে স্থল স্থইি করিবার বাসনা! জাগিল। তিনি চিৎড়িমাছকে 
বলিলেন, পাতাল হইতে মাটি লইয়া আসিতে । ঘাড়ে কোদাল লইয়া চিংড়ি 
চলিল পাতাল হইতে মাটি আনিতে । পাতালে গিস্া দেবী বাস্থকির সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। বাহুকিকে ‘মাসি’ বলিয়া সম্বোধন করি চিংড়ি 

শ্র-১৬ 
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২৩৮ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তাহার আগমনের উদ্দেশ ব্যক্ত করিল। তারপর দেবী বাস্থকিত্র অনগমতি 
লইয়া, 
তিন চোট মাটি নিলে 
পৌটলা করিয়া । 
বাস্থক্ক্‌ ভক্তি দিয়) নিচা 
উঠিল, ভাসিযা ॥ 

তখন চৈত্র কি বৈশাখ মাস চলিতেছে। প্রথর রৌত্রে চিংড়ি অত্যন্ত 
ক্লান্ত হইয়া উঠিল। একটি বৃক্ষের ছায়ায় সে খুমাইয়া রহিল । 

এদিকে চিংড়ির ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়! ধর্ম ঠাকুর 
কচ্ছপকে প্রেরণ করিলেন চিংড়ির খোজে । কচ্ছপ আসিয়া দেখে, শৌটলা 
ৰুরিয়া মাটি লইয়া চিংড়ি বৃক্ষ-ছারায় খুমাইতেছে। কচ্ছপ চিংড়ির কোমরে 
লাথি মারিয়া সেই মাটি কাড়িয়া লইল এবং ধর্ম ঠাকুরের সন্মুখে আনিয়া 
তাহা হাজির করিল । দ্য 

মাটি হারাইয়া চিংড়ি কাদিতে বসিল। তারপর ধর্ম ঠাকুরের সম্মুখে 
গিয়া কহিল, 'ন্তের কাজে গেলে পুরস্কার পাই । কিন্তু, ‘তোমার কাজে গেলে 
প্রন জীবনো হারাই" । 

তখন ধর্ম ঠাকুর সাস্বনা দিয়! কহিলেন, ঢিংড়ি, তুমি কাদিয়ে! না। আর 
সব আছ মরিলে ভালিয়া উঠিবে, কিন্তু আমার আশর্বাদে চিংড়ি মাছের 
বংশধর মরিলে ডুবিয়! পাতালে যাইবে । 

তারপর পাতাল হইতে আনা সেই মাটি ধর্ম ঠাকুর নয়টি গুটি করিয়া 
নয় দিকে ছু'ড়িয়া দিলেন__বিশ্বসংসারের স্ষ্টি হইল । 
কচ্ছপ চিংড়ির কোমরে পদাঘাত করিঘ্াছিল, তাই আজো চিংড়ির 
কোমর বাকা। ধর্ম ঠাকুরের আনীবাদেই আজো চিংড়ি মরিলে জলের উপর 

না ভালিত্া ডুবি যাত । এইকপে ‘শ্ৃষ্টিপত্তনে'র কাহিনীর সহিত Fish-lore. 

যুক্ত হইয়াছে i 

এইরূপে 
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কালীকে বিবিধ মন্ত্র ও গুণের দীক্ষা দিলেন। ক্রমে কালী পিতার নিকট 
হইতে সকল প্রকার মস্ত্র ও গুশে পাবদনর্ণ হইয়া উঠিলেন। তারপর সাধারণ 
মাহুষের মধ্যে তাঁহার গুণ-মস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে চলিলেন ॥ 

পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে রথে চড়িয়া কালী খুজিয়া দেখিলেন, কিন্তু 
তাহার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য কাহাকেও পাইলেন না। অবশেষে দক্ষিণ 
দিকের এক রাখাল-পুত্রের উপর তিনি ‘ভর’ করিলেন । পুত্রের এই ক্ববস্থ 
দেখিয়া রাখাল হতবুদ্ধি হইয়া গেল । ধর্ম-কন্থা! কালী তখন বৃদ্ধার বেশ ধরিয়া 
রাখালকে শুধাইলেন, তাহার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ॥ পরে রাখালের 
নিকট সব শুনিয়া তিনি বলিলেন কালীকে পূজা দিতে । 

"আর এক দিনের কথা। এক শিকাৰির গৃহে কালী আত্িথ্য লইলেন। 
সেই শিকাৰি জাতিতে হাড়ী। সে কালীর জন্য সুর সারিতে বনে গেল । 
একটি ময়রের প্রতি পর-পর তিনবার ‘নল’ নিক্ষেপ করিয়াও উহাকে সেই 
শিকারি হত্যা করিতে পারিল না । অবশেষে গৃহে আসিয়া শিকারি আপনার 
দুই পুত্রকে লইবা গেল এবং গাছের উপর চড়াইয়া আপনার পুত্রদেরই শিকার 
করিল । অতিথির সেবার জন্য শিকাবির স্ত্রী নিজ-পুতের মাংসই রাাধিল। 
তারপর কালীকে যখন তাহা খাইতে দেওয়া হইল, তখন সেই শিকারি সবিস্ময়ে 
‘দেখিল, তাহার পুত্রগণ হাসিয়া-খেলিয়। বাড়ীর দিকেই আসিতেছে । শিকারি 
তখন বুঝিল, এ সবই কালীর ছলনা । এইন্ধপে কালীর মাহাম্ম্য আর এক 
প্রস্থ প্রমাণিত হইল । 

ইহার পর কালীর গাহস্থা জীবনের কথা বলা হইস্াছে। দিলে দিনে 
কালী গভবতী হইলেন, অবশেষে একদিন তাহার প্রসব বেদনা উঠিল। এই- 
বার জন্স হুইল কালীর পুত্র মাশানের । ধাই আসিয়া মাশালের নাড়ী ছেদন 
করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মাশানের নাড়ী কলমী শাক হইয়া আজো 
বিরাজ করিতেছে । ভাত্র মাসে মাশানের জন্ম হইয়াছিল, তাই রাজবংশী 
সমাজে ভাত্্রমাসে কলমী শাক খাইতে নাই। গানে তাই বলা হইয়াছে, 


ভাদর মাসে কলমূ শাক যেবা জন খার। 
মাশানের নাড়ী সে অবস্ত চবায় ॥ 


এইখানে দেবখণ্ড শেষ হইয়াছে। 





২৪০ পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


কিমিলা ও বাহুনত্তির জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন লইয়। এই 
পালাগানের দ্বিতীয় অংশ । 
কিমিলা কানীন-পুত্র। লোকলঙ্জা এড়াইবার জন্য তাহার মাত! হাড়ীতে 
ভরিয়া তাহাকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। এদিকে সেই দেশে ছিলেন, 
এক মুনি । মুনির পত্নী ছিলেন বন্ধ্য৷। একদিন মুনি স্থান করিতে নদীর 
ঘাটে যাইয়া দেখেন, একটি হাড়ী ভাসিয়া যাইতেছে। ঝষি যাইয়া হাড়ী 
খুলিয়া কিমিলাকে পাইলেন ॥ 
বাড়ীতে আসিয়া ক্ধবি তাহার পত্নীকে গর্ভবতী সাঁজিতে বলিলেন । 
“নেত-খেত কাপড় দিয়া বাদ্ধেক ছুই খন’ । এইভাবে ‘নগরেতে বেড়ায় রাণী 
গর্ভবতী হইয়া’ । অবশেষে একদিন পারাবত মারিয়া রাণীর কাপড়-চোপড় 
রক্তে রাজাইয়া নেওয়া হইল, যেন সত্যই তাহার সন্তান হইয়াছে। এইভাবে 
ঝিমিলার জন্ম হইল। ক্জষির ঘরে ঝিমিল! দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল» 
বারো বৎসর হইল ঝিমিলার, লেখা পড়া করে । 
যোলো বৎসরের বেলায় বিভার আয়োজোন করে ॥ 
দেশ-দেশান্তরে বি তাহার পুত্রবধূ খুজিতে বাহির হুইলেন। কিন্ত, 
পুব-পছিম-উত্তর-দক্ষিণ আসিল, খুরিয়া । 
কোনো পাখে কইনার খোজ লা পাইল, খুজিয়া ॥ 
কইনা না পায়া ইষি ফিরিয়া যায় ঘর । 
মাঝ পথে বামুনতির নগত, হইল, দরশন ॥ 
তারপর বামুনতির সহিত তাহার পিতার গৃহে আসিয়া খষি ঝিমিলার 
সহিত বামুনতির বিবাহ স্থির করিলেন। 
বিবাহ স্থির হইবার পর কিমিলা ‘শীকইলার হাটে" চলিল বিবাহের জন্য 
সদা করিতে। এ জন্যে “দশোবিশো। টাকা নিলে আঞ্চলে বাদ্ধিয়া' । 
“চালুন বাতি’, শোলার ফুল, সাদা কাপড়, ধূপ-ধুনা এবং সির প্রভৃতি 
কিনিয়া কিশিলা বাড়ী ফিরিয়া আসিল । তারপর স্বজনামিকে নিমগ্রণ 
জানাইল। 
ব্সনস্তর তেলী-মালী-খোপা-নাপিত ও পুরোহিত লইয়া কিমিলা চলিল 
হু করিতে। যখানিক্মে বাসুলতিকে বিবাহ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া 
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ঝরমির ঘরে প্রতিপালিত হইলেও পেশার দিক দিয়া কিমিল! জেলে । 
বিবাহের পর তাহার গার্ছস্থা-সীবন শুরু হইল। ঘাড়ে জাল লইয়া সে মাছ 
মারিতে চলিল । ধর্মের নাম ধরিয়া সেদিন সে জাল ফেলিল, কিন্তু কিছুই 
উঠিল না। তারপর শিবের নাম করিয়া জাল ফেলিয়াও সে মাছ পাইল না। 
এমনি করিয়া প্রহরধানিক বেলা হুইরা গেল । ঝিমিলার জন্য উদিগর হইয়া 
বাধূনতিও নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল । তথনো ঝিমিলা একটি মাছও 
পায় নাই। এইবার বামুনততি আসিয়! জাল ফেলিল, কিন্তু সে-ও মাছ পাইল 
না। দেখিয়া ঝিশিলার প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। বাশবন হইতে কঞ্চি কাটিয়া 
আনিয়া ঝিমিলাকে বামুনতি এলোপাতাড়ি প্রহার কর! শুরু করিল। 

এদিকে বামুনতির কাল্সাম্ পাড়া-পড়শীরা ছুটিয়া আসিল, এবং বাধূনতিকে 
সাস্বনা দিল। শাস্ত হইয়া বামুলতি স্বামীর হাত হইতে জাল লইয়া ধর্মের 
লাম স্মরণ করিয়া পুনরায় জাল ফেলিল। এইবার-_. 


নদীরে ভিলিঙ্গি মাছ লাগিল, সারি সারি । 

চন্দন-কুরুসা মাছ ফেলায় পাক দি" ॥ 

উই, কাতেলা অঠায় বামূনতি নেখায়-জোখায় নাই ॥ 

এইভাবে অনেক মাছ মারিয়! "স্বামীর ঘাড়ে মাছ দিয়া বামুনতি চলিল, 

বাড়ী’। মাছ লইয়া ঝিসিলা হাটে আসিল বেচিতে। কিন্তু তখন হাট 
শেষ হইয়া গিয়াছে, মাহ্ষ-্জন নাই, কাজেই তাহার মাছ পড়িয়াই রহিল । 
এদিকে ঝিমিলার জহা বামুনতির উদ্বেগ বাড়িয়া চলিল। দিন গেল, বাজি 
হইল, বিমিলার জন্য বাযুনতির উদ্বেগ বাড়িয়া চলিল। দিন গেল, 
রাজি হইল, কিন্তু তবু বিশিলা ফিরিল না। বামুলতি তখন কাদিতে বসিল। 


গৃহজ্ালা বড়য় জালা, 
না সহে নারীর এতন্থ জালা । 
দুঃখের সংসারে দেহা কালা, 
মরণ হয় রে সেও ভালা ॥ 
চিন্তার থাকিতে না পারিয়া অবশেষে বামূনত্তি নিজেই হাটে আসিয়া 
, উপস্থিত হইল। আসিয়া! দেখিল, কিমিলা মাখায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। 
বামুনতিকে দেখিয়া কিমিলা কাদিৱা উঠিল। বামুনতি তন কিমিলাকে 
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প্রবোধ দিয়া কহিল, কাছিয়ো না, আমিই মাছ বিক্রয় করিতেছি। পান 
কিনিয়া আনিঙ্কা বামুনতি তাহার ঠোট রাঙ্গাইয়া লইল, 
শুয়া পান খায়! বামুনতি ফিকিয়া ফেলায় পিক্‌ । 
ভালো ভালো অসিয়াগিলার কাড়িয়। নিলে চিত, ॥ 

এইভাবে ভাঙ্গা হাটেও বাস্থুলতি পসার জমাইয়া তুলিল এবং সকল মাছ 
বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তারপর খরচপত্র সারা করিয়া মাথাত বহিয়া স্বামী-স্ত্রী 
বাড়ী আসিল । 

ঝিশিলা কেবল জেলেই নয় । ক্রষিকর্মও সে করিয়া থাকে। একদিন 
সে বলদ দিয়া হলকর্ধণ করিতেছে, এমন সময় সেই পথ দিয়া ছদ্মবেশী কালী 
যাইতেছেন। কোনো স্থানে যাত্রার কালে হলকর্ষণ-রত কৃষকের মুখ দেখা 
মঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। ছন্মবেশী কালী তাই কিমিলাকে 
বলিলেন খানিক ক্ষণের অন্ত হলকর্মণ কার্য স্থগিত রাশিতে । ঝিমিল| তাহা 
না শুনিয়া রাগিয়া উঠিল । কালী তখন নিজমৃতি ধারণ করিলেন এবং ঘাড় 
মটকাইয়া ঝিমিলাকে মারিয়। ফেলিলেন । 

বেলা অনেক হইয়া! গেল তবুও যখন ঝিমিল! ফিরিল লা, তখন বামুনতি 
উদ্ি হইয়া উঠিল । সে তাহার ননদিনীকে শুধাইল ঝিমিলার বিলম্বের কারণ 
কী । তারপর নিজেই সে ঘর ছাড়িয়া ক্ষেতে আসিয়া হাজির হইল। 

ক্ষেতে আসিয়| বামূনতি দেখিল, ঝিষিলা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রে 
তখন করুণ স্থরে বিলাপ করিতে থাকিল। তাহার কাতার বৃক্ষের পাতা 
খসিয়া পড়িল, কালীর রখের চাকা ভুম্মিতলে 'সটকাইয়া গেল । 

কালী তখন লিজমৃত্তি ধরিয়া বামুনতির সম্মুখে ক্মাবিকূর্তা হইলেন। 
ঝিমিলার ইন্ধতাই তাহার মৃত্যুর কারণ ইহাও জালাইলেন ॥ অনন্তর ধস্বস্তরি 
(সাছিয়া কালী নিজেই কিমিলাকে ঝাড়িতে বসিলেন॥ সীতালির সাত" 
দিকের সাতটি গাছের সাতটি ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া! কালী ঝিমিলাকে একবার 
ছইবার কৰিছা তিনবার ঝাড়িলেন, শ্বেত মাছি হইগ্না ঝিমিলার চক্ক্দান 
কিমিল৷ উঠিকা বসিল 
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লাঙল-ফাল দেখিলেই সে তাহা লুটিয়া লইবে। কাজ নাই তাহার সোনার 
লাঙল, সোনার ফালে। কালী যেন তাহাকে কাঠের লাঙল, কাঠের ফালের 
বর দিয়াই অহ্রপৃহীত করেন। শুধু লাঙল-ফালই নর, ঝিমিলা-বাসুলতিকে 
গোয়াল ভরা গোর, গোলাভরা ধান এবং কোল ব্মালো-কর1 সন্তানের বর 
দিয়া কালী অঅন্তৰ্দান করিলেন। 

এমনি করিয়া ঝিমিলা-বানুনতির দিন যায়। কালক্রমে বামূনতি গর্ভবতী 
হুইল। অবশেষে তাহার প্রসবকাল উপস্থিত,হুইল। প্রসব বেদনায় কাতর 
হইয়া বামূনতি "দাইয়ানী'কে কহিতেছে, ওগো দাইয়ানী, আসিতে কেন 
দেরি করিলে । আমি যে আর যস্্ণা সহিতে পারিতেছি লা ॥ যদি নিধিত 
আমার সন্ধান হয়, তবে তোমাকে বঙ-চঙে একখানি “পাটানী’ ( রাজবংশী 
মেয়ের পরিধেয় বর) উপহার দিব । 

তারপর বামুনতি সন্তান প্রসব করিল, 'দাইয়ানী' বাশের চেঁচাড়ি দিয়া 
নাড়ী কাটিয়া পাটের তা দিয়া তাহা বাৰিয়া দিল । 

কাহিনী সমাপ্ত হইলে ওঝা শান্তি-সঙ্গীত গাহিয়া খাকেন। প্রতিটি 
ওঝালি গানেরই এই নিয়ম । বর্তমান পালা গানটির শাস্তি-সঙ্গীতে বিভিন্ন 
উপদেবতা ও অপদেবতাকে সশ্বরোধ করা হইয়াছে রোগীকে অব্যাহতি দিবার 
জন্য। তারপর উসদেবতা ও অপদেবতার নাম করিয়া (যেমন, নরসিংহ, 
বিষুয়া-মাশান, ছু চিয়া মাশান, ঘোড়াতূতা, জিনহূতা, পিতৃস্বরা, নবুদ্ধতা 
প্রভৃতি ) রোগী-দেহ ঝাড়া হয়। 

উপরে কিমিলা-বামূনতির যে কাহিনী বল৷ হইল, তাহার মধ্য দিয়া 
একটি কথা সহজেই বুঝা যায় যে দাম্পত্য জীবনের স্থখ-ছু খের পটভূষিকায় 
কালীর মাহাত্মা খ্যাপন করাই এই কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু মাহাম্ম্য 
খ্যাপন করাই প্রধান উদ্দেশ্ব হইলেও কাহিনীর রস কোখাও ব্যাহত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। 

কঝিমিলা ও বামুনতির দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্র গানখানির 
একটি বিশিষ্ট সম্পদ । উভয় চরিত্রই গালের মধ্যে স্বন্দরক্ূপে স্কুটিয়াছে। 
কিমিলা প্রেমে ও বন্ধত্যে পূর্ণ সাধারণ মাসৰ । সে স্বীকে কুদ্ধ হইস্থা প্রহার 
করে, হলকর্ষণ কাষ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বলিলে উদ্ধত বাবহার করে । 
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কিন্তু এই কিমিলাই মাছ বিক্র্ধ করিতে না পারিলে কাদিয়া উঠে । ঝিমিলার 
এই কাদিয়া উঠার মধ্যেই দাম্পত্য প্রেমের একটি পরিচিত নিদর্শন মিলে । 

বাসুনতির চরিত্র একটি খাটি বাজবংশী মেয়ের চরিত্র । তাহার চরিত্রের 
সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, সে পতিপ্রাণা। স্বামী হাট কিংবা যাঠ 
হইতে ফির্রিতে বিলম্ব করিলে লে চিন্তাস্বিত হইয়া উঠে এবং চিন্তা দমন 
করিতে না পারিয়। নিজেই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। শ্বানীর সহিত, 
মাছ ধরিতে ও হাটে মাছ বিক্রয় করিতেও সে পারদশখ । স্বামীর নিকট 
অকারণে প্রহ্ৃত হইয়াও সে কিছু বলে নাই । বরং তাহার পর পুনরায় জাল 
ফেলিয়া মাছ ধরিতে অগ্রসর হুইয়াছে। 

বামুনতির মধো নারী জীবনের প্রায় সব করটি প্ররই উনাহৃত হইয়াছে। 
তাহাকে প্রথমে দেখি শরম-সক্থচিত কুমারী কূপে । তারপর তাহাকে পাই 
পত্বীকূপে । নারীর মোহিনী দিকের বিকাশ হইয়াছে পান খাইয়া মাছ বিক্রয় 
করিবার মধ্যে । পান খাইয়া! দিজের দেহকে আকহণময় করিয়া মাছ বিক্রয় 
করিবার মধ্যে যে হীনতা আছে, সে হীনতাটুকু বামুনতির চরিত্রের সকল 
দিকের পটভূমিতে বিচার করিলে খুব বড়ো বলিয়া মনে হয় না। সাময়িক 
ভাবে বামুনতিকে বিধবাক্ষপেও দেখ। গিয়াছে । পরিশেষে পাই তাহার মাতৃ- 
রূপ। এই সকল দিক ধনিয়া বামূনতিকে বিচার করিলে তাহাকে রক্তমাংসের 
গড়া একটি চাষী রমণী বলিয়া চিনির লইতে তুল হয় না। 

এই পালাগানের অপর প্রধান চরিত্র কালী । কালীর অসীম ক্ষমতা। 
রাখালের পুত্রকে ইনি নিহত করিতে পারেন, শিকারির মৃত পুত্রকে ইনি 
জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, স্বৃত কিমিলাকে বাচাইস্া ধন-জনের বর দিতে 
পারেন ॥ কিন্তু, মঙ্গল-কাব্যের দেবী মনসার মতোই ইনি ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পাবেন নাই এবং সেই জন্তই দেবী মনসার মতো তাহাকে ' 
ধ্বংসাত্মক কার্ধপাখন করিয়া আপনার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। 
কিন্তু কালী যতোই ক্ষমতা-সম্পত্া হোন না কেন, সাধারণ নাস্ষের স্পশটি 
যেন মাঝে মাঝে তাহার বেহেও লাগিঘা আছে ॥ সাধারণ রমণীর মতো 








ওকালি ২৪৫ 


নিকট হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা আরত্ত করিতে হইয়াছে ॥ ইহার মধ্যেও 
কালী চরিত্রের বাস্তবতাটুকু পাই । 

এই পালাগানাটর কাঠামো ও চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় যেন 
মঙ্গল-কাব্যের ছোয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, কালী যেন এখানে দেবী 
মনসার ভূমিকা নিক্বাছেন। কিমিলা-বামূনতির দাম্পত্য-কাহিনী চণ্ডী 
মঙ্গলের ব্যাধ দম্পতি কালকেতু-ফুল্পরার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্যাধ 
কালক্তে একদিন কিছু শিকার না পাইয়া ঝিমিলার মতোই কাদিয়াছে। 
ক্ষ্রার মতো বামুনতিও স্বামীর হাতে প্রহৃত হইয়াছে । কাহিনীর 
কাঠামোতেও মঙ্গলকাব্র প্রভাব লক্ষ কর! যায়। এই প্রভাব সর্বাথিক স্পষ্ট 
হইয়াছে ঝিমিলার বিবাহের উদ্মোগ, তাহার সওদা করা, “বৈরাতী* হুইবার 
জন্য জনৈকা পড়শীর বায়না ধরা, ঝিমিলাব বিবাহ-যাত্মা, ঝিমিলা-বামূনতির 
দাম্পত্য ও গার্ছস্থা জীবনের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান এবং কালী ও বামুনতির 
সন্তান প্রসবের বর্ণনা প্রভৃতির মধো। আলোচ্য পালা গানটির পুরা অংশ 
মিলে নাই। শুনিন্াছ্ি, মঙ্গলকাব্যের অস্থুকরণে এখানেও বিবাহ-সভায় 
পতিনিন্দা, সাধভক্ষণ, বন্ধনের তালিকা প্রভৃতিএ গ্রথিত করা হয়। বাঙলা 
মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিককপ এই গানটি প্রকাশের ফলে ধরা 
পড়িল। মঙ্গলকাবাধমঁ রচনাও যে যাদু-যত্্ান্যক হইতে পারে, তাহাএ 
ইহাতে প্রমাণিত হইল । ক্ূপকথার অনেক পরিচিত স০৷i-ও ইহাতে পাওয়া 
যায়। 

গানথানির মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল ইহার অন্ত চরিত্র- 
দেৱ পেশা। ইহারা কেহ হাড়ী, কেহ জেলে, কেহ ব্যাধ, কেহ চাষী । মহা- 
শক্তি সম্পন্না কালী ব্যাধের গৃহে আডতিখা লইয়াছেন। কিমিলা ও বামূনতি 
জলপাইগুড়ি জেলার দুইটি নদীর নাম। সে হিসাবে ঝিমিলার জেলে হওয়া 
সঙ্গত । নদী বলিয়া নদীতেই কিমিলাকে পাওয়া গিয়াছে। কানীন-পুত্রকে 
কাহিনীর নায়ক করিতে কোনোই দ্বিধা দেখা যায় নাই ॥ 

ter 

৩১৮ হইতে ৩২১-সংখ্যক গানগুলি আসলে স্বতস্ত্র কোলো গান নয়। 
-এইগুলি দীর্ঘ পালাগানের অন্তরকে খুচরা গান। সাধারণত শাস্তি-সঙ্গীত 
পাহিবার কালে এই গানগুলি গাওয়া হয়। 
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ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনধানি গান স্পষ্টতই ‘ঝাড়ানি’ গান। বিভিন্ন 
উপদেবতার নাম করিয়া ওঝা এই সকল গান গাহি! থাকেন এবং রোগীকে 
ঝাড়িতে থাকেন। 

৩১৮-সংখ্যক গানে দেৰাস্বর কক সাগর মস্থনের কাহিনী বিবৃত হইয়্াছেঃ। 
সমুদ্র মন্থনের ফলে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা সকল সর্পের মধো বণ্টন করিয়া 
দেওয়া হইল, শিঙ্গি ও ট্যাংরা মাছও এই বিষের ভাগ খানিকটা পাইল? 
অবশিষ্ট বিষ মহাদেব খাইলেন । কিন্তু এই মহাদেব “লীলক$* নহেন, তাই 

গালাতে ধরিল, বিষে চখু হইল, ঘুল, ৷ 
মাথাত, উঠিল, বিষো মুখে নাইবো বুল, ৪__সং ৩১৮ 

মহাদেবের এই অবস্থা দেখিয়া আকাশের দেবতাগণ জয়ধ্বনি করিয়া 
বলিলেন, মহাদেব মরিবেন লা, ঝাচিয়াই খাকিবেন। 

গানখানি গাহিবার উদ্দেশ্য হইল, মহাদেব যেমন বিষপান করিয়া সাময়িক 
ভাবে অহন্থ হই পরে সুস্থ হুইয়। উঠিয়াছিলেন, রোগীও তেমনি দেবতার 
রোষ-বিষে সাময়িকভাবে অসুস্থ হইলেও পরিশেষে ভালো হইয়া উঠিবে। 
বুঝিতে কষ্ট নাই, ইহা “অঙ্বকরণাস্মক যাদু” । 

৩১৮ক- সংখ্যক গানে ওঝা গাহিতেছেন, ‘এই ঝাড়ে। বিষো লাই গে, 
ফাকো বিষো নাই’ ॥ ইহাই গানটির মূল কথা । কালীর রোষেই রোগী অস্থস্থ 
হুইয়াছেন। তাই দ্বিতীয় স্তবকে কালীকে তাহার ক্রোধ সঙ্বরণ করিতে, 
অনুরোধ করা হইয়াছে । 

পরবর্তী গানটিতে ওঝার পেশার প্রতিফলন হইয়াছে । পেশাদার ওঝা 
রোগীকে ভালো করিতে পারিলে পুরস্কার পাইবেন, এইকথা বলিয়া বোগীকে 
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৩২৭-সংখ্যক গানে কোনো দেব-দেবীতে অনুরোধ করা হয় নাই । এখানে 

ওঝার ব্যক্তিগত ছুঃখ-কাহিনী উল্লিখিত হইস্বাছে। ওকা তাহার স্ত্রীকে 

বলিতেছেন, ছয় মাসের মড়াকেও মন্্রবলে আমি বাচাইতে পারি। কিন্কি 

এতোবড়ো গুণী হইয়াও আমার ঘরে ভাত নাই। খুব সম্ভব, প্রত্যক্ষ ভাবে 

পুরস্কার না চাহিয়া, নিজের দারিজ্রোর কথা৷ উল্লেখ করিয়া পরোক্ষভাবে ওঝা. 
পাওনার অতিরিক্ত পুরস্কার মাগিতেছেন ॥ 


EY 

ওঝালি গান ছাড়া ওঝাদের ছড়াও আছে। এই ছড়াগুলি খুব দ্রুত 
তালের । এক নিঃশ্বাসে তিনবার বিড়.-বিড়, করিয়া উচ্চারণ করিলেই, 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেগুলি কা্যকরী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। পেশাদার 
ওঝাগণ সহজে ইহা অপর কাহারো নিকট বলিতে চাহেন লা। এইজন্য এই 
শ্রেণীর ছড়া বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই । 

এই সকল মন্ত্র-ছড়াগুলির ব্যবহারিক মূলাই বেশি। “মঙ্ব-ধরমা ছড়া” 
হইলেও ছড়াগুলি অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি নয়,__বরং প্রতিটি ছড়ার একটি সুস্পষ্ট 
অর্থ আছে। ইহাকে এক বিশেষত্ব বলিতে হইবে। ওঝালি গানের মতো 
ছড়ার মধ্যেও কোনো কোনো স্থানে মহাদেব ও ধর্ম ঠাকুরকেই প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে। 

৩২১ ও ৩২১ক-সংখ্যক ছড়া দুইটি যথাক্রমে বাড়ী ও ঘর ‘বন্ধের’ মন্ত্র ॥ 
চোর-ডাকাত যাহাতে বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে» এই উচ্দেশ্ছে 
ৰাড়ী-খরের চতুদিক খুরিয়া ওঝা এই মন্ত্র পড়িয়া দেন। মগের বক্তব্য বিষয় 
এই: এই বাড়ীর চারিদিকে লৌহবর্ষের মতো শক্তিশালী মস্্র নিক্ষেপ 
করিলাম । এই বাড়ী ইট ও পাখর দিয়া প্রস্থত। চোর-ডাকাত দূরের 
কথা, ্বর্গ-মর্তের সবস্থানে যিনি সহজেই বিচরণ করিতে পারেন সেই যমরাজ- 
'আসিলেও সহজে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আজ দ্বিপ্রহর 
হইতে আগামীকাল সারারাত্রি এই মন্ত্র বলবৎ থাকিবে । কেহ যদি এই 
বাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে মহাদেবের মাখার পা দিলে যে পাপ হয়, সেই 
পাপে সে পতিত হইবে । পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে, শিবের “হক্কারে” এই 
ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হইল, কেহ যেন ইহা খুলিতে চেষ্টা না করে । 
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অন্ধকার, নির্জন ও বিপদসঙ্ছুল পথে আধিদৈৰিক ও আধিভৌতিক ভয় 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত ৩২২-সংখ্যক মস্তরটি উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা 
নিজের দেহকে বিপদ হইতে যুক্ত রাখিবার জন্য উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে 
“দেহার বান মন্ত্র বলা হয়। মস্তরে বলা হইতেছে, সমস্ত অঙ্গকে মন্ত্র-দ্বারা 
বাধিয়া লইলাম। কেহ যদি এই মস্তকে উপেক্ষা করিয়া আমার দেহ স্পর্শ 
করে, তবে সে মহাদেবের মাখা খাইবে । 

রোগীর জর হইলে ওঝাবা মন্ত্র-দ্বারা জর সারাইয়া থাকেন। যে মন্রন্বারা 
জর সারানো ( কাটানো) হয়, তাহাকে বলে ‘জর-কাটানির মন্ত্র | বিবিধ 
উপচারে পুজা করিয়া ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,_এই পৃজায় তুষ্ট হইয়া 
ওগো মাশান ঠাকুর, রোগীকে পরিত্রাণ দিয়া তুমি দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাও 
(সং ৩২৩ ) । 

গ্রাম্য জনসাধারণের নিকট প্রীহা এক বিভীষিকা । এই গীহা দূর করি- 
বার মস্ত্রকে বলা হয় “পিলাই কাটার মস্থ'। মন্ত্রে বলা হইতেছে, গ্রীহা ভাত 
হুইতে হয়, ইহা পেটের বাম দিকে থাকে । যন্্র-্বারা ‘অমূকের’ সীহা কাটিয়া 
খান্খান্‌ করিলাম ( সং ৩২৩খ )। 

ব্রাত-কানাকে বলা হর “আদ্ধাশূলা" । রাত্রির দেবী “গহিলী'-র রোষেই 
মাস্ছষ “আস্ধাশূলা' হুইয়া থাকে । মত্তে বলা হইতেছে, আজ হইতে “অমুকের? 
“আছন্ধাশূলা' কাড়িয়া লইলাম । ওগো আদন্ধাশূলা, তুমি রোগীকে ছাড়িয়া দক্ষিণ 
দিকে চলিয়া যাও। শাস্তিময় গরুড়ের হক্ষারে “অমুকের' আদ্ধাশূলা চক্ষু হইতে 
মাটিতে পড়িল। পাখির সহিত চোখের সংস্পর্শ লক্ষণীস্ব। ‘আন্ধাশূল।' 
রোগ এইখানে একটি বস্ত বা “বিচ্ছেস্য পদার্থ" কূপে কল্পিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকে, “মাশ্‌লাভূত' আর পরীর রোবেই মানুষ 
বাত-কানা হইয়া খাকে। দুধ, কলা, পান, স্থপারি ও ফুল দিয়া ইহাদের 
তখন তুষ্ট করা হয়। পুজার পর ওঝা কোনো জন্তর নাড়ী-তু'ড়ির রগ 
শুকাইয়া তাহার খানিকটা রোগীর চোখের ভিতরে দের ॥ তারপর রোগী 
সহ সকলকে “আদ্ধাশূলা”-র ভ্রভকখা শোনানো হয়। আন্ধাশূলার ব্রতকথা 
এ 

_ "একটা আজার ( রাজার ) তিনটা গাও । ভিলা গাও যেমন তেমন, 
এট শা বলতে নাই? সেইটা পাতে মনকে নাই; ইটা গতে 





ওকালি ২৪৯ 


বসিল, তিলটা কুম হার ( কুমার )। তিনটা কুমহার যেমন তেমন, একটা 
কুম হারের হাতে নাই ( হাতই নাই )। যেইটা কুম.হারের হাতে নাই, ওইটা 
কুম_হার বেনালে (বানাইল) তিনটা তাই (তাওয়া, চাটু) । তিনটা তাই ফাটাফুটা, 
একটা তাই তাই-ই লা হয়। এইটা তাই-তে আদন্ধিয়৷ ( রাাধিয়া) খালে 
তিনটা বাভল ( ত্রাহ্মণ )। একট! বাভন পালে (পাইল ) না। যেই বাভনটা 
পালে নাই, ওইটা বাভন পালে তিনটা বল! বলদ )। ছুইটা বল বহে (বহিয়া) 
পিটে খায় (কাজ কবে ), একটা বল বহে না॥ ওইটা বল ব্যাচে ( বিক্রয় 
করিয়। ) করিল, তিন টাকা । 

দুইটা টাকা ফাটাফুটা, একটা টাকা টাকায় (টাকাই | না হয়। সেই 
টাকাতে নিলে ( নিল) তিনখান কোদাল ৷ তিনখান কোদাল যেমন তেমন, 
একখান কোদালের ঘরে (ফুটাই ) লাই ॥ ওইখান কোদাল দি’ (দিয়া) 
বসালে (খুঁড়িল ) তিনটা চৌকা (পুকুর )। তিনটা, চৌকা যেমন তেমন, 
একটা চৌকাত, পালিয়ে ( জলই ) নাই। যেইটা চৌকাত, পানি নাই, ইটা 
চৌকাত, বসালে তিনখানি ঝাটি (জাল)। তিনখান ঝাটি যেমন তেমন, 
একখান ঝাটির পটে ( বুননই ) নাই । যেইখান ঝাটির পটে নাই, এইখান 
ঝাটিত, মারিল, তিনটা উহি (কই ) মাছ। পুড়ি করলে ছাই । লাফ! তোর 
স্থন্দরা, হাটত, ভাঙ্গিলে বেল। শ্মান্কাশূলা, যমশূলা, সাত সমৃদ্দর লঙ্কা ক্যাঙ্জি 
হাতে (হইতে ) পার হওয়া গেইল, 1৯ “কথা'টি ‘Chain folk-tale’-এর 
একটি দুর্লভ নিদর্শন । 

প্রেম-ভ্রীতির ব্যাপারে তুক্-তাক্‌ বশীকরণ ইত্যাদি করিবার প্রথা মোটেই 
বিরল ব্যাপার নয়। লোক-সমাজে ইহার প্রভাবও ব্যাপক । সঙ্কলিত নাটক- 
গুলির মধোও দেখি, প্রেমিক যখন প্রেমের জোরে নাস্ষিকাকে জয় করিতে 
পারে লাই, তখন সে ত্্রমঙ্ছের আশ্রয় লইক্কাছে। ইহাতে প্রেমের জয় ধ্বনিত 
হয় না বটে, কিন্তু সে সুস্থ বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে না করাই ভালো। 

১. এই শুলাম ও ঠেযালি-সুলক 'কপা'-ট গালের আকারে রপুর জেলা হইতে জর্জ 
আত্রাহাদ সীয়ারলন সংগ্রহ করিয়াছিলেন ( হ: জানল অব, দি এসিযাটিক সোসাইটি অব, 
বেঙ্গল, ৪৯ খশ, পশম ভাগ, ১৮৭৭) । উক্ত গান হইতে বর্তমান কাহিনীর অতিরিক্ত তথ্য 
মিলে। এখানে কুমারের উল্লেখ আছে। গানে লাই কালারের উল্লেখ । দ্বিতীয়টি সত্য 
বলিয়া! সনে হয়। আ্রীযারসন্‌গানখানিকে ‘গোরক্ষনাখের গান" এই নামে প্রকাশ করিয়াছেন। 
উরুর সান্যাল মহাশয় ইহার একটি পাঠ স'পরহ করিয়াছেন। 








২৫০ পরান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

সাধারণত পুক্ুষেরাই এই সকল মন্ত্র্বারা নারীকে বশ করিতে চায় । 
পেশাদার ওক! হাতের তেলোয় তেল বা ঘি লইব্বা এই মন্ পড়ে এবং তাহা 
পুত করিয়া দেয় ॥ সে পৃত তেল বা ঘি উদ্দিষ্টা নারীদেহে ছোয়াইতে পারিলেই, 
সে বশীতৃতা হইরা যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয় । রর 

মস্থের মধ্যে ধর্মঠাকুর” নিরঞ্জন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 
বক্তব্য বিষয় একেবারে স্পষ্ট । মন্ত্র বলিয়া তাহাতে অর্থহীন শব্দ বা কোনো 
রূপ অস্পষ্টতা নাই । ‘অমুক’ মেয়েটির সহিত যেন ‘অমুক’ পুরুষের সাক্ষাৎ, 
হয়, মেয়েটি যেন তাহার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিস্কা পুরুষটির অনুগত 
হয় ( সং ৩২৪ )। “অমুক” পুরুষকে না দেখিলে . “মুক+ মেয়েটি যেন মাখা 
কুটিয়া! মরে ( সং ৩২৪ক )। ‘অমুক’ মেয়েটি যেন “সর্বদাই' ‘অমুক’ পুরুষের 
কথা চিন্তা করে ( সং ৩২৪খ)। প্রতিটি মতের সহিত এই জন্য দেবতার 
দোহাই দেওয়া হইয়াছে ॥ 


৪৮৪ 

উপসংহারে স্ধলিত ওকালি গান ও ছড়াগুলির সম্পর্কে কয়েকটি কথা 
বলা আবশ্তক। 

কোনো নির্দিষ্ট অস্থখের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ওঝালি গান লাই। যে 


কোনো রোগই দেবতার রোষ-হেতু হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অতএব 
পা ধু দেহীক রা চহ ই যা দের পাখা মানের 





ভু 


ওকালি ২১ 
গানগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপদেবতা ও অপদেবতাদের নাম পাওয়া 
যায়। সমাজতাত্বিকের লিকউ ইহা এক মুল্যবান তথ্য । এই সকল দেব- 
দেবীর কে কোন্‌ রোগের কারণ, ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কী 
সম্পর্ক ইত্যাদি কথাও গানগুলি হইতে জালা যাস । যেমন, ধর্মঠাকুরের ব্কা 
কালী । কালীর আঠারোটি পুত্র (লং ৩২৩)। “মাশান' তাহাদের মধ্যে 
বড়ো। ইহার জন্স ভাত্র মাসের শনিবার ॥ ইনি শ্রশান-খাটে থাকেন, ইহার 
লগা লম্বা দাড়ি আছে এবং দেখিতে বেটে-খাটো। রাজ্ির দেবতা 'গহিলী' । 
ইনিই মাঙ্গংকে রাতকান৷ করিয়া রাখেন। অন্যান্য উপদেবতা, ও অপদেবতার 
নাম বিভিন্ন গানের আলোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি । 


গানে সবাপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছেন ধর্ম-নিরঞ্জন। অন্যান্য গানের 
বন্দনাকালেও ধর্মঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পুজা-স্থানে ইহারই নামে 
"শ্বেতপতাকা উড়াল হয়। ইনি যে হুধদেবতা, তাহার পরিচয় পাই এইখানে : 
“উঠ উঠ ধর্মঠাকুর লোহিত বরণ’ ( সং ৩২৪ )। যেখানে ধর্মঠাকুরকেই বিশ্ব- 
স্থষিকর্ত। বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সে অঞ্চলে ‘ধর্ম-মঙ্গল’ কাব্যের প্রচলন 
নাই কেন, তাহা এক বিশ্ময়ের ব্যাপার ॥ ধর্গঠাকুরের পর যিনি প্রধান 
পাইয়াছেন, তিনি মহাদেব । মনে হয়, ধর্ম ঠাকুর ও মহাদেব ইহাদের কল্পনায় 
“এক হইয়া গিয়াছেন। 
অধিকাংশ স্থলেই ওঝা! রোগীকে মুক্তি দিয়া উপদেবতা ও অপদেবত্তাগণকে 
“দক্ষিণ' দিকে চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন। “দক্ষিণ' দিকের প্রতি এই 
সত্ব আরোপের হেতু সহঙ্ছে বুঝিতে পারা যার না, তবে ইহ! যে এক বিশেষত্ব 
তাহাতে সন্দেহ নাই । যমের ছুয়ারও দক্ষিণদিকে কল্পিত হইয়াছে। বাঙলার 
এলাককথায় দক্ষিণদিক সম্পর্কে নানা ‘a৮০০’ চলিত আছে। 
ঝিমিলা ও বামুনতির নাম দুইটি নদীর নামের অস্থকরণে দেওয়া হইয়াছে) 
এই রীতি বোডো ও ধীমাল উপজাতিগণের নিকট হইতে লওয়া, মনে হয়। 
েচগণের মধ্যে নদী-উপাসনা অত্যন্ত প্রবল । জলপাইগুড়ি-দাজিলিঙড-আসামের 
এমন কোনো নদী নাই যেগুলি ইহাদের উপাস্য দেবতা নয় । এই সকল নদীকেই 
ইহারা পুরুষ ও স্ত্রী এই ছুইভাগে ভাগ করিয়াছে এবং সমন্ত নদীগুলির মধ্যে 
“একটি পারিবারিক সম্পর্ক কল্পনা কৰিষ্বা লইয়্াছ্ে। যেমন ভিন্তা ও ধরলা 
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স্বামী-স্ত্রী । ইহাদের সাত পুত্র, সেই সাত পুত্রের সাতটি স্ত্রী, এই সমস্ত পুক্র 
ও পুত্রবধূদের নাম নদীর লাম দিয়া ।৯ = 
কিমিলা-বামুনতিকে স্বামী-স্ত্রী কূপে কল্পনা করিবার প্রবণতা কোচ-বোডো- 
ধীমাল উপজাতিগণের নিকট হইতে পাওয়া । বোডো ভাষাতেই ‘তি’ শব্দের 
অর্থ--জল। 
এঝালি গানগুলির ভাষা স্থানে-স্থানে বেশ মাজিত। ইহা এক লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য ॥ 











॥ সড়া-খোয়া ॥ 


আনন্দের মতো শোককেও মাহ গাল দিয়া চিহ্নিত করিয়া বাখে। 
জীবনের কোনো অহষ্টানই গান ব্যতীত পূর্ণ হয় না। মৃত্যু মাহুষের জীবনে 
এক বিশেষ ঘটনা ॥ মৃতদেহ সৎকার করিবার কালে মানুষ তাই গান 
গাহিয়া খাকে। মাহষের ‘আত্মা’ বন্তবৎ বিচ্ছেদ-যোগা, তাহা দেহ ছাড়াইস্থা 
গেলেও পুনরুজ্জীবিত হয়, নান! ব্ূপ ধরিতে পারে, এবং বিদেহী হইয়াও অপ্রাণ 
খাকে,_'আত্মা” সম্পর্কে আদিম মাক্ষের এই সকল ধারণা থাকিবার জন্যই 
মৃত্যু-সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে । 

সাধারণত শোক-সঙ্গীতরূপেই এই সকল গানকে বিশেষিত করা 
হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে এই সকল গান গীত হয় বলিয়া প্রান্ত-উত্তরবজে 
এই সকল গানকে ‘মড়া-খোয়।’ গান বলা হয় 

রাজবংশীদের গৃহে কেহ মবিলে কতকগুলি আচার পালন করা হুইয়া 
খাকে। ইহাদের 'সশৌচকাল সাধারণত তিনদিন । অধুনা নিজেদের ক্ষত্রিয় 
প্রমাণ কৃষ্মিবার জন্ম ইহাদের কেছ কেহ এগারো বা তেরে! দিন অশৌচ পালন 
করিতেছে । 

অনেক রাজবংশী মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধি দিয়া থাকে। সমাধিস্থলে 
দেওয়া হয় সওয়া সের লবণ। মৃতদেহ বাড়ীর পিছনদিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া 
লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনদিন পর ওই ভাঙ্গা বেড়া জুড়িয়া দেওয়া হয়, 
যাহাতে মৃত আত্ম। পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লা পারে । শোনা যায়, শহর 
লপাইগড়ির উপকঠস্থিত রঙ-ধামালির হাটটিই নাকি পূর্বে রাজবংশীদের 
সমাখি-প্রাঙ্গণ ছিল। 

'আধুনিককালে মৃতদেহ অস্বিকাংশ স্থলেই দাহ করা হয়। শবদাহ 
কালে কাষ্ট অপেক্ষা বাশের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার প্রচুর 
পরিমাণে বাশ জন্মে বলিয়াই হয়তো এইকপ প্রথার প্রবর্তন হইস্বাছে। 

শবদেহ দাহ কালে বৈফমব-ভাবাপত্ত গীতি ও কীর্ভন গান গাহিবার [প্রথা 
আছে। মৃতদেহকে প্রথমে তুলসী তলায় নামানো হয়, এবং গান গাওয়া হয় । 
দাহ করিয়া চিতা ধুইয়া ঘরে ফিরিবার কালে “রামচন্দ্র দোহাই দিয়া বলা 

প্র-১৭ 
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হয়, স্বৃত আত্মা! যেন সৎকারকারীদের সহিত ফিরিয়া না আমে । - বাড়ীর 
ভাঙা বেড়া জুড়িরা দিবার কথাও এখানে মনে রাখিতে হইৰে। আত্মার 
পুনরাগমন সম্পর্কে ইহারা খুব সচেতন, বুঝা যাইতেছে। বিদেহী আত্মাকে 
নিশ্চয়ই অশুভ শক্তিকূপে বিবেচনা করা হব । 

প্রথম পিণ্ডদান শ্মশানেই করা হয় । 


তিনবছরের অনূর্্ধ শিশুর মৃত্যু হইলে সমাধি দেওয়া হয়। গর্ভবতী সধবার 
মৃত্যু হইলে তাহার স্বামী পেট কাটিয়া সন্তানটিকে বাহির করিয়া উহাকে 
সমাধি দেয় এবং মাতাকে দাহ করে। কোনো কোনো অঞ্চলে গর্ভবতীর শৰ 
সমাধিস্থ করিয়া সেইখানে, একটি কলা গাছ রোপণ করিয়া দেওয়া হয়। ওই 
গাছ ম্বৃত নারীর ‘Life 8০৩০ হইস্থা দাড়ায় । বাঙলার এবং বিশ্বের বহু 
লোককথায় সমাধিস্থলে বৃক্ষরোপণ করিতে বা বৃক্ষ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। 
এই আচার দেখিয়া উহাকে আর কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। 

ডি. এইচ. ই. সাওডার লিখিয়াছেন, ত্রিশদ্দিন পর শ্রাদ্ধ করা হুয়। ত্রিশদদিন 
অশোৌচের কথা আমি শুনি নাই । 

মৃত্যু-সঙ্গীতগুলির বিষয়গত বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার মধ্য দিয়া জগৎ ও 
জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করা হয়। দারা"পুত্র-পরিবার ফেহ নয়, মৃত্যুর 
মধ্যে সকলেই নিঃসঙ্গ, খন-জন-মান সেখানে তুচ্ছ, ইত্যাদি ইহার মূল বক্তব্য । 
কখনো বা ইহার মধ্যে তববকথা আসিক্কা পড়ে। দেহ ও আত্মা এই ছুইটি 
পৃথক সন্তা। আত্মার আধার হইল দেহ। দেহ ছাড়া আত্মার কূপ নাই, 
গানে তাহ! বলা হইরাছে। কিন্তু আচাবাদি বিগ্রেষণে স্বতই প্রমাণিত হয়, 
বিদেহী আত্মার জীববত স্বীকৃত হুইয়া থাকে। 

মৃতদেহকে তুলসী তলায় নামাইয়া যে গানটি গীত হইতেছে ( সং ০২৫ ) 
তাহাতে গৌরাঙ্গের নিকট প্রশ্ন করিয়া বলা হইতেছে, ওগো গৌরাঙ্গ, 
দুদিনের জন্য এই প্রেমের ঘর বাধিয়াছিলেই বা কেন, তাহাতে আজ আগুনই 
বা দিলে কেন । মাহুষের মরিয়া পরলোকে চলিত্ব। যাওয়া যেন লিমাই-ক্ঠক 
বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করি্কা চলিয়া যাওয়া। তারপরেই কিন্তু জীবনে সাধুসঙ্গ 
পাওয়া গেল না বলি্া ক্ষোভ ও খেদ করা হইয়াছে। পরিশেষে বলা হইয়াছে, 
এ জীবনে ভাই-বান্ধব' সবাই স্বার্থপর ॥ তুমি মরিস্থাছ, আগে তোমার ধন", 
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সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করিত্না তবে তোমার স্বজনেরা তোমাকে দাহ করিতে 
লইয়া যাইতেছে। একমাত্র শীকষ্ণই এই সময় তোমার সাথী হইবেন। 

মৃতদেহ লইয়া শ্মশান-পথে যাওয়া হৃইতেছে। মৃতদেহের এই যাত্রা ষেন 
শচীনন্দন গোরার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া (সৎ ৩২৫ক)। গোরার 
“ছুই নয়নে বহে ধারা” । গোরার এই চোখের জল আসলে শোকষাত্মাকারী- 
দেরই অস্রধারা। 

তারপর ম্বতদেহকে চিন্তার ভুলিয়া আগুন দেওয়া হইল। এই সময়ে গীত 
গানে বলা হয় “এ দেহা ভাই মাটির ভাণ্ড, পুড়িয়া করিবে ছাই”। যান 
মরিলে যতোই তাহার স্বজনের! কাছুক লা কেন, কেহই চাস না মৃতের আখ্যা! 
সৎকারকারীদের সহিত গৃহে ফিরিয়া আস্বক। তাই চিতা ধুইয়া বাড়ী 
আসিবার কালে “রামচন্দ্রে দোহাই দিয়া মৃত আত্মাকে বলা হয়, সে যেন 
আর গৃহে ক্ষিরিয়া না আলে ( সং ৩২৫খ )। 

রাজবংশী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মৃতের প্রতি প্রথম পিণ্ডদান ম্মপানেই 
করিতে হয়। গানে বলা হইতেছে, এই পিণ্ড পাই রাজা দশরখের (1) 
ব্গবাষ হইল ( সং ৩২৫গ )। মুহূর্ত বত ব্যক্তি শচীনন্মন গোরা হইতে রাজ 
দশরখে পর্িবাতিত হুইয়া গেল ॥ 

স্বতদেহের সৎকার করিয়া গৃহে ফিরিবার কালেও গান করিতে করিতেই 
ফিরিয়া আসিতে হয । এই সময়ে গীত গানের মধ্যে বৈরাগ্য ও আত্ম- 
সমর্পণের ভাবটি প্রবল হইয়া উঠে। গানে তাই বলা হয়, গৃহ-জালায় দিন 
ক্ষুরাইল। ওদিকে মৃত্যুর দিন ঘনাইয়! ক্মাসিতেছে । “হরি হুরি বলো বদনে’ 
(সং ৩২৫খ )। 

শ্রান্ধের দিন এই সকল গানই গীত হইয়া থাকে। তবে, সেইদিন কীর্তন, 
তুক্ষা ও মনঃশিক্ষাও প্রচুর পরিমাণে গাওয়া হয় । 

সমাধি দিবার সময় সোয়া সের হন দেওয়া হয়। এইজন্য সমাধি দিবার 
সময় গীত গানকে বলা হয় “হুন-মাটির'-র গান। 

৩২৬-সংখাক গালখানি এই ধরণের ৷ ইহার প্রথম স্তবকটি বিশেষভাবে 
আলোচ্য ॥ ইহার মধ্যে গায়কদের জবানীত্তে সমাজের একটি বিশেষ দিকের 
উপর আলোকপাত কর! হইগ্সাছে। ঘোর কলিকাল উপস্থিত, হইয়াছে, আজ 
ওই বুড়ীর স্বামী মরিল,_মৃত ব্যক্তির যুবক পুত্র আর কি উহার মাতাকে- 
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ভাত-কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিবে? পিতা মরিলে পুত্রগণ মাকে অনেক 
সময় হেলা করিয়া থাতক, গানে তাহাই বলা হইতেছে। ইহা গাহিয়া বোধ 
হয় পুত্রকে তাহার পারিবারিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া হয়। 
লক্ষ করা দরকার, কোনো ভক্তি, বৈরাগ্য বা আ্মদমর্পণের কথা না বলিয়া 
একটি রঢ় সত্যকে এখানে স্থান দেওয়া হইন্বাছে। 

পিতা না মরিয়া মাতা মরিলে এই গানখানিই অন্যরূপে গাওয়া হইত। 
সাধারণত এই সকল গান উপস্থিত ক্ষেত্রেই রচনা করিয়া গীত হয় । পরবর্তী 
স্তবকগুলিতে সমাধি দিবার রীতি বণিত হইযাছে,। নগ্দীর ভাটির দিকে অর্থাৎ, 
দক্ষিণ দিকে মাথা বাধিত, সরু করিয়া গর্ভ খু'ড়িতে হয় ; তারপর সোয়া সের 
স্থন দিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়। 

পরবর্তী গানখানির (সৎ ৩২৬ক ) প্রথম স্তবকে পাই : এই মাটির গর্ভে 
প্রবেশ করিয়াই দেহ বিনষ্ট হউক, ইহা ছাড়া স্বৃতদেহের অপর কোনো গতি 
নাই । পরের প্ুবকগুলিতে বৈরাপ্যের কথাই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ৪ 








অগ্রম অধ্যায় 
৷ আনন্দ-গীতি। 
॥ ফাকসালি ও খ্যাচের ॥ 
৪১৪ 

হাসি-রঙগ-ব্যঙ্গ-ঠাটটা-তামাশা জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক। জীবনের 
এই দিকটি প্রান্ত-উত্তববঙ্গের গানে নিজস্ব বৈশিষ্ট উজ্জল হুইয়া উঠিয়াছে। 

জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজে হাসির ও অবসর বিনোদনের জন্য লঘু. 
সঙ্গীতকে 'ফাউকচালি এই নামে অভিহিত করা হয়। সকারীভবনের 
(Assibilization) ফলে ইহা 'ফাকসালি' বা ‘ফাউকসোয়ালি’ কূপেও উচ্চারিত 
হইয়া থাকে। গুকরুত্বহীন, লঘু ও তরল ব্যাপার-্ঘটিত কথাকে বলা হয় “ফাস 
কথা’ বা থাক কথা’ । ‘কাস’ ও ‘ফাক’ একত্র মিলিয়া তাহার সহিত ‘আলি! 
প্রত্যন্থ যোগ করিবার ফলে “ফাকচালি' শব্দটি গঠিত হইয়াছে, মনে হয়। 
এই প্রসঙ্গে, “কচ.কে? ( তু ‘ফচ.কে ছোড়া" ) শব্দের সহিত 'ফাকচালির" সম্পর্ক 
খাকিতেও পারে । 

জলপাইগুড়ি জেলারই কোনো অংশে “ফাকসালি' গানকে 'খ্যাচেরা' নামে 
বিশেষিত করা হইয়া খাকে। “খিচর' শব্দটিরও অর্থ ঠাটটা-রঙ্গ “ইত্যাদি। 
“খিচর' করা হস যে গানের মাধ্যমে তাহাই 'ব্যাচেরা’ গান। 

ফাকদালি বা খ্যাচেরা গান সাধারণত দোতারা বাজাইয়া গীত হইয়া 
থাকে। তরল: রসের গান বলিয়া! ইহার ছন্দ ভ্রুত। আজকাল অনেক 
স্থানেই এই গানকে ‘দোতারা-বাজা’ গান বলা হইতেছে। কিন্তু, অস্যান্ত প্রায় 
সকল প্রকার গানেই বাস্যস্র কূপে দোতর! বাবহৃত হইয়া থাকে। স্থতরাং, 
“দোতরা-বাজা' গান বলিলে কেবল ফাকসালি বা খ্যাচেরা গানকেই বোঝায় না। 

কোচবিহার জেলায় এই ‘ফাকদালি’ ও '্যাচেন্া' গান একটি বিশিষ্ট 
সাংস্কৃতিক নাম খ্বাইয়াছে। সেখানে এই গানকে ‘চট্টকা” নামে অভিহিত করা 
হয়। 'চট্টকা’-কে অনেকেই গানের ‘বিষয়’ বলিয়া তুল করেন। কিন্ত, 
আসলে ‘চটক’ একটি বিশেষ ‘তাল’ (স্থলার্থে ‘স্বর’ )। প্রকৃতপক্ষে, এমন 
অনেক গান দেখা যান, যাহার বিষত্ববস্ত তরল বা লঘু নয়, কিন্ত সুর ‘চটটকা' । 
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বে, ইহা অশ্বীকার করিবার উপায় লাই যে,__চট,কার স্থরে বর্তমানে কেবল 
তরল রসের গানই চলিতেছে । স্বীয় আব্বাস উদ্দীন আহমেদ প্রমূখ উত্তর- 
বঙ্গের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পিগণ রেকর্ড-গীতির ফলে চট.কা গানের প্রতি বর্তমানে 
স্থধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

সঙ্কলিত ফাকসালি ও খ্যাচেরা গানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে,_ 
ইহাদের রঙ্গ-রসিকতা একদিকে যেমন দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গণ্ডীর 
মধ্যেই আবদ্ধ, তেমনি সেই রঙ্গ-তামাশা একান্তভাবে তাহাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি ও 
রসবোধ দিয়। গড়িয়া লওয়।। ধাহারা ইহাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত 
গভীর অন্যটি এবং সুক্ষ মযত্ববোধ দ্বারা একাত্ম হইয়া না যাইবেন, তাহারা 
ইহাতে কোনো প্রকার রস খুজিয়া পাইবেন না । 

ফাকসালি-খ্যাচেরা গানগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো নতুন কথা বলিবার 
নাই। লোক-সমাজের হাস্যরসের ভঙ্গি, রীতি, উপাদান ও বিষয় প্রায় সকল 
দেশেই অন্প-বিস্তর এক । সঙ্ধলিত গানগুলিও তাহার ব্যতিক্রম নহে ॥ গান 
গুলির মধ্যে ক্ষ ও মাজিত হাক্রস কেহই আশ! করিবেন না, পাইবেনও 
না। কিন্তু, স্থলতাই উহাদের সম্পর্কে শেষ কথা নহে। অস্তরে প্রবেশ করিয়া 
গানগুলি অন্থধাবন কাঁরলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, সমগ্র সমাজের স্থল নিগড় 
হইতে একটি গানও কেন্দ্চ্যুত হইয়া বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়ে নাই। ইহাই গাল 
গুলির একমাজ বৈশিষ্ট্য। কাজেই গানগুলি বিচার করিবার সময় একটি 
বিশিষ্ট লোক-সমাজের নিজ্জন্ব সাংস্কৃতিক শ্েক্ষাগটে, সেই গণমানসের দৃষ্টি 
দিয়াই বিচার কর! উচিত বিবেচনা করি । 

ফাকসালি-খ্যাচের| গানগুলির মধ্য দিয়া কল্পেকটি বিশিষ্ট প্রবণতার প্রকাশ 
লক্ষ করা যায় । যেমন, কতকগুলি গানের মধ্য দিয়! নিছক রঙ্গ-কৌতুকের 
প্রবণতা প্রকাশিত হুইয়াছে। তেমনি কয়েকটি গানের মধ্যে ব্যঙ্গই মুখ্য স্থান 
লইয়্াছে। কতকগুলি গানের মধ্যে রঙ্গও নাই, ব্যঙ্গও নাই; কোনো দৃশ্য 
বা ঘটনার তখামুলক বিবৃতি, এবং সেই বিবৃতির প্রসঙ্গে রচয়িতার মন্তব্য 
ও অন্তরের উল্লাস প্রদশিত হইয়াছে । সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের 
বিবিধ সম্পর্ক ধরিয়া উপরিউলিশ্িত ত্রিধারায় ফাকসালি-খ্যাচের। গানগুলি 
জানাটা দৃষ্টান্ত 1 ধারার আলোচনা করা যাইতে 








ফাকসালি ও খ্যাচেরা ২৫৯ 
৪২ 

৩৩০১ ৩৩১, ৬৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯ ও ৩৪১-সংখ্যক গানগুলির 
মধ্য রঙ্গ-কৌতুকের দৃষ্টান্ত সিলে। এই সকল গানগলি দাম্পত্য ও গাহ'দ্থ 
জীবনকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। 

একটি গানে কৃষক স্বামী কহিতেছে : হুলকর্ষণ করিস শ্রান্ত হইয়া বাড়ী 
ফিরিক্সা দেখি,_বউ ভাত রাধে নাই। রাঙ্গা ঘরেই তাহাকে প্রহার 
করিলাম । তাই গোসা করিয়া! বউ এখনই বাপের বাড়ী চলিয়া ঘাইতে 
চাহিতেছে। ওগো বউ, তোমার হাত ধরি, পা ধরি, তুমি রাগ করিয়ে। না। 
আর কোনো দিন তোমাকে মারিলে তুমিও আমাকে মুড়ো ঝাঁটা দিয়া 
মারিয়ো (সং ৩৩-)। পরবর্তী গানে ক্ষষক-্থামী কহিতেছে, সে দুর্বল - 
হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই চাষবাস আর করিবে না। উত্তরে তাহার স্ত্রী 
বলিতেছে, রুষিকার্ধ না করিলে ‘ওগে মড়া, তোক কেবা আদর করে" 
(সং ৩৩১)। 

৩৩৩সংখ্যক গানে রঙ্গের মাধামে দাম্পত্য প্রেমের এক মনোরম বিকাশ 
লক্ষ করা যায়। স্বামী পাটের দালাল। লে কষ্ট করিয়া পয়সা রোজগার, 
করিয়া আলে । কিন্তু স্ত্রী তাহার না বুঝিস্বা কহিল, হালের গোরু বিক্রয় 
করিয়াই না হয় তাহার জন্য নাকের নোলক গড়াইয়। দেওয়া হউক। এই 
অবাস্তব প্রস্তাবে স্বামী তাহার কুদ্ধ না হইয়া ধার করিয়া সত্যই স্ত্রীর জন্ত শাড়ী 
কিনিয় আনিল এবং স্বীকে তাহা পরিতে বলিল। গানখানির অস্তনিহিত 
লখু-কৌতুকটি পাইবার জন্য সমস্ত গানটিই পড়া দরকার । নু 
“৩৩৪ ও ৩৩৫-সংখ্যক গান দুইটি রন্ধন বিষয়কে ভিত্তি করিয়া লিখিত। 
প্রথম গানটির মধ্যে বধূর বাঙ্গ-ভাবই ছিল, কিন্তু উহার প্রকাশের মধ্যে 
কৌতুকের দিকটিই শেষে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। গৃহ-বধূ. কহিতেছে, দিদি, 
এই দেখ আমি কি রকম রাখিতে পারি,_ভান পা। দিয়া তেল আলিয়া বা 
পা দিয়া রশাধিয়াছি। হরিতকী ও তৃঁতে দিয়া তরকারি র'াধিয়া তাহাতে 
গীধীপোকা! টিপিয়া দিয়াছি। অথ, আমার ননদ ও সতীনেরা বলে, আমি 
নাকি ক্বাধিতেই জানি না। বধূর রান লইছা সকলে খোটা দিত,_ বধূ এই 
গানে সেই খোটার জবাব দিয়াছে। এই ধরণের হাসি ও ব্যঙ্গের গান 
বাঙলাদেশের অন্তত্রও চলিত আছে। 


ভি 


২৬ প্রান্ধ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পরের গানখানিতে স্বামী-কর্তৃক স্ত্রীর রান্নার রীতি লইয়া কৌতুক কর! । 
স্ত্রী ভালো করিয়া তরকারি রাখিতে পারে নাই বলিয়া স্বামী এখানে তাহাকে 
প্রহারের ভয্ দেখাইয়া রঙ্গ করিতেছে । 


৩৩৮-সংখ্যক গালে দাম্পত্য ও গাহ'স্থয জীবনের উপর একটি বিশেষ দৃষ্টি 
কোণ হইতে আলোক সম্পাত করা হইন্াছে। গণিকালয়ে রাত্রি যাপন 
করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তি ছটা করিয়া সাজ-পোশাক করিতেছিল । 
দেখিয়া তাহার স্ত্রী রাগিয়া গেল এবং পতিভালক়-গামী স্বামীর কোলে 
ছেলেকে চাপাইয়া দিল। ছেলে কোলে উঠিয়া থাকিবার ফলে ওই ব্যক্তির 
বাটীর বাহিরে রাত্রি যাপন করা হইল না। দাম্পত্য ও গাহন্থ্য বন্ধনের এই 
চমৎকার বিকাশের জন্য গানটিকে একটি হুন্দর গানের মর্ধাদা দেওয়া চলে । 
এই শুকর ব্যাপার কিন্তু অত্যন্ত লখুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, বাহার ফলে ফাক- 
সালি গানরূপেও ইহার একটি স্বত্ত মূল্য আসিয়া পড়িয়াছে। 


৩৩৯ ও ৩৪১-সংখাক গালে তারলা ও চাপল্যের ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি 
বলিয়া অন্ত হইয়া থাকে। কল্তার সম্মতি লইয়া জনৈক প্রেমিক রাত্রি 
বেলায় যাইয়া তাহাদের রান্নাঘরের পিছনে লুকাইম্বা ছিল। এদিকে কন্যা 
তখন বণাখিতেছিল ভাত। অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া কন্যা ভাতের তথ্য 
ফেণ সেই প্রেমিকের গায়ে ঢালিয়া দেওয়াতে তাহার পিঠ পুড়িয়া সর্বাজে 
ক্ষোস্ক! পড়িয়া গেল। গানটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে । ফোস্ক! পড়িয়া 
সর্বাঙ্গে ঘা হইবার কাহিনী শুনিয়া কিন্তু গানের শ্রোতাদের মনে মোটেই দুঃখ 
হয় লা। গানটির প্রকাশভঙ্গিই এইরূপ যে, এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত একটি লঘু 
বঙ্গের পর্যায়ে পড়িয়াছে। বস্তুত, ইহাই হওয়া উচিত। ইহার প্রকাশভঙ্গিতে 
খদ্গি উপযুক্ত পরিমাণে লঘু-চাপলা না খাকিত, তবে ইহার কোনো অর্থই 
খুজিয়া পাওয়া যাইত লা। 

মশার কামড়ে অস্থির হয়া এক ব্যক্তি মশাকে উদ্দেশ করিয়! প্রেম 
নিবেদন করিরাছে। মশকের গুঞ্জনধৰলি যেন উহার প্রেম-বাকা, কামড় যেন 
চুম্বন । বিষয়টিই এমন যে, পড়িলে সহজেই বোকা যায়, রঙ্গ ও কৌতুকে 
উচ্ছল হইয়া উঠিয়া রচয়িতা! ইহ! বচনা করিয়াছেন। ১৪২৪৮: 
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নিছক রঙ্গ-কৌতুক অপেক্ষা বাঙ্গ-প্রধান ফাকসালি গান সংখ্যায় কিছু 
“বেশি পাইয়াছি। ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৩৭, ৩৪৯) ৩৪২, ৩৪২ক, 
৩৪৩ ও ৩৪৪ সধ্যক গানগুলি এই দলে পড়ে । 

৩২৭ ও ৩২৮-সংখ্যক গান দুইটি এক তরুণকে উদ্দেশ করিয়া এক তরুণীর 
বাঙ্গ । প্রথম গানটিতে বলা হইতেছে, তরুণ যুবকটি উপরে ‘কুটানি’ দেখাইয়া 
বেড়ায়, ওদিকে ঘরে তাহার ভাত নাই । অপর গানটি তরুণ যুবকের দৈহিক 
বিশেষত্ব লইয় ব্যঙ্গ । তরুণী বলিতেছে, তরুণ যুবকটির “টুটি সরু, প্যাটটা 
মোটা', ঠিক যেন তামাকের ক্ষেতে মন্দ লোকের নজর কাটাইবার জন্ম 
“নঙ্গর-কাটা’ (Scare crow) 1 

৩২৯-সংখ্যক গানটি স্ত্রীর রূপ লইয়া স্বামীর ব্যঙ্গ । স্ত্রী দেখিতে থাটো, 
এইজন্য স্বামী তাহাকে বলিয়াছে, সে যেন দেখিতে চৌকির পারার মতো । 
সে পাড়া বেড়াইয়! দিন কাটায় এবং সারা গায়ে দাদ । স্ত্রীর সেই দাদের 
খুসকি স্বামীর ভাতে আসিয়া উড়িয়া পড়ে, গানে এই কথা বলা হুইয়াছে। 

৩৩২-সংখ্যক গানটিতে ইহারই উল্টা ব্যাপার । এখানে স্বামীর কর্ম 
দক্ষতার অভাবকে তরী ব্যঙ্গ করিতেছে: স্বামী মাছ মারিতে যাইয়া মারিয়া 
আনিল কতকগুলি ছোটো পুটি মাছ। এই দেখিয়া অন্যান্য সবাইয়ের সহিত 
স্ত্রীও হাসিয়া উঠিল। পরে এইজকস্কে স্বামী ন্মাসিয়া স্ত্রীকে প্রহার করাতে 
গানে সেই কথা উল্লেখ করিয়া স্ত্রী স্বামীকে ব্যঙ্গ করিতেছে । একই ব্যাপার 
৩৩৮-সংখাক গানেও উদাহৃত হইয়াঁছে। পরিবারের অন্থান্ত সকলের ধরিয়া 
আনা বড়ো বড়ো মাছ গৃহ-বধূ যত্রসহকারে রাখিয়া সযত্বেই পরিবেশন করিল । 
কিন্ত অকর্মণা স্বামীর ধরিয়া আনা ছোটো ছোটো মাছ অবহেলা সহকারে 
ব্রাধিয়া হেলাভরেই স্বামীকে পরিবেশন করিল । অকর্মশা ভাশুরকে গৃহ-বধূ- 
কর্তৃক খাওয়া-পরার খোটা! দিয়া ৩৩৭-সংখ্যক গানটি রচিত হইয়াছে। 

৩৪*-সংখ্যক গানে দেখা বায়, এক কন্তার গলগণ্ড লইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ 
করা হইতেছে। কঙ্গার স্বামীরও গলগণ্ড আছে। বর ও কনে উভয়েই গল- 
গণ্ডের উপর অলঙ্কার পরিত্া সি'খি কাটিরা দাড়াইরাছে। তাহাদের এই 
মিলিত দৃশ্যই গানটির রচয়িতাকে ব্যঙ্গের প্রেরণা জোগাইয়াছে। 

৩৪২ ও ৩৪২ক-সংখ্যক গান দুইখানি দূর হইতে দেখা সভ্য সমাজের 





২৬২ প্রান্্-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ব্বীতিকে ব্যঙ্গ করা হুইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম গানটির ব্যঙ্গের মধ্যে 
অশালীন মন্তব্য লক্ষ করা যায় । 

একই বিধবাকে পিতা এবং পুত্রের বিবাহেচ্ছা লইয়া রচিত হুইয়াছে 
৩৪৪-সংখ্যক ব্যঙ্গ-সীতিখানি॥ এক বুড়া বাহিরে ধর্ম-কর্ম করিয়া বেড়াই, 
কিন্তু একদা লে এক বিধবাকে করিতে চাহিল । কিন্তু বাদ সাখিল তাহারই 
বয়স্ক পুত্র,__সে-ও ওই বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিল। ‘হু কা-ছিলিম’ হাতে 
লইয়া বুড়া এই সকল কথাই বলিতেছে। 

গানখানির মধ্যে ব্যঙ্গের ভাব বড়োই প্রকট । কিন্তু এই ব্যঙ্গ প্রথর 
হইয়া উঠিতে পারে লাই । শেষ স্তবকে বিবাহেচ্ছু বুদ্ধের হুক! হাতে লইয়া 
যে চিন্তাময় দৃশ্যের কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে ওই বৃদ্ধের প্রতি ঠিক বাঙ্গ 
করিবার মনোভাবটি থাকে না। কাজেই, ব্যঙ্গ এখানে তেমন জমে নাই ॥ 
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ফাকসালি বা খ্যাচেরা গানগুলির মধ্যেই এমন কতকগুলি গান পাওয়া 
যায়, যেগুলির উদ্দেশ রজ বা ব্যঙ্গস্থটি করা নয়; সে চেষ্টাও গানের মধ্যে 
নাই। এইগুলিকে ‘অবসর-গীতি' বলিতে পারা যায়। অবস্থা, ব্যাপকার্থে 
সকল ফাকসালি গানই সবসর-গীতি। অবসর যাপন করিবার জন্তই এই 
ধরণের গানগুলি রচিত, গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে। ডি 
এই শ্রেণীর অবসর-গীতিগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল, কোনো দৃপ্ত বা ঘটনার 
তথা-মূলক বর্ণনা দেওয়া এবং সেই বিবৃতির প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য ও অন্তরের 
উল্লাস প্রদর্শন ॥ ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪ ও ৩৪৯-সংখাক গানগুলি এই 
শ্রেণীর অন্তর্র্তি। _ 
একটি গালে দেখা যায়, মাটির নীচে একটি পাথরের মৃতি পাওয়া গিয়াছে, 
গ্রামের সকলেই তাহাকে দেবতাজ্জানে পূজা করিতেছে ও বর মাগিতেছে । 
জনৈক অনুঢ়া কন্তা তাহার ঠাক্ুরমাকে বলিতেছে, ওগো ঠাকুরমা, চল 
আমরাও শিক্ষা পুজা দিই এবং আমার ভক্ত স্বামী প্রার্থনা করি (সৎ ৩৪৫) । 
বিবাহের জন্য অনূঢ়া কন্যার আকাজ্ষার টস ত সরল হৰপের জন 
গানটি অনেকেরই ভালো লাগিবে। 
~ 3 / 
টা 
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৩৪৬, ৩৪১ ও ৩৪৮-সংখ্যক গানগুলি হাট-বাজার-মেলা-গামী নর-নারীর 
পথ-চল্‌তি দৃশ্যের তথ্যমূলক বিবরণ । সৈষ্যাবালী নামীস্কা জনৈক পানওয়ালী 
মাথায় পানের- বোকা। লইয়া, হাত দোলায়িত করিয়া হাটে চলিয়াছে। 
সৈশ্বালী যাইয়া দোকান সাজাইল, তারপর পান সাজিয়া নিজেই তাহা 
খাইয়া ঠোট বাঙাইয়া খবিদ্দার আকর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দর নব-পরিণীতা 
বধূ, কালশোৱী, কাল্‌টি প্রভৃতি মেয়েরা হাটে চলিয়াছে সারি বাধিয়া । 
ইহাদের কেহ যাইতেছে বেসাতি করিতে, কেহ বা সওদা করিতে । ইহাদের 
বেশবাস ও অঙ্গভঙ্গির বর্ণনা দেওয়াই গানটির লক্ষ্য ( সং ৩৪১ )। 

'শিবচতুর্দশী উপলক্ষে শহর জলপাইগুড়ি হইতে আট মাইল পূর্বে জল্লেশ 
নামক স্থানে একমাস ব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে । ইহাই জলপাইগুড়ির 
শ্রেষ্ঠ মেলা । জল্পেশে সভীদেহের বামন্র্জ পড়িয্নাছিল। প্রতি বৎসর এই 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকেরা এই মেলায় যাইয়া খাকে। সেই মেলা 
এবং মেলা-গামী মাঙ্গযের পথ-যাত্রার দৃশ্ত ও বিকৃতি প্রদানই ৩৪৮-সংখাক 
গানের লক্ষ্য। এই সমস্ত গানের মধ্যে হাসি, রঙ্গ, ব্যঙ্গ নাই। নিছক 
বিবৃতি প্রদানই গানগুলির বিষয় । কাজেই রাজবংশী সমাজের লোকমানসের 
সহিত গভীরভাবে জড়িত নহেন এমন ব্যক্তির পক্ষে ইহাদের মধ্য হইতে রস 
টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। 

এই ধারার অস্তিম গীতি হইল ৩৪৯-সংখ্যক গানটি । ইহার বরচনাভঙ্গির 
মধ্যে ‘হোলি’ গানের ছাপ পড়িয়াছে । তাহা ছাড়া, রচয়িতার অনভিপ্রেত 
রূপেই যেন ইহাতে ব্যঙ্গের ঈষৎ ছোয়া লাগিয়াছে। পথের ধারে বসিয়া 
কয়েকজন রমণী নিজের নিজের কন্যার ক্পগুণের বর্ণনা করিতেছে । গানটির 
মধ্যে রাজবংশী সমাজের একটি রীতির ছাপও পড়িস্াছে। এই সমাজে রূপ 
ও খুণাহযারী কণ্যার পিতাই কন্কাপপের টাকা পাইয়া থাকে । কাজেই, 
কঙ্তার মাতারা যে কন্যার কূপের প্রশংসা করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু 
নাই। অবশ, কন্যাপণ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও মাতা-কর্তৃক আত্মজার 
রূপগুণের প্রশংসা করা কিছুই বিচিত্র নয় ॥ 








॥ মুখা-খেলা ॥ 
5১৪ 

'নুখোশকে" প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বলা হয় “সখা” । “মুখা 
পরিধান করিয়া যে আআনন্দাহ্ুষ্টানের মাধ্যমে নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি করা হয়, 
তাহাকেই বলে ‘মৃখা-খেলা’ । 

মুখা খেলার প্রচলন জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে লক্ষ করা 
যায় না। তিস্তার পূর্বাঞ্চলে মুখা-খেলার প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া 
অস্থসৃত হয়। তিস্তার পশ্চিমাঞ্চলে এবং শহর জলপাইগুড়ির উপকণে মুখা 
খেলা একটি জনপ্রিয় অন্তষ্ঠান। পাহাড়পুর, রঙ-ধামালি, বেলাকোবা, 
আমবাড়ী-ফালাকাটা এবং খানা বাজগঞে মুখার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা 
যায়। 

মুখ “খেলা হয় সাধারণত শীতকালে । শীত পড়িয়া আসিতেই গ্রামের 
যুবক ও উৎসাহী ব্যক্তিগণ মিলিয়া মুখার দল গড়িস্বা ফেলে । তারপর প্রতি- 
দিন রাত্রিবেলায় নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সুখা-পালার অভিনয় ও সুখা- 
বৃত্য করিয়া খাকে। 

এই মুখা-পালা ও মুখা-নৃত্য ছুই রকমের হইতে পারে । এক, পৌরাণিক 
ও ধর্মীয় কোনো কাহিনীকে মুখা পরিস্থা কূপদান করা যাইতে পারে; দুই, 
সামাজিক, ও গাহস্থা জীবনকে ভিত্তি করিয়া রচিত ক্ষুত্র-ক্ুত্র কাহিনীকে 
মুখা পৰিয্না রূপ দেওয়া যাইতে পারে । প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুখা অভিনয়ের মধো 
কোনোই বিশেষত্ব লাই । রাম-রাবণ, মনসা-মঙ্গল, শিব-দুর্গা ইত্যাদি 
কাহিনীর মধ্যে কোনো নতুনস্ব নাই,_কেবল পরিবেশন করিবার পদ্ধতিটি 
ছাড়া। মনে হয়, একদা এই শ্রেণীর মুখা খেলা Ritualisti০ ছিল; 
পৌরাণিকতার প্রসঙ্গ থাকিলেও অধুনা তাহা লৌকিক ও 'নাহুষ্টানিক ব্যাপারে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখা ্সভিনয়ের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে। এই ধরণের 
মুখা-খেলার কাহিনীগুলি নিজেদেরই রচিত । কাহিনীগুলি আকারে ক্র 
হইয়া খাকে। এক-একটি সুখাপালা। অভিনয় করিতে পাচ হইতে দশ মিনিট 
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খেলা ২৬৫ 
মা সময় লাগে। ছুই মিনিটে শেষ হইয়া যাইতে পারে, এমন কত্ত যুখা- 
পালাও আছে। স্মেহ ও প্রেমকে ভিত্তি করিয়া দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ 
কাহিনীকে রূপদান করাই এই সকল মুখাপালার লক্ষা ॥ এই সকল বিশেষত্বের 
জন্য কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখাপালাগুলিই বর্তমান সংগ্রহে গ্রথিত হইয়াছে” 
প্রথম ধারারগুলি গ্রথিত হয় নাই ॥ 

দ্বিতীয় ধারার মুখাগুলির আর একটি কূপ লক্ষ করিতে পারা যায় । তাহা 
হুইল, সেগুলির মধ্যে কোনো কাহিনী নাই। খুচরা একটি গান গাওয়াই 
এই সকল মুখা-নৃত্যের লক্ষ্য । যে গানটি গীত হইতেছে, তাহার ভাবের সহিত 
মুখার উপর আকা চিত্রের প্রায়ই কোনো যোগ থাকে লা। অনেক সময় 
ইহাও দেখা যায় যে, কাহিনীমূলক অভিনয়ের ভগ্ন ও ছিন্ন একটি অংশ বা 
উহাদের 'অস্তর্গত শুধু মাত্র একটি গান গাহিয়া নাচাই এই ধরণের মুখা-নাচের, 
উদ্দেশ্য । 

মুখা-অভিনয়ের কাহিনীর বিশেষত্ব লক্ষ করিবার মতো। এই কাহিনী 
গুলির মধ্যে কোলে! বিশিষ্ট একটি সংহত ‘নাটক’ লক্ষ করা যাইবে না। 
ইহা যেন নিছক একটি কাহিনী, যাহা হঠাৎ আরপ্ভ হইয়া, কাহিনী-ঘটনা- 
চরিত্র-সম্বলিত একটি বস্বকে নাট্যরসে সিঞ্চিত না করিয়া হঠাৎই শেষ হইয়া 
যাওয়া। অনেক সময় অবশ্য নাটকের আভাস খানিকটা যে না পাওয়া যায়, 
এমনও নয়। কিন্তু, একটি হুস্পষ্ট পরিণতি-সন্বলিত কাহিনীর নাটারূপ এখানে 
না থাকাই স্বাভাবিক । ইহাতে চ০18-:0, হিসাবে ইহাদের দুলা 
বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই । 

মুখাপালাগুলির কাহিনী বিপ্লেষণ করিলে মনে হয়, কেহ কখনো সচেতন 
মন লইয়া এগুলি যেন রচনা করে নাই । এগুলি যেন পাত্ম-পাজ্রীর খেয়াল 
খুশি মতো আসরে অভিনয় করিতে উঠিয়া আপনিই রচিত হইয়া গিয়াছে। 
ইহা যথার্থই Extemporary এবং Impromptu রচনা । ইহা লিখিত 
খাকে না। 

সুখাপালার মধ্যে পুরা নাটক নাই, অথচ নাটকের জর তাহাতে আছে। 
এই দিক হইতে বিচার করিলে মুখাকে নাটকের আদিম সংস্করণ বলা যাইতে 
পারে এবং মুখাপালাই কালের আবর্তনে বিবিধ প্রভাবে প্রভাবিত ও বিবতিত 
হইয়। আধুনিক নাটকের রূপ লইয়াছে, এমন অঙ্নমান হয়তো অসঙ্গত নয় । 





২৬৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সুখাপালার কাঠামোর বিশেষত্ব হইল, ইহাতে গীত ও সংলাপের যুগপৎ 
উপস্থিতি । অনেক সময় মনে হয়, ইহার সংলাপাংশের মূল্য তেমন নাই । 
গানগুলিকে একটি আধারের মধ্যে ধরিয়া লইবার জন্য একটি বাধনের 
প্রয়োজন,__সংলাপ যেন গীতগুলিকে বাদিবার একটি উপায় মাত্র । ‘পাচালি' 
গানের মতো মুখাপালার গানগুলিও সংলাপের ভূমিকা লইয়া থাকে। শুধু 
তাই নয়। এই গানের মধ্য দিয়াই কাহিনীর আংশিক বর্ণনাও অনেক সময় 
করা হইয়া থাকে । স্থতরাং, এ কথা বোধ হয় বলা চলে,_মুখাপালাগুলির মধ্যে 
সংলাপের চেয়ে গীতগুলিই যুখ্যস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মৌখিক 
এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত বলিয়াই হয়তো গস্বের প্রাধান্য নাই । 


মুধা-নৃতোর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। মুখা সাধারণত 
পুরুষেরাই খেলিয়া থাকে । কাজেই, যৃখা পরিস্না যখন পুরুষের! মেয়ের স্ূমি- 
কায় অবতরণ করে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাহাদের নাচ মেয়েদের 
নাচের বীতি হইতে খানিকটা পৃথক হইবেই,_হইয্মাও থাকে । 


মুখাপালার অভিনয়-কালে একমাত্র মুখা পরিধান করা ছাড়া অন্য কোনো 
রূপ ‘মেক-আপ’ নেওয়া হয় না। সাধারণ পোষাকের সহিত সুখা পরিয়া 
অভিনয় কর! হয়। আহ্নঠানিকভাবে আসর করিয়! যেমন মুখাপালার অভিনয় 
করা চলিতে পারে, তেমনি অনাহষ্টানিকভাবেও উন্মুক অঙ্ধরতলে ইহার অডি- 
নয় করা যাইতে পারে। 

মুখার নির্মাণ-পদ্ধতি, মুখার উপর চিত্র ও উহার রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে দুই- 
চারি কথা বলা আবশ্যক । মুখা বিবিধ বজ্ঞ দিয়া তৈয়ারি করা চলিতে 
পারে। কাঠ খোদাই করিয়া, লাউয়ের শক্ত খোল কাটিয়া, মাটি পোড়াইয়া, 
পুরু কাগজ দিয়া বা পাতলা শোলা দিছ্বা_বিবিধ উপায়েই মুখা নির্মাণ করা 
যাইতে পারে। বৎসর-বৎসর একই মুখা দিয়া| অভিনয় কর! হইয়া! থাকে। 
[কাজেই কাঠ, মাটি ও লাউয্নের খোলের মুখাই অধিক ব্যবহৃত হয়। শোলা 
বা কাগজের তৈরি মুখা সাধারণত সাময়িক প্রয়োজন (যেমন, *চোর-চু্ী 
খেলিবার সময় ) মিটাইতেই ব্যবহার করা হয়। কাঠের বা লাউয়ের খোলের . 
উপর কাদা দা স্যাকড়া টিকা দিয়া সেই স্থাকড়ার উপর চিত্রকর চিত্র 
করিয়া দেয় । মুখা তৈরি সম্পর্কেও €৪৮০০ আছে। যে কেহ মুখা নির্যাণ 


© 
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করিতে পারে না॥ অতীতে যে ইহা [২7655115005 ছিল, এই ₹a৮০০ তাহারই 
প্রমাণ । 

মুখা বিবিধ রকমের হইতে পারে। সামাজিক কাহিনীর মুখা ও পৌরা- 
পিক কাহিনীর মুখা স্বভাবতই পৃখক। পৌরাণিক কাহিনীর মুখাগুলির 
চিত্র ও কূপের মধ্যে অতিকায়, ভয়ঙ্কর মানবের ছাপ থাকে এই মুখাগুলির 
চোখ-মুখ আকিবার্‌ মধ্যেও পৌরাণিক যুগ ও উহার জাক-জমক, বিভীষিকা 
ইত্যাদি পল্লী চিত্রকরের নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া অদ্কিত হয়। এই সকল 
মুধার চিত্রগুলির মধ্যে সারলা, স্পষ্টতা এবং প্রকাশ গভীরতা! বিশেষরূপে 
দেখা যায়। কিন্তু মুখাবরবের মধ রাজবংশী physi০৪n০my ব্যবহৃত হয় 
নাই। তবে কি এই মুখচিত্ররীতি অন্ত কোন সংস্কৃতি হইতে ধার করা? 

সামাজিক কাহিনীর মুধাগুলির আরতি সাধারণ মাহুষের মুখের মতোই । 
কিন্ত ইহার চিত্ররীতি ও বর্ণরীতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ মানুষের 
আরুতিতে গড়া মুখাগুলির চোখ-মুখ অন্ধের মধ্যে পল্লী চিত্রকরের লিজদ্ব 
“হাইল’ পাওয়া যাইবে কিন্তু আগেই বলিয়াছি, তাহা রাজবংশীদের নিজস্ব 
সুখাক্তিকে নির্দেশ করে না । এই সকল মুখার রঙের বৈচিত্র্য তেমন নাই। 
সামাজিক কাহিনীতে লাল, হলুদ প্রভৃতি এক-রগা সুগা বেশ ব্যবহৃত হয় । 

মহুযারুতির মুখা ছাড়াও দৈত্য-দানব ও পশুর মুখাও ব্যবহৃত হয় উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে । এই ধরণের সুখাগুলির নির্ধাপ-পদ্ধতি ও ভিতরবীতি বিশেষত পূর্ণ । 

গ্রামের এক-একটি দলের নিজন্ব কতকগুলি মূখা থাকে। মরশুম শেষ 
হইয়া গেলে কাহারও বাড়ীতে এই সকল মূখা ঘরের সিলিংয়ে ঝুলাইরা রাখা 
হুয়। দরকার মতো পাড়িয়া লইয়া কাজে লাগানো হয়। 

এইবার সংগৃহীত মুখা পালাগুপির পরিচয় দিতেছি ॥ 


৪২1. 
“হালুয়া-হালুত্নানী* ( সং ৩৫* ) শীর্ষক সুখা-পালাটিব কাহিনী এইরূপ : 
এক ক্ুষক লাঙল কাখে লইয়া তাহার গাহ-্থ্য জীবনের শাস্তির কথা 
শোনাইতেছে। তাহার টাকা-কড়ি নাই অথচ স্ত্রী তাহার শাড়ী-গয়নার_ 
বায়না ধরিস়াছে। জনৈক পথিকের সহিত আলাপে জান! যাইতেছে, বিবাহ 
করিয়া তাহার মনে আর শাস্তি নাই। বরং অবিবাহিত কালেই সে স্থখী 





@ 


২৬৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ছিল। পথিক চলিয়া যাইবার পর কৃষক হাল বহিতে ন্দারস্ত করিল । কিন্ত, 
দূরে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইররা সে ক্ষেতের উপরই শুইয়া পড়িল । পথিক 
আবার প্রবেশ করিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিল । এইভাবে তিনবার 
ক্ৰমক হাল ছাড়িয়া দিল, তিনবারই সেই পথিক প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
কুক কহিল, সে হলকৰণ করিয়া শ্রাস্ত হইয়। পড়িত্বাছে, অথচ স্ত্রী তাহার 
প্রতি এতোই উদাসীন যে তাহার জন্য এখনো অগ্ন-জল লইয়া আসিল না। 
সেই পথিক কহিল, তোমার স্ত্রী যখন তোমার প্রতি যত্ব লয় না, তথন তুমি 
যাইয়া ওই জঙ্গলে লুকাইয়া থাক। কুক তাহাই করিল। এমন সময় হাতে 
স্বামীর জন্য অগ্ন-জল ও পিঠে সন্তানকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ 
করিল সেই কৃষকের স্ত্রী । সেই পথিকের নিকটই কুষক-পত্রী জানিতে পারিল 
ক্ষ্ধায় কাতর হুইয়া অভিমান করিত কুষক কোখায় চলিয়া গিয়াছে। কুখক- 
পত্নী তখন তাহার স্বামীকে খুজিতে আরস্ত করিল,_ শেষে জঙ্গল্সের মধ্যে 
স্বামীকে লুকাইয়া খাকিতে দেখিল । সেইখানেই ছুই জনের মিলন হুইল । 

ইহাই হইল আলোচ্য মুখা-পালাটির কাহিনী । কাহিনী হইতেই বুঝিতে 
পার! যাইবে, একটি ঘটনার প্রারস্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমপরিপতি যদিও 
ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে, তবুও ইহাতে ঠিক ‘কাহিনী’ বলিতে যাহা বুঝায় 
তাহা নাই, কোনো নাট্যরপও ইহাতে মিলিবে না। একটি চাষী দম্পতির 
সামান্থা মান-অভিমান, এবং মিলনই এ পালার বিষয় । কুকের অভিমান 
যেমন সামান্য কারণেই হইয়াছে, তেমনি স্ত্রীর অঙ্নয়ে সহজেই তাহা দূরীত্বৃত 
হইয়া গিয়াছে । একটি চাষী দম্পত্তির জীবনের একটা তুচ্ছ দিনের খণ্ড ঘটনার 
কপদানই পালাটির লক্ষ্য । 

কৃষক ও কুষক-পত্রীর চরিত্র য্দি কোনো বৈশিষ্ট্য এই পালার মধ্য দিয়া 

হইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চই তাহাদের জীবনের সারল্য ও 

প্রেমের স্রিন্ধ বিকাশ । বন্বত কুক ও তাহার পত্থী একটি সামান্য ঘটনার 
মাধ্যমে দাম্পত্য প্রেমের উজ্দলো উচ্ছল হইস্বা উঠিক্থাছে। 

পাঁলাটির মধ্যে গুটি কয়েক গান আছে। লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, এই 
গানগুলিই সংলাপের কাজ করিয়াছে এবং গানের মাধ্যমেই কাহিনীও খানিকটা 
বিবৃত হইয়াছে । 

সামাজিক কাহিনীকে লইয়া রচিত মুখা-পালাগুলির মধ্যে তারল] ও 
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পরিহাস-রসিকত৷ প্রাসথশই দেখা যাত । বর্তমান পালাটিতে নববধূর অদর্শন- 
জনিত, ক্ষুৎ-পিপাসাতুর, হলকর্মণরত কুষকের ক্ষেত্রের উপরই অসৎ শয়ন ও 
উপবেশন এবং পথিকের বারংবার প্রবেশ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে হাস্যরসের 
অবতারণা করা হইয়াছে। পথিকের “তিনবার” আসা-যাওয়া এবং অবিরুত 
ভঙ্গিতে একই প্রশ্ন করা লোকনাটেযর বৈশিষ্টযকে উদ্জল করিয়াছে। 

“জনৈক পথিক’ এই পালার কাঠাযোকে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই পথিকের 
কোনো নাম-পরিচয় নাই। অথচ এই “জনৈক পথিকই” কাহিনীকে পরিবেশন 
করিতে সহায়তা করিয়াছে। “জনৈক পথিক’ নাট্যকারের কাজ অনেক সহজ 
করিয়া দিয়াছে। তাহার -এই নাম-পরিচয়ের নিবিশেখিকতা ও অপরিস্ফ_টতাও 
লোকনাট্যেরই বিশেষত্ব ॥ 

॥৩৪ b 

'কালুয়া-ভেলুয়া’ ( সং ৩৫*ক) ও 'অসিক-বোলানদার* (সং ৩৫*খ) 
শীর্ধক মুখা-পালা দুইটি আকৃতিতে একেবারেই পুজ। প্রকৃতিতে উভয়ের 
মধ্যে মিল আছে। দুইটি পালাতেই দেখা যায়, লঘু-চপল বিষয় গভীর দুঃখের 
মধ্যে আকস্মিক পরিণতি পাইয়াছে। 

কালুয়া-ভেলুয়া ছুই ভাই ৷ এই জোড়া-বাধা, সাদৃশ্তমূলক, একড্ৰীতূত, বন্ধ 
ও ভ্রাতৃদ্থানীয় চরিত্র লোকনাট্যেরই বিশেষত, পরবর্তী মাজিত নাট্য 
সাহিতোও এই ধরণের চরিত্র বিবতিত হইয়াছে । লাল ও হলুদ রঙের মুখোশ 
পরিয়া হাতে দোতরা ও “সারিন্দা' লইয়া দুইজনে উদ্দাম ভঙ্গিতে গান 
গাহিতেছে। জনৈক পথিক আসিয়া জানিতে চাহিল, দুই ভাইয়ের মধো কে 
বড়ো। উভয়েই নিজেকে বড়ো বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহিল এবং অল্পক্ষণের 
মধ্যেই এই লইয়া উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। দেখিয়া পথিক খুব খুশি 
হইয়া উভয়ের নিকট একখানি গান শুনিতে চাহিল । ঝগড়া তুলিয়া দুই ভাই 
দ্ৈতকণ্ঠে গাহিল একখানি দুঃখের গান । ছুই জনেরই জীবনে কেহ নাই, গানে 
এই কথা| বলা হইল॥ তারপর গান গাহিতে গাহিতে দুই ভাই হঠাৎ কাদিতে 
লাগিল। পথিক ইহার কারণ শুধাইলে দুই ভাই বলিল. পথিকের সহিত 
কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহাদের মৃত পিতা-মাতার কথা মনে পড়িয়া 
গিয়াছে, তাই তাহারা কাদিতেছে। অত:পর সকলের প্রস্থান । 

আসলে ইহা কাহিনীই নয়, পথের একটি ধাবমান দৃশ্যের নাট্যাভিনয় মাত ॥ 

শ্র-১৮ 
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অবশ্য, প্রথমে কালুয্া-ভেলুয়ার উদ্দাম সঙ্গীত এবং প্রান্তে মৃত পিতা-মাতার 
জন্য তাহাদের ক্রন্দনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিতের চমক আছে বটে । কিন্তু 
ইহা কোনো ঘটনা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিস্কুট হইয়া উঠে নাই । , আসল কথা, 
ইহা একটি দৃশ্যের বা ঘটনার বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার প্রসঙ্গে গালের মাধ্যমে 
মান্ছষের জীবনের একটি সিদ্ধ দিককে তুলিয়া ধর!। এই দিক দিয়া বিচার 
কৰিলে প্রতিটি মৃখা-পালাই হুন্দর ॥ প্রতিটির মধ্যেই জীবনের এমন এক-একটি 
দিকের কথা আছে, যাহা সহজেই মনকে নাড়া দিয়া যায়। ছুই ভাইয়ের একই 
সঙ্গে হাসা-কীদা ও গান গাওয়া লোকনাটেযর বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়া ধরিয়াছে। 

পূর্ববর্তী মুখা-পালাটির মতো এ পালাতেও পথিকের ভূমিকা আছে এবং 
উভয় পালার পথিক সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ/। অঙ্যান্ত পালার 
যতো এ পাল|টিতেও বিবুতি-সুলক গাল পাওয়া বায়। দ্বিতীয় গানখানি 
ভাব-প্রধান । 

‘রসিক, বোলানদার* পালাটির কাহিনী হইল, এক “বূসিক' বিবাহ হয় 
নাই বলিয়া বউদির সহিত ঝগড়! করিয়া পথে বাহির হইয়াছে। এমন সময় 
তাহাকে 'বোলানদার" জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কষ্টের কারণ কি। 
রসিক গান গাছিয়া উত্তর দিল, তাহার কপাল পোড়া, পিতা লাই, 
মাতা নাই, কাছেই বিবাহ দিবার কেহ নাই। অনন্তর উভয়ের বিভিন্ন 
দিকে প্রস্থান । 

এই মুখা-পালাটির মধ্যেও পথের একটি দৃ্ঠই রূপাস্নিত হইয়াছে। ইহাও 
হঠাৎ আরম্ভ হইন্া, হঠাৎই শেষ হইস্া গিয়াছে। একটি অবিবাহিত যুবকের 
মানসিক বেদনাকে তুলিয়া ধরাই ইহার লক্ষ্য । 

পালাটিতে একটি মাত্র গান আছে। গানটির মাধ্যমেই যুবকের মনের 
বেদনা ও পারিবারিক অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে। গানটিকে সংলাপের পরিবর্ত 
রূপে গ্রহণ করা চলে । 

‘জনৈক পথিক'-এর বদলে এ পালায় পাওয়া যায় ‘বোলানদার'। নাম 
হইতেই বুঝিতে পার! যাইতেছে, নন্ান্ত পালাগুলিতে ‘জনৈক পথিক' যে 
ভূমিক! লইয়াছে, *কোলানদার* এ পালায় ঠিক সেই একই ভূমিকা গ্রহণ 
ককিয়াছে। পাত্রপাত্রীর সহিহ কথা ‘বলে’ বে এই অর্থে ‘দার’ প্রত্যয় যুক্ত 
করিয়া “বোলানদার+ পদটি গঠিত হইরাছে। বেশ বুঝা যায, ব্যক্তি পরিচয় এই 


মুখা-খেলা ২৭১ 
চরিত্রে একেবারেই নাই,__কাহিনীকে পরিবেশন করিবার জন্য পাত্রের সহিত 
সংলাপ চালাইবার উদ্দেশ্যেই ইহার আগমন। এই ধরণের চরিত্র সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের মুখাপালার এক বিশেষত্ব ॥ 
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“‘নলুয়া-নলুত্থানী'  (০৫-গ) নামক মুখা-পালাটির মধ্যেও দাম্পত্য 
প্রেমের স্বিগ্ধ বিকাশ লক্ষিত হইবে । ইহার কাহিলী এই : 

একদিন এক শিকারি (নলুয়া) শিকার করিবার 'নল’ বিক্রয় করিবার জন্ত পথ 

হাটিতেছিল । এই সময়ে পথে সে এক নব-যুবকের সাক্ষাৎ পাইল । যুবকের পয়সা! 
নাই, অথচ একটি ‘নল’ কিনিতে তাহার বড়ো ইচ্ছা হইল । শেষে স্থির হইল, ওই 
যুরক তাহার সন্ধ্যামণি নামীয়া ভগ্রীর সহিত এই শিকারির বিবাহ দিবে, 
বদলে ওই শিকারি তাহাকে শিক্ষার করিবার ‘নল’ দিবে। বাড়ীতে আসিয়া 
যুবক সন্ধ্যামপিকে তাহার বিবাহের কথা জানাইল। শুনিয়! সন্ধ্যামণি রাগিয়া 
গেল, কারণ শিকারিদের সে আদোঁ দেখিতে পারে না। যাই হোক, বলিয়া- 
কহিয়া যুবক ওই শিকারির সহিত সন্ধ্যামপির বিবাহ দিয়া দিল । 

সন্ধ্যামনি আসিয়া শিকারির ঘর করিতেছে। শিকারির বড়ো ইচ্ছা, 
তাহার সহিত তাহার স্ত্রীও পথে পথে ‘নল’ বিক্রয় করিয়া বেড়াক। কিন্তু 
তাহাতে সন্ধ্যামণির ভারি শরম লাগে। শেষে স্বামীর অনেক অনুরোধে 
সন্ধ্যামণিও স্বামীর পশ্চাৎ-পল্চাৎ ‘নল’ বিক্রয় করিতে বাহির হইল । কাহিনীর 
শেষে একটি স্থী দম্পতির পথ চলার যুগল-দৃশ্য মনকে আনন্দ-রসে ভিজাইয়া 
দেয়। এই নিঘ্বন্ব চরিত্র লোকনাটোর বিশেষত্ব । 

এ কাহিনীর মূল চরিত্র সন্ধ্যামণি। ভ্রাতার মুখে শিকারির সহিত বিবাহ 
হইবার কথা শুনিয়া সে ক্মাপত্তি করিয়াছিল,_স্থামীর গৃহে আসিয়া তাহার 
অভাব দেখিয়া সে ক্ষৰ হইয়াছিল ; কিন্ত স্বামীকে যে কটু কথা বলা যায় লা, 
ইহাও সে বলিয়াছে এবং স্বামীর অস্ুরোধে শরম-সঙ্গৃচিতা সদ্ধ্যামণির স্বামীর 
পশ্চাৎ পথ চলার দৃশ্যে তাহার দাম্পত্য প্রেম স্রি্ধ হুইয়া উঠিয়াছে। 
কাহিনীর স্সারস্তে স্বামীর প্রতি বিরাগ এবং প্রান্তে অহুরাগের বিকাশ দেখ! 
যায়। 


২৭২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


সুখা-পালার কাহিনী বয়নের মধ্যে এক প্রকার নির্বোধ সারল্য লক্ষ করা 
যায়। সন্ধ্যামণির যুবক ভ্রাতার মধ্য দিয়া তাহা উদাহৃত হইয়াছে। নতুবা, 
“নলে’-র বদলে কহে কি ভগ্নীর বিবাহ দিতে চায়? ইহাও লোকনাটোর 
একটি দিক । 

ললুয়ার মাধ্যমে পালাটিতে একটু হান্তরস বিতরণের চেষ্টাও করা হইয়াছে । 
বড়ো লোকের মতো ‘নলুয়া' ভালো জিনিস খাইতে পারে না। অধথাস্ধ- 
কুখাস্মকেই সে ভালো জিনিস বলিয়া আখ্যা দিয়াছে । 

পালাটির মধ্যে গান আছে ছুইখানি॥ তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি ভাব-প্রধান ॥ 


ten 
পরিশেষে, মুখোশ ও মুখা সম্পর্কে আর দুই-চারি কথা বলিতেছি। 
প্রাচীনকাল হইতেই সুখোশ-নৃত্য ও অভিনন্ধের প্রচলন পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে লক্ষ কর! যায় । প্রান্ম-উত্তরবঙ্গ ছাড়া, বাঙ্গালাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিশেষত পূর্ববঙ্গে মুখার প্রচলন দেখা যায়। মৈমনসিংহ, বিক্রমপুর প্রভৃতি 
জেলার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন মুখোশ নৃত্যের অহষ্টান করা হইয়া থাকে ২ 
মুখোশের প্রাচীনতর কপ সং বলিয়া আমার মনে হয়, যাহাতে নিজের দেহের 
চামড়ার উপরেই নানা রঙ, দিয়া নিজেকে ডিন্ন এক সত্তার সহিত অভিন্ন 
করিবার প্রয়াস দেখা যায় ।- ইহাকে এইজন্য প্রাচীনতর বলি, ইহাতে ন্থা এক 
অসংলগ্ন পদার্থকে নিজদেহে সংলগ্র করা হয় না, মুখোশে যাহা করা হুয়। 
মুখোশ সহজেই সরানো ও পরানো যায় । সেইদিক হইতে সঙের রঙ. দেহের 
সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। 
অবস্থা মুখোশ পরিবার ফলে ধারণকারীর 12157555197. ধর! পড়ে না, 
সঙে যাহার কিছু যোগ আছে; কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হুইবে, 
সঞ্ডে যে মৃতি ধরা পড়ে তাহা বরাবর ক্ক্ষুরই খাকে, কাজেই ইহাতেও 
প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য নাই । = 
মুখোশ হইল মুখের উপর আবরণ। কিন্তু এই আবরণ মনের উপরও 
গভীর ক্রিয়া করিয়া থাকে । পৌরাণিক যুগের কোনো মাহুষ বা প্রাণীর মুখোশ 


১. মাকক, ডাগ্সেল্‌ অফ, ময়মনসিংহ + কদর নত, ভার্ণ রিভিউ, আগ, ১৯৩৯ । 


সুশ্া-খেলা ২৭৩ 


ধারণ করিলে সেই যুগের ও সময়ের ভাব দর্শক ও ধারক্রিভার মনে সঞ্চারিত 
হয়। খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্বেই মুখোশের চলন হয়। কোনো ব্যক্তি, ভাব বা 
ইতর প্রাণীর সহিত নিজেকে "অভিন্ন করিবার জন্যই বিশেষ উদ্দেশ্বে ও বিশেষ 
দিনে ইহা পরা হয়। পৌরাণিক যুগ ও অতিকায় প্রাণীর মুখোশই আদিম 
মুখোশ বলিয়া! মনে হয়। সামাজিক কাহিনী ও সামাজিক মাস্থবের মুখোশ 
ইহার তুলনায় আধুনিক । নুখোশ-নৃত্য প্রথমে ছিল আহ্্টানিক (এখনও 
মূলত তাই ), পরে তাহা নানা লৌকিক 'আনন্দাুষ্টানের উপাদানে পরিণত 
হইয়াছে।  , 


পূর্ববঙ্গের মুখোশ সম্পর্কে স্বরণীয় গুরুসদয় দত্তের কয়েকটি মস্তবা বেশ স্বন্দর । 
তিনি ইহাদের মুখোশের নির্মাণ রীতি ও চিত্ররীতি বিশেষ দৃষ্টি লইয়া পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন। মুখোশ-নৃতোর মধ্যে 'মত্রা' ব্যবহৃত হয় না, উহার পোশাক- 
পরিচ্ছদ সাধারণ, উহা গ্রামের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনকে কপায়িত 
করে এবং পৌরাণিক কাহিনী বা ঘটনাকে মুখোশ-নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত 
করিবার ঢালে উপযুক্ত ধর্মভাব ও নিষ্ঠা লইয়াই তাহা কর! হয় ইত্যাদি 
গুরুসদয় দত্ত লক্ষ করিয়াছিলেন। মুখোশের চিত্ররীতির মধ্যেও তিনি সারল্য 
ও প্রকাশভঙ্গির গভীরতা দেখিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের মুখোশ সম্পর্কে তিনি যে 


সকল মন্তব্য করিয়াছেন, ইহার প্রায় সবই প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের মুখা-নাচ ও মুখা- 
পালা সম্পর্কে খাটে । 

নরাকুতির মুখোশের উদ্ভবের পিছনে মড়ার খুলির ভূমিকা অস্বীকার করা 
যায় না। পৃথিবীর অনেক আদিম জাতির মধ্যে দেখা যার, মৃত আত্মীয়-স্বজনের 
মাথার খুলি সমাধি গহ্বর হইতে বাহির করিয়া, কিংবা সমাহিত দেহ-বিচ্যুত 
খুলিকে নানা রঙে রঙীন করিয়া, বিশেষ বিশেষ দিনে অনুষ্ঠান করা হইতেছে ॥ 
মৃত ব্যক্তি গোষ্টি-পতি হইলে, গোষ্ঠীর সকলেই সেই বর্ভীন খুলি লইয়া 
শোভাযাত্রা সহকারে নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে । কেবল পরিবার বিশেষের 
হইলে বিশেষ দিনে ( যেমন নববর্ষ, তাহার শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক অঙ্নষ্ঠানের 
দিনে ) তাহা গৃহের সন্মুখে বা দরজার সামনে ঝুলাইয়া রাখা হইত। এই 
ব্রঙীন মড়ার খুলিই কালক্রমে মুখোশের উদ্ভবে প্রভাব ফেলিয়াছে। 

মুখোশকে সরল এবং মিশর (5922050516০) এই ছুই ভাগে ভাগ করিতে. 
পারি। যে মুখোশে কেবল একটি ভাব বা একটি প্রাণীর মুখাবয়ব থাকে, তাহা 
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সরল মুখোশ । কিন্তু যাহাতে একাধিক মাঙ্ুষের মুখাবয়ব ভরিয়া দেওয়া হয়, 
তাহা জটিল মুখোশ । তিব্বত হইতে শুরু করিয়া চীন পর্যন্ত মুখোশ এই ধরণের । 
একই মুখোশের উপর পাচ বা সাতটি ছোটো-ছোটো ভি প্রাণীর বা মানুষের 
মৃতি তাহাতে থাকে । এই মিশ্র মুখোশকে সরল মুখোশের তুলনায় পরবর্তাঁ- 
কালীন বলিয়া মনে হয়। 

মুখোশের মধ্যে একটি বিবর্তন দেখা যায়। যে সব পশু-পাখী কোনো 
গোষ্ঠীর 1০৫০৮, সেই সব পশু-পাখীর Z০০mo০rচ॥i০ রূপটিকে অবিকৃত 
রাখিয়া যে মুখোশ, তাহাই আদি মুখোশ । অহষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে যতোদিন 
Theriomorphism আসে নাই, ততদিন সম্ভবত নবাক্ুুতি মুখোশের প্রচলন 
হয় নাই। কেননা, পশ্ুপাখীর মুখোশ কোনো মানুষ ধারণ করিলে তবেই 
তাহাকে Theriomorphic বলিয়া মনে হইবে । এমন হইতে পারে, মাহুষ 
কর্তৃক 299839115 মুখোশ ধারণ করিবার ফলেই Theriomorphism-aর 
উদ্ভব হইয়াছে। 490:2970715 মুখোশ যে ইহার পরব্ধঁ, তাহা 
সহজেই অঙ্ুমেয় । নরারুতি মুখোশের চোখে-মৃখে প্রসন্নতার প্রতিচ্ছবি আরে। 
পরবর্তাকালের । ইহার সহিত Ancest০r W০5০ জড়িত আছে, এবং 
মৃত পূর্বপুরুষকে অধিকাংশ ক্ষেতেই ০51i] বলিয়া মনে করিবার দরুণ তাহার 
মুখচ্ছবিকেও ভয়দ্কর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । 

ধর্মীয় পুরাণ এবং লৌকিক পুরাণের নরারুতির মুখোশে ভয়ঙ্করতার 
প্রতিচ্ছবির বিভিন্নতা দেখা যায়। লৌকিক পুরাণের চরিত্র যখন culture 
8৩৫০ তখন বিশেষ গোষ্ঠীর নানারূপ শত্রুকে দমন করিবার শক্তি-সাহসের 
উৎস বলিয়া স্বাভাবিক কারণেই ভীষণ-দর্শন হইয়া থাকে। ধর্মীয় পুরাণের 
মুখোশের মুখচ্ছবিতে ভয়ঙ্ষরতা আসে দেব-দেবী, যুক্ত পূর্ব পুরুষ ও নৈসগিক 
জগতের ধ্ৰংসাম্মক প্রকৃতির ফলে । 

মুখোশের নুখচ্ছবির এই বীভৎসতার যেমন একাধিক কারণ বহিয়াছে, 
তেমনি উহার ফলাফলও বিচিত্র । বীভৎসাকুতির মুখোশ পরিধান তাওব- 
নৃত্যের উৎস । কেননা, মুখাবয়বের প্রভাব দেহে-মনে, পড়িবেই । তাগ্ুব- 
নৃত্যের মধ্যে এক তীত্রতা আছে, যাহা স্বাভাবিক জীবন হইতে দূরবর্তী, যাহা 
যাদু ও রহস্ডের বারা আবৃত ৷ মুখোশ মুখের ছন্মবেশ, যে ধাহা প্রকৃতই নয়, 
তাহাই সাজা । অতএব তাহা অভিনয় । তাগুবনৃত্য, মুখের ছন্মবেশ ইত্যাদি 
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নাটকের অঙ্গীতৃত বলিয়া, এবং মুখোশ ধারণ বিশেষ ন্মানুষ্টানিকতার সহিত 
জড়িত বলিয়া মুখোশের সঙ্গে লোকনাট্যের এক গভীর যোগ দেখা যায় । 
আহষ্টানিকতাকে পরিত্যাগ করিনা লোকনাট্য যেমন কালে-কালে নিছক 
আমোদের উপকরণ হইয়াছে, মুখ্বোশ ব্যবহারের মধ্যেও সেই একই বিবর্তন 
দেখা যায়। যাহাই হোক, মুখোশের সহিত লোকনাট্য অবিচ্ছেষ্ধ । 

যে সব অনুষ্ঠানে মুখোশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে মুখোশ 
পরিয়া একক বা সমবেতভাবে ( সমবেতভাবেই প্রাচীন কালে পর! হইত) 
বাড়ী-বাড়ী ঘোরা বা শোভাযাত্রার আকারে পথাতিক্রমণ করা হয়। যেমন, 
জলপাইগুড়ি জেলার ধৃপগুড়ি খালাতে কালীপূজার সমস্ত; কিংবা পশ্চিম 
দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানায় বৈশাখ মাসে যে অষ্টাহব্যাপী (সোম হইতে 
সোম) পুজা-উৎসব হয়, তাহাতে মুখোশ পরিয়। নাচা, বাড়ী-বাড়ী ঘোরা 
কিংবা পাড়া বেড়ানো দেখা যায় ॥ কালীপুজার সময় জলপাইগুড়িতে যে 
মুখোশ পিয়া গৃহস্থের সহিত কৌতুকাদি কর? হয়, তাহার সবটাই অভিনয় । 
শোভাযাআ্াও এক ধরণের চলমান 'অভিনয়, যাছুক্রিয়ামূলক 'অভিনয়। এই 
শোভাযাত্রার ‘যাত্রা' শব্দটিও লক্ষনীয়, যাহা বাঙলার বিশিষ্ট এক ‘নাটক’ । 
প্রাচীন কালের যে কোনো অনুষ্ঠানেই শোভাযাত্রা হইত। অঙ্ুষ্ঠানই যদি 
সকল নাটকের উদ্ভবের মূলে খাকে, তবে শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে যে বৃহৎ 
জনতা থাকে, সেই জনতাই পরিশেষে নাটকের চরিত্র হুইয়া উঠে। এই 
জন্যেই বহু দেশের নাটকে 'জনতা' চরিত্র ও পথের দৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। 
লোকনাট্যে এই কারণেই জনতা, পথ এবং নাম-ধামের বিশেষ পরিচয়- 
ব্যতিরিক্ত চরিত্র দেখা যায়। 

মুখোশ পরিয়া এই শোভাযাত্রা ও পথাতিক্রমণ যে পরিশেষে অভিনয় ও 
নাটকের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ বাকুড়ার বিষুপুরের বিজয়া 
দশমীর সময় ( কথনো বা ছু-একদিন পরে ) দশমুণ্ডধারী রাবণের প্রতিরূপ 
নির্মাণ করিয়া উহ! খণ্ডিত করিবার অভিনয় । তখন কাঠের 
মুখোশ পরিরা, রাষায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের ছন্মবেশ ধারণ করিয়া! নৃত্যাদি 
হইক্সা থাকে । এই অভিনয়োৎসব অবশ্ত উত্তর-ভারতের নানা স্থানেই হইয়া 
থাকে। 

মুখোশের প্রসঙ্গে সঙের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। চৈত্রসংক্রান্থিতে 
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পশ্চিম ও পূৰ্ববঙ্গে যে চুন-কালি-বর€-সি'তুর মাবিয়া সঙ সাজিবার প্রথা আছে, 
ডাহা মূখোশেরই কাছাকাছি । সঙ সাজিয়াও শোভাযাত্রা কর! এবং বাড়ী- 
বাড়ী ঘোরা হয় । আসলে খাটি লোক-সস্তুঠঠানে এই শোভাযাত্রা ও বাড়ী- 
বাড়ী ঘোরা খাকিবেই । ৱাঢ়বঙ্গে এবং নদীয়া-মুলিদাবাদ-বহরমপুরে যে 
'বোলান' গান চলিত আছে, অনেকেই সেই 'বোলান'কে ‘প্রশ্নোত্তর বলিয়া 
কূল করেন। 'বোলান' অর্থ ভ্রমণ, অর্থাৎ পথে ও বাড়ীতে ভ্রমণ, হৃতরাৎ তাহা 
শোভাযাআরই অঙ্গীকৃত। প্রান্জ-উন্তরবজে ইহাকেই বলে ‘চাতি! করা, 
অথাৎ খুরিযা বেড়ানো । বরাচ়-বঙ্গের কুদূর গানের মধ্যে যেগুলি *টশাড় ঝুমুর" 
লেগুলি পাড়ায় পারায় খুরিয়া গাওয়া হয়, কেননা, ‘টাড়' শব্দের অর্থ হইল 
“পাড়া । হতরাৎ সঙ ও মুখোশ উভয়ের মধ্যে সাদৃস্তোর আর এক দিক 
হইল--শোভাযাত্র। । 

মুখোশের মধ যেমন যাছু ন্দাছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, সঙের মধোও 
তাই। মানন্মের ‘নাটুগ্রা-নাচে'ব নাটুয়াগণ নৃত্যের পূর্বে ব্যাত্রবৎ পোশাক 

পরে এবং দেহের অনাবৃত ্সংশে মাটি { এটেল বা গেকিমাটি ) বা চুন দিয়া 

দাগ কাটিয়া ( ঠিক যেন বাঘের ভোরা দাগ অজে খ্থাক্ষিয়া) লয়। দেহের এই 
বর্ণ ব্যামের সহিত একাত্মতা সাধন করে এবং ইহাতে এই নৃত্য আর সাধারণ 
আমোদের বিষয় মাত্র খাকে না, একটি যাছু-অঞ্রষ্ঠানে পরিণত হয়। 

নরাকুতি মুখোশের সহিত নৃ-মুপ্ডের সম্পর্কের কথাও পূবে তুলিয়াছি। 
গাজজন ও চৈত্-সংক্কান্তির ক্সাষ্টানে মড়ার খুলি লইস্কা নৃত্য-গীত ও অভিনয় 
হইয়া খাকে। আসলে ছিন্ন দুণ্ড একটি গোটা মানুষের অথণ্ড প্রাণের প্রতীক, 
বে ‘প্রাণ’ আসর “মৃত বৎসর"কে পুনক্ন্দী বিত করিয়া তুলিবে ; সেই জন্যই 
মড়ান্ খুলি লইয়া নত্য-স্ীত করা৷ হয । মালদহের বাশ্‌ড়া গ্রামের দেবী 
স্বানুড়ানী-চাঙগ্া'র সম্মুখে মুখোশ পৰিয়া এবং নূ-ুণ্ড লইয়া নৃতা-গীতাদি 
হয়। এই ্্ষ্টালে মৃখোশ ও ন্-ুণড প্রায় কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে 

মালদহের প্রখ্যাত 'গন্ীরা' উৎসবে মুখোশ-নৃত্য একটি বড়ো ভূমিকা 
লইদ্া খাকে। স্বগত হরিদাস পালিত তাহার ‘আডের গন্ভীরা' (১৩৯) 
নামীয় পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোকপাত কৰিয়াছেন। গন্ধীবার “ছোটো 
তামাশা’র দিন রাতের বেলাত “দুখা-নত্য” হয ( পৃ. ৩৯ )। “বড়ো তামাশা'র 

_ দিন বাহির হয় শোভাষাআ ; ভক্রের] কৃত, প্রেত, বাজিক্র, ইত্যাদি খুশিমতো 
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ভবিত্রের ছন্সবেশ ধারণ করে ॥ উহা হয় দিনে ॥ সন্ধ্যার সময় হয় “হসথমান- 
মুখা'র অহষ্ঠান (ত্র: পৃ. ০৯৪১). গন্তীরায় কালিকা, চামুণ্তা, নরলিংহ, বাম- 
লক্ষণ, হ্থমান, বুড়া-বুড়ী, শিব, কাতিক, কৃত, প্রেত, খোড়া, ইত্যাদি নানা 
চরিত্রের মুখোশ ব্যবহৃত হস্ব। পৌরাণিক ও লৌকিক নরারুত্তির দৃশ্খোশই 
খেন বেশি, জীবজন্ক তেমন নাই ॥ তিবতে কিন্তু উভয় প্রকার মুখোশেরই 
সম-প্রাধান্থ দেখা যায় । মালদহের মুখোশ কাঠ বা পোড়ামাটির, নিম কাঠের 
মুখোশই শাস্ত-সম্মত । কাঠের মুখোশ সত্রধরেরা তৈরি করে, সকলের তাহা 
উতরি করিবার অধিকার নাই (৫০৮০০ লক্ষণীয় ), পটুক্ারা রঙ করিয়া দেয়। 
কুন্ভকারের মাটির ( পোড়ানো ) মুখোশ তৈরি করে, মালাকারের উহাতে 
শোলার কাজ করিয়া দেয় । 

মুখোশকে 4১0877150-এর ফলে এক “জীবন্ত সন্ধা” বলিয়া মনে কর! হয়। 
ইহার মধ্যে নানা প্রকার বিশিষ্ট ‘শক্তি' ও “ক্ষমতা'র অস্রিত্তও লক্ষ কর! হয়, 
খেন ইহাতে Mn আছে। এ বিষয়ে হরিদাস পালিত মহাশয়ের এই মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য : “নৃত্য করিবার পুর্বে ভক্ত গস্থীরা-গৃহে পূজকের নিকট নূতন 
কাঠনিমিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লঙ্ন । যাহাদের মুখ৷ আছে, তাহারা 
বিজয়া দশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিত্না খাকে।-' অনেক প্রাচীন মৃগ্ধ। 
সন্ধীরাগৃহে লব্বিত থাকিতে দেখা যায়। এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন 
কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন দুখার 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণ ৷ 
অনেকে দুখা লইয়া নৃত্য করিতে দিয়! প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্বে যাহারা দেব- 
শ্ৰৌী-_বিশেষত কালী, চাৰুগ্ডা, বাস্থলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখ 
লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিশ্যাক্স ভোজন করিয্মা৷ পবিত্র 
মনে পবিত্র বসন'তূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত।”--পৃ- ৪৭-৪৮ | 4) 

শুধু গম্ভীবাই নয়, অন্যান্য অনেক অস্তষ্ঠানেই মুখোশ ব্যবহার সম্পর্কে নানা 
বিধি-নিষেধ আছে। এই সকল নিয়ম-বিধিই নৃখোশের যাদুময়তা ও 
নপ্রাচীনতার স্যোতক ॥ 





॥ পাঁচালি ॥ 
৪১৪ 

বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্মেরই মনে 'পাচালি' শব্দটি সম্পর্কে একটি 
নিদিষ্ট ধারণা আছে । 'পাচালি' শব্দের বুৎপ্তি লইয়াও যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
“পাচালি' কাহাকে বলে বা শব্দের বাৎপত্তি কি, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার 
আলোচনা আমরা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন মনে করি। বর্তমান ক্ষেত্রে, 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে “পাচালি' জিন্ষিটি কেমন ভাবে ও রূপে প্রচলিত আছে, 
তাহারই আলোচনা করিব মাত্র । 

পরান্ত-উত্তরবঙ্গে ‘পাচালি গান’ বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাটা-কাহিনীকে 
বুঝায় । কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র-সম্বলিত লাটা-কাহিনীকে বাঙলায় ‘পালাগান’- 
ও বলা হয়। “‘পালা-'র সহিত ‘টিয়া’ এই তন্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া! প্রাস্ত- 
উত্তরবঙ্গে উহাকে 'পালাটিয়া গান-'ও বলা হইয়া খাকে। ‘পাচালি’ গানেরই 
অপর নাম “পালাটিয়া গান’ । “পাচালি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পর্জিতদের 
যখো যতোই মতভেদ থাকুক না কেন, ‘পালা’ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে কাহারো 
মলে কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা নাই। এখন, ‘পাচালি’ যদি 'পালাটিয়া” 
গানেরই পর নাম হয়, তবে “পাচালি' গান বলিতে কি বোঝানো যাইতেছে, 
তাহা সহজেই স্পষ্ট হইয়া যায় । 

“পাচালি' বা “পালাটিয়া* গান বিবিধ রকমের হইতে পারে । সাধারণত 
তিন রকমের “শাচালি-'র অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় : রঙ পাচালি, খাস পাচালি 
ও মান পাচালি। 

'ব পাচালি' লাম হইতেই বুঝিতে পানা যাইতেভে,__প্রেমই ইহার 
প্রধান উপজীব্য । প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের প্রেমের গানকে “র-এর গান বলা হয়। 
যে নাটা-কাহিনীতে প্রেমই মুখা, তাহাকেই বলে “রঙ পীচালি'। পদাদিস্থিত 
বাঞ্জনধ্ৰনি লুপ্ত হইয়া ইহা “অ পাচালি' কূপেও উচ্চারিত হইয়া খাকে । “রঙ 
পাচালিতে' যে প্রেম-কাহিনী থাকে, সেই কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক. 
প্রেমের সহিত হাস্যরসের খোরাক জোগাইবার জন্য ইহার মধ্যে নিছক রঙ- 
কৌতুক কিছু ভরিয়া দেওয়া হয় । এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে 
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হইবে যে, মুশিদাবাদ ও তৎসঙ্সিহিত অঞ্চলে গাজন-চড়ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের 
কালে যে 'বোলান' গান হইয়া থাকে, তাহার একটি অংশকেও ‘রঙ পাচালি” 
বলে ; আমাদের আলোচ্য ‘রঙ পাচালি'র উহার কোনো! সম্পর্ক নাই । 

খাস পাচালি' হইল নিকট বা দূর অতীতে নিজ বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘটিয়া- 
যাওয়া কলন্ক-কাহিনীর নাটারূপ ॥ ইহাতে হাস্যরস থাকে, কিন্তু তাহা 
নির্দোষ নয়। ইহার হান্তরসকে শ্লেষ বা ব্যঙ্গ বলা যাইতে পারে ॥ রঙ 
পাচালির সহিত খাস পাচালির পার্থক্যটি স্বস্ম । রঙ পাচালির বিষয় হইল 
একমাত্র প্রেম, উহার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক, হাস্যরস কাহাকেও ব্যঙ্গ 
করিবার জন্য নহে। খাস পাচালির কাহিনী কলন্ব-ঘটিত, ক্লেষ ও ব্যঙ্গই 
ইহার লক্ষয। সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া রচস্মিতা ইহার বহিনীর মধ্যে 
কল্পনার মিশাল দিয়া খাকেন। 

“মান পাচালি' ভিন্ন বস্ত । ইহা মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে অংলঙ্কন 
করিয়া রচিত হয় ॥ পুরাণ বা ‘শাস্ত্র' গানও বলা হইয়া থাকে । মান পাচালি 
গানের মধ্যে কাহিনী ও আসরের বিশেষ গাল্ডীর্ঘ রক্ষা করিয়া চলা হয়। যেন 
উহাকে ‘সম্মান’ প্রদর্শন করা হয়। “মান" অর্থাৎ সঙ্গম করিয়া, গাস্তীধ-পূর্ণ 
পরিবেশে যে নাটা-কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে “মাল পাচালি'। 
মান 'পাচালির মধ্যে কাহিনীর অংশ ক্ষীণ। শাস্ত্রীয় তর্ক ও আলোচনাই 
ইহাতে মুখ্য । এইজন্য ইহাকে কখলো১কখলো “শান্তরী' গানও বলা হয়। 
একটি সামাজিক বা পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া ছুই পক্ষ বা 
কাহিনীর নায়ক-নায়িকা একটি বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্মা 
তর্কালোচন! করিয়া খাকেন। স্থতরাং তর্কালোচনাই' ইহার বিষয়, কাছিনী- 
ঘটনা-চরিজের মূল্য এখানে তেমন নাই । 

এইবার পালাটিয়া গানের আসর বা মঞ্চের কথা বলিতেছি। 

সাধারণত বিশেষ-বিশেষ উৎসবে অথবা করেকটি গ্রামের নাট্যদলের 
অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশে এক বা একাধিক বরাত্রিব্যাপী যে 
নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে 
‘ধাম’ । ‘ধাম’ ছাড়া, বিবাহ, অন্প্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে পালাটিয়া গানের 
আসর বসিয়া থাকে। মোট কথা, বিশেষ কোনো উপলক্ষ বাতীত পালাটিয়া 
গান সাধারণত হয় না। 
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পালাটিয়া গানের আসর ও যাত্রার আসর প্রায় এক। যাহারা যাআ- 
গানের আসর দেখিয়াছেন, অনায়াসেই তাহার! পালাটিস্বা গানের আসর কল্পনা 
করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু, ঘাত্রাগানের "আসরের সহিত পালাটিরা 
গানের আসরের পার্থকাও আছে। 

বড়ো শানিয়ানা বা চট টাডাইত্বা আসরের চাদোরা করা হয়। মধ্যস্থলে 
চারিটি বাশের খুটি _যাহার উপর শাষিয়ানা বা চট টাঙানো থাকে, তাহাই 
আসরের চতুঃসীমা। দর্শক ও গায়ক-অভিনেতাগণ একই সমতলে উপবেশন 
করেন সর্থাৎ প্রাটফর্ষের ব্যবহার নাই । ওই চতুঃসীমার মধাস্থলে বাজনার, 
প্রস্পটার ও অভিনেতাগণ খাকে । অভিনেতাগণের প্রবেশ ও নিক্ষমণের পথ 
নাই । যাহার যখন পার্ট আসিল, সে উঠিয়া দাড়াইয়া, চতুঙ্গিক ঘুপিয়া পার্ট 
বলিল এবং বলা শেষ হইলে বসিয়া পড়িল । স্ৃতরাং এক কথায় বল৷ যায়, 
চাবি খুঁটির চতুঃসীমায় এবং বাজনদার-প্রম্পটারদের কেন্জ করিয়া চারিদিকে 
শ্ুবিয়া অভিনেতাগণ অভিনয় করিয়া থাকেন। নাট্যসংস্থার আিক সামৰ্থ্য 
অনুযায়ী উপরে বাতি জলে। সাধারণ দর্শকদের খড় বা বিচালি পাতিয়া 
বলিতে দেওয়া হয় । 

সুদর্শন কিশোরেরাই মেয়ে সাজিয়। স্্রী-হৃমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। 
তাহাদের পোশাকের মধ্য শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ লক্ষ করা যায় এবং শাড়ী “ড্রেস 
করিয়া পরা হয় ॥ ন্দর্থাৎ এইখানে রাজবংশী মেয়ের পোশাকের সহিত কোনো 
সম্পর্ক নাই। হয়তো রাজবংশী মেস্কের ভূষিকাতেই তাহার! অবতীর্ণ হইয়াছে, 
কিন্ত রাজবংশী মেয়ের বিশিষ্ট পরিধেয় বস্তু ‘পাটানী-'র ব্দলে পরিয়া থাকে 
“ড্রেস” করিয়া শান্ভী । মীখায় পরচুল ও অঙ্গে পুঁতির বা কাচের অলঙ্কার 
খাকে। রডের মধ্যে শি'ছুর, আলতা, খড়িমাটির গুঁড়া ও ভুষা-কালি বাবহৃত 
হয়। 

সাধারণত এক-একটি নাট্যদলে এইরূপ দুই-তিনটি স্্ী-বেশী কিশোর থাকে । 
ইহাদের বলা হয়, “ছুকরী"। ইহারাই প্রতি দৃশ্যের শেষে দর্শকদের 'ড্রামাটিক’ 
'িলিফ-দিবার জন্য সমবেতভাবে নাচে, ইহাব্বাই নায়িকা-প্রতিনায়িকার ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হয় । বিভিন্ন দৃশ্যে অবতীর্ণ হইবার জন্য বেশ পরিবর্তনের বালাই 
নাই । 'ডামাটিক রিলিফ’ দিবার জন্য যে বেশে ইহারা নাচে, সে একই বেশে 
নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করিয়া যায় । 
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এই প্রসঙ্গে ইহাদের নৃত্য-রীতি সম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক । 
রাজবংশী মেয়ের যে একটি নিজন্ব নৃত্য-রীতি আছে, যাহা ‘মেছেনী’ গানে বা 
বিবাহ বাপরে লক্ষ করা যায়, পালাটিয়া গানের নাচের সহিত তাহার কোনো 
মিল নাই । ইহার কারণ স্বস্পষ্ট। প্রথমত মেয়ের বদলে ছেলেরা এখানে 
নাচিতেছে। দ্বিতীয়ত, এই নৃত্য-রীতিতে বাত! ও খেমটা নাচের ব্যাপক 
ও প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ইহাদের নাচের মধ্যেও কোনে! বৈচিত্রা নাই । 
একই ধরণের নেহ-ভঙ্গি বিভিন্ন গানে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 

“ছুকরী' ছাড়া পুক্রষ কুমিকায় ন্সন্যান্ যাহার! অভিনয় করে, তাহাদের 
সাজ-পোশাকের বালাই নাই ॥ তাহারা কোনো প্রকার মেক্‌ু-স্বাপ না লইয়াই 
অভিনয় করিতে লামিয়া! যায়। ইহার মধ্যে খাটি লোক-নাটেযের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইঙ্গিত মিলে । 

অভিনয়-রীতির মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে । তাহা গান গাহিবার সময়॥ 
পালাটির। গানে গানই অনেক সময় সংলাপের ভূষিক1 নিয় খাকে। যখন, 
গানের মধ্য দিয়া নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকে কিছু বলিতেছে, তখন কখনই 
সেই গান সে একা গাহিবে না. যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, 
সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে । অর্থাৎ একজনে গালের মধ্য দিয়া একটি কথা 
বলিল, অপর জন গানে তাহার উত্তর দিল,_এইরূপ নহে ॥ বক্তা ও শ্রোতা 
একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ গাহিয়া খাকে। অর্থাৎ পালাটিয়া গানে একক 
সঙ্গীতের স্থান নাই। ইহার কারণ দুইটি হইতে পারে। প্রথমত, সকল 
দর্শক যাহাতে শুনিতে পায়, এইজন্য গানকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া তোলা। 
দ্বিতীয়ত, একক সঙ্গীত অনেকটা আধুনিক কালের জিনিস । আদিম মাসুম 
সমবেত কেই গান গাহিত। তাহারই প্রভাব এখানে থাকিতে পানে । 
লোকসমাজে ব্যক্তির ব্যক্রিত্বের স্থান নাই বলিয়া! এই রীতির উদ্ভব হইরাছে। 

হাস্যরস পরিবেশন করা পাচালি গানের 'অপর এক বিশেষত্ব । নাটকের 
কাহিনীতে হাস্যরস বিতরণের সুযোগ থাকুক আর লাই থাকুক, হাশ্থারস 
পরিবেশন করিতেই হইবে ॥ এই হাস্করস পরিবেশন করিবার একটি 
বাধাধরা রীতি আছে ।॥ যে-কেহ এই হাস্যরস স্থষ্টি করিতে পারিবে না। 
ফকির বা বৈরাশী-বৈষণব শ্রেণীর কেহ একজন আসিয়া এই হাস্ত-কৌতুক 
করিবে ॥ সাধারণত নায়ক যখন পথ চলিতেছে অথবা নায়িকা ৰা প্রতি 


© 
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নায়িকা যখন আনমনে বসিয়া আছে, তখন অকারণে অথবা কাহিনীর ক্ষীণ 
স্থত্র ধরিয়া হঠাৎ ইহারা অবতীর্ণ হয় এবং কথায়-বার্ডার্ ও অঙ্গ-চঙ্গি 
সহকারে লোক হাসাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া, যে কোনে কারণে 
যেমন করিয়া হউক,- কাহিনীর সহিত সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক, 
বৈফব বা ফক্চির একজনকে আনিয়া ফেলা হইবেই হুইবে । ইহাকে এক 
বিশেষত্ব বলিতে পাত্বি । 

উল্লেখযোগা ভুমিকায় যাহারা অভিনয় করে, অর্থাৎ নায়ক-প্রতিনায়ক, 
নাস্মিকা-প্রতিনাস্থিকা এবং ক্দন্য দুই-একটি চরিত্র বাদে অন্যান্য কুণীলবগপকে 
“বাজ্েলোক' বলা হয়। ন্সর্থাৎ আধুনিক সিনেমা-খিয়েটারে যাহাদের বলা 
হয় “এক্ট্ট', সেই । ফকির-বৈফব, পড়শী, পথচারী পথিক, বাড়ীর চাকর 
প্রভৃতি এই “বাজেলোকের' পর্যায়ে পড়ে ॥। বাজেলোকের কে গীত গানকে 
বলা হয় ‘ফাস গান । বাজেলোকের রঙ্গ-তামাশাকে বলা হস্ব “খিচর” । 

পালা আরন্ত হইবার পূর্বে একটি নাচ এবং শেষে একটি নাচ ববশ্তাই 
খাক্ষিতে হইবে। ইহা যাত্রা গানের প্রভাবে । পালা ক্দারস্ক হইবার পূর্বে 
নাটকের পরিচালক বা পরিচালক-স্থানীস্থ কেহ একজন স্্রী-বেশী *ছুকরী'দের 
সঙ্গে লইয়া আসরে প্রবেশ করিবে । তারপর পর্যাক্রমে আসরের চতুদিকে 
সমবেতভাবে সকলে গড় হুইয়া প্রণাম করিবে । প্রণাম করিয়া উঠিয়া গাছিবে 
“বন্দনা গান’ । বন্দনা পান কেমন হয়, তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। 
বন্দনা গান শেষ হইয়া গেলে একটি সমবেত নৃত্য হস্ব। নৃত্যের শেষে স্থাপ্য 
আঅভিনেতাগণ আসিয়া আসরের মধ্বাস্থলে উপবেশন করিবে। 

নাট্য-কাহিনীর যিনি পরিচালক তাহাকে বলা হয় ‘হাদি'। শব্দটি 
ফারসী শব্দ বলিয়া মনে হর । নাটা-কাহিনীর রচরিতাকে বলা হয় ‘অস্তাদ' 
ৰা ‘বস্তাদ'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি নাটকের বচরিতা ও পরিচালক 
হুইয়া থাকেন। 

যে নাটাদলের নিজজন্ব নাট্য-রচত্বিতা নাই, তাহারা নিকট বা দূরবর্তী 
_ *অন্তাদের’ নিকট হইতে নাটক ক্র করিয়া আনে। নাটকের দাম পাচ টাকা 
হইতে কুড়ি টাকা পৰ্মন্ত হইতে পারে ॥ সাধারণত “হাছছি' অর্থাৎ নাটাদলের 
পরিচালক একা গিয়া "ক্প্তাদের* নিকট হইতে কাহিনীটি শিখিয়া আসে। 
ওস্তাদ একটি খাতায় কাহিনীর মুল অংশ ও উহার গানগুলি লিখিয়া দেন। 
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বাঞ্জেলোকের সংলাপ কখনই খাতায় লেখা হয় না। উৎা উপস্থিত ক্ষেত্রে 
অভিনেতাগণ নিক্রোই বানাইয়া বলিয়া দেয়। 'অনেক *অস্তাদ' নাটক 
লিখিয়াই জীবিকার্জন করেন এবং এজন্যে জনসাধারণো তাহারা সাহিত্যিকের 
মর্ধাদা পাইয়া থাকেন। 

বাক্ষযস্ত্রের মধো হারমোনিয়ম, বেহালা ও খোল বাজানো হইয়া থাকে ॥ 
ক্ষেত্ৰ বিশেষে দোতারা, সারিন্দাপ্রদ্থৃতি বাজে । 

“পাচালি বা 'পালাটিগ্া" গান সম্পর্কে এইকপ ভূমিকার পর বর্তমান সগ্চললে 
গ্রখিত রঙ পাচালি, খাস পাচালি ও মান পাচালিগুপির আলোচনা করা৷ 
যাইতে পারে ॥ 

২৪ রং 
? ॥ রঙ পাঁচালি : গুলাসীশ্বরীর পাল! ॥ 
গুসাপীশ্বরীর পালার কাহিনী এই ॥ 

ভোরলখাটি নামীয় এক বুড়ার দুইটি মেয়ে ছিল। একজনের নাম 
জুলাপী, অপর জনের নাম শুলাপী। জুলাপীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। 
কিন্তু উপযুক্ত বন্থস হইলেও গুলাপীর বিবাহ হয় নাই।_ কোনো স্থান হইতে 
ভালো সঙ্ষদ্ধও আসে নাই। যে ছই-একটি সঙ্দ্ধ ্মাসিয়াছে, তাহারা সকলেই 
বিশস্ীক। বিবাহ না হুইবার দরুণ গুলালী সব! মন খারাপ করিয়া থাকে। 

একদিন ছাগল চরাইবার জন্য গুলাপী নদীর ধারে গেল। নদীর তীরে, 
নির্জন প্রান্তরে দীড়াইস্কা সে নিজ জীবনের ব্যথাস্থ বড়োই ব্যথিত হুইয়া 
উঠিল। গান গাহিস্থা সে তুংখের কথা বলিতে লাগিল : দিনে দিনে আমার 
রূপ-যৌবন চলিয়া যাইতেছে । এখনও যদি আমার বাপ বিবাহ না দেয়, তবে 
কোনো পুরুষই আমাকে আর পছন্দ করিবে না। আপনার ব্বপ-শোভা 
আমি নিজেই দেঙিতেছি। আমাকে আর কুমারী সাঙ্জিয়া থাকা শোভা 
পায় না। দুঃখে গুলাপী নদীর তীরে হওয়া বুনো কুল খাইতে লাগিল। 
তারপন্ধ নদীর ঘাটে বসিয়া কাঙগিতে শুরু করিল। 

কৌচড়ে কুল লইয়া, স্থান করিয়া গুলাপী বাড়ীর দিকে আসিতেছে। এই 
সময় পথে দেখা হইল এক কৌচা দিয়া ধুতি-পরা যুবকের সহিত । যুবকের নাম 
অনতূল!। মনতুলা গুলাপীদেরই আশ্রিত এবং তাহার দূর সম্পর্কের ভাই । 


২৮৪ পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকদঙ্গীত 


মনতুলা আসিয়া কহিল, ‘দে একটা বগি খাই'। এবং গুলাপীর কোচড় 
হইতে কুল লইবার 'অছিলায় তাহার দেহের স্থান বিশেষ স্পর্শ করিল । 

মনস্থলারর এই ব্যবহারে গুলাপী চটিয়া উঠিল। সে কহিল, ‘তোক জাঙ্গ 
মুই আপনার ভাইর লাখা। ওগে, তোর গে দাদা ধর্ম নাই'। তুই আমাদের 
বাড়ীতে আসিয়। কুমতলবে আছিস্‌। পরিশেষে ভয় দেখাইত্বা বলিল, সে 
এখনই বাড়ীতে যাইয়া সকলকে সব কথ বলিয়া দিবে । 

স্বভাবতই মনতুল! ইহাতে একটু ঘাবড়াইয়া গেল । সে নরমে-গরমে ইহার 
উত্তর দিল। নরম হইয়া, গুলালীকে “দিদি বলিয়া সম্বোধন করিয়। বলিল, 

' যাইবার সময় সে তাহাকে কুড়িখাডু, “ঝাঙ্গাপাটানী" এবং “কামাই শাখো+ ফিনিয়া 

দিবে। গুলাপী যেন কাহাকেও কিছু বলিয়া না দেয়। গরম হইয়া কহিল, 
“যদি কাখাটা কয়হা দিবো, বাড়ীটাত, মাই তুই কলং খুবে|। . যেইঠে"সেইঠে 
মাই তুই তু হে খাবো লাজ’ । ক 

কিন্ত ইহাতে গুলাপী ভূলিল না। সে বলিল, সোনা-রূপার গহনা লইয়া 
আমি কি করিব, যদি আমার দেহই অপবিত্র হইয়া যায়। আরো বেশি 
কথা বলিলে তুই আমার ব পায়ের লাখি খাইবি। তোর শিক্ষা হওয়া 
দরকার, এখনই আমি সকলকে ডাকিয়া এই কথা বলিয়া দিতেছি। 

তখন মনভুলাও মরীয়া হুইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, নাহয় জেলেই 
যাইব, তবু তোকে বউ করিয়া আমার বাড়ী লইয়া যাইব । এই বলিয়া সে 
সত্যই গুলাপীর হাত ধরিয়া টানিল। 

সঙ্গে সঙ্গে গুলাপীও চীৎকার করিয়! তাহার মাকে ডাকিল এবং মনহুলা 
তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে কথাও বলিয়া দিল । 

মনতুলা চতুর যুবক । মুহূর্তের মধ্যে সে পরিস্থিতিটার গুরুত্ব বুঝিয়। 
ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কর্তব্য স্থির কর্িল। সেও গুলাপীর 
আর্ত-চীৎ্কারের সহিত স্বর মিলাইয়া কহিল, ওগো মামী, শীতত আইস, 
গুলাপীকে এক ঝাঁক মৌমাছি ঘিরিয়া ধরিস্বাছে। পরক্ষণেই লিমন্থরে 
গুলাপীকে কহিল, “যেই হবার হইল্‌ গে মাই, সোনার মোর আঙ্গঠিটায় লে। 
মামীটার আগত, হিলা। কাখা তাহে! কহা না দিস্‌ গে।' সামা-মামী চলিয়া) 
আসিতেছে, ‘না করিস মাই টানাটানি’ । চল্‌ আমরা দুইজনে লুকাইয়া রহি ॥ 


© 


ক পাচালি : গুলাপীশ্বরীর পালা ২৮৫ 


নয়তো চল নদীতে যাইবা ‘ডুবাডুবি' খেলি। বলিয়া সত্যই গুলাপীর হাতে 
আঙ্গটি গুঁজিয়া দিল এবং তাহাকে নদীর দিকে,লইয়া চলিল । 


ঠিক এই সময়ে ব্যস্তভাবে গুলাপীর বাবা ও মা প্রবেশ করিল। তাহারা 
প্রবেশ করিতেই মনতুলা বলিয়া উঠিল, ভাগ্যে আমরা খালিক দূর উজাইয়া 
গিয়াছিলাম, তাই মৌমাছির ঝাকটি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল। 
গুলাপী কোনো কখা কহিল না। তাহার ৰাৰা-মা তাহাকে বাড়ীতে লইয়া 
চলিয়া গেল। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ হইল । 


দ্বিতীয় অঙ্কে গুলাপীর মনে অন্তনবন্ছের স্থচন। হইয়াছে ॥ "আংটি হইল্‌ 
মোর বোল্লার টোপ, লিয়া পান্থ লাজ'। লোকে ব্যাপারটা কিছুই জানে 
না, কিন্তু গুলাপীর নিজের কাছে নিজেকে কলগ্ধিনী বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য একদিকে এবং মনকুলার প্রতি প্রেম 
একদিকে । শেষে মনকুলাকে শান্তি দেওয়াই ঠিক করিল। সে তাহার 
পিপিমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল । পিসিমা এক বুদ্ধি দিল। সে গুলাপীকে 
কহিল মনন্থুলাকে ডাকিয়। আনিতে। গুলাপী যাইয়া মনকুলাকে কহিল, 
*বাপটা যাবার কহিচে ভাই'। এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য মনডুলা * 
আসিতেই সকলে মিলিয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিল । দুঃখে মনতুলা 
বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া! গেল। এইখানে দ্বিতীক অন্ধ শেষ হইয়াছে । 


তৃতীর অঙ্কের প্রথমেই দেখা যায়, মনতূলা গুলাপীর মন তাহার দিকে 
'আরুই করিবার জন্য ওঝার শরণাপন্জ হইস্থাছে। মন্ত্র ও ঝাড়-ফুকের গুণে 
সত্যসত্যই গুলাপীর মন মনকুলার প্রতি প্রসঙ্গ হইয়া উঠিল। এতদিন প্রেম 
ছিল একদিকের, এইবার তাহ! উভর দিকের হইল । তারপর একদিন “রাস্তার 
ধারে ছুইজনার হইল্‌ মোলাকাত' । তখন “ছুই দিলে ভাই একদিল্‌ হইছে 
মনে লাগিছে ভাল ॥ শুলাপী মনন্ুলাকে কহিল, গভীর রাত্রিতে সে যেন 
গুলাপীদের ঘরের পিছনে উপস্থিত থাকে,_ গুলাপী ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আসিবে, তারপর দুইজনে মিলিয়া পলায়ন করিবে । 


কথামত গভীর রাত্রিতে মলন্ুলা আসিয়! গুলাপীর ঘরের পিছনে 
দাড়াইল । কিন্ত, এমনই গ্রহের ফের, গুলাপীর কাবা মনে মনে কিছু একটা 


শ্র-১৯ 
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২৮৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
সন্দেহ করিয়া বসিল, সে-ও সহজে খুমাইল না। এদিকে তখন গুলাপীর মনে 
প্রবল হন্ব চলিতেছে £ 
বাপের মায়া, বন্ধুর শোক, 
মাইকেনা জালাত, পইচে খুব । 
হিটা করিম না ছটা করিম__ 
ও মাইকেনার বুঝিবার নাইরে! লোক ॥ 
এমনি করিয়া রাত্রি ভোর হইয়া গেল। পরদিন দেখা হইতেই মনতুলা 
কহিল, বসিয়া! থাকিয়া থাকিয়া আমার পায়ে ঝিম্‌ ধরিয়া গেল, কতবার 
তোকে বাহির হইয়! আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলাম, তবু তুই আসিলি না। 
গুলাপী সেদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল, তিনি যেন তাহাকে 
মধ্য রাত্মিতে জাগাইরা দেন। কিন্তু, সেদিন রাত্রিতে গুলালীর ঘুম ভাঙ্গিল না॥ 
অনভ্ুলা সারারাতক্মি তাহার ঘরের পিছনে দীড়াইয়া থাকিয়া ভোরবেলায় 
ফিবিয়া আসিল । পরদিন পুকুর-ঘাটে দেখা করিয়া মনতুলা কহিল, “মাই 
তোর এই কি গে বিচার, তোর মৃখ নাই দেখিদু আর'। গুলাপী তাহার 
জবাকে বলিল, ‘দাদা গে, গোসা লা হইস্‌ দাদা মোর উপর | ওগে, সত্যে 
সত্যে যামু দুই তোরে ঘর" ॥ মনভুলা বলিল, তোরই কথামতো তোকে 
আনিতে গেলাম, অথচ তুই আসিলি না। আজ রাত্রিতে আমি কোনো 
কিছুর বাধাই মানিব লা। খাধারকে ভয় করিব না, দেবতাকে ডর 
করিব না, বাঘ-সিংহকে পথের কুকুর বলিয়া মনে করিব, পথের সাপকে মনে 
করিব কেঁচো। 
বাড়ী আসিহ। গুলাপী মা কালীর নিকট মানত করিল, যদি মনহুলার 
সহিত তাহার মিলন হয়, তবে সে দেবীর উদ্দেশে পারাবত বলি দিবে। 
মনতুলাও সেদিন গুলাপীকে মিনতি করিয়া কহিল, “গে মাই গুলাপী, আজি 
না দিল গে ফাকি ৷” 
কিন্তু সেদিন বাত্মিবেলাতেও গুলাপী ও মনতুল! পলায়ন করিতে পারে 
নাই। পরদিন গুলাপী মনকুলাকে সর দেখিতে পাইল না। প্ুলাপীর “মন 
কান্দে মনতুলার বাদে__ওরে কথা বলে মইলান ভাবে। ওরে কটামুখে কহে 
কাথা বাপ আর মাওকে’ । এমনি করিয়া দিন বায়। একদিন কাপড় 
কাচিবার জন্য নদীর খাটে যাইস্া গুলাপীর অনভুলার কথা মনে হইল । “ও 
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মনতূলার বাদে মন ছছকার+॥ “অর্ধেক কান্দল, অর্ধেক গান, নাম নেছে 
অনভুলার"। কার্রায় ও গানে গুলাপী গাহিল,_দাদা* এলাম যদি নাগাল গে 
পাওঁ -সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গে যাওঁ’ । এমন সময় নাটকীয়ভাবে মনতূলার 
প্রবেশ । পরে সকলের সমবেত চেষ্টায় উভয়ের মিলনে কাহিনী সমাপ্ত 
হইয়াছে ॥ 


tou 

শুপাপীশ্বরীর পালা-কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গুলাপীই এই পালার 
প্রধান চরিত্র । এই চরিত স্থষ্টির মধ্যে নাট্যকার বেশ দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন। নাটা-চরিত্রের প্রধান বস্তু হইল-__অন্তর্বন্থ। নাটকের মধো 
গুলাপীর অন্তন্ন্থ একটি সক্রিয় ভুমিকা নিয়াছে এবং তাহা নাটারস স্্টিতে 
সহায়তা করিয়াছে। 

মনহুলাকে গুলাপী প্রথমে ভালোবাপিতে চাহে নাই। অথচ এই গুলাপীই 
শেষ দৃশ্যে মনহুলার জন্য কাদিয়াছে। একটি চরিত্রের এই ক্রমবিকাশই 
নাটায-চব্বিত্রের লক্ষণ। নাট্যকার গুলাপী চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ 
দেখাইয়াছেন। 

গুলাপীর দেহ যখন মনতুলা স্পর্শ করিয়াছে, তখন গুলাপী প্রবলভাবে 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। দৈহিক বিশুদ্ধতার হানি হইয়াছিল বলিয়াই 
সে মনতুলাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পিছপা! হয় নাই। এ জন্যে সে ছলনার 
আশ্রয় পর্যন্ত লইয়াছে। প্রথম অস্কেই লক্ষ করিয়াছি, ঘৌবন-বেদনায় গুলাপী 
কাতর হইয়াছে। কিন্তু সেই যৌবন-বেদনা তাহাকে কামের পথে ঠেলিয়া 
দেয় নাই । এই কারণেই মনহুলার প্রস্তাবে প্রথমে সে বান্দী হয় নাই। এই 
সকল ঘটনার মধ্যে গুলাপীর একটি ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলে। 

শুলাপীর মনের দ্বন্দের স্থচনাটি অতি স্ব্ম। দৈহিক বিশুদ্ধতার হানি 
হুইল বলিয়া সে চীৎকার করি! তাহার মাতা-পিতাকে ডাকিস্বাছিল। অথচ, 
এই গুলাপীই মাত-পিতা আসিলে চুপ করিয়া ছিল এবং নহুলার দেওয়া 
'আগটি পর্বস্ত গ্রহণ করিয়াছিল । তখন পর্যন্ত মনতুলার প্রতি. তাহার নিজের 
ক্মাকর্ষণ নিজেই গুলাপী বুঝিতে পারে নাই। তাই ইহার পরেই সে 
অনহলাকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছে। যনহুলার সহিত পলায়ন করিবার 
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মধ্যেও গুলাপীর মনের ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাত । একদিকে তাহার পিতা- 
মাতা, অপর দিকে তাহার প্রেম --দুই দিকের টানা-পোড়েনে সে রক্তমাংসে 
গড়া মাহুষ হইয়া গিয়াছে । গুলাপী যে পর-পর কয়েক রাত্রি ধরিয়া বিবিধ 
কারণে প্রেমিকের সহিত পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহার আসল কারণ 
তাহারই মনের দ্বিধা । এই দ্বিধার বাধাই বিবিধ কারণ রূপে নাটকে রূপায়িত 
হইয়াছে। অথচ, প্রেম যে তাহার কিছু কম ছিল তাহাও নহে। কেন না, 
নদীর ঘাটে মনছুলার জন্য তাহার ক্রন্দন হইতেই তাহার প্রেমের গভীরতা 
বোঝা যাইবে । মোট কথা, অন্তন্ছ্ ও চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া 
গুলাপী প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-কবির সার্থক সৃষ্টি । 

গুলাপীর মনের এই দ্বিধা কাহিনীর মধ্যেও নাটকীয়তার সঞ্চার 
করিয়াছে। সনভুলার সহিত প্রতিদিন পলায়নের পরিকল্পনা, শেষ পর্যন্ত কী 
রূপ লইবে, দর্শক তাহা বিশেষ উৎসাহ লইয়া পর্যবেক্ষণ করিবে । গুলাপীর, 
চীৎকারে যখন তাহার মাতা-পিতা দৌড়াইয়া আসিল, তখন মনন্ুলার মনের 
অবস্থাস্ম ও কাহিনীর পরিবেশে রীতিমতে। নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে । দর্শক 
আশা করিয়াছিল, এইখানে কিছু-একটা ঘটিবে । অথচ, মনহুলা-কর্তৃক 
মৌমাছির ঝাকের উল্লেখ এবং শুলাপীর নীরবতা কাহিনীকে অপ্রত্যাশিত এক 
নতুন ছবিকে টানিয়া লইয়া গেল। 

সমস্ত নাটকটির মধ্যে একটি বিরাট” ক্রটি চোখে পড়ে। তাহা হুইল, 
সনতুলার প্রতি গুলাপীর মনকে আর্ট করিবার জন্য ওঝার সন্রগুণের 
শরণাপন্ন হওয়া । এই একটি কারণেই নাটকথানিতে বাস্তবতার অভাব দেখা 
দিয়াছে । মনভুলার প্রতি গুলাপীর মন কাহিনী-ঘটনার মানসিক সংঘাতের 
মাধ্যমে পর্িবতিত না হইয়া! ওঝার মন্্-গুণে রাতারাতি হঠাৎ পরিবতিত 
হইয়াছে । ইহাতে গুলাপী ও মনছুলা উভত্বেরই প্রেম খাটো হইয়া 


বিশেষত্ব । সেই দিক দিরা বিচার করিয়া ইহাকে ক্রটি না বলিয়া একটি 
বিশেষত্ব বলাই বানী । এই অবাস্তব ঘটনাটি নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
লইয়াছে এবং ইহারই ফলে নাটকটি খাটি ‘নাটক’ না হইয়া ‘লোক-নাটক' 
হইয়া উঠিয়াছে। 
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নাটকটির গ্রন্থনার একটি বিশেষত্ব হইল ইহার জন্ব-বিভাগ ॥ নাটকটি 
তিনটি অঙ্কে বিভক্ত । এই তিনটি অক্ষের দৃঢ় বাঁধুনি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
অঙ্ক তিনটির শক্ত ফ্রেমে কাছিনীটি সংহত আকারে চমৎকার রূপে রূপাত্বিত 
হুইযাছে। এই দিক দিয়া নাট্যকার অবস্তই প্রশংসা পাইবেন । 

হাস্যরসের অনুপস্থিতি নাটকথানির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
অকারণে ইহাতে হাস্যরস বিতরণের স্থষোগ নেওয়া হয় নাই। কাজেই 
কাহিনীটি স্বচ্ছন্দ গতিতে সগ্রসর হইবার স্থযোগ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাও 
সত্য, এই দৃঢ় সংহতির ফলেই নাটকটি ‘লোক-নাটক' রূপে কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। ‘লোক-নাটক’ এতো! দৃঢ়বন্ধ, এতো সংহত সহজে হয় 
না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতেই হয়, নাটকটি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগের রচনা । “অঙ্ক'-বিভাগ করিয়া ইহার কাহিনী উপস্থাপনা 
করিবার প্রবণতার মধ্যেও আধুনিকতার ছাপ আছে। 

আলোচ্য পাচালিখানি ‘রঙ পাচালির’ অন্তরূর্্র ।  লেইল্সন্তে একটি 
কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীই এই পালার বিষয় ॥ 


ISH 
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কাঙ্গ-ভাঙ্গা নামক এক যুবক একদা ‘দেউনিয়াগিরি' শিখিবার জন্য জালু, 
নামক এক, দেউনিয়ার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল । ‘দেউনিয়া' হইল 
গ্রামের মধ্যে কর্তা-স্থানীয় ব্যক্তি (বাড়ীর কর্তাকেও “দেউনিয়া” বলা হয় )। 
জালু দেউনিয়ার বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গা কহিল, সে জালুর শিয্যত্ব গ্রহণ 
করিবে । বড়ো দুঃখে সে দেউনিয়াগিরি শিখিতে আলিয়াছে। উত্তরে 
জালু কহিল, সম্প্রতি সে একজন বড়ো দেউনিয়া হইয়া উত্িয়াছে, - 
ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হইয়াছে । কাজেই কিছুদিনের মধোই সে কাঙ্গ- * 
ভাঙ্গাকে দেউনিয়াগিরি শিখাইয়া দিবে । এই বলিয়া জালু ইউনিয়ন বোর্ডের 
কাজে প্রস্থান করিল । 

জালুর স্ত্রীর নাম ঢেওপাড়ী । জালু প্রস্থান করিতেই চেঙপাড়ী আসিয়া 
কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে শুধাইল, “আচ্ছা বাউ, তোর কার কায় আছে?" কাঙ্গ-ভাঙ্গ। 
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জানাইল, তাহার কেহ নাই । সে অবিবাহিত। তারপর কহিল, আপনাদের 
বুঝি সন্তানাদি নাই? দুঃখে ও লজ্জায় ঢডেঙপাড়ী জানাইল, তাহাদের সন্তানাদি 
নাই, তাহার কারণ জালু সন্তান ছন্স-দানে অপারগ (7 P০৷০০t)। ঢেঙপাড়ী 
স্পষ্টই কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট দেহ সমপণ করিয়া বলিল, 
তোর লাখা সয়ামী যদি পাওঁ 
এলাও মুই হবা’ পারা 
সাত ছাওয়ালের মাও ॥ 


গুরুর স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া কা্দ-ভাঙ্গা প্রথমটায় হৃতভদ্ব হইয়া! গেল। 
তাহা ছাড়া, গুরুর পত্নীর অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইতে তাহার মন চাহিল না। 
সে কহিল, ‘হলা কাম করিতে মোক নাগেছে ভয়। গুরুদাই দিয়া দেওঁ যদি 
মন্দ কামত, পাও,-_তমা তে হবেন মোর শুকুয়ানী মাও ।' 

কিন্তু, ঢেঙপাড়ীর শরম নাই । সে বুঝাইয়া কহিল, নদীতে যেমন সকলেই 
সরান করে, নারীকেও তেমনি সকলেই ভোগ করিতে পারে। রাধা মহাসতী 
ছিল, কিন্তু সে-ও পর-পুরুষের সহিত প্রেমে লিগ ছিল। < 

ঢেঙপাড়ীর উক্তিতে কাঙ্-ভাঙ্গার মন খানিক টলিল। ভগবানের নাম 
করিয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গা ঢেঙপাড়ীর নিকট আস্মসমর্পণ করিল । কিন্তু, ঢেঙপাড়ী 
যে গুরু-পত্বী এবং তাহার সহিত অসদাচরণে যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইতে 
পারে, ইহাও সে ভুলিল না। 

এমন সময় ইউনিয়ন বোর্ড হইতে জাল দেউনিয়া। ফিরিয়া আসিল। 
আসিয়াই সে ভাত খাইতে চাহিল ॥ চেঙপাড়ী তখন ক্আাসিয়া বলিল, তাহার 
সাজ জর হইয়াছে। সে আজ খানও ভানে নাই, ভাতও বাধে নাই। জালু, 
যেন আজিকার দিনটা চিড়া খাইয়া থাকে । 

শুনিয়া জালু ভীষণ রাপিয়া গেল এবং ক্রোধ সন্বরণ করিতে না পারিয়া 
েপাড়ীকে প্রহার করা শুরু করিল । মার খাইয়া ঢেঙপাড়ী অজ্ঞানের ভান 
কর্িল। দেখিয়া জালু খাবড়াইয়া গেল । তাহা দেবিয়া ডঢেঙপাড়ী উঠিয়া 
বসিয়া কহিল, ওরে মড়া, কাদিস্‌ না। তোর ভাত রাখিবার জন্যই ধান 
ভানিতেছিলাম, ধান ভানিতে ভানিতে আমার জর আসিল । তুই বিশ্বাস 
লা করিয়া আমাকে কেন মারিলি । 
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জালু ঢেগপাড়ীকে শুইয়া থাকিতে কহিল । বলিল, আমিই ধান ভানিয়া 
ভাত বাবাধিতেছি॥। তারপর সত্য-সত্যই সে ধান ভানিয়া ভাত রাখিল, 
স্ত্রীকে খাওয়াইয়া ও নিজে খাইন্থা কার্ধব্যপদেশে জলপাইগুড়ি শহরে গেল । 
যাইবার সময় কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে কহিয়া গেল, শি্রুপে আর তাহাকে রাখা 
যাইবে না, কেননা, স্ত্রীর অস্থখ, বাড়ীতে ভাত রশাধিবার কেহ নাই। কাঙ্গ- 
ভাঙ্গা যেন কালই বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। এই বলিয়া জালু প্রস্থান 
করিল। 

জালু, প্রস্থান করিতেই ঢেঙপাড়ী হাসিয়া তাহার সকল চালাকির কথা 
বলিল । কহিল, কেমন জরের ভান করিনা স্বামীকে দিয়! সে খান ভানাইয়াছে, 
ভাত বাধাইক়াছে। রাাধিয়াই যদি না খাইবে তবে ঢেঙপাড়ীর যতো মেয়েকে 
জালু বিবাহ করিয়াছে কেন! তারপর কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট প্রেম নিবেদন 
করিরা কহিল, কাঙ্গ-ভাঙ্গা তাহার “স্বর্গের তারা'। “যদি বাপোই মোক 
ছেড়িবো, মোর নারীটার মাথা খাবো" । 

কিন্তু ক'ঙগ-ভাঙ্গা এখনও মনস্থির করিতে পারে নাই। সে প্রথমে কহিল, 
“গে, জান গেলে নাই ছেড়িম পাছ; তুই হোলো! মোর শাস্তির গাছ।” 
পরে কহিল, “গে নারীজাতি অবিশ্বাস, তাতে মোর না হয় সাহাস ।" অতঃপর 
কাদ-ভাঙগা প্রস্থান করিল। 

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহর হইতে জালু ফিরিয়া আসিয়া, ঢেঙপাড়ীর 
জর ছাড়িয়াছে কিনা এবং কাঙ্গ-ভাজা গিয়াছে কিনা শুধাইল। ঢেডশাড়ী 
কহিল, তাহার জর ছাড়ে নাই এবং তাহার পরিভর্ধা করিবার জন্যই সময়মতো 
কা্গ-ভাঙ্গা না যাইয়া সকাল বেলায় জলপাইগুড়ি গিয়াছে। ঢেওপাড়ী 
আরো জানাইল, আজো সে ভাত রাখিয়া রাখিতে পারে নাই । এমন সময় 
প্রবেশ করিল চেরকেটু । চেরকেটু জালু দেউনিয়ার দত্তক নেওয়া পুত্র। সে 
আনিয়া ভাত খাইতে চাহিল॥ জালু সেদিনও নিজেই ধান ভানিয়া ভাত 
রাধিল এবং স্ত্রীকে খাওয়াইল। 

পর-পর কয়েক দিন ধরিয়া স্ত্রীর এইক্প জ্বর হইতেছে দেখিয়া জালু 
এইবার চিন্তিত হইরা উঠিল। সে স্থির করিল, আগামী কালই সে কোনো 
পুরোহিতের বাড়ী যাইবে এবং খড়ি পাতিয়া গুণিয়া দেখিবে কী কারণে 
এইরূপ জর হইতেছে। জালু আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিয়াছে, তখন 
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ঢেঙপাড়ীর শষ্যাপার্শ্বে কাঙ্গ-ভাঙ্গার আবির্ভাব হইল । চেগপাড়ীর কথামতো 
কাঙ্গ-ভাঙ্গা আসিয়া তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিল । এই সময় প্রবেশ করিল 
জালু ৷ জালুর স্ত্রীর দৈহিক উত্তাপ পরীক্ষা করিবার জন্তু কাছে আসিয়া 
দেখিল, ঢেঙপাড়ীর বিছানাত্ব চারিখানা পা। তাই দেখিয়া সে শুধাইল, ‘দুইখান 
ঠ্যাং তো তোরে, দুইখান ঠ্যাং কার"? ঢেঙপাড়ী উত্তর দিল, ‘দুইখান ঠেঙ্গা 
বের, দুইখান ঠেদ্গা মোর, হুল! ঠ্যাং না নাডিস., জর হোবে তোর ৷” 
জালু অবাক হুইয়া কহিল, ‘ঠ্যাং-আওলা জর তো মুই দেখু নাই ; ছিখান 
জরের এলা কি কক্ষ উপাই । পাঞ্জি না দেখালে আর চলিবে লাই।' তারপর 
জালু কহিল, তুই আমার বড়ো আদরের বউ। অনেক টাকা খরচ করিয়া 
বিবাহ করিয়াছি। তুই মরিলে আমি বউ পাইব কোখায়। তোর ‘জর 
দেখিয়া মুখত, নাই মোর আও ।' 


পরদিন কথামতো জালু শামুক নামক এক “পাঞ্জিয়ারের' (যে পঞ্জিকা 
দেখে ) বাড়ীতে গেল । শামুক গুণিয়া-পাতিয়া কহিল, ‘তোর মাইয়াক (বউকে) 
ধইচে পর-চু' তি দোষ ॥' এজন ভালো অধিকারী (পুরোহিত ) গিয়া একটা 
শ্যাবা (পুজা) দিস্‌ ৷’ 

পুজার জন্য জালু উপচার ক্রর করিল, নিজেই ঠাকুর ঘর লেপিয়'-মুদ্ছিয়া 
পরিষ্কার করিল । তারপর পুরোহিতের বাড়ী গেল খবর দিতে । এদিকে 
ঢেঞ্পাড়ী তাহাদের দত্তক পুত্র ভেরকেটুকে সঘন চিমটি কাটিতে লাগিল । ফলে 
সে ফাদন জুড়িল। শুনিয়া জালু তাহাকে একটি কলা দিয়া চুপ করাইতে 
বলিল । এইবূপে চিমটি কাটিয়া চেরকেটুকে কীদাইয়া ঢেঙপাড়ী তাহাকে দিয়া 
পূজার সকল ফল-মিষটি খাওয়াইয়া ফেলিল। ফলে, পুরোহিত আসিয়া . 
উপগরের অভাবে সেদিন পূজা করিতে পারিল লা। এইখানে 'বৈষ্টম'কে 
দিয়া হাস্যরস পরিবেশনের সুযোগ নেওয়া হইয়াছে। 

জালু তখন গেল আর এক এঝার বাড়ী। এই ওঝা! জালুরই ভাগে, নাম 
শামকুড়।।  শামকুড়া পরদিন সকালে আসিয়া ঝাড় করিয়া মামীর ঠ্যাং- 
জালা জর খেদাইবে, এইক কথা দিল। শামক্ড়ার সুখ দিয়া নাট্যকার 
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যাহাই হউক, পরদিন সকালে জালু যখন কার্ধব্পদেশে বাহিরে গিয়াছে, 
তখন প্রবেশ করিল শামকুড়া। সে আসিয়া দেখে, ঢেঙপাড়ী কাহার সহিত 
যেন কথা কহিতেছে। সে আসল কারণ বুঝিদ্বা ফেলিল। এই সময় বাড়ী 
আসিল জালু। শামকুড়া কহিল, এক্ষুনি সে ঠ্যাং-ওয়ালা জরের আসল 
ভূতকে খেদাইতেছে। এইজন্য একটি বেত ( ইহাকে বলে “ঘাটি'। প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গের পুরোহিতগণের হাতে একটি করিয়া বেত থাকে ) ও লঙ্ছা একটি 
খানের বস্তা লাগিবে । শামকুড়া যখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িযাছিল, 
তখন চেঙপাড়ীর /কথামতো কা্-ভাঙ্গা যাইয়া একটি ধানের বস্তার মধ্যে 
লুকাইয়া পড়িয়াছিল। এখন পূজার নিকটে সেই খানের বন্ত! (যাহার মধ্যে 
কাঙ্গ-ভাঙ্গা লুকাইয়া আছে ) তাহা আনা হইল। মগ্্র পড়িয়া সেই বস্তার 
উপর বেত্রাঘাত করিতেই কাঙ্গ-ভাঙ্গা বাহির হইয়া মাসিক আখ্ম-সমপণ 
করিল এবং কহিল, ঢেঙপাড়ীর প্ররোচ5নাতেই সে এইরূপ করিযাছিল। জালু 
কহিল, সে গুরু, ক্ষমাই তাহার ধর্ম । সে কা্গ-ভাঙ্গাকে ক্ষমা করিল। 
কান্গ-ভাঙ্গা গুরু-বাড়ী হইতে বিদায় লইল। এইখানেই কাহিনী শেষ 
হইয়াছে ॥ 


teu ন্‌ 
গুলাপীশ্বরীর পালার মতো কাঙ্গ-ভাঙ্গা-ঢেওপাড়ীর পালাও স্ত্রী-প্রধান 
নাটক । ॥ এই নাটকের প্রধান চরিত্র ঢেঙপাড়ী ॥ ঢেঙপাড়ীর যৌন-জীবনের 
ক্ষধাই সমস্ত নাটকখানিকে পরিচালিত করিয়াছে। 
সমগ্রভাবে বিচার করিলে, চঢেঙপাড়ীকে একখালি আধুনিক ইংরেজী 
উপন্যাসের নাস্মিকা বলিয়া মনে হয় । অথবা, সে একেবারেই আদিম মানুষের 
প্রতিভূ। দৈহিক তৃষ্ণাকে বিসর্জন দিয়া সতীধর্ষকে সে যোটেই আমল 
দেয় নাই । 
বাস্তবিক, যাহার স্বামী যৌন-ক্ষমতাহীন, যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে কোনদিন 
মাতৃত্বে ভূষিত করিতে পারিবে না, সেই ক্্রীর পক্ষে স্বামীকে ভালোবাসা এবং 
যৌন-জীবনে পবিত্র হইরা থাকা কতদূর সঙ্গত ও স্বাভাবিক, সে আলোচনা 
বাঙলা বা ভারতীয় সাহিত্যের কোনো বপন্তাসিক বা নাট্যকার করেন নাই। 
এই জস্তেই বলিতেছিলাম, ঢেঙপাড়ী যেন কোনো বিদেশী ইসন্তাসিকের নায়িকা । 
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একটি লোক-নাটোযের নায়িকাকে সোজান্থজি পাশ্চাত্য সাহিত্যের নায়িকা! 
বলিলে অস্কুত ও বেরসিকের উক্তির মতো শুনাইতে পারে, কিন্তু তবু বলিব, 
ছেপাড়ীর জীবনের এই সমস্য। লইয়া আলোচন! করিতে কোলে ভারতীয় 
ষাহিত্যিককে দেখা যায় নাই ॥ 

অবৈধ প্রণয়ে ও যৌনাচারে লিপ্ত হইবার জন্য ঢেঙপাড়ীর মনে কোনো 
প্রকার দ্বিধার বাধা কিংবা শরমের হন্ব আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। কাঙ্গ- 
ভাঙ্গাকে দেখিবা মাত্রই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাষান্ম সে তাহার দেহ-মন অর্পণ 
করিতে চাহিয়াছে। সে গুরুপত্থী, তদুপরি পর-স্ত্রী । কিন্ত স্বামীর সাহচ 
যাহার জীবনে ফলবতী হইবার কোনে। সম্ভাবনা! নাই, তাহার নিকট সতী- 
ধর্মের মূলা অনেক কমিয়া আসিয়া দেহধর্মই বড়ে। হইর! উঠিয্াছে । ঢেঙপাড়ীর 
এই দ্বিধা ও সন্ধোচশূক্ত আত্ম-সমৰ্পশের মধ্যে একদিকে আদিম মাজ্ষের গভীর 
সান্ধল্য এবং অপর দিকে তাহার নাবী-লীবনের কারণ্য প্রকাশিত হইয়াছে 
তাই সমস্ত নাটকখানি পাপাচারের কাহিনী হইলেও, উহার নায়িকা শিক 
আমাদের সমবেদনা ক্ছাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। 

চঢেঙপাড়ীর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক স্বতই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। 
তাহা হইল, সে নিছক কাম-বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্ত পর-পুরুষের 
নিকট দেহ সমর্পণ করিতে বোধ হয় চা নাই। সে চাহিয়াছিল মা হুইতে। 
তাই দেখা যায়, কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে সে বলিয়াছে, উপযুক্ত পুরুষ পাইলে সে এখনও 
“সাত ছাওয়ালের মাও’ হইতে পারে ॥ চেগপাড়ীর চরিত্রের এই দিকটিকেই 
পরিস্কুট করিবার জন্য বোধহয় নাট্যকার নাটকের মধ্যে জালুর দত্তক নেওয়া 
পুত্র চেরকেটুর উল্লেখ করিয়াছেন ॥ চেরকেটুকে দত্তক নেওয়ার নর্থ হইল, 
জালু Confirmed Impotent | ৃতরাৎ জালু কর্তৃক চেপাড়ীর মা হওয়া 
অসম্ভব । যে সধবা রমণী নিজেকে সন্তান জন্মদানে সমর্থ বিবেচনা করে, 
তাহার পক্ষে দত্তক নেওয়! পুত্রকে অপত্যস্বেহে লালন করা কতোদূর সম্ভব, 
তাহা সহজেই 'অহুমেয় । এই জন্যেই দেখা যার, সে কাঙ্গ-ভাঙ্গাকে বলিয্বাছে+ 
“পরার ছয়া দেখিয়া কি জুড়ায় দেহা'॥ এই জন্তেই চেরকেটুকে জালু 
অপত্যন্রেহে মাহুষ করিতে চাহিলেও, চেঙপাড়ী চেরকেটুকে কখনই স্থনজরে 
দেখিতে পারে নাই । জালু জানিত, সে কোনোদিনই পিতা হইতে পারিবে 
না ৷_ডেচপাড়ী বিশ্বাস করিত, উপযুক্ত পুরুষ পাইলে লে এখনও মা হইতে: 
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পারে। চেওপাড়ীর চরিত্রকে এই দিক হইতে বিচার করিলে তাহার উপর 
স্থবিচার করা হুইবে । 

নাটকের অপর দুই চরিত্র_জালু ও কাঙ্গ-ভাঙ্গার চরিত্রের মধ্যে জালুর 
চরিত্রাঞ্চনে নাট্যকারের দৃষ্টিশক্তি পরিচস্থ মিলে । জালুর চরিত্রের সবাপেক্ষা 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, তাহার পত্নীপ্রেম । চেঙপাড়ীর জরের জন্য তাহার 
উদ্বেগের মধ্যে তাহার পত্রীপ্রেষের পরিচয় পাই । চেঙপাড়ী যে অবৈধ প্রণয্ে 
লিপ্ত হইতে পারে, এ সন্দেহ সে করে নাই। সে যে অধিকারী ডাকাইয়। 
ঝাড়"স্ুঁকের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহা স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় রোধ করিবার 
জন্য নহে, স্ত্রীকে আরোগ্য করিবার জক্স। জালুর চরিত্রের অপর দিক হুইল, 
অপত্যন্সেহ। চেরকেটুকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়। সে-ই অপত্যস্গেছে 
লালন কৰিত। তাহার চরিত্রের উদারতার পরিচত পাই স্ত্রীর অবৈধ প্রপন্থী 
কাদ-ভাঙ্গাকে ক্ষমা করিবার মধ্যে । এই ক্ষমা ক্লীবত্বে পরিণত হুইত, যদি 
তাহার চরিত্রে 'অপতান্সেহ, পত্থীপ্রেম ও সারলা না খাকিত। 

কাঙ্গ-ভাঙ্গার চন্রিত্রের মধ্যে বিশেষত্ব তেমন কিছু খু'জিয়। পাই না। তবে, 
অবৈধ প্রণত্নের ব্যাপারে তাহার ধৈর্ ও দ্বিধা অবশ্াই প্রশংসনীয় ॥ ঢেওপাড়ীর 
সহিত অবৈধ প্রণয়ে সে কখনই সক্রিয় ভূমিকা লয় নাই। সে যাহা করিয়াছে, 
তাহা বেশ দ্বিধা লইয়া, ঢেচপাড়ীর কথা অহ্যায়ীই করিয়াছে। চঢেঙপাড়ী 
যখন তাহার উদগ্র দৈহিক ক্ষুধা লইয়া কাঙ্গ-ভাঙ্গার নিকট 'আত্ম-সমপ্পণ করিতে 
চাহিয়াছে,__কাঙ্গ-ভাঙ্গ তখনও ভুলে নাই যে ঢেঙপাড়ী তাহার গুরু-পত্থী এবং 
তাহার সহিত ব্সদাচরণে বিপদ ঘটিতে পারে । শেষ দৃশ্যে যখন সকল 
ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন কাঙ্গ-ভাজ। বলিম্বাছে”_-“এইপা৷ পাকত, 
(ফেলাইল্‌ মোক গুকুজীয্ানী মাও' । বন্ধত নাটকখানির প্রধান বিষয় অবৈধ 
প্রেম । কিন্তু এই অবৈধ প্রেমের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিতে পারি না। 
চেওসীড়ী কেন নিন্দাহ নয়, উপরে তাহার কারণ বলিয্মাছি। এখন কাঙ্গ- 
ভাঙ্গার দোষ-গুণের বিচার করিতে বসিদ্ধাও দেখিতেছি, তাহারও খুব একট। 
দোষ নাই । কাহাকেও ‘ভিলেন’ কূপে অঙ্কিত না করিয়া, একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়কে নাটকের মধ্যে এইকূপে ক্ূপায়িত করিবার মধ্যে কম কৃতিত্ব নাই । 

কাহিনীর পরিণতিতে নাট্যকার একটি দুর্বলতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। 
তাহা হইল, কাহিনীর মধ্যে কোনো স্বস্পষ্ট পরিণতি নাই, একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত 
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করিয়া কাহিনী স্থির হয় নাই । অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া একটি যুবক ধরা 
পড়িল এবং সে চলিস্বা গেল_এইটুকুই কাহিনীতে পাই । কিন্তু, তাহাতে 
চেঙপাড়ী ও কাঙ্গ-ভাঙ্গার মানসিক দিকটি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে পরিবত্িত 
হুইল অথবা এই ঘটনা তাহাদের মনে কি প্রভাব ফেলিল, নাট্যকার সেদিকে 
দৃষ্টিপাত করেন নাই । ফলে, কাহিনীর বিষয়বস্ত হইয়াছে এই £ অবৈধ 
প্রণয়ে লিপ্ত হইলে এইরূপ ধরা পড়িতে হয় এবং এই বর্ণনা এমন ভাবে করা 
হইয়াছে যে, হাস্যরস উদ্রেক ও পাপীর শান্তি বিধানই যেন নাটকের লক্ষ্য 
হইয়া পড়িযাছে। যে গুরুতর সমস্যাটি নাটকের মধ্যে সংহত আকারে 
কষপায়িত হইয়া উঠিতেছিল, একটি খেলো ও সম্থা ঘটনার মাধ্যমে তাহার 
সমাধান করা হইয়াছে 

কিন্ত, এই নিন্দা বোধ হয় আমাদের করা উচিত নয়। লোক-নাটোর 
মধ্যে কাহিনী-ঘটনা-চারিত্রের পূর্ণতা ও স্থক্্তা থাকিবে কেমন করিয়া । এই 
অপূর্ণতা ও স্থলতাই তো লোক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য । যৌন-ক্ষমতাহীল স্বামীর 
যুবতী স্ত্রীর পক্ষে পর-পুরুষের সহিত যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া কতোদূর স্বাভাবিক 
ও সঙ্গত,_সমশ্তার এই কষপটি অনেকটা আমরাই কল্পনা করিয়া লই্াছি 
মাত্র,_নাট্যকারের বোধ হয় বিষয়টিকে সমন্তা হিসাবে দেখিবার বাসনা 
ছিল না ; একটি কলন্ধ-কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়াই হয়তো তাহার উচ্দেশ্ব ছিল। 
তাই উহার পরিণতি আমাদের আশাহরূপ না হইয়া নাট্যকারের উদ্দে্তা থপ 
হইয়াছে । স্থতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলে নাট্যকারকে দোষ দেওয়া 
যায় না। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শেষ 
দৃশ্ত ব্যতীত সমগ্র নাটকখানির কাহিনী-বয়ন, ঘটনা-সঙ্গিবেশ এবং চরিত্র 
স্বজনের মধ্যে একখানি সমস্যামূলক নাটকের আভাস পাওয়া যায়। শেষ 
দৃশ্বে নাট্যকার যদি শেষ রক্ষা করিতে পারিতেন এবং একটি সংহত রসময় 
সিদ্ধান্তে বা পরিণতিতে কাহিনীর চন্রিত্রগুলিকে আনিয়া ফেলিতেন তবে 
একখানি মনোরম নাটক পাওয়া যাইত । 

বর্তমান পালাখানি খাস পাচালির শ্রেণীভুক্ত । খাস পাচালির লক্ষণঞ্ুলি 
উহার মধ্য দিয়া উদাহৃত হইয়াছে । অবৈধ প্রণয়ের একটি কলক্ষময় কাহিনী 
ইহার বিষয় । কাহিনীর চর্রিত্রগুলির নামও কাল্পনিক। যেমন “কাঙ্গ- 
ভাঙ্গা” অর্থাৎ ভার বহিয়া কা ভাঙ্গিস্াছে যাহার ; ‘ঢেঙপাডী’__-ডঙ দেখাইয়া 


/ 
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বেড়ার যে। এইরূপ, কাঙ্গ-ভাঙ্গার পিতার নাম 'না-ডেঙগা'। এই সমস্ত 
নামগুলির মধ্য দিয়া বেশ বুঝ! বায়,__কলন্ব-কাহিনীকে নাট্যকূপ দিবার জন্তু 
কতকগুলি কাল্পনিক ও হাস্যকর লাম দেওয়া হইয়্াছে। ইহাতে লোকনাট্য 
ক্ূপেও রচনাটির মূল্য বাড়িয়াছে। 

বোষ্টম-অধিকারীর মাধ্যমে হাস্যরস স্থষ্টি করা হইয়াছে ॥ উপচারের 
অভাবে যেদিন পূজা দেওয়া হইল লা, সেদিন পেটুক “বৈষ্টমের" উক্তি ও খাইবার 
জন্তু বারংবার অনুরোধ 'অনাবশ্যক্রপে বাড়ানো হইয়াছে। তাহাতে কাহিনীর 
গতি ব্যাহত হইলেও, হাস্যরস পরিবেশনের স্থযোগ পাওয়। গিয়াছে । - পুজা 
হুইল না, কাজেই ‘বৈষ্টমের’ প্রসাদ পাওয়া হইল লা। ক্ষুধায় তাহার মাথা 
ঘুরিতে লাগিল । দৈ-চি'ড়ার ফলার খাইবে বলিয়া সে না খাইয়া 'আআলিয়াছে, 
অথচ সে কিছুই খাইতে পারিল না। পরিশেষে যখন ছুধহীন চা হন দিয়া 
খাইতে চাহিয়াও না পহিয় শুধু মৃখেধফিরিয়া গেল, তখন হাস্য ও করুণ উভয় 
রসেরই বিস্তার হইয়াছে কিন্তু ইহা নাটকের পক্ষে অপরিহার্শ ছিল না। তবে, 
এই অনাবশ্তক হাশ্ারসই ইহার বৈশিষ্ট্য ॥ 


গুলাপীশরীর পাল!'-তে ‘বাজে লোকের ভূমিকা ছিল না। এ পালাতে 
“বাজে লোকের ভুমিকা আছে। 


নাটকখা নিতে একটি ‘ফাস গান'-ও আছে ॥ পালাটিরা গালের মধ্যে ‘ফাস 
গান!’ দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া খাকে। এক ধরণের “ফাস গান’ আছে, যে 
গুলি নিছকই গান, নাট্য-কাহিনীর সহিত সেই সকল গানের কোনোই সম্পর্ক 
নাই; কাজেই উহার কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনীয়ত| নাই । এই ধরপেক 
ফাস গান" ছুই দৃশ্যের মধ্যে দেওয়া হয়। আর এক ধরণের “ফাস গান" আছে, 
যে গুলিকে নাটকের কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের সহিত সম্পংক্ত বলা যায় এবং 
নাটকের মধ্যে উহাদের একটি সুষিকাও থাকে । সাধারণত নাটকের নায়ক বা 
নাসিকা যখন গভীর সমস্যায় পীড়িত হইয়! পথ চলিতেছে অথবা আনমনে বসিয়া 
আছে কিংব! আসর হইতে তাহাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিয়া বাজে- 
লোক এই ‘ফাস গান’ গাহিয়া থাকে । ফাস গানের গায়ককেও 'বাঞ্জে লোক' বলা 
হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ধরণের ফাস গানের “বাচ্ছে লোক’ যেন যাত্রাগানের 
“বিবেকের ভূমিকা লইয়া খথাকে। 
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বর্তমান পালাটিতে যে ফাস গান আছে, তাহা উপরোক্ত ছুই ধরণের ফাস 
গানের মিশ্রণ । অর্থাৎ উহার প্রথমার্ধ নিছকই গান, নাটকের সহিত উহার 
কোনো সম্পর্ক নাই । দ্বিতীক্ষার্ধে_জালু দেউনিয়া যখন শামুক পাল্লিয়ারের 
বাড়ী চলিয়াছে, তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, মিথ্যাই তুমি 
বিবাহ করিয়াছ। তোমার স্্রী-ই তোমার জীবনে তোমার অশাস্তির 
কারণ হুইবে । 

নাট্য-রীতির দিক দিয়া বিচার করিলে, গুলাপীশ্বরীর পালার তুলনায় 
বর্তমান পালাটিকে অনেকটা অনাধুনিক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে অঙ্ক 
বিভাগ বা দৃশ্ব বিভাগ নাই । কাহিনীটি এক ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । 
অনাধুনিক রীতি আশ্রয় করিবার দক্ুণই ইহার বাধুনিও "গলাপীশ্বরীর পালা’র 
তুলনায় আল্‌গা। নাটকের শুরুতেই ‘বাঞ্জেলোকের' সহিত কাঙ্গ-ভাঙ্গার 
আলাপ ও বৈষ্ণব-ঠাকুরের লোলুপতার জন্ ইহাতে খানিকটা অসংলগতা দেখা 
যায়। শেষ দৃষ্তে ধানের বস্তার মধ্য হইতে কাঙ্গ-ভাঙ্গার্‌ আবির্ভাব জালু 
দেউনিয়ার নিকট অপ্রত্যাশিত হইলেও, দর্শকের নিকট তাহা অপ্রত্যাশিত 
নয়। কেননা, দর্শক বরাবর দেখিতেছে,__কাঙ্গ-ভাঙ্গাই ঢেঙপাড়ীর প্রণয়ী, 
দর্শকদের সম্মুখেই কাঙ্গ-ভাঙ্গা যাইয়া ধানের বস্তার মধ্যে লুকা ইয়াছেএবং 
ঢেঙপাড়ীর এই জর অভিনয় মাত্র । কাজেই *গুলাীশ্বরীর পালা”র মতো! এই 
পালাতে নাট্য-চমৎক্কৃতি তেমন নাই। অবশ্য এই স্থল নাটকীয়তার মখোই 
লোক-নাটোর টবশিষ্টয নিহিত থাকে । 

পালাটির গানগুলি স্বরচিত এবং সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবার 
ফলে নাটকীয় সার্থকতার মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
গানই নাট্য-সংলাপের ভুমিকা লইয়াছে ॥ 


ue 
॥ মান পাঁচালি : মুকচাটু গঁসাইয়ের পাল৷ ॥ 

“মান পাচালি’-র মধ্যে কাহিনীর ভাগ অল্প, তর্কালোচনাই ইহাতে 
সুধাস্থান অধিকার করিয়! খাকে। আলোচা পালাটির মধ্যে যেটুকু কাহিনী 
পাওয়া যায়, তাহা এই £ 

হেদেলী ও মালভীশোরী মা ও মেয়ে ॥ গ্রহের ফেরে উভত্বেই বিধবা ॥ 





৪ 
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যুবতী বয়সেই বিধবা হইবার ফলে ঘালতীর নিজের মনেও স্থখ নাই । একদিন 
হেদেলী তাহার কন্তা মালতীকে ডাকিয়া কহিল, মেয়ের বৈধব্য দে আর সহ 
করিতে পারিতেছে না। বাড়ীতে অপর কোনে পুরুষ নাই। কাজেই সে 
ঠিক করিয়াছে, বিধবা মেয়ের জন্য একটি “ভাঙ্গুঘা" আনিবে অর্থাৎ তাহার 
পুনরায় বিবাহ দিবে । রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহ চলিত আছে। যে 
পুরুষ বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হাতে একটি যষ্টি বা ‘ডাং’ লইয়া বিধবার 
গৃহে বসবাস করিবার জক্য আহ্নষ্ঠানিক ভাবে আগমন করে, তাহাকে বলে 
"ডাঙ্গুয়া” । 
বিবাহে মালতীর কোনই আপত্তি ছিল ন! ৷ বরং বিবাহ না হইবার জন্য 
যৌবন-বেদনায় সে কাতর হইয়া খাকিত। মায়ের নিকট বিবাহের কথা 
শুনিয়া মালতী খুব খুশি হইয়া উঠিল। 
মালতীর দূর সম্পর্কের এক ভ্দীপতি ছিল। সম্প্রতি সেই ভগ্রীর মৃত্যু 
হওয়াতে ভম্দীপতি বিপত্ঠীক হইয়াছে । তাহার নাম মৃকচাটু। হেদেলী 
কহিল, এই মুকচাটুকেই সে তাহার কল্তার ‘ভাগয়’ কূপে মনোনীত করিয়াছে । 
শুনি্কা মালতী আর এক দফা খুশি হইল ॥ 
এই প্রকার স্থির করিয়া হেদেলী একদিন গ্রামান্তরে মুকচাটুর বাড়ীতে 
গেল। বিপত্নীক মুকচাটু সংসার-ধর্ম ছাড়িয়াছে। সে ভিক্ষা করিয়া খায়, 
ঝোলা-মালা সম্বল করিয়াছে এবং ব্রহ্ম পালন করিতেছে ॥ গৃহী মুককচাটু 
গোসাই বনিয়া গিয়াছে। 
হেদেলী যাইয়া দেখিল, জামাই তাহার ফোটা কাটিতেছে। মুকচাটুর 
মুখেই শুনিতে পাইল, স্ত্র-পুত্র মরিবার ফলে সম্প্রতি সে বৈষ্ণব সাজিয়াছে, 
একবেলা! আহার করে, মাছ-মাংস খায় না এবং নারী-সঙ্গ করা দূরে খাক, 
নারী-দেহ স্পর্শ করিলেও সে আন করে। 
এইসব শুনিয়াও হেদেলী নিরাশ হইল না । সে স্পষ্টই বলিল, মালতী- 
শোরী মুকচাটুকে দেখিতে চায়,_একদিন সে যেন তাহাদের বাড়ীতে যায় । 
তাহা ছাড়া, তাহাদের বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহই নাই । ভারত-বাঙলাদেশের 
সীমান্তে তাহাদের বাড়ী । এইজন্ত সর্বদাই তাহারা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটার । 
কিন্তু সুকচাটুর সেই এক কথা,__সে নারীর মুখ দেখিবে না, ধন-সম্পন্তিতে 
তাহার কাজ নাই । 


সব 
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অগত্যা নিরাশ হইয়াই হেদলীকে বাড়ী ফিরিতে হইল । মায়ের মুখে সব 
শুনিয়া মালতী কহিল, জামাইবাবু মন্ত্র লইয়া বৈষ্ণব সাজিয়াছে, আমিও মন্ত্র 
লইস্কা বৈষ্ণবী সাজিব, তাহা হইলেই সব গণ্ডগোল চুকিয়া যায়। এই বলিয়া 
তাহার মাকে শিখাইয়া দিল, ছলনা করিয়া না আনিলে সুকচাটু তাহাদের 
বাড়ীতে আসিবে না। হেদেলী যাইয়া বলুক, তাহাদের বাড়ীতে ‘বৈষ্ণব- 
সেবা’ করা হইবে, মুকচাটু যেন তাহাতে উপস্থিত খাকে। 

কথামতো হেদেলী যাইয়া! সুকচাটুকে ‘বৈষ্ণব সেবা’ গ্রহণ করিবার জয়া 
সাদর নিমন্ত্রণ জানাইল ॥ মুকচাটু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। 

বাড়ী ফিরিয়া মা ও মেয়ে এক যুক্তি করিল। হেদেলী তাহার কন্যা 
মালতীকে শিখাইয়! দিল, সে যেন স্থযোগ বুঝিয়া মৃকচাটুর পায়ে জল ঢালিয়া 
দেয়। কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের পায়ে জল ঢালিয়া দেয়, তবে তাহা 
বিবাহের শামিল হইয়া যায় বলিয়া রাজবংশী-সমাজে বিশ্বাস করা হয়। 

ইতিমধ্যে মুকচাটু আসিয়া উপস্থিত হইল । হেদেলী আসিয়া জানাইল, 
বিশেষ একটি গণ্ডগোলে আজ ‘বৈষ্ণব সেবা" করা হুইবে লা। মুকচাটু 
'আজিকার বাত্রিটা এই বাড়ীতেই থাকুক, কাল সকালে ‘বৈষ্ণব সেবা" করা 
হইবে৷ শুনিয়া মুকচাটু গোসাই গোসা করিল । তাহার অন্য এক জায়গায় 
“সেবা গ্রহণ করিবার কথা ছিল। 

ই সময় প্রবেশ করিল মালতী । সে আসিয়া কহিল, জামাইবাবু, 
"অনেকদিন পর আজ আলিয়াছ, খাক, দুই জনে মিলিয়া সুখ-দুঃখের কথা 
বলি। সুক্চাটু জালাইল, সে ব্রদ্ধচারী, তাহার “মাতাজী'-র দরকার 
নাই। 

ইহার পর মালতী মুকচাটুব আহারের জন্য ঠাই করিয়া দিতে চাহিল। 
কিন্তু নারীর করিয়া দেওয়া ঠাইতে বরক্ষচারীকে খাইতে নাই। এই সময় 
মালতী যাইয়া মুকচাটুর ঝোলাটি কাধে লইল । দেখিয়া মূকচাটু হা হা করিয়া 
উঠিল। ' মালতী বলিল, ঝোলাটি স্পর্শ করিলেই কি উহার জাতি যাইবে। 
তাহা ছাড়া, মালতী ঝোলাটি ঘাড়ে করিয়া তালিম দিয়া দেখিতেছে,_ 
তাহাকে ‘মাতাজী’ রূপে কেমন শোভা পাইবে ॥ সুকচাটু তখন কুদ্ধ হইয়া! 
মালতীর নিকট হইতে ঝোলাটি কাড়িয়া লইতে গেল। স্থঘোগ বুঝিয়া এই 
বার মালতী”মুকচাটুর পায়ে জল ঢালিয়া দিয়া কহিল, ‘তোর ঠেঙ্গত্‌ জল 








@ 


মান পাচালি : মুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ৩:১ 


ঢালিম্ব । আজি হাতে তোক স্বামী বরণ করিস ॥ এই বলিয়া মালতী 
একখানা প্রেমের গান গাহিয়া ফেলিল ) 

রাগে-ছুঃখে মূকচাটু কাদিয়া উঠিল । তাহার ব্র্ষগ্ষ সাধনা মালতী আজ 
বিফল করিয়া দিল । ছুঃখে সে গান গাহিয়া বলিল, ‘আজি হাতে খুচি’ গেল্‌ 
অ্রন্ধচারী’। 

তখন মালতী আগাইযা আসিয়া প্রশ্ন করিল, মুকচাটু যে ব্্মচর্ষের এতো 
বড়াই করিতেছে, সেই ব্রদ্রচর্ষের অর্থ কি? 


প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কাহিনীর শেষ এইখানেই । ইহার পরই মুকচাটু- 
মালতীশোরীর মধ্যে তর্কালোচনা আরস্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই তর্কই 
নাটকের প্রতিপাস্য বিষয়। মালতীশোরীর প্রতিপাগ্ বিষয় হইল, সাধনার 
ক্ষেতে নারীই প্রধান সহায়ক । মুকচাটুর প্রতিপাপ্ত বিষয় হইল, কঠোর 
ভ্রক্ম্ঘ ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না । 

যাই হউক, মালতীর প্রশ্নের উত্তবে মুকচাটু জানাইল, 'ব্রহ্মাকে জানিবার 
বাদে ক্রদ্দভারী ৷ বিষ্টুকে জানিবার বাদে বৈষ্টম ।'-'ত্রক্মাকে জানিলে তার 
উপর আর বস্তু নাই । নারীকে নিবা’ থাক, মুখ দেখিতে নাই |” 

মালতী উত্তর দিল, ‘নারী হইল, আসল, গুরু, কহচে ভাগবত।” “বৈষ্টম 
কি হয় খালি নাল কাপেড়া দিলে ঘাড়ত.? নারীর প্রেমে জনৎ বীধা; 
শগুরু হয় শ্রীমতী রাধা ।' মন্ত্র নিলে মাইরার হাতে মহাজনে খায়’ । ‘মাইরা 
হাতে হইচে এ ছুনিয়াই' । ‘নারী ছাড়া নাই হর-হরি। নারী নোকটা 
আইনমতে! অনাদি ঈশ্বর; নারীটায় তে! ব্রদ্ধার ঘর ।' ‘কলিযুগে নিমাই 
চান---কিষ্টো নামে পাগল হয়া, ধরিল, রাধার ভাব।' 'স্্রী-পুরুষ এক দেহা--* 
ছুই দেহায় এক দেহা হলে ভগবান করে দয়র|। ছুই দেহায় এক দেহ! হও, 
হরিনাম বস্ত্র কও'-'যুগল হবা' না৷ পারলে দেহার নাইরে! মুক্তি:- স্ত্রী-পুৱষ 
এক $ দুই জনাতে প্রেম হয়__শান্ত খুলি দেখ ।' 

মুকচাটু বলিল, ‘শাস্তরে বলে মাইযা নোকটা নরকের ছার ; মাইয়। নোকটা 
খোভে বাতুল হরি সাধনার ।--হরিকে লাভ করিবা' একাম্ম সাধন কর ;... 
নারীকে সঙ্গে রাখিয়া সাধন হোবে লাই)” “‘ময়হা জালা বড়ো জালা, 
ময়হাতে হয় পাপ; ময়হাতে মজিশে হরি হোবা' না হয় লাভ) 

প্র 
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তত প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মালতী তখন বুঝাইয়া বলিল, ‘তুই বুঝিবা* পারিস, নাই, স্্ী-পুরষ 
ছুই ঝনে সমান হওয়া চাই । যেমন ছিল রাধা, দলো। ঝলে হিস্ট-পিষ্ট, কাম- 
বাসনা নাই ৷-. মাইয়া হইল প্রেমের গুরু, অয়হে বাছা কল্পতরু ;"-“নারীকে 
কর বশ, সাধন কর পঞ্চরস ॥ না করিয়ো কাম,_তবে সে যাইতে পার 
মহানিত্যধাম |" 

মালতীর এই কথা শুনিয়া মুকচাটু তখন প্রশ্ন করিল, বৈষঃব সাধনার ক্ষেত্রে 
নারীর যদি এতোই প্রয়োজনীয়তা থাকে, “মাইয়া ছেড়িয়া সন্যাস কিতায় 
হইল, নিমাই ?" 

উত্তরে মালতী কহিল, “ভগবানের অস্ত নীল! বুঝা বড়ো ভার ।...তায় 
হইল, আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান; শচীর গর্ভে জন্ম নিয়া হইল্‌ নিমাই চান্‌ । 
বাধা হইল্‌ বিষ্টপ্রিয্া, কি্টো হইল্‌ নিমাই ; দনে৷ ঝনে ছাড়া-ছাড়ি তিলমাত্র 
নাই৷! 

মালতীর এই যুক্তির নিকট মুকচাটু পরাত্ৃত হইয়া তাহার ‘ডাঙ্গুয়া' 
হইতে সম্মত হইল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি চিত হইয়াছে ॥ 
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উপরের কাহিনী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় যে, কাহিনী-ঘটনা-চৰিত্রের 
প্রতি নাট্যকার কোনোপ্রকার দৃষ্টি দেন লাই ; তর্কালোচনার নাট্যরূপ দেওয়াই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল এবং করিয়াছেনও তাহাই । 

নাটকটির মধ্যে স্পষ্ট দুইটি ভাগ আছে। ইহার প্রথম ভাগে একটি 
সামাজিক কাহিনীর নাট্যরূপ পাওয়া যায় । হেদেলী-কর্ঠৃক মুকচাটুকে 'আমঙ্্রণ 
জ্ঞাপন এবং মালতী-কর্ঠৃক মৃকচাটুর পায়ে জল ঢালা পর্যন্ত এই নাটকের প্রথম 
ভাগ। এই পৰ্যন্ত একটি সামাজিক কাহিনী হন্দর রূপে রূপায্িত হইয়া 
বমাপিতেছিল । কিন্ত এই সামাজিক কাহিনীর নাট্যক্কপ দান নাট্যকারের 
অভিপ্রেত ছিল না। তাই সেই কাহিনীর চক্িঅগুলিকে আশ্রয় কৰিয়া এবং 
সেই কাহিনীর পটভূমিকাতেই নাট্যকার সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয়ের অবতারণা 
করিস্বাছেন, খাহা নাটকের ব্বিতীয়াংশের সুচনা করিয়াছে। চরিত্রগুলির 
নাম ব্যতীত নাট্যকাহিনীর প্রথমাংশের সহিত দ্বিতীয়াংশের কোনোই সম্পর্ক 
নাই। কিন্তু এইজন্ত নাট্যকারকে দোষ দিতে পারা যাইবে না। মনে রাখিতে 
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হইবে, নাটকটি মূলত ‘মান পাচালি*, স্থতরাং ‘মান পাচালি'-র দৃষ্টিকোণ 
দিয়াই ইহার বিচার করিতে হইবে । 

কাহিনীর প্রথমাংশের নায়ক-নায়িকার রক্ষ-মাংসের গড়া মানব-ভাব 
দ্বিতীয়াংশের তর-ভাবের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। কিন্ত স্থানে-স্থানে 
প্রথমাংশের মালতীশোরী যেন দ্বিতীয়াংশের তর্কালোছনার মধ্যেও জাগিয়া 
উঠিয়াছে। তাই দেখা যায়,_সাধনার ক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজনীয়তার শাস্ত্রীয় 
নজির উল্লেখ করিতে করিতে হঠাৎ পুরুষের জীবনে নারীর অন্তান্য আধি- 
ভৌতিক প্রয়োজনীয়তার কথাও মালতীশোরী উল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছে। 
মালতী বলিয়াছে, বিবাহ না করিলে সন্তান হুইবে না, সন্তান না হইলে মুখে 
আগুন দিবার কেহ থাকিবে না,_মন্থধ-বিস্ধ হইলে পুরুষের পরিচর্যা 
করিবারও কেহ থাকিবে না। শাস্ত্রীয় নজির উল্লেখ করিতে করিতে এই 
বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উল্লেখে রীতিমতো রসভঙ্গ হইয়াছে ; মালতী যে আদর্শে 
বিশ্বাস করে, সেই আদর্শের দুর্বলতা সুচিত হইয়াছে । নাট্যকার যখন ইচ্ছা 
করিয়াই কাহিনীর দুইটি অংশকে পৃথক রাখিতে চাহিয়াছেন, তখন প্রথম 
অংশের মালতীর দ্বিতীয় অংশের মালতীর মধ্যে প্রক্ষেপ শোভন ও সঙ্গত হয় 
নাই। যদি নাট্যকার উভয়াংশের মধ্যে নিবিড় যোগ রাখিতে পারিতেন, তবে 
মালতীর এই উক্তি নাট্য-স্থষমা মণ্ডিত হইতে পারিত। 

মুকচাটুর চরিত্রের সম্পর্কে কিছু বলিবার নাই। 

নাটকটির গানগুলি স্থন্দর,_গান দিয়াই অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের কাজ 
করা হইয়াছে ॥ 








নবম অধ্যায় 
। ইতর প্রানী ও মানুষ । 


॥ ভাণ্ডীখেলী ও বাঘনাচানি ॥ 
৪১৪ 

বাঘ-ছাগল-সাপ-বাদরের মতো প্রান্্-উত্তর বঙ্গের অঞ্চল বিশেষে ভালুক 
নাচানো হইয়া থাকে। ভালুককে এই অঞ্চলের উপভাবায় বলা হয় “ভান্তী' । 
ভালুককে নাচানো বা খেলানো হয় যে গান দ্বারা তাহাকেই বলে ‘ভাণ্ডীখেলীর 
গান । 

ভাণ্ডীখেলীর গান জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বত্র চালু নাই। সাধারণত 
যে সকল অঞ্চল অরণ্যের সঙ্সিহিত, সেইসকল স্থানেই ইহার প্রচলন লক্ষ করা 
যায়। দাজিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা হইতে ব্মাবস্ত কৰিয়া জলপাইগুড়ি 
জেলার রাজ্জগঞ্জ খালা পর্যন্ত এই গান সর্বাধিক গীত হুইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি 
জেলার আমবাড়ী-ফালাকাটা, শিকারপুত্র-বেলাকোবা অঞ্চলে পেশাদার ও 
শৌখিন উভয়রূপেই এই গান গাওয়া হয়। তিস্তার পূর্ব পারে অর্থাৎ, ডুয়াস+ 
অঞ্চলে ভাণ্ডীখেলীর গানের হদ্গিশ পাই নাই । 

ভাণ্ডী খেল! হয় ছৃইক্ষপে। এক. সতা-সত্যই ভালুককে গান গাহিয়া 
নাচানো হয়। সাধারণত পেশাদার ব্যক্তিরাই এই ভাবে হাটে-বাজারে বা 
বাড়ী-বাড়ী ভালুক নাচাইয়! জীবিকার্জন করিয়া থাকে ইহার মধ্যে 
বিশেষত্ব কিছু নাই। 

দ্বিতীয় আর এক রূপে ভালুক নাচানো হইয়া থাকে । বর্তমানকালে 
শৌখিনতাই এই ধরণের ভালুক নাচানোর প্রেরণা জোগাইর! থাকে । পাট ও 
তৃণাদি বিচিত্র রঙে রঙ করিয়া লইস্া তাহা দিয়া মাহুষেরাই ভালুক সাজিয়া 
নাচিয়! থাকে । ভালুক-খেলার মাধামে এইভাবে অঞ্চল বিশেষে আমোদ 
প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ক্মতীতে ইহা যে এক আহ্্ঠানিক ব্যাপার ছিল, তাহা 
ছুরহ্থমেয় নহে । 

_ভালুক-খেলাবও বিভিন্ন দল থাকে । এইসকল দলের মধ্যে একজন বীন 
ছুণাদি দার! ভালুক সাজিব! লয় তারপর কয়েকজন গান গায়, 

₹ভালুক-সাজ। মাহৰ « সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া থাকে। 





ভি 
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মানুষ যখন পশুর বেশ ধরিয়া নাচে, তখন সেই পশু-রূপী মাহুধকে 
নাচাইবার গানের মধ্যেও মানবিক ভাব আরোপিত হইয়া ঘায়। গানের 
সঙ্গে যে নাচিতেছে, অন্তরে সে মাহুষ, কিন্তু বাহিরে পশু-_এইজন্ত 
ভাক্তীখেলীর গালের মধ্যে মানুষ ও পশুর কথা প্রায় সমান-সমান॥ 

মান্তুযের কেন ভালুক সাজিয়া নাচিবার সাধ জাগিল, তাহা অন্থসন্ধানের 
বিষয় । অনেক স্বাদিম সমাজে ভালুকক্ে 'টোটেম' রূপে দেখিবার প্রথা 
আছে । মনে হয়, ভাণ্ডীখেলী মূলত সেই লোক-সমাজের গান, যে সমাজে 
ভালুককে 'টোটেম” রূপে বিবেচনা করা হয় । এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগা 
যে, আমবান্ডী-ফালাকাট। অঞ্চলের অনেক অধিবাসী অরগো ভালুক মরিলে 
অশোঁচ পালন করিয়া থাকে ॥ 


1২ 

ভাণ্ডীথেলীর গানগুলি ছোটো ও বড়ো দুই প্রকারই হইতে পারে। ইহার 
গানের বিধয়বস্তও কিছু নির্দিষ্ট নহে । ছঃখের বিষয়, ভাণ্ডীপেলীর পালাগান- 
গুলি জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই । 

শুসিযাছি, ভাণ্তীখেলীর পালাগানগুলি বেশ অন্দর । ভাগ্রীখেলীর একটি 
পালাগানের কাহিনী এইরূপ : 

এক স্থানে স্বামী-স্ত্রী গাহস্থা-ঙ্গীবন যাপন করিকেছিল । একদিন স্ত্রীর 
বাপের বাড়ী যাইবার সাধ জাগিল ৷ স্ত্রীর বাসনার কথা শুনিয়া স্বামী তাহাকে 
কিছুতেই যাইতে দিতে রাজী হইল না। শেষে স্ত্রীর অনেক অনুরোধে স্বামী, 
রাজী হইল। কিন্ত, স্বামী শর্ত করাইয়া লইল, স্ত্রী একদিনের জন্য পিত্রালয়ে 
যাইয়া সেইদিনই স্ুর্াপ্তের পূর্বে ফিরিয়া আসিবে । শ্রী সেই শর্তে রান্গী 
হইয়। পিত্রালয়ে চলিল । সেখানে যাইয়া! দেখে, তাহোর মা তাহার জন্য দৈ- 
ক্ষীর-সর-ননী তৈরী করিয়া বাখিয়াছে। মা মেয়েকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, 
মেয়েরও মা-কে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না । মেয়ে তখন স্বর্যদেবকে অস্ুরোধ 
জানাইল, সেদিনের জন্ক একটু দেবি করিয়া ডুবিতে। হর্ষ রাজী হইপেন। 
মেয়ে তখন মায়ের দেওয়া দইক্ষীর খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে তাহার 
অনেক দেরি হইয়া গেল,__বাগিয়া স্থর্ধদের তাহাকে অনিশাপ দিলেন তুমি 
ভালুক হইয়া বনে বাস কর.। স্বর্যদেবের অভিশাপেই আজো ভালুকেরা 
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৩০৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
উইপোকা খাইয়া খাকে, কেননা উইপোকা টিপিলে দুধের মতো একপ্রকার 
পদার্থ বাহির হয়। 
কাহিনীটির মধ্যে ভালুকের জন্ম-কাহিনী বলা হুইয়াছে। কাহিনীটি একটি 
2905 হইয়া উঠিয়াছে এইজন্ত ॥ ইহার অস্তনিহিত মানবিক রূসটি সত্যই 
মলোরম। সধবা নারীর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙজ্ষা এবং মায়ের 
'অপত্যন্সেহের সুন্দর নিদর্শনরূপে কাহিনীটি মনে রাখিবার যোগ্য । 
ভাণ্ডীখেলীর পালাগানশুলির মধ্যে অপর এক ধরণের কাছিনী হুইল,_ 
ভাণ্ডীখেলীর গানের প্রস্ততি-পর্বের বর্ণন৷। অর্থাৎ, পাট রঙ করা হইতেছে, 
রঙ করিয়া রৌদছে শুকানো হুইতেছে,_এই উদ্ভোগপবটিও কোনো কোনো সময় 
গানের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হয় ॥ 


৪৩৪ 

ভা্ীখেলীর খুচরা গানগুলি বিচিত্র ব্যাপার লইয়া রচিত হইতে পারে । 
এইসকল খুচরা ভাণ্ডীখেলীর গানগুলির ছন্দ অনেকটা ছড়ার মতো। বিষয়- 
বন্ধর মধ্যেও স্থানে স্থানে ছড়ার প্রভাব আছে। 

৩৫৪-সংখ্যক গানে ভালুকের নাচার কথা বলা হইতেছে । ছোটো মাছ ও 
বেগুনের তরকারি খাইয়া ভালুক নাচিতেছে। সমগ্রভাবে বিচার ক'লে 
গানটির কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থ নাই । ইহা যেন একটি বিশিষ্ট ছন্দ তৈরির 
খাতিরে কতকগুলি কথা পর-পর সাঙ্গাইয়া লইয়া গান গাহিয়া যাওয়া । 
কিন্তু এই অর্থহীন শব্দ-সম্টির মধ্যে এমন এক যাছু-রহশ্যের অস্তিত্বের কল্পনা 
করা হইয়াছে, যাহাতে তাহা মস্ত্র-ধম হইয়া পড়িয়াছে,_ যে মত্র ভালুক 
নাচাইবার জন্য আবশ্যক । ৩৫৪খ-সংখ্যক গানেও এই একই রীতির আশ্রয় 
লগা হইয়াছে ॥ খানের ক্ষেতে প্রচণ্ড কুর্নাশা পড়িয়াছে, ভালুক ও ভালুকনী 
সেখানে লীলা করিতেছে । পরবর্তী গানে প্রসঙ্গশ্থঅবিহীন অপর চারটি সারি 
পাই ; নির্দিষ্ট একটি ভাব প্রকাশ অপেক্ষা একটি ছন্দ প্রকাশই সেখানে 
মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

৩৫৪ক-সংখ্যক গালখানি কত্ত বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যের অন্থা ইহা সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভালুককে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, জঙ্গলের 
চতুদিকে শিকাক্িক্যাসিফাছে, ওগো ভালুক, তখনই তোমাকে বলির ছিলাম 








ভাশ্তীখেলী ও বাঘনাচালি গু 


এই জঙ্গল ছাড়িয়া যাইতে । তুমি যাও নাই, তাই শিকারির হাতে তুমি আজ 
বন্দী হইয়াছ। যে ব্যক্তি পশুকে বন্দী করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বন্দী-দশায় 
পশুকে সমবেদনা জানাইতেছে। বন্দী পশুকে এই সমবেদনা জ্ঞাপন মৈষালি 
ও বিরুয়া গানেও লক্ষ করা যায়। 

৩৪গ-সংখ্যক গানটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ॥ গানটির মধ্যে ভাগ্ডী- 
খেলীর পালাগানের ছাপ সআছে। খুচরা ভাণ্ডীখেলীর গানের মতো ইহাতে 
ছড়ার প্রভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। বিষয়ের দিক দিরা বিবেচনা! করিলে 
দেখা যায়, পশুকে উদ্দেশ করিয়া গীত হইলেও, যে ব্যক্কি ভালুক নাচাইতেছে, 
তাহারই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ইহাতে প্রাধান্য পাইরাছে। 

প্রথমে প্রসঙ্গ ও প্রায় অর্থহীন একটি স্তবক গাহিয়া ভূমিকা করা হইয়াছে। 
ইহার পর প্রবেশ করিল ভালুক ৷ সে আসরে আসিয়া শুই পড়িল, কেননা 
তাহার জর হইয়াছে। তখন একটি ছড়ায় ছন্দে অর্থহীন মন্ত্র উক্ত হইল। 
এই মস্ত ছড়া-ধর্র্ণ ॥ ইহা বলিবার সময় ভালুক জরের অভিনয় করিয়া শুইয়া 
থাকে। ভালুকের এই প্রবেশ ও অভিনয়ের মধ্যে পালাগানের ছাপ আছে। 
ইহাতে বর্তমান রচনাটিকে Fo!k-এ7৷৭ কূপেও নির্দেশ করা যায় । 

ভালুকের মনিব মস্ত বলা শেষ করিয়া ভালুকের কানে কানে বলে, তাহার 
জর সারিয়াছে কিনা । মানবের মতোই মাথা নাড়িয়া ভালুক বলে, তাহার 
জর সারিয়াছে, সে এইবার নাচিবে। 

নাচের গানে ভালুকের মনিব গায়, ওরে বুড়া ভালুক, চল্‌ হাটে যাইয়া 
নাচ-গান করি, তাহাতে অনেক পয়সা পাইব, আর আমাদের কোনো ছুঃখ 
থাকিবে না। ভালুকের মনিবের দারিজ্রা ভালুকের উপর আরোপিত হইবাক 
ফলে করুণ রসের স্থ্ট করিয়াছে । 

৩৫৪ ও ৩৫৪খ-সংখাক গান দুইটি মানুষকে ভালুক সাজাইরা গাওয়া হয়। 
৩৫৪ক ও ৩৫৪গ-সংখাক গান হুইটি পশু ভালুককে নাচাইবার গাল। অবশ 
ব্যতিক্রঘও আছে। 








চি প্রান্থ-উন্তরনঙ্গের লোকসঙ্গীত 
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ভালুকের মতো বাঘকেও নাচানো হয় । বাঘ নাচাইবার প্রথাও কেবল 
সেইসকল অঞ্চলে চলিত আছে, যে সকল অঞ্চল অরশোর সন্রিহিত। তাহা 
ছাড়া, বাঘ প্রভু-ভক্ত জীব নয়, সহজে পোষও মালিতে চাহে না। এই জন্য 
বাঘ নাচাইবার রীতি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। 

বর্তমান সংগ্রহের বাঘ-নাচানি গানটি (সংখ্যা ৩৫৫) আসলে বাখ 
নাচাইবার গান হইলেও, যে বান্তি বাঘ নাচাইতেছে, ইহা তাহাবই বাক্তিগত 
জীবনের দুঃশ-কাছিনী। সে গাহে, বুড়া হইক্াছি বটে, কিন্ত স্মামার বাঘের 
খেলা তুচ্ছ নহে । হায় রে, সবাই আমাকে বলিতেছে, হাটে-বাজারে যাইয়। 
বাঘের খেলা দেখাইতে । 

গানটির ভাবের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা যায় । একদিকে বলা হইতেছে, 
বুড়া হইলেও "মামার বাঘের খেলা তুচ্ছ নয়। অপর দিকে, সেই বাঘের খেলা 
দেখাইতে হইবে বলিয়া সে তুঃগ প্রকাশ করিযাছে। আসলে, যে বাঘের 
খেলা দেখাইতেনে, বার্ধকা-ক্ছনিত তাহার অক্ষমতাই ইহাতে করুণ হইয়া 
ক্ষটয়াছে। পশুকে নাচাইবার্‌ সময, যে ব্যক্ষি নাচায়, তাহার বাক্চিগত 
জীবনের দুঃখ-কারুণোর প্রকাশের যো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ 
করা যায় ॥ 


tes 


বাদ-নাচানোর প্রসঙ্গে আর দুই-এক্টি কথ। বলি। 

সানকতূম জেলায় ‘নাট্ুয়া নাচ’ নামে এক প্রকার নাচ প্রচলিত আছে, 
বাঘের ন্সম্থকরণই ইহার মূল লক্ষ্য । "বাঘের মত দ্রুত সতর্ক ও সাবলীল 
লাফ-ঝাঁপ করতে পারাতেই নাটুনার ক্ুদ্তিত প্রকাশ পায়। মুল বক্তব্য বাঘের 
অস্থকরণ হলেও লাটুরার? ভল্ুক, কচ্ছপ ইত্যাদি অস্যাস্য জীবজন্তদের চালের 
অন্গকরণও দেখায় । এই অঞ্চলের পাহাড়ী জঙ্গলে আশে খুব বাঘের উৎপাত 
ছিল। মনে হয় তার থেকেই এদের এই ধরনের নাচের চিন্তা মনে আসে। 








ভান্তীখেলী ও বাঘনাচানি 9৫ 


এ নাচে কেবলমাত্র লাফ ঝাপগুলোই বাঘের কথা মনে করায় তা নয়_ক্কাখের 
ভঙ্গী এবং চোখের কাজও এ অস্থকরণকে বিশেষভাবে সাহায্য করে 1 

“বারা পাচজন বীরকে এই নাচের ইঞ্টদেবতা বলে মানে ॥ তাদের মধ্যে 
প্রধান হলেন 'ব্যাত্রবীর' বা ‘বাঘ দেবতা” । স্থানীয় লোকেরা সাধারণত বাঘ 
ও হাতীকে ঠাকুর বলে উল্লেখ করে ॥ নাটুয়ারা বিশ্বাস করে যে যদি কেউ 
একত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা ও অঙ্ুললন করে তবে রাত্রে ব্যাগ্রবীর বাঘের 
ছগ্মবেশে এসে তার সঙ্গে নেচে তাকে বাঘের লাফ-ঝঁপের গুড় কায়দাগুলো 
শিখিয়ে গিয়ে যায়। ব্যাস্রবীরকে পুজো দিতে হয় লাল পালকের মোরগ 
বলি দিয়ে)... 

“পুরখে। দিনের দক্ষ নাটুয়াদের সম্পর্কে এই অঞ্চলে অনেক অতিরঞ্জিত 
কাহিনী শোনা যায় ।'--সবাই নাটুয়া নাচের কথা উঠলে সবচেয়ে আগে 
“লগনসীই’-এর নাম করে 1". 

“নাটুয়ারা বলে যে যখন লগনসীই নাচতেন তখন সারা শরীরের সব 
পেশীর উপর তার এত বেশি দখল ছিল যে যদি তকে কোলে! গভীর খানা- 
খন্দের সামনে নিয়ে গিয়ে আচমকা ধাক! মারা যেত তাহলেও তিনি পড়ে 
যেতেন লা । ঠিক বাঘের সহাজাত সতর্কতা নিয়ে দ্রুত মন্ত ঝাপ দিয়ে সেটা 
পার হয়ে যেতেন। এই প্রসঙ্গে নাটুয়ার1 বিশ্বাস করে যে যদি স্বয়ং বাঘও 
এসে লগনগীইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবুও লগনসীইকে হারাতে পারবে না।- 

নাটুয়া নাচের পোষাক এই বকম : “পোষাকটা এক্বোরেই সেলাইবিহীন 
সক সরু লম্বা কাপড়ের পাড় বা কাপড়ের ফালি দিয়ে গায়ের চারিদিক ঘিরে 
পাক দিয়ে শক্ত করে একটা গিট দেয় । এবং তারপর পাড়ের খানিকটা অংশ 
কিছুটা আগে ঝুলিয়ে রেখে কাপড়ের ফালিটার ছু-প্রান্তের ছুধারের হাতে 
গিট দিয়ে বেধে দেয়। তারপর প্রান্্গুলো হাতের থেকে ঝুলতে থাকে । 
এইডাবে একটির পর একটি পাড় দিয়ে প্রায় সারা শরীর এবং হাত ঢেকে দেয়। 
তা ছাড়া প্রসাধন হিসেবে মুখে আর গা-পিঠের খালি অংশে চুন বা! মাটি দিয়ে 
নান৷ রকম দাগ কেটে নেয়। হাতে খাকে কাঠের ঢাল-তলোয়ার 1১ 





>. সানির নাচা নাচ : বিশাখা গণ্ড ঝাক্স ( লোক সংগতি পত্রিকা : তৃতীয় বহ, 
_ কৃতীয়-চতুৰ্খ সংখ্য! )। 





৩১০ শ্রান্জ-উন্তরবংজর লোকসঙ্গীত 


এই চুন-মাটি দিয়া আপন অঙ্গে দাগ কাটিয়া লওয়া নিজেই বাখের ভোৱা। 
দাগ আকিয়। বাঘ সাঙ্গিয্া লওয়।। ৰাঘ তখন এই বাঘকে আক্ৰমণ করিবে না, 
থবা বাঘের মতো এই মান্থষ-বাছও তখন শক্তি পাইবে। অঙ্ুকরণাস্মযক 
মাছুকূপে ইহাকে গ্রহণ করা যাত । পাড়গুলিও বাঘের দাগকে নির্দেশ করে। 
শ্রান্ত-উন্তরবঙ্গে ভালুক সাজিবার জক্যে যেখানে খড় ও পাট (বঙীন) ব্যবহৃত 
হয়, মানতূমে সেখানে বাঘ সাজিবার জক্ত পাড় ব্যবহৃত হয় । 

'ব্যাজ-বীরোর প্রসঙ্গে বা় সীমান্তের 'বাঘত-বীরে'র কথা স্মরণ করা? 
যায়। নুতান্বিক দিক হইতে বাঘ যে নানাভাবে বিচিত্র সংস্কার-বিশ্বাসের 
সহিত জড়িত, এই প্রসঙ্গে তাহাও মনে রাবিতে হইবে ॥ কিশোরীলাল বায় 
তাহার 'দেবতব' ( নব্য ভারত : আবৰ্বিন, ১২৯৩ । পৃ. ২৭৫ ) নামক প্ৰবন্ধে 
বঙ্গোপকুল পর্বতের “খন্দ' নামক উপজাতিদের সম্পর্কে লিখিয়্াছেন : “বাঘের 
চাষড়া ইয়া শপথ করিতে হয় । পরিবারের কাহাকেও বাখে কামড়াইলে 
জাত ধায় । ইহাদের পুরোহিতকে ভোমনা বলে। আহত ব্যক্তির সমন্দ 
সম্পত্তি ডোমনাকে গিলে জাতি যায় না” 

লোক-মানলে এক বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের সংমিশ্রণ খুব সহজেই 
হইয়া যাত । প্রান্ত-উন্তরবজেও দেখা যায়, বাঘের সহিত ভালুক মিলিত হইয়া। 
গিয়াছে। ভালুককে এই অঞ্চলের উপভাষায় বলে 'ভাণ্তী' । তিগ্তার 
পৃবাঞ্চলে এবং কোচবিহারের অংশ বিশেষে বিজয়া দশমীর পরদিন 'ভাগাদী” 
নামে এক দেবীর পুজা হইয়া ধাকে ॥ ইনি ব্যাআজ-বাহনা, কোনো 'অরণা দেবী । 
‘ভাণ্ডী’ হইতেই ইনি 'ভাগ্ালী” নাম পাইয়াছেন, যদিও বর্তমানে তাহাকে 
দেবী ছুর্গার সহিত সংযুক্ত করিবার জন্ত নানা আধুনিক কিছ্দ্রীর সাহাযা 
লইতে দেখা ষায়। সে যাহা হউক, “বাঘ-লাচানী” ও ‘ভাণ্ডী খেলী' যেমন 
সালুক্সমূলক গান ও ন্মনষ্টান, তেমনি একই দেবীর মধ্যে বাঘ-ভালুক আসিয়া 
শিশিত্বাছে॥ কিছু পরেই “বিকুঘা' গানের ব্দালোচনার দেখিতে পাইব, হাতীর 
সহিত কেমন করিয়া অক্তান্ত পশু-পাখী মিলিত হইফ্া গিয়াছে। ইহা বিশ্বের 
সকল দেশের লোক-মানসেরই বিশেষত্ব । 

ব্যাজ-দেবতা সম্পৰ্কে অন্যান্য বক্তব্য 'সোনাবায়ের গান’ লইয়া আলোতনা- 
কালে বলিত্বাছি । 








॥ ফান্দাইত, ও তেলেঙ্গা ॥ 
1 


যাহারা ফাদ পাতিত্া পশু-পাখী শিকার করিয়া পাকে, প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের, 
উপভাৰার তাহাদের “ফান্দাইত,' বলা হয়। “কান্দাইত.' ছাড়াও “কান্দাইস্‌' 
বা 'ফান্নী' শব্দ ছুইটিও একই অর্থে চলিত আছে। 

ফাদ পাতিয়া ‘ফান্দাইত,’ পাখী ধরিবার কালে নানান গান গাহিয়া খাকে। 
‘ইতর প্রাণী ও মাহ" পর্যায়ের অক্তান্ত গানের মতোই এই সমস্ত গানের মধ্যে 
একদিকে বন্দী পাখীর বন্দীত্বের-ব্যখার কাক্ণ্য এবং স্পর্দিকে দ্বৃত পাখীর উপর 
মানবিক প্রসঙ্গের আরোপ লক্ষ করা যায়। তাহা ছাড়া, এই গান সবত্রই 
নিছক গান-মাত্ম নহে ; হয়তো ইহার একটি মন্াস্মক দিক আছে, যে মত্ত গানে 
পাখীরা ফাদে ধরা পড়িয়া খাকে। এই দুইটি বিশেষত “ইতরপ্রাণী ও মাহৰ’ 
পর্ধায়ের সকল গানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট । 

০৫৬৮সংখ্যক গানে দেখতেছি, বন্দী পাখী করুণ কণ্ঠে কছিতেছে, ওগো 
'ফান্দী', আমাকে যে ধরিলে, তাহার জন্তা দু:খ করি না; কিন্তু গৃহে আমার 
বাচ্চা দুইটি রহিষ্বাছে, এই আমার দুঃখ । “বিকুয়া' গালের মধোও দেখ! যায়, 
অরণ্যের বন্দী হাতী গৃহে ফেলিয়া-ন্মাসা সন্তানের জন্য অপত্যান্সেহে কাতর 
হইয়াছে । হাতী যেমন মাহতকে বলিয়াছে ছাড়িয়া দিবার জন্ত, পাখীও 
তেমনি ন্মন্তরোধ জানায়, 


ফান্দাইত, ভাই, 
তোর ধকা ছুইয়ো! পাও : 
ছাড়িয়া ছে মোর প্রাণের ফান্দাইত, গে ॥ 
সৎ ৩৫৬, কথান্ধর 


এই সকল গান পশ্ত-পাীর সম্পর্ক লইস্কা রচিত হইলেও ইহার অস্তনিহিত 
মানবিক প্রসঙ্গের স্বরটিই প্রথব ও প্রধান । মাহ্ুষের মতোই বন্দী পাখী 
এখানে শিকারিকে অভিশাপ দেয়, আমাকে ধরিবার অপরাধে তোমার বউ 








৩১২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বিধবা হউক, তোমার ঘর-বাড়ী ভাভিয়া পড়ুক । পাখীর এই অভিশাপ 
দিবার ক্ষমতাকে স্বীকার করিবার মধ্যে পাখীর প্রতি শ্রদ্ধা ( যেমন, 
Ancestor | totem বলা) জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বহু লোককথাতে 
পাখীকে আশীবাদ বা অভিশাপের সহিত জড়িত হইতে দেখা যায়। কিন্তু, 
এই অড়িশাপের চেয়ে মা এবং সন্তানের বিচ্ছেদের কারণই গানে প্রাধান্য 
পাইয়াছে। 

৩৫৬ক-সংখ/ক গানের মধ্যে বন্দী ময়ূর-ময়ুবী এবং পরিশেষে রচয়িতা 
এই তিনজনের উক্তি পাই । প্রচণ্ড শব্দোলাস করিতে করিতে শিকারি 
আনিতেছে। ময়্রা মত্ুরকে বন ছাড়িবার পরামর্শ দিল, কিন্তু ঘাস-তৃণের 
লোভে মযুর বন ত্যাগ করিল না, .সে শিকারির হাতে ধরা পড়িল এবং ধরা 
পড়িয়া কাদিতে লাগিল । গানটি পাখী ধরিবার প্রসঙ্গে ভুল করিয়। গাওয়া 
হয়। আসলে ইহা দেহতব-মন:শিক্ষা পৰ্বায়ের গান। লোভে পড়িয়া মান্য 
সংসারের মায়া-জালে বন্দী হুইচ্ছা নানা ছুঃখ-কষ্ট পায়, বন্দী ময়রের উক্তির 
মধ্য দিয়া সেই কথাই বল৷ হইয়াছে ৩৫৯ঘ-সংখ/ক গানটিতেও এই একই 
ব্যাপার আছে। এই গান দুইটি ৬-সংখ/ক তথাপদকে নিশ্চিত ভাবে স্মরণ 
করায় । ময়রী যেমন সমুবকে লোভ-মোহ ত্যাগ কাঁরতে বলিয়াছে, হরিণী 
তেমনি হরিণকে বলিয়াছে : হর্বিণী বোলস হুণ হুরিণা তো/এ বন চ.ভাড 
হোহ ভাস্তো। 

পাখীর প্রসঙ্গে গীত হইলেও আসে ইহার মধ্যে একটা বড়ো রকমের 
রূপক আছে ; সে অগ্ছমান দৃঢ়তর হয ৩৫৬খ-সংখ্যক গানটি বিস্েষণ করিলে । 
এই গালে পাখীকে 'হরসাখ' এই নামে বিশেষিত করা হইয়াছে । বন্দী তয় 
হরনাথ কাদিতেছে, তাহাকে বন ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়। হইয়াছিল, কিন্ত 
শিকারির গানে ভুলিয়া সে ফাদে পা দিয়াছে এবং বন্দী হুইয়াছে। পাখী ও 
মাহ তিন হইয়া গিয়াছে 

এই গানে ‘জঙ্গল’ হইল “সংসার” । “দঙ্গলের গোড়ে গোড়ে আইচ্চে ছয় 
কন ফান্দী'__এইখালে বড়রিপু, হইল শিকারি । সংসারের মারাজালে 
ডাই পা এখানে কন কৰিেছে। 

৩৪৬গ-সংখ্যক গানটি এই সকল গান হইতে খানিকটা পথক । “‘কুড়া' পাখী 





নি ছিরে প্রেমিকের নিকট হইতে বার্তা বহন করিবার 













ফান্দাইন,. ও তেলেঙ্গা ৩১৩ 


জন্য পাখীর দৌতা লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব । মনে হয়, এই গানটি 
মূলত কোনো প্রেমের গান ছিল। “কুড়্া' পাখীর প্রসঙ্গ খাকিবার জন্ক 
শিকারির!। ইহা ফাদ-পাতার গানকূপে গাহিয়া খাকে ॥ 


tzu Y 

কোচবিহার-রঙপুর-জলপাইগুড়ি জেলায় ‘তেলেঙ্গা' নামে এক সম্প্রদায় 
দেখ! যায়। ইহারা অনেকটা যাযাবরের মতো । স্থান হইতে, স্থানান্তরে 
খুরিয়া। নারী-পুরুষ মিলিয়' ইহারা ছাগল-ধাদর নাচাইয়া থাকে। পুরুষেরা 
দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে । মেয়ের! তখন পাশে বলিয়া গান গায়। 
যে খেলা দেখালো হইতেছে তাহার সহিত সেই সময়ে গীত গানের ভাবগত 
কোনো একা থাকে না। এই সময়ে খেয়াল-খুশি মতো যে কোনো গানই 
গাওয়া যাইতে পারে । তবে, অদিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের গানই গাওয়া হয় । 
এই ধরণের প্রেমের গালের জন্য "রগু-হাউসালি-চেড়ীকুলা” পর্যায়ের 
“তেলেঙ্গার গান? সষ্টব্য । 

প্রেমের গান ছাড়াও ইতর প্রাণীর সম্পর্কের গানও ইহারা গাহিত্না খাকে। 
৩৫৭ হইতে ৩৫৯-সংখ্যক গানগুলি এই শ্রেণীর । গানগুলির সব কয়টি মৎস 
বিষয়ক । 

৩॥৭-সংখ্যক গানের বিশেষত্ব হইল, ইহা বালিয়া অর্থাৎ বেলে মাছের সহিত 
চিলি মাছের বিবাহের গান! সামাজিক জীবনে মাছের একটি গুরুতর ভুমিকা 
আছে। বিবাহের সময় মাছকে শুভন্চক বন্তজ্ঞানে প্রাধান্তা দেওয়া হয়। 
জলপাইগুড়িতেই দেখা যায়, অনাবুরির সময়ে অনেকে মাছের সহিত মাছের 
বিবাহ দিয়া গৃহস্বের কূপে নিক্ষেপ করে এবং গৃহপালিত প্রাণীর মতোই তাহাদের 
পালন করে । এই সকল ব্যাপার হইতে মাছের বিবাহের গানের স্কি হইয়া 
থাকিবে। মাছ এখানে বৃষ্টি, বিবাহ ও উৰ্বরতার প্রতীক ॥ Fish-lore-এর 
এর নিদর্শন রূপে ইহার মুল্য আছে । 
__ আলোচ্য গানটিতে দেখা বায়, মানব-জগতের বিবাহ-রীতির সব কর়টিই 
মহশ্ক-জগতে আবোপিত হইয়াছে । ইহাই গানটিকে বিশেষত্ব যন্ডিত করিয়া 
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৩১৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তুলিয়াছে। বালিয়া ও চিলি মাছের বিবাহে পুঁটি মাছ এয়ো সাজিয়া! বরণ 
ডালা সাজাইতেছে, চাদা মাছ বরণভালা হইয়াছে। পয়া মাছ হইয়াছে বরণ- 
ডালার প্রদীপ ; মাগুর মাছ মালিনী সাজিয়াছে, মিতবর হইয়াছে 'শাটি” 
অর্থাৎ লেটা মাছ। বোয়াল মাছ হইল পুরোহিত । কচ্ছপ পাল্‌কি হুইল এবং 
সে পাল্‌ক্রি হাতল হইল “কুচিয়।' । কাকড়া বেহারা সাজিয়া পাল্‌কি বহিয়া 
লইয়া চলিল । এ বিবাহে হাসি-ঠাট্রাও বাদ পড়ে নাই। 'চ্যাঙ' মাছ সঙ 
সাজিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিতেছে। “টেপা* মাছকে রাগাই্বা আর 
সব মাছ রঙ্গ দেখিতেছে। 

গানটির কথাস্তর হইতে কিছু কিছু নতুন তথ্য মিলিতেছে। এখানে বালিয়া 
মাছের বদলে বর হইয়াছে ‘আহেলা’ মাছ এবং সে বিবাহ হইতেছে শনিবার 
দিন। ট্যাংরা মাছ বাস্থকর হইস্জা ঢোল বাজাইরা বিবাহের একটি বিশেষ 
দিকের অভাব পূরণ করিয়াছে । 


৩৫৭-সংখ্যক গানটির বর্ণনাভঙ্গি ও মাছের উপর মানব-জগতের রীতি- 
নীতি আবরোপে যেমন স্থন্দর হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, নীরস তথ্য-বিবৃতির 
জন্ত পরবর্তাঁ ৩৫৮-সংখ্যক গানটি ততোখানি হৃদ্রগ্রাহী হইয়া উঠিতে পারে 
নাই। এই গানটির মূল বক্তব্য বিবিধ মাছের নাম উল্লেখ করিয়| একটি 
নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণন্ন। পরিচিত মাছগুলির নাম উল্লেখ করিয়া মাছের 
নামের তালিকা সংকলনের প্রবণতা ৩৫৭-সংখ্যক গানের মধ্যেও লক্ষ করা 
যায় বটে কিন্তু সেই তালিকা রূসবিহীন হইয়া পড়ে নাই । তাহার কারণ, 
প্রথমত উহাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা-প্রপঙ্গে মাছগুপির নাম বলা 
হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত, উহাতে মানবিক রসের অবতারণা করা হইয়াছে। 
৩৫৮সংখ্যক গানে শীত ও শ্রীক্মকালের বিভিন্ন ধরণের মাছের নামোলেখই মাত্র 
কর! হইয়াছে, ফলে উহ! নীরস হইয়া পড়িয়াছে। এইপ্রকার মধ্ত-নামের 
তালিকা সঙ্কলন মঙ্গলকাব্যের রীতিকে-_বিশেষ করিয়া ভারতচঙ্জের 
“অ্নদামঙ্গল’কে--নিশ্চিতভাবে স্বরণ করায় । 

৩৯-সংখ্যক গানে মাঙ্থষের জগতের 'অম্গকরণে মাছের জগতেও কোন্দল 
স্থষ্টি করা হইয়াছে। ইলিশ ও খলিসা মাছ কোন্দল করিয়া এখানে আপন- 
বপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। খলিসা বলে, ওরে ইলিশ, 
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শহরের লোক তোকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া খায়, তুই নীচবংশীর প্রানী । 
উত্তরে ইলিশ জানায়, সে গভীর জলের বাসিন্দা, কাজেই আভিজাত্য তাহার 
বেশি। শেষ স্তবকে কিন্ত ইলিশ বা খলিস! কেহই প্রাধান্য পায় নাই। তখন 
মাছের চেয়ে মেছুনীই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই যে মাছের কথা বলিতে বলিতে 
মাঙ্গযের জগতে উঠিয়া আসা অথবা মান্ধযের জগতের অনুকরণে মাছের 
জগতে কোন্দলের কল্পনা করা--এই মানবিক রসই গানটিকে প্রাণ দিয়া পূর্ণ 
করিয়া তুলিয়াছে। মাছের কোন্দল আসলে মেছনীর কোন্দল । সমধর্ম্ণ 
দুই পদার্থের কোন্দল বা প্রশ্ন-উত্তর (যেমন পান-তামাকের ঝগড়া কি টক- 
ঝালের যুদ্ধ ) লোক-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি । 


প্রসঙ্গত বলা আবস্যাক, মাছের কোন্দল করিবার গান পূর্ববঙগেও শ্রুত 
হইয়া থাকে ॥ 


ভি 


॥ মৈষালি ॥ 


৪১৪ 

“মৈষালি’ গান মহিষ-রাখালের গান। মহিষ চরায় যে, প্রান্ত-উত্তর- 
বঙ্দের উপভাষায় তাহাকে বলে ‘মৈষাল' । যে গান নৈষালের তাহাই ‘মৈষালি'। 
পূর্ববঙ্গের 'রাখালিয়।' গানের কথা প্রসঙ্গত অস্পষ্টভাবে মনে আসে । আদিম 
মাস্থষের জীবনে ও অর্থনীতিতে গোরু-মহিষ যখন মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহার 
উদ্ভব তখন হইতেই । 

ইমষালি গান সাধারণত গোরু-মহিষ চরাইতে চরাইতে রাখালের! গাহিয়া 
থাকে। বিশ্তীর্ণ প্রাস্তরের উদার পরিবেশে এই গাল গীত হয় বলিয়া ইহার 
স্থবরের মধ্যেও একটি উদার রূপ লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির সহিত জড়িত 
পশু তখন কাব্যের বন্ত হইয়া যায় । 

ইমধালি গানের মধ্যে মৈধালের জীবন ও জীবিকা দুই প্রতিফলিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত, পরিণামে তাহার বৃত্তির চেয়ে 'প্রবৃদ্ি'-ই বড়ো হইয়া 
উঠিয়াছে। 

গানের মধ্যে মৈবালের জীবিকার যে পরিচয় পাই, তাহা এই : মৈষাল 
যেন মহিষের পাল লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া চলিতেছে। এক- 
একটি স্থানে স্বল্প কয়েকদিন অবস্থান করিয়াই সে অন্তস্থানে চলিয়া যাইতেছে। 
গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে চলার পথে তাহার প্রেম ও বিরহের গানই মৈষালি 
গান । এই সঙ্গে মহিষ চরাইবার কষ্ট ইত্যাদি লইযাও কিছু গান মিলে। 

এই যে বিভিন্ন স্থানে মহিষের পাল লইয়া মহিষের ব্যবসা করা, আজিকার 
দিনে ক্মার তাহার রেওয়াজ লাই ৷ কিন্তু গোকু-মহিষ চরাইতে চরাইতে এখনও 
বাখালগণ মৈষালের জীবন ও জীবিকার ছুঃখ-সখ, প্রেম-ব্যখার কাহিনীকে 
গালের মধ্যে রূপ দিয়া থাকে। এইভাবে একটি জীবিকার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব 
দিকের স্থতি-কিংবদস্তীকে ন্াশ্রর করিবার ফলে সাহিত্যিক উপাদানরূপে 
চিন পাৰিসাচে। 
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অপেক্ষা বিরহ ও ছুঃখের কথাই বিত হইয়াছে বেশি । সৈষালের জীবনের 
ট্যাজেডি এই যে, সে রাখাল, কিন্ত গৃহী নয় । সে শ্যামল প্রান্তরের যাযাবর 
মানুষ, কিন্তু গৃহকোণে আসিয়া ন্াশ্রয় লইতে পারে নাই । তাহার জীবিকার 
ক্ষেত্র দিবসের উদার প্রান্তর, কিন্তু জীবনের জন্ চাই সন্ধ্যার গৃহকোশ। প্রান্তর 
হইতে সৈষাল গৃহ-পরান্তে ্াসিয়া দাড়াইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দিবসের প্রান্তর 
ও সন্ধ্যার গৃহকোণ এক কৰিতে পারে নাই প্রান্তরের প্রেম প্রাঙ্গণে আসিয়া 
সুৰ হইয়া গিয়াছে । এই জন্তই দেখি, মৈষালের প্রেম বিবাহের মধ্যে পূর্ণতা 
পায় নাই ; এই ভন্থাই দেখি, জীবনের প্রেরণায় মৈষাল যখন নীড় রচনা করিতে 
চাহিয়াছে,- জীবিকার তাড়নায় তখনই তাহাকে মহিষের পাল লইয়া! অন্যত্র 
চলিয়া! যাইতে হইয়াছে । মৈষালের জীবনের এই কাকরুণ্য নৈষাঁলি গানের এক 
বিশিষ্ট অংশ ॥ 


৪২৪ 
মৈধালের জীবিকার বিভীষিকা ও দু:খ-বষ্ট বর্ণিত হইয়াছে ৩৮*-সংসঠক 
গানে। মৈষাল গান্স, আর কত দিন পিতা-মাতা ছাড়িয়া! বনে-জঙ্গলে মহিষ 
চরাইব। “কুন বা দিন জোঙ্গলের বাধ মোক ধরিয়া খাবে । পারিবারিক 
জীবন যাপন করিতে মৈষালের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তাহার বৃত্তি হইল যাযাবরের' 
মতো স্থান হইতে স্থানাস্তরে মহিষের ব্যবসা করিয়া বেড়ানো । তাহার 
জীবন ও জীবিকার ঘন্বের কথা গানে কূপ পাইযাছে। 
এই জীবিকার কঠোরতা কাক্ষণো রূপ লইয়াছে পরবর্তী গানটিতে । 
৩৯১-সংখ্যক গানে মহিষকে উদ্দেশ করিয়া মহিষ-পাঁলক গাহিতেছে, ওকে 
মহিষ, তোর হিয়াতেই বুঝি আমার হিয়া ভরিয়া রাখিয়াছিস্‌। ভাই ছাড়িয়া 
যাইতে চাহিলেও তোর নিকট হইতে ছাড়া পাই লা। এইখানে দেখিতেছি, 
জীবিকার কঠোরতার সহিত উহার অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য আক্ষণটি যহিষ- 
পালককে কেমন পাকে-পাকে জড়াইর্রা ফেলিয়াছে। জীবিকার আকর্ষণ 
হইতে জীবনের প্রেরণায় তাহার মুক্তি নাই। ইহাই তাহার জীবনের করুণ 
ঘটনা । 
নিজের জীবনের এই কারুপ্য মহিষ-পালক মহিষের উপরই আরোপ 
করিয়াছে। তাই পরবর্তী স্তবকে সে গাহে, ওরে মহিষ, তোর পিঠের উপর 
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চড়িয়া; নাকে দড়ি বাধিয়া, মারিতে মারিতে তোকে খেদাইয়। লইয়া 
চলিতেছি। তোকে দেখিয়া আমার বড়ো কষ্ট হয় । 

মহিষ যেমন মহিষ-পালকের হাতে দড়ির বাধনে বাধা পড়িয়াছে,_তাহা 
হইতে মুক্তি চাহিলেও মহিষ যেমন আর যুক্তি পাইতে পারিবে ন; মহিষ- 
পালকও তেমনি জীবিকার আকর্ষণে বাধা পড়িস্াছে, গৃহজীবলের প্রেরণায় সে 
আর তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেছে না। মহিষের প্রতি মহিষ- 
পালকের এই সমবেদনা আসলে মহিষি-পালকের নিজেরই নিজের প্রতি 
সমবেদনা জানানো ॥ ক 

জীবিকার সহায়ক পশুর প্রতি এই প্রীতি ও সমবেদনা “বিকুয়া” গানেও 
লক্ষ করা যায়। সেখানেও দেখা যায়, হন্তীর বন্ধন-দশায় মাহুত কাতর 
হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করিতেছি, উভয় ক্ষেত্রেই পশু-গ্রীতিটি 
যেন প্রত্যক্ষভাবে পশুকেই নয়। “বিকুয়া* গানে হাতীকে যখন সমবেদনা 
জ্ঞাপন কর! হইয়াছে, তখন তাহাকে অরণ্য-রাজের বন্দিনী ছুহিতারূপে কল্পনা 
করিয়া হাতীর উপর একটি মানবিক ভাব আরোপ করিস! লওয়া হইয়াছে। 
ইমবালি গানেও মহিষের উপর মহিষ-পালকের মনের একটি ভাবকে আরোপ 
করিয়া তারপর মহিষকে সমবেদনা জানানো হইত্বাছে। ভারতীয় সাহিত্যে 
পশুর প্রতি মানবিকতা আরোপের প্রবৃত্তি হইতেই ইহ! সঞ্চারিত হইয়া 
থাকিবে । ইহা ছাড়া, পশুকে পূর্বপুরুষ এবং গোত্রের প্রতীক রূপে দেখিবার প্রথা 
তো আছেই । অথনৈতিক দিকটিও কম প্রভাব ফেলে নাই। মোট কথা, 
স্বতাবিক, সাহিত্যিক এবং অর্থ নৈতিক_এই তিন দিক হইতে প্রভাবিত 
হইয়া এই ধরণের গানের উদ্ভব হইয্বাছে। 

গোরু, ষাঁড়, মহিষকে লইয়া যে ‘রাখালির়া' বা “মৈবালি' গান রচিত 
৪. শীত হইয়া থাকে, একদা যে তাহা পুজার্চনা ও ধর্মের সহিত জড়িত ছিল, 
1 কে অরলদ্বন করিয়া একটি 711) রাজবংশী 
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জাতির ধর্মগ্রন্থ লইয়া যাইবে । সব পশু ও মানবজাতির লোকেরাই আসিল, 
কিন্তু সৎ উপজাতিদের কেহ যাহরা 'তুরাই’-এর নিকট হইতে তাহাদের 
ধর্মগ্রন্থ লইয়া আসিল না। তুরাই তখন একটি কলার পাতায় মুরংদের শাস্ত্র 
লিখিয়া এক ষাড়কে দিয়া তাহা পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে ধাড় সেই 
কলাপাতা খাইয়া ফেলিল। কাজেই তাহাদের কোনো ধর্মশান্্ নাই । মুবরৎ-রা 
ঘরে ফসল তুলিবার সমস্থ তাই নারী-পুরুধ মিলিয়া বাশের তীক্ষ শলাকার 
দ্বারা খোচাইয়! একটি শিশু ষাঁড়কে বধ করে, উহার রক্ত পান করে, মাংস 
বাধিয়া খায়। ষাড়ের ভিহবাটিকে বিশেষ পবিত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, 
কারণ জিহ্বাদারাই ঝাড় তুরাইয়ের দেওয়া শান্র-গন্থ খাইয়াছিল। 

আসলে ষণাড়কে শশ্ত দেবতা ও উর্বরতার প্রতীক কিংবা গোষ্ঠীর প্রতীকরূপে 
কল্পনা করিবার ফলেই এই কাহিনীর উত্তব হইস্বাছে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 
*মৈষালি” গানের উদ্ভব ও প্রচলনের পশ্চাতেও এইরূপ কোনো 2150) কাজ 
করে নাই তো? 


tou 
জীবিকার পথেই জীবনের প্রেরণায় মৈষাল প্রেমে পড়িল। মৈষালি 
গানের এই পর্বে জীবন উচ্ছল হুইয়া উঠিয়াছে, জীবিক! নিপ্রভ হইয়া 
গিয়াছে । 

মহিষ-পালকের জীবনের একটা বড়ো এরখবর্ এই যে, সে পথ চলিতে চলিতে 
প্রেমিকার প্রেম পাইয়াছে। মহিষের পাল লইয়া সে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া 
আস্তান! গাড়িল। এই খানেই কন্ার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় । প্রেমিকা 
বলে, ওগো মৈধাল, কেমন করিয়া তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব; 
বাপ-খুড়া সকলেই যে আমার বিপক্ষে ( সং ৩৮২ )। ওগো মৈষাল, তোমার 
জন্য আমার বুক বহিষ্বা জল পড়ে. তুমি আসিয়া আমাদের বাড়ীর পিছনে 
তোমার মহিষের “বাথান' তৈরি কর ( সং ০৬৪ )। ওগো মৈষাল, তুমি অন্ত 
রাস্তা দিয়! যাইয়ো না, আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যাওয়া-সাসা করিয়ো। 
তাহা হইলে আমি নিত্য তোমাকে দেখিতে পাইব। মহিন চরাইবার জন্য 
তুমি ঘাসের বলে ঢুকিয়ে! না, ঘাসের ধারে তোমার গা কাটিয়া যাইবে ॥ ওগো 
ইমযাল, তুমি নদীর ওপারে থাকে, আমি থাকি এপারে । আমি সাতার 
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জানি না, ভেলা বাহিতেও জানি লা। আমার খেোপাতে তোমাকে চড়াইয়া 
আমি তোমাকে এপারে লইয়া আসিব, তারপর আমার সব কিছু তোমাকে, 
দিব (সং ৩৯৫ )) 

কস্তা মাঠে কাঠ কুড়াইতে গিয়াছে। টৈধালও মাঠে মহিষ চরাইতেছে। 
কন্তা বলে, ওগো নৈধাল, আমার কাঠগুলি কাটিম্া দাও, বোঝা বাধিয়া মাথায় 
তুলিয়া দাও, পথে আগাইয়া দাও (সৎ ৩৬৬ )। ওগো মৈষাল, তুমি মহিষের 
পরিচর্যা করিতেছ, আমার মনে হইতেছে, আমি তোমার কাছে উড়িয়া যাই। 
তুমি গামছা মাথা দিয়া মহিষ দোহন করিতেছ, আমার মনে হইতেছে, 
নিকটে যাইস্থা মহিষের বাচ্চাটিকে ধরিয়া তোমার কাছে কিছু সাহায্য 
করি (সং ৩০৭) 

রাত্রিবেলায় সকল কর্ম শেষ করিয়া মহিষ-পালক দোতবৰা বাজাইয়া গান 
গায়। সে গান ও বাজনা শুনিয়! প্রেমিকার মন আর ঘরে রহিতে চায় না। 
কন্তা বলে, ওগো মৈধাল, তোমার দোতরা সার বাজাইয়ো না। উহা শুনিয়া 
আমি ঘরে থাকিতে পারি না ( সং ৩৯৮) মহিষ-পালকের দোতরা এইখানে 
কুফের বাশি হুইয়া গিয়াছে। 

মনে মনে বন্যা মৈষালকেই নিজের স্বামী বলিত্না যালিয়া লইল। সে 
তাহার বড়ো ভাইকে কহিতেছে, ওগো দাদা, আমাকে কৃষকের ঘরে বিবাহ 
দিয়ে| না, তেলির ঘরে বিবাহ দিয়ো না, ব্যবসাদারের ঘরে বিবাহ 
দিয়ে| না। বিবাহ যদি দিতেই হয় তবে ওই মহিষ-পালকের সহিতই 
দিয়ো( সং ৩৬৯ )। 

মৈধালের দু:খ বক্ধার সহে না। মহিষ চরাইতে যাইয়া কাশবলের খরধার 
খালে মহিষ-পালকের গা কাটিয়া কত্ত ঝরে । বক্তা তাই বলে, 

ওকি মৈষাল রে মৈষাল, 
এখে মৈষাল তোর পরম রে দুখ 
এলুস্না-কাশিহ্থা কাটিবে রে বুক। 
না করিস্‌ তুই বাঙ্গর ভইবের চাখিরি রে ॥__সং ০৭৯ 

কিন্ত এই প্রেম মিলনের মধ্যে পূর্ণতা পাইবার পুথেই তাহাতে বিচ্ছেদের 

ক্র বাজিছ়া উঠিল । কর্মের আহ্বানে মৈবালকে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতে 
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হইল। জীবিকার জন্য জীবনের দাবী মিটিল না। এইখানেই মৈষালের 
জীবনে কারুণা ঘনাইয়া আসিল। 

কন্তার প্রাণে প্রেম জাগাইস্! মৈধাল আজ চলিয়া যাইতেছে গ্রামান্তরে । 
কন্যা তাই মৈবালকে বলে, ওগো নৈষাল, প্রাণে তোমার দয়া নাই, তাই প্রেম 
জাগাইন্সা তুমি চলিয়া যাইতেছ ( সং ৩২১) ৷ ওগো মৈষাল, তোমার পায়ে 
পড়ি, এ অভাগিনীকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইয়ো লা (সং ৩৭২)। তার পর 
কন্যা বলে; ওগো মৈষাল, তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও সেখানে লইয়া যাও । 
আমি পান-স্থপারি বিক্রয় করিবার অছিলার তোমার সঙ্গে-সঙ্গে স্থান হইতে 
স্থানান্তরে খুরিব ( সং ৩৭৪ )। 

কন্যা তো জানে না, মৈবালকে জীবিকার তাড়নাতে প্রেমকে অবহেলা 
করিয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে । তাহার ধারণা, মৈবাল বুঝি তাহার উপর 
রাগ-অভিমান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে । তাই বলে, ডাকিলেও আমার 
মৈষাল-বন্ধু সাড়া দেয় না। বুঝি সে অভিমান কৰিয়াছে। অচাগিনীর 
মন সে বুঝিল না, তাই ‘পিরিতি’ করিয়া সে আমাকে ছাড়িয়া 
গেল (সং ৩৮৫) । 

কিছুতেই যখন মৈষালকে আর ধরিয়া! রাখিতে পারিল না, ক্যা তখন 
নিজের গুরুজন এবং মৈষালকে ধিক্কার ও গঞ্জনা দিরাছে। এই বিকার ও 
তিরস্কারের মধ্যে কন্যার প্রেম ও প্রেমের জ্ছালার হ্ন্দর প্রকাশ লক্ষ করা 
যায়। কন্যা তাহার বড়ো ভাইকে বলে, ওগো দাদা, তখনই ন! কহিয়াছিলাষ, 
বিদেশের মৈষালের 'বাখান তৈরি করিবার জন্য জান্গগা দিয়ো না। এখন 
দেখিলে তো, দেশের মৈষাল দেশে চলিয়া গেল, মাঝখান হইতে আমার মনটা 
সে কাড়িয়া লইয়া গেল (সং ৩৮৩) । মৈষাল চলিয়া যাইতেছে বলিয়া! কন্তা! 
তাহাকেও বিক্কার দিয়াছে (সং ৩৭১) । 

৩৭৩-সংখ্যক গানের শেষ স্তবকটির মধ্যে একদিকে মৈবালের প্রেম এবং 
অপর দিকে কর্মের আহ্বানে প্রেমিকাকে ছাড়িয়া তাহার চলির! যাওয়ার 
কারুণ্য কুটিয়াছে। পর্বতের কোল বাহিত্বা মহিবের পাল চলিযাছে। আর 
মহিষের কণ্ঠ-লগ্ন ঘণ্টাধৰনি শুনিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছ! সহকাৱে মহিষ-পালক খ্রাম- 
ত্যাগ করিতেছে। মহিষ্বের গলার ঘণ্টাধ্ৰনি যেন জীবিকার কঠিন আহ্বান । 
“সে আহ্বান উপেক্ষ। করিতে পার! যাত্ব না। অপর দিকে প্রেমের যা কর্ষণ, 


© 


৩২২, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


তাহাকেও উপেক্ষা করা কঠিন । দুইয়ের টানাপোড়েলে মহিষ-পালকের চলার 
গতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে ॥ 


8৪৪ 
ইমযালি গানের মধ্যে মৈষাল-প্রেনিকা ও মৈষাল উভয়েই যেন স্থানে-স্থানে 
বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ হইয়" উঠিয়াছে। 
বিরহের তীত্রতা ও অঙ্ুনূৃতির গভীরতা প্রকাশ করিতে মৈযাল-প্রেমিকা 
স্বল্প দুই-একটি ক্ষেত্রে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে 
“আক্ষেপাঙ্থরাগে'র ক্ষীণ ছাপ পাওয়া যায় । প্রেমের সকল তৃপ্তির মধ্যেও যে 
এক অতৃপ্তির জালা আছে, বিরহের অপার তীব্রতার মধ্যেও যে এক অসঙ্থ 
হ্থখাহস্ুতি আছে”_-আক্ষেপাহ্রাগের পদাবলীতে তাহাই বণিত হইয়া থাকে। 
প্রেম-জর্জরিত মৈষাল-প্রেমিকাও বলিয়াছে, বিচিওয়ালা কলা যেমন নামেই 
কলা, কলার প্রকৃত স্বাদ তাহাতে লাই, পর-পুকুষণ তেমনি প্রেমের তৃষণাই 
জাগায়, তৃপ্তি দেয় না। হিষ্বা তাহাতে জর্জরিত হইয়া উঠে । 
আটিম্কা কেলাক কেলায় না কত 
বিচি ঘস্-ঘস্‌ করে ॥ 
পর-পুরুষক পুরুষে না বওঁ 
হিয়া জর-জর করে ।-_সং ৩৮৩ 
বিরহ-কাতরা মৈষাল-প্রেমিকা বলে, ওগো মৈধাল, আমি অভাগিনী, 
আমার সহিত প্রেম করিয়ো না। প্রেমের ফাস একবার গলায় পরিলে আমার 
সতে তৃপ্তির অসহ জালায় তুমিও জলিয়া যাইবে। 


পিরিতির আছে রে ফাসি ॥__সং ৩৬২ 
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অনুভূতিকে সহ করিতে পারে নাই । তাই তাহার মনে হুইয়াছে, সে প্রেম 
শেষ হোক, সে প্রেমের মাথায় লাথি মারি । 


এলা স্কাদাওঁ পিরিতির মাখা_ 
ছাড়োং-ছাড়োৎ করে রে ॥_সং ৩৭৫ 


কিন্ত, শীরাধার মতোই সৈষাল-প্রেমিকাও প্রেমের স্বরূপ ও শেষ বুঝিতে 
পারে নাই। তাই প্রেমকে ছাড়িতে চাহিলেও সে প্রেমকে ছাড়িতে পারে 
নাই। প্রেমের এই বিচিত্র সত্তাকে লক্ষ কৰিয়াই সে বলিয়াছে, ‘হায়, না 
বুঝি পিরতির কাখা' (সং ৩৭৫) । 


শরীরকে ভালোবাসিবার জন্য শ্রীরাধাকে কলক্ছিনী নাম লইতে হইয়াছিল । 
একই ব্যাপার মৈষাল-প্রেমিকার বেলাতেও ঘটিয়াছে। মৈষালকে ভালোবাসা 
পাড়া-পড়শীর চোখে ভালো লাগে নাই, তাই মৈষাল-প্রেমিকাকে কলক্ষিনী নাম 
লইতে হইয়াছে । সে বলে, 


তোর মৈষালের দুঃখ দেখিয়া 
বাড়েয়া দিঙ্গ ছাতি। 
আশ-পড়োশীর নোকে বলে 
মৈষাল-ভাতারী ॥ -সং ৩৬৭ 


স্বল্প ছই-একটি স্থলে মৈষালও যেন “রসিক কানাই’ হয়! উঠিয়াছে। 
৩৯৩সংখ্যক গানে মৈষালকে “গোয়ালের বেটা" বলা হুইয়্াছে। ৩৬৮-সংখ্যক 
গানে মৈধালের দোতরা আসলে শ্রীকৃষ্ণের ধাশী যেমন শ্রীবাধাকে ঘরে থাকিতে 
দেয় নাই, মৈষালের দেতরাও তেমনি মৈষাল-প্রেশিকাকে উন্মনা করিয়া। 
তুলিয়াছে। 

ইমষাল ও মৈষাল-প্রেমিকার প্রেম প্রকাশের রীতির সহিত বৈধব- 
পদাবলীব রাধা-রুষের প্রেমের সাদৃশ্বের উপর তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ 
না করাই ভালো । প্রেমের এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে, গভীর অনুভূতির 
মধ্যে উহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্ব বক্ষা করিয়া খাকে। সেই দিক হইতে 
বিচার করিলে মৈষালি গানের প্রেমের কাব্যিক মুল্য বৃদ্ধি পায় ॥ 








॥ বিরুয়া ॥ 
৪১৪ 


সংগৃহীত “বিকুয়া* গানগুলিকে লক্ষ করিলে স্পষ্ট বোঝা যায়, “বিরু্া" 
শব্দটি একাধিক অর্থে গানগুলির মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

“বিরুযা’ গান বলিতে সাধারণত হাতী ধরিবার এবং হাতীকে প্রবোধ 
দিবার গানই বোঝায় । স্বভাবতই মাহুতরাই ইহার গায়ক। “বিরুয়” যখন 
হাতীকে পোষ মানাইবার জন্য গাওয়া হয় তখন ইহার মূল "বারণ" (অর্থ 
হাতী ) হইতে পারে । 

কিন্তু আর এক ধরণের গানও বিকুত্ব নামে চলিয়া! থাকে যাহা নিছক 
প্রেমের গান। হাতী ও মাহুতের প্রসঙ্গ এই গানগুলিতে একেবারেই 
অলিখিত রহিয়া গিয়াছে । আমরা এই গানগুলিকে বিরুয়ার দ্বিতীয় পর্যায়্ূপে 
নির্দেশ করিয়াছি । 

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকুয়া গানগুলিতে বিরহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 
বিরহের গান যাহা,_তাহা ‘বিরহয়া’ (তুলনীয়, জোলপইগুড়িয়া, 
বেরুবাড়ীয়া ) ; ইহা হইতে ‘বিরউয়া’ এবং তাহার পর ‘বিরুয়া' হওয়া কিছুই 
অসম্ভব নয়। এই পর্ধায়ের গানগুলি সাধারণ গাযকেরই বেশি গাহিয়া 
থাকেন । গায়কদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, বিয়া গানের স্থরও করুণ 
এবং ‘বিরুর ' কথাটিকে তাহারা বিষয়ের দিক দিয়া ব্যাখ্যা না করিয়া ইহাকে 
একটি বিশিষ্ট হুর রূপেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্ত, গায়কের এই ধারণার 
পশ্চাতে তেমন শক্তিশালী কোনো যুক্তি নাই । বিক্ষয়ার করুণ স্থর অন্তান্তা 
শ্রেণীর গানের মধ্যেও মিলে ৷ “বিরুত্ব”-কে বিষয়ের দিক দিয়! ব্যাখ্যা করাই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়) 

প্রথম পর্যায়ের বিকুয়া গান অর্থাৎ হাতী ও মাহুতের জীবন-প্রসঙ্গ যাহার 
উপজীব্য, তাহার সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিরুযা গান যাহা নিছক প্রেম- 
বিরহের গান, তাহার সম্পর্ক কী, তাহাও ভাবিবার বিষয় । একথা সত্য_ 
প্রথম পর্যার্বের বিরুত্পা গান যেমন মাহুতগণই বেশি গাহিয়া থাকে, দ্বিতীর 

_ পর্যায়ের বিকুয়া গানগুলিও তেমনি সাধারণ গায়কগণই বেশি গাহিয়া থাকেন । 
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বিক্ুয়া ৩২৫ 


ইহা হইতে মনে হয়,__ছুই পর্যায্ের বিকরুত্না গালের মধ্যে সম্পর্ক বড়ো বেশি 
নাই । বিশেষ করিয়া উভত্ন বিরু্ধার বিষস্ববন্ত ও নামের উৎপত্তির মধ্যেও 
কোনো সাদৃশ্য সহজে যেখানে খুজিয়া মিলে না । 

তবুও ছুই পর্যায়ের বিকুয়া গানের মধ্যে একটা ক্ষীণ অম্পর্ক-্থত্র আবিষ্কার 
করা যাইতে পারে । 


প্রথম পর্যায়ের ছুই-একটি বিরুয়া গালে দেখা যায়,_সেখানে হাতীকে 
অরণা-রাজ্ছোর বন্থারূপে কল্পনা করা হুইতেছে। মাহত গানদ্বারা তুলাইরা 
হাতীকে খেদার মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে অরণ্য হইতে অন্তত্র লইয়া যায়। 
অরণ্য হইতে হাতীর অশ্রত্র চলিয়া যাওয়া যেন পিত্রালয় হইতে কল্যার 
শ্বশুরালয়ে চলিয়! যাওয়ার মতো করুণ। হাতীর বন্দী-জীবনের ব্যথাও 
গানের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে হাতীর চলিয়া যাওয়ার 
“বিরহ' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের গালে প্রত্তিফলিত নিছক ‘বিরহের' মধ্যে 
একটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্ত এই সাদৃশ্য যতখানি কাব্যিক ঠিক 
সেই পরিমাণে মুদ্কিসহ বলিয়া মনে হয় লা। 


হাতীকে কন্যা এবং অরণা-রাজের ক্যা রূপে কল্পনা করিবার নিদর্শন 
আফ্রিকার ঘানা হইতে প্রাপ্ত একটি কপবথাতেও পাওয়া যা (জর: African 
fairy tales : Retold by : Kathleen Arnott : Somaiya Publica- 
tions, Pvt. Ltd., Bombay : 1967 : PP. 12729 : The Princess 
Elephant’s t1il)। এই কপক্থাতে হাতীকে (ক) রাজকন্যা রূপে (খ) 
যাদুকরী রূপে গে) নারীর রূপধারণকারী কূপে (ঘ) এবং মাঙ্ছবকে বিবাহ 
করিতে দেখা যায় । প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-কল্পনার সহিত আফ্রিকার মানুষের 
এই কল্পনার আংশিক সাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

প্রথম পর্যায়ের বিরুয়া গানের “বিরুয়া' পদটিকে অন্য একদিক দিয়া ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পরে । কোল ভাষায় ‘বীর’ শব্দটির অর্থ ‘জঙ্গল’? । কোল ও 
অস্থিক ভাষার প্রভাব আসামী ও কামকণী উপভাষায় লক্ষিত হইয়া থাকে। 
ডাঃ শ্রী স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীবাশীকাস্ত কাকতি মহাশয় ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

৯. এ. ক্যাম্প বেনু = এ সান্তালি-ইংনিশ, ডিক্শনারি (১৮৪৯ ), পৃঃ ৭* । 


© 


৩২৬ প্রান্থ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
এখন ‘বির’ বা ‘বীর’ শব্দের অর্থ যদি ‘জঙ্গল’ হয় এবং আলোচ্য অঞ্চলের 
উপভাষায় যদি কোল-অষ্টরাক ভাষার প্রভাব স্বীকার করা যায়, তবে নিয়ের 
সিদ্ধান্ত খুর অযৌক্তিক বলিক্সা মনে হয় না। 
অরণ্যের পশুকে পোষ মানাইবার জন্য গীত গান, এই অর্থে তখন “বির” 
বা বীর" হইতে ‘বিরুত্থা' ডেয়া-প্রত্যয় করিয়া) পদটিকে গ্রহণ করা চলিতে 
* পারে ॥ 


২৪ 

এই পর্যায়ের বিরুয্পা গালে হাতী ও মাহুতের জীবন-প্রসঙ্গ উদ্ভিখিত 
হইয়াছে। হাতীকে প্রবোধ দিবার ও পোষ মানাইবার উদ্দেশ্যেই গানগুলি 
গাওয়া হইয়া খাকে। পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে 
হাতী অপেক্ষা মাহুতই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। হস্ীপকের বৃত্তি বিপদ- 
সঞ্ধল । গৃহে বিবাহিত স্ত্রী ও স্বজনাদিকে বাধিয়া তাহাকে অরণ্যে যাইতে 
হয় হাতী ধরিতে । বন্ত হস্্ীর হাতে অনেকেই তখন প্রাণ হারাইয়া থাকে। 
মাহুতের জীবনের এই সকল ছুঃখ-ব্যথাই বিরুয়া গানের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ । বনের পশুকে শোনাইবার জন্য মানবজীবনের ছুঃখকাহিনীকে বাছিয়া 
লইবার মধ্যে লোক-মানসের একটা বিশিষ্ট দিকের চমৎকার নিদর্শন 
মিলিতেছে। 

মাহুতের জীবনের সহিত মাহুত-পত্রীর জীবন বাধা । অনেক গানে 
মাহুত-পস্থীর প্রোষিতভর্তৃকা হইবার বেদনা বাজিয়াছে। অরণ্যে হাতী ধরিবার 
জন্য মাহুতকে চলিয়া যাইতে হইবে । মাহুতপত্রীর মন তাই 'ঝুরিতেছে' । 
মাহৃত-বিন! তাহার "পিলখানা" অন্ধকার হইয়া যাইবে । বিপদের ডরে মানুত- 
পত্নী বলে, ওগো মাহুত, মাহুতের চাকুরী ছাড়িয়! দিয়া কষিকার্থ কর । মাহুত 
বলে, ক্রষিকার্ধ শিখি নাই, সে কাজ করিব কী করিয়া। তুমি কীদিয়ো না, 
ছক্ষমাস পরে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন তোমার গলা সোনা দিয়া বাধাইয়া 
দিব (সিং ৩৭৬)। 

বিবাহিতা স্ত্রী-কে ছাড়িয়া অরণ্যের নি:সঙ্গতার মধ্যে যাইতে মাহুতেরও 
পরাণ ফাটে । হাতী-খেদায় কাজ করিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া মাহত 
হাতীর বাবসাদারদের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইক্বাছে। শুধু তাহাই 
নয, তাহার উপর মহাজনের নিকট হইতে চড়া স্থদে টাকা ধার করিয়া সে 
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বিবাহ করিরাছে। সেই স্ত্রীকে আজ পরিত্যাগ করিয়া! যাইতে হইতেছে। 
তাই সে বলে, ‘বড়য দুখে যাদু গে চাখিরি’ (সং ৩৭৭) । 
হাতীকে উদ্দেশ করিয়া মাহুত গায়, ওরে হাতী, তোর পায়ে পড়ি, তুই 
আমার প্রাণনাশ করিস না, তাহা হইলে আমার পিতা-মাতা কাদিয়া মরিবে। 
স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়। আমার আশ মিটে নাই,_সেই স্্রী-কে বড়ো ছখে 
আমি ছাড়িয়া যাইতেছি (সং-৩৭৮)। 
মাছত হাতী শিকার করিতে চলিয়াছে। তাহার সন্ত বিবাহিতা স্ত্রী তখন 
অভিযোগ করে, 
ওরে তুই যদি চাখিরি যাবো 
মোক কেনে তুই বিয়াও করলে -_-সং-৩৭>ক 


মাহুত-পত্থী বলে, ওগো তুমি যে চাকুরীর জন্য অগ্রিম টাকা লইয়াছ, 
আমার কানের ছুল বন্ধক রাখিয়া সে টাকা ফেরত দিয়া দাও,_-তবু তুমি, 
যাইয়ো না। 
মোক ছাড়িয়া না যাইত, রে,_ 
চাখিরি বড়ো! দুঃখের রে॥--সং ৩৭৮ক 


কিন্তু মাহুতকে ঘাইতেই হইবে। তখন মাহুতপ্রেত্বসী হাতীর নিকট 
গিয়া মিনতি করিয়া বলে, ওগো হাতী, আমার স্বামীকে তুমি মারিয়া 
ফেলিয়ো না, তাহা হইলে আমি বিধবা হইব। ওগো হাতী, আমার স্বামী 
তেমন ভালে মাহুত নয়, হয়তে৷ তোমার পিঠে ভালো করিয়া! চড়িতে জানে 
না। কিন্তু, সেজন্যে তুমি রাগিত়ো না, ছটফট করিয়। আমার স্বামীকে 
তোমার পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়ো না । ‘মোর সশ্বামীটাক আবিস্‌ রে হাতী 
আদরে যতনে” (সং ৩৭৮খ) । 

পততি-প্রাণা মাহুত-বধূ বলে, ওগো মাহুত, তুমি তো চলিয়া যাইতেছ । 
যাইবার আগে তোমার স্বতিচিহ্ন কূপে একটি গাছ পুতিয়া যাও (সং ৩৭৮গ) । 
এই গাছ যেন মাহুতের জীবনের প্রতীক বা Li্-০৮e৷. তারপর শুভদিনে 
মাহুত বনপথে যাত্রা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস, চৈত্র-সংক্রান্তির বুট 
হইলে তাহা মঙ্গলজনক হয়। সেই চৈত্ৰ-সংক্ৰান্তির দিন মাহুত হাতী 
সাজাইয়! যাত্রা করিতেছে । কিন্ত, মাহুত-ব্ধূর মনে সুখ-শান্তি নাই। যে 
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চাকরিতে পদে পদে বিপদ, ছাই পড়ুক সে চাকুরির মাথায় (সং ৩৭৮খ)। 
অদুশ হাতে লইয়া মাহুত হাতীর পিঠে উঠিয়া স্বীর প্রতি বিদায়-বাণী উচ্চারণ 
করিল। তাহার সে কথা শুনিক্কা মাথা নত করিয়া মাহত-পত্ী কাদিতে 
লাগিল। 
শুনিয়া মাহুতেরো কাথা 
হাটে। কইন্তে কইন্তা মাখা। 
কান্দে কইন্ক! আগর নয়ন রে ॥ 
_সং ৩৭৮ঘ, অতিরিক্ত কথা । 
বনে গিয়া মাহুত অবস্থান করিতেছে। পিতা-যাতা ও জায়ার কথা 
তাহার অন্থক্ষণ মনে পড়ে। সে কীদিয়া কাগিযা গায়, ঘর-বাড়ী ভাড়িলাম, 
পিতা-মাতা ছাড়িলাম এবং ‘বিয়াও করিয়া ছাড়িয়া আইন তোমার মত 
নারী'। তাহার ছুঃখে বনের পশু-পাখীও কাঁদিয়া উঠে: ‘জোলপাইগুড়ির 
মাহুত কান্দে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া’ (সং ৩১৯) । 
এদিকে ঘরে বশিয়া প্রোষিতভর্ত,কা মাহুত-পত্থী চিন্তা করে: এই চৈত্র- 
বৈশাখ মাসের রৌজ্রে বুঝি মাহুতের পিঠ ফাটিয়া গেল, তাহার মাখাতেও 
বুঝি একটি পাগড়ি নাই, বুঝি সে হাতীর পিঠে চড়িয়া 
কাদিতেছে ( সৎ ৩৮+ )। 
যাইবার সময় মাহত বলিয়া গিযাছিল, ছয়মাসের মধ্যেই সে ক্ষিরিয়া 
আসিবে। কিন্তু ‘ছয়ো মাসে গেইল্‌ পুরি”, মোর মাহুত না আইল খুরি রে+। 
অবশেষে মাহুতের বদলে হাতীই একদিন একা ফিরিয়া আসিল। 
মাছতকে না দেখিয়া মাহুত-পন্থী হাতীকে শুধা ইল, 
ও মোৰ হস্তী রে._ 
যাবার বেলায় গেলো সাথে 
একা কেনে হস্তী দরজাতে রে । 
কহো হস্তী, মোর মাহুতের খবর ॥_সং ৩৮১ 
এইখানে রূপকথার পুরা ছাপ পড়িয্াছে॥ মাহৃত এখন অভিযানকারী 
রাজপুত্র, মাহুতপত্রী রাজকন্যা । 
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ফিরিয়া আসিলে সে জোড়া পাঠা বলি দিবে, পতি মঙ্গল কামনায় পারাবত 
উড়াইস্া দিবে ॥ 

কোনো কোনো গানে হাতীর বদলে সংবাদ-দাতার উল্লেখ মিলে ॥ 
আসামের অরণ্য হইতে সংবাদ দাতা আসিয়াছে মাহুত-পন্তীর নিকট মাহতের 
সংবাদ দিতে । তাহাকে দেখিয়া সাহৃত-পত্রী স্বামীর সম্পর্কে একের পর এক 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে । সংবাদ-দাতা, বলে, “তোমার পিয়া (প্রিয় ) আছে 
ভালে’ (সং ৩৮১ক)। 

কখনো বা সংবাদ-দাতা আসিয়া মাহুত-পত্বীকে মর্যাস্তিক সংবাদ শোনায় হ 


তোমার পিক্া গেইসে মারা 
ভাঙ্গো কইন্তা হাতের শাংকা। 
মৃছো কইন্থা এনা সী'তার সেপ্ুর ॥_অপ্রকাশিত । 


৪৩৪ 


এই পর্যন্ত মাহুত ও মাহুত-পত্রীর প্রেম দাম্পত্য-জীবনকে ভিত্তি করিয়াই 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, দাম্পত্য-বদ্ধন। মনে হয় খানিকটা পরিমাণে, 
কিছুদিন অদর্শনের জন্য শিথিল হইয়া আসিয়াছে । তাই দেখি, মাহুত বিদেশে 
অন্ত নারীর সহিত প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে । 

বনপথে মাহত চলিয়াছে হাতী লইয়া । মাহুতকে দেখিয়া বন্যা তাহার 
প্রেমে পড়িয়া গেল। সে বলে, ওগো মাহত, তোমার হাতী খামাও । আমার 
স্বামী নাই, এ “যৌবন' কাহাকে দেখিয়া বাধিব। আইস, আমাকেও সঙ্গে 
লইয়া যাও (৩৮১খ)। ওগো মাহুত, আমার “কদমতলায়* তোমার হাতী 
বাঝো ॥ আমাদের ঝাড়ের বাশ কাটিয়া “জোড়বাওলা' তৈরি কৰি, তুমি-আমি 
সেই ঘরে থাকিব ( সং ৩৮২)। 

কখনো বা দেখি, যাহতই উৎসাহী হুইয়! বস্তার সহিত পরিচিত হইতে 
চাহিতেছে। ক্রানব্তা যৌবনাকে নদীর ঘাটে দেখিয়া সে একটা অছিলা নিয়া 
সেখানে উপস্থিত হইল। বলিল, ওগো মেয়ে, ভাত্র মাসের গরমে আমার 
হাতীটি অস্থির হইয়া উঠিত্বাডে, তুমি দ্বাউটা একটু ছাড়িয়া দাও, আমার 
হাতীটিকে নদীতে নামাইব (সৎ ৩৮০) 
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এইভাবে কন্যার সহিত মাহুত্র পরিচয় হইল । কন্তা শুধার, ওগো মাছত, 
কোথায় তুমি আস্তানা গাড়িয়াছ । বাড়ীতে তোমার কয়জন বউ । মাছত, 
উত্তর দেয়, নদীর পারে আমি আস্তানা গাড়িয়াছি এবং বাড়ীতে একটিও জী 
নাই । বন্যা তখন বলে, আমার পিতা-মাতা ‘ুরাচার', আমার যৌবন চলিয়া 
যাইবার মতো হইল, আজো আমার বিবাহ দের নাই ( সং ৩৮এক )। 

মাহুত ও মৈষালের বৃত্তি ও প্রেমের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে । তবে মাহুতের 
সহিত লোকালয়-শৃন্য বনের এবং মৈষালের সহিত লোকালয়ের প্রান্তে 
প্রান্তরের সম্পর্ক জড়িত থাকায় কিছু কিছু বৈসাদৃশ্ব আসিয়া গিয়াছে । মাহুতের 
জীবন বনের বিপদের সহিত জড়িত এবং তাহাতে অনিশ্চিত আশঙ্কার সম্ভাবনা 
অনেক বেশি বলিয়া তাহার গানের ভাব ও স্থর বৈশিষ্টাপূর্ণ। মৈধালের 
জীবন এই অনিশ্চিত আশঙ্কা হইতে মুক্ত । মাছতের গানে বিজন বনের 
আশঙ্কা এবং মৈষালেন্স গানে ঘর বাধিবার আশ! ব্যক্ত হয়। 

মাহুত ও মৈষাল উচয়েই পশু চরাইয়া জীবিকার্জন করিয়া থাকে, পশু 
চরাইবার জন্য উভয়কেই প্রবাসী হইতে হুইয়াছে। কিন্তু, “বিকুয়া' গানের 
মধ্যে মাহুত বিবাহিত গৃহীরূপে চিত্রিত হইয়াছে, মৈষালি গানে মৈষাল 
অবিবাহিত যুবকরূপে অঙ্কিত হুইয়াছে। এইজন্য বিক্রয় গানের মধ্যে বৈচিত্র্য 
খুজিয়। পাওয়া যায় । প্রেমের গালজপে বিচার করিলে বিক্য়া ও মৈষালি 
উভয় প্রকার গানই সমান স্ন্দর ॥ 
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শবিরুয় ও 'মৈষালি’ গানের মধ্যে সাদৃশ্বকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট 
Animal-lore-এর পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, Elephant- 
106 আলোচ্য অঞ্চলে কতখানি ব্যাপকত! অর্জন করিয়াছে, তাহার বিচার; 
তাহার পর, হাতী সম্পর্কে নান “মিথ মহিষের সঙ্গে কি ভাবে যুক্র 
তাহার বিচার করা যাইবে ॥ 

হাতী অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
স্থাপত্য-ভাক্কর্দ ও চিত্রকলার এক উল্লেখযোগ্য 8৫০ বা উপকরৎক্কপে স্বীকতি 
পাইয়াছে। অনেক পৌরাণিক বল্পনাতেও হাতীর গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 
ভারতের স্নেক আদিবাসীর নিকট হাতী পিতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক 


© 
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বলিয়া গৃহীত হয়। ০০৪-5৪০ কূপে হাতীর চিত্র ঘরের দরজার সম্মুখে বা. 
দেওয়ালে আকিয়া রাখা হয়। হাতীর সহিত Therimorphism-এর একটি 
যোগ গণেশ তির মাধ্যমে যেমন দেখা যায়, তেমনি পাখীকেও যুক্ত হইতে 
দেখা যায়। মধ্যভারতের বৈগা উপজাতির লোকেরা বাড়ীর দরজায়, যে 
হাতীর চিত্র প্মাকিয়া রাখে, তাহাতে হাতীকে পাখীর মতো পশ্ম-যুক্ত করিয়া 
আৰু হয়। ভারত এবং পৃথিবীর বহু লোককখাতে হাতীকে পাখীর 
(বিশেষত চড়ুই প্ৰভৃতি ছোটো পাখীর) বিকদ্ধতা করিতে দেখা যায়। গণেশের 
মতি দেখিলে মনে হয়, হাতী প্রথমে 2০927087915-রূপ লইয়াই পূজা পাই, 
তারপর 7056719731)1০-পে তাহার বিবর্তন ঘটিস়্াছে। হাতীর সহিত 
পূজা ও দেবতার সংসর্গের ফলেই তৈত্তিরীয়-সংহিতায় হিমবান্‌কে হাতী 
উৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে । হাতীর সহিত আকাশ, মেঘ ও জলের সংশ্রব 
অন্বেষণের ফলেই ‘দিক্‌-হস্তী' বা “দিক্‌-বারণে'র কল্পনা করা হইম্বাছিল ॥ 

হস্তী-পূজা পৌরাণিক ও লৌকিক__এই ছুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত 
হুইয়াছে। পৌরাণিকতার পথ ধরিয়াই হাতীর সহিত রাজ-মাসঙ্গ লক্ষ করা 
হইয়াছে। এইজন্যাই দেখা যায়, রাজারাই হস্ত্রীপূজ্ার প্রচলনে উৎসাহ প্রদর্শন 
করিতেছেন, যেমন প্রাচীন কামরূপের নরপতি ভাস্কর বর্মণ ওই অঞ্চলে হম্ত্ী- 
পুজার প্রচলন করিয়াছিলেন। কিংবা ব্রাঙ্-ুস্রায় হস্তীর সৃতি গৃহীত 
হইয়াছে। 

গণেশের স্বৃতিতে হাতীর সুণ্ড কেমন করিয়া আসিল ( আসলে পশুমুতির 
উপাসনার পর অর্ধনবাক্তি দেবতার উপাসনা ) সে বিষয়ে একটি পৌরাণিক 
গল্প সারা ভাবতেই চলিত আছে, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গেও আছে। গণেশকে তাহার 

- মামা শনি প্রথমে দেখিতেই গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল। শিব তখন শনিকে 

বলিলেন, যে প্রাণী উত্তর দিকে মাথা দিয়া শুইয়া আছে, তাহার মুণ্ড আনিয়া' 
গণেশের ধড়ে বসাইয়া দিতে। শিবের প্রমথগণ উত্তর দিকে মাখা রাখিয়া 
হাতীকে শুই! থাকিতে দেখিয়া তাহারই মাখা কাটিয়া আনিয়া গণেশের ধড়ে 
জুড়িয়া দিল। এই পুরা-কাহিনীর উল্লেখযোগ্য দিক ছুইটি: Theriomor- 
Plism এবং উত্তর দিক সম্পর্কে ০০৮০০, 

উত্তর বঙ্গের তরাই অঞ্চল ছাড়াও আসাম, জিপুরা প্রভৃতি স্থানেও হাতী 

বিচরণ করিত্বা খাকে। কাজেই ওই সকল অঞ্চলেও Elephant lre-এর 





৩৩২ প্রান্থ-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


প্রন্থত উপকরণ পাওয়া যায় ॥ ব্রিপুত্রা জেলার তিপ্‌ক্া ভাষাতে হাতী সম্পর্কে 
একটি ‘মিথ, পাইস্াছি, যাহাতে ০০৮০০ বহিষ্াছে দক্ষিণ দিক সম্পর্কে 
কাহিনীটি এইকপ : ছুই ভাই-বোন, তাহাদের বিধবা যা। হাটে-ঘাঠে তাহারা 
শাক-তরকারি তুলিয়া বেড়ায় । বিধবা মা বলিয়া! দিয়াছেন, কখনোই যেন 
তাহারা দক্ষিণ দিকে না যায় । একদিন দক্ষিণদিকের এক পুকুরে নামিয়া ছুই- 
জনেই গা চুলকাইতে লাগিল, এবং চুলকাইতে চুলকাইতে গা ফুলিয়া তাহার! 
হাতী হইয়া গেল। দক্ষিণ দিক সম্পর্কে (:॥৮০০ ভঙ্গই এই “মিথে'র মূল কথা। 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে, কি পৌরাণিক কি লৌকিক, উভয় প্রকার মিখেই 
হাতীর সঙ্গে (১০০ জড়িত হইয়া পড়িত্নাছিল এবং সেই ₹॥a৮০০-র আসঙ্গই 
হাতীকে লোক-মানসে বিশিষ্ট করিয়া তুলিস্বাছিল। 

হাতীর সহিত কয়েকটি ইতর প্রাণীও যুক্ত । ইছুর গণেশের বাহন, স্মতএব 
হাতীর সহিত ইছুর যুক্ত। এ বিষয়ে সেই প্রখ্যাত কাহিনী স্বরণযোগা, 
যেখানে মুর্খ ব্রাহ্মণেরা জীবনে সর্বপ্রথম শূকর দেখিয়া বলিস্বাছিল, উহা 
হিন্তীক্ষয়' বা ‘মৃষিক-বৃদ্ধি'। কোচবিহার জেণার দিনহাট! মহকুমার 
আলোককঝাড়ি গ্রামে ‘মাশান' নামে এক উপদেবতার বাহন হাতী, কিন্ত 
মানতকারীর! তাহাকে মাটির তৈরি শৃকর সুতি উপহার দেয়। এই জেলারই 
মা্ষপাল গ্রামের “মাশান* দেবতা শৃকর-বাহন, যদিও উত্তরবঙ্গের “মাশান” 
দেবতার সাধারণ বাহন ঘোড়া ৷ হরিণ ও মহিষকেও হাতীর সহিত সম্পক্ত হইতে 
দেখা যায় । পাখীর সহিত হাতীর যোগের কথা আগেই বলিয্বাছি। আর্গণ 
হাতীকে বলিতেন__হন্ত-সমদ্বিত হরিণ। প্রান্ত-উন্তরবঙ্গেও তরাই অঞ্চলে 
এখনও. তাই বিশ্বাস স্বাছে, সঞ্ধ্যাবেলায় হরিণ কাদিলে রাজিতে নির্ঘাত 
হাতী বাহির হইবে । এই অঞ্চলের! নেপালীরা আবার মনে করে» 
গোহালে গোকু ভয়ার্ড চীৎকার করিলে রাত্রিবেলায় হাতী আসিবেই । 

মহিষের সহিত হাতীর যোগ স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া গিয়াছে। উভয়ের 
গাহবর্ণ এবং খাছ্ধ-সাদৃশ্ত এখানে প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এ বিৰয়ে আলোচ্য 
অঞ্চলে যে ‘মিখ’ প্রচলিত তাহা এই £ 5 পরম বন্ধু ছিল। 
একবার সাকাশের দেবতাগণ সকল পশু-পাখির এক সভা ডাকেন । প্রতোকেন্বই 
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‘না' করিয়া যেন বলিতেছে, সভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মহিষ ফিরিয়া আসিল । 
আসলে মহিষেরই বুঝিবার কুল । মহিষ দেবতার বর গ্রহণ করে লাই, এইজ 
আজও মহিষের দুধ ও দই-ছি পৃজ্জার পক্ষে অপবিত্র বলিস্া মনে করা হয় ॥ 
বন্ধুর কষ্টের কথা শুনিয়া হাতী কলাগাছ খাইতে লাগিল । সেই হইতে কলাগাছ, 
হাতীব প্রিয় খান্ে পরিণত হইয়াছে ॥ বন্ধুত্বের স্তরন্বার! হাতী ও মহিষকে 
এই 'মিখে' অচ্ছেস্ক করিয়া রাখা হইয়াছে । 

যে লোকমানসে হাতি ও মহিষ এমন বাধলে বাধা, সেই মানস-জাত, 
সাহিত্যে, অর্থাৎ “বিকুয়া ও “মৈষালি" গানে যে কিছু পরিমাণে সাদৃষ্ঠ থাকিবে, 
তাহাতে আশ্চ্ধের কিছু নাই । 

প্রাস্ত-উন্তরবঙ্গের জন-জীবনে হাতী এক বিভীষ্ষিকা। গারো পাহাড় 
প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীতও সমতল কৃমিতেও (যেষন পৃণিয়া জেলার 
সগ্সিহিত অঞ্চলে ) ইহার! বর্ধার শেষে ক্মাবিভ্ তি হইয়া শশ্যাদি তছ.লছ, করিয়া 
দেয়, রাগ্লাঘরের চালা উল্টাইয়া স্থল খাইয়া যায়। বুখবদ্ধ হাতীর সহিত, 
মাহুষের লড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । অতএব, সাপের ভয়ে ‘মনসামঙল' 
বা বাঘের ভয়ে যেমন সোনারায় বা দক্ষিণরারবের কল্পানা কর! হইয়াছে, “বিরুয়া" 
গান কি তাহারই অস্থরপ কিছু? “বিরুয়া' গালের সহিত 'হস্্ী-চারণা" 
(Elephant-lore ) যে খুক রহিয়াছে, তাহা নির্ভয়ে ন্তমান কর! যায় । 

যুখবন্ধ হাতী বর্ধায় শেষে পাহাড় হইতে সমতলে নামিয়া ক্দাসিবার পুবেই 
তন্বাইভূমিতে বর্ষকালে হাতী-পৃক্জা 'আরম্ হইয়া যায়, গণেশমৃত্তিতেই এই 
হস্তী-উপাসনা চলে । যে বছর বধার শেষে অতিরিক্ত পরিমাণে কাশক্ষুল হয়, 
কিংবা! হয় কলাগাছ, সে বছর হাতীর উপজ্রব বাড়িবে বলিয়া বিশ্বাস করা 
হয়। গণেশ ছাড়া “মহাকালে'র উদ্দেশেও হাতীর পূজা দেওয়া হয়। 

হাতীর উদ্ভব সম্পর্কে প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের স্তবীলোকদের মধ্যে একটি ‘মিথ. 
চলিত আছে : এক গৃহস্থ । তাহার ছিল চার বউ ৷ এই চার বউয়ের মধ্যে 
ছোটো বউকে সে দেখিতে পারিত না। তাহাকে দিয়া হাড়ভাঙা খাটুনী 
খাটাইত উপরন্ত করিত মারধোর ॥ এজস্তে তাহার সতিনীর1 তাহার প্রতি . 
সমবেদনা প্রকাশ করিত। একদিন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ছোটো বউ 
স্বামীকে ভয় দেখাইবে, ঠিক কৰিল। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে ঢে'কির প্রচলন লাই । 


প্র-২২ 


© 


৩৩৪. প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
দীর্ঘ একখগ গোল কাঠ ( ইহাকে ‘গাইন’ বলে ) হাত দিয়া নামাইয়া-উঠাইয্া 
ধান ভালা হয়। যাহাতে ধান থাকে তাহাকে বলে ‘ছাম', ইহার তলার দিকটা 
ঠিক হাতীর পায়ের মতো। চার বউয়ের “ছাম* লইয়া, সে হামাগুড়ি দিয়া 
দুই হাত ও ছুই পা তাহাতে ঢুকাইস্থা দিল। "গাইন”-টি কপালে লাগাইয়া লইল 
শুড়ের মতো। ধান ঝাড়িবার কুলা দিয়া করিল দুইটা মস্ত কান। যাহা 
দিয়া ধাল-চিড়া ‘ছামে'র মধ্যে নাড়া হয়, সেই “ঘণাটিনী*টা পিছন দিকে 
লাগাইয়া লেজ বানাইল । এইভাবে একটি হাতী সাজিয়া স্বামীর অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। স্বামী বাড়িতে আসিতেই ছোট্ট বউয়ের এই মুন্তি দেখিয়া 
ভয় পাইয়া গেল । সে দিন তাহাকে আর প্রহার করিল না। ছোটো বউ 
এইভাবে প্রহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেবতার কাছে এই মৃতিতেই 
চিরদিন থাকিতে চাহিল। দেবতারা ছোটো বউয়ের এই প্রার্থনা পূরণ 
করিলেন। সে হাতি হইয়া বনে চলিয়া গেল। সেই হুইতে হাতীর উদ্ভব 
হইয়াছে । 

ইহার মধ্যে নারীর একটি স্বস্তির দিক ন্দাছে। স্বামীর অত্যাচার হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া । কিন্তু ইহার আসল দিক অন্যত্র : সধবা নারীর হাতী হওয়া) 
ছোটো বউয়ের হাতী হওয়া ; সপস্রীগণের সহযোগিতা এবং সমবেদনা পাওয়া। 
এবং সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ তথ্য : এই অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, দ্রীলোকেরা প্রার্থনা 
করিলে হস্তীরূপ পায়, হাতী তাহাদের নিকট এতই প্রিয্ন ও পবিত্র প্রাণী ॥ 

এই পটকূমিকায়, কেন ‘বিকা’ গানে হাতীকে “কন্তা”, ‘রাজবন্যা' বা 
সধবা ও পুত্রবতী নারী বলিয়া (এমন কি ত্রাহ্ধণকন্যা বলিয়া ) ব্লপনা করা 
হইয়াছে, তাহার বিছু-কিছু বুঝা যায় । 

হাতীর সহিত ধান-ভানারও একটি সম্পর্ক দেখা যার । এই গ্রন্থে যে ধান- 
ভানার ছড়াগুলি সক্গলিত হইয়াছে, তাহার ছুইটিতে ( সং ৩:৫ এবং ৩*৬ক ) 
হাতীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। একটিতে মহিষের উল্লেখ (সং ৩:৬) 
আছে। আশ্চর্মের কথা এই, চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া খান ভানার ছড়াতেও 
_হাতীর উল্লেখ আছে। স্থতরাং সঙ্কলিত EASE Es কট বালক! আছে ।, 





ভি 


বিুয়া ৩৩৪ 


তাহারা “বারোমাসিয়া' গান বলিয়া থাকে । নির্জন প্রান্তরে ও পথে হাতীকে 
এই গান শোনানো হয়। ইহার মধ্যে যাছু-ধর্ষ আরোপ করা হয়। কাহাকেও 
এই গান জানাইতে লাই। এ সম্পর্কে ৪৮০০ আছে, জানাইলেই উহার যাছুগুণ 
বিনষ্ট হইবে ॥ যে মাহুত এই গান জানে, তাহাকে শুদ্ধ হইয়া খাকিতে হয়। 
গান হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বটের পাতায় সেই গান লিবিয়া! নদীর জলে 
ভাসাইয়া দিতে হইবে । স্বস্থ মাহুৰ এই বারোমাপিয়া গান শুনিলে মরিয়া 
যায়। কিন্তু যে লোক এই বারোমাসি গান জানে, মরপকালে তাহা 
তাহাকে না শুলাইলে কিছুতেই তাহার মরণ হয় না। 


মাহুত ছাড়াও যাহারা ওঝা-যাছুকর, তাহারাও এই বিশেষ বারো- 
মাসিয়া গান জানে । বছর চল্লিশ পূর্বে, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি খানার 
অস্তঃপাতী ডাউকিমারী নামক স্থানে এক বৃদ্ধার কথা শুনা যাইত, সে নাকি এই 
গান জানিত। তাহার ছোটো একটি ল্যাঙ্গও নাকি ছিল। বারোমাসিয়া 
গান জানে, এমন যে কয়জনের কথা জানি, তাহারা প্রায় সকলেই মুললমান। 
কিন্তু তাহাদের মন্ত্র ও আচার সবই হিন্দুরং। 


তাহা হইলে, *বিরুকা' ও “‘বারোমাসিরা’--যাহা হাতীকে নানা সময়ে 
শোনানো হয়,_এই ছুই প্রকার গানই মন্ত্ধম্ঁ, একথা বলা যাইতে পারে । 
যে বারোমাসিয়া গালের মস্তরে মানুষ মরিত্ব। যায় বলি! বিশ্বাস করা হয়, 
তাহাই বনের হাতীর বন্ধতাকে “মারিয়া" তাহাকে বশ করাম্ম। পূর্বে হয়তো 
কেবল গুহ্য মন্গাত্মক গানগুলিই গাওয়া হইত ; কালক্রমে উহাতে লৌকিকতা 
ও মানবিকতার গুণ ও ভাব আরোপ করিয়া সাধারণ গান রচনা করা হইতে 
খাকে, যদিও প্রাচীন ধারার গানও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। 

ওঝাস্যাছ্ছকরগণ যে “বিরুয়া” গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে “ফুল বিরুয়া” 
অর্থাৎ আসল “বিরুয়া' গান বলা হয়। এই গাল বারো মাসকে 'অবলঙ্গন 
করিয়া গীত হয় বলিয়া ইহাকে “কুল বারোমাশিরা" গানও বলে। হাতীর 
সহিত বারোমাসের এই যোগ-সম্পর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানুষের 
বোগ-ব্যাদি দূর করিবার জন্য ওকারা এই “স্কুল বারোমাসিয়!” গান গাহি্া 
থাকে এবং রোগীর উপর ‘ভর’ করা অপদেবতাকে দূর করে, তেমনি সগ্ম-ধৃত 
বন্ধা হাতীকেও এই গান শুনাইস্বা বশ করা হয়। মাহুতেরা বিশ্বাস করে, ধীর 


ভি 


৩৩৬ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

ও দীর্ঘ বিলস্বিতলয়ে গীত এই গান শুনিলে যে অপদেবতা বা “দেও'-এর কুপ্রভাবে 
ধৃত হাতী বশ মানিতেছে না, সেও বশীভূত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ এই গান 
যে যাছুবৎ শক্তিশালী এবং ইহাতে একটি যে অলৌকিকতা আছে, তাহা 
ইহারা বিশ্বাস করে। এই ধরণের একটি “ফুল বারোমাসী” গান বহু কষ্ট 
করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি : 


মান্ষির দেহাটা সদায় এক মতন হায় রে অহে না৯। 
মরিম বলি’ করি ক্ষ্যাত,* বাচিলে কিবা খাই । 
আগে-পাছে যাইতে হোবে এড়ান্‌ কারো নাই ॥ 

ফাগুন মাসে কুষির আশে জমিন চাষায়ত ৷ 

ইত, মাসে ছুফরের ওউদে ভিরাত অগুল নাগায়? ॥ 
বৈশাখ মাসে মনের স্থথে জমিত ফেলায় ধান। 

জ্যাঠ মাসে আবাদের বাদে হয়া যায় রে বান ॥ 
আষাঢ় মাসে গাড়ে ওয়া, শাওণে ভরখর৭ | 

ভাদ্র মাসে হয় রে গ্যাদর”, আস্বিনে গাছ খরখর ॥ 
কাত্তিকে রুষি দেখিয়া কৃষক করে গান। 

অথঘণ মাসে পড়িলে জমিনত পাকে ধান ॥ ৰ 
পোষ মাসতে কাটে ধান, মাঘতে হয় নাড়া । 

ওই মতন মান্ষির দেহা হয়া যায় রে সারা১০ ॥ 


এই গানটি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ধান গাছকে পটভৃমিকা রাশিয়া, 
তাছারই রোপণ হইতে কর্তনকাল ( অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু ) পর্যস্ত সময়কে 
মানব-জীবলের পরিসর ধরা হইয়াছে। গানটি যে কৃষির সহিত যুক্ত তাহা 


> মের দেহ সর্বদাই এককপ খাকে ন! ২ ক্ষেত ৬ চাৰ করে ৪ বড়ো 
* আবাদের ন 





বিরুদ্ধা ৩৩৭ 


বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কিন্তু ওই ধান গাছ যখন মানব-জীবনের স্থচক 
হইয়া উঠে, তখন কল্পনা করা যাইতে পারে, গানটি সেই গোষ্ঠীর গান,-_ধানগাছ 
যাহাদের (9:50; নতুবা ইহা শ্রবণের সঙ্গে (a600 জড়িত হইবার কোনো 
কারণ নাই । দ্বিতীয়ত, হাতীর উপর মানবিক চেতনা আরোপের ফলে, 
কিংবা পার্বতী কোনো গোষ্ঠীর হাতীকে (০৫% বলিয়া মানিবার ফলে 
অতঃপর সেই গান হাতীর উপরও প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি 
তথ্য উল্লেখযোগ্য । হাতীকে এই অঞ্চলে দৈব-প্ৰতিভার অধিকারী বলিয়া 
মনে করা হয়; হাতী লাকি ইচ্ছা-মবৃত্যু’ প্রাণী, এবং নিজের মৃত্যুকাল নিজেই 
বুঝিতে পারে। হাতী তখন নিজেই পাহাড়ের সাহুদেশে উঠিয়া যায়, এবং 
‘সেখান হইতে স্বেচ্ছায় নিজ-দেহকে ভূপাতিত করিয়া দেয় ॥ 


teu 

“‘বিরুয়া' গানগুলির মধ্যে অল্প এমন দুই-চারিটি গান পাই, যে গুলিতে 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্ক্ষভাবে বন্দী হাতীর ছুঃখ-বাথা বাক্ত হইয়াছে । ভাবের 
দিক দিয়া এই সকল গানের কারুণ্যের সীমা নাই । “বিকুয়া" গানগুলির মধ্যে 
ইহা এক বিশেষস্থান অধিকার করিয়া আছে। 

আদিম মাহুষের নিসগগ্রীতি যেমন অসাধারণ, পশুপ্রীতিও তেমনি 
উল্লেখযোগ্য । তাহাদের জীবন ও বুদ্ধিবৃত্ির আদিমতা ও সারলা হইতেই 
ইহার উদ্ভব হুইয়াছে। তাই দেখা যায়, কূপকথা-লোককখা-লোকসঙ্গীতে মাস্থষের 
ছুংখ-বাখায় গাছের পাতা করিয়া পড়ে, নদীর ঢেউ থাষিয়া যায়, পশু-পাখী 
কাদিয়া আকুল হয়। ইহারই উল্টা ফলর্ূপে দেখি,_পশু-পাখীর উপরও 
মানবিকতা আরোপ করা হইতেছে । “*বিরুয্না' গানে বন্দী হাতীর ব্যথা 
প্রকাশের মধ্য দিয়া এই ধারারই প্রকাশ ঘটিয়াছে। 

বন্দী হাতীর ব্যথার গান আবার তাহারাই গাহিতেছে,_যাহারা 
হাতীকে বন্দী করে__অর্থাৎ, মাহুতরা। একদিকে মাহুত হাতীকে বন্দী 
করিতেছে খেদায় ফেলিয়া._অপরদিকে সেই মাহুতই বন্দী হাতীর ব্যথার 
গান সেই হাতীকেই শোনাইতেছে। 

এই সকল গানের মধ্যে হাতীকে অরণোর কন্যা এবং অরণ্যকে হাতীর 
পিত্রালয়রূপে কল্পনা করা হুইয়াছে। পিত্রালয় হইতে সম্ভ বিবাহিতা নারীর 
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৩৩৮ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


শ্বশুরালয়ে আগমন যেরূপ করুণ ব্যাপার, অরণ্য হইতে হাতীকে বন্দী করিয়া 
অন্যত্র লইয়া যাওয়াও সেইরূপ করুণ ॥ অনেক সময় আবার অরণাকেই 
হাতীর স্বশুরালয় বা স্বামীগৃহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মাহুত যেন ডাকাত 
হইয়া হস্তী-কন্তাকে চুরি করিয়া -আনিয়াছে। 

গানে দেখি, পিলখানায় বাধা হস্ত্রী-লারীর বাপের বাড়ী যাইবার সাধ 
জাগিয়াছে। সে কীদিয়া বলে__ 

"_ মাহত ভাই, 
খুলিয়া দে মোর পায়ের বেড়ি__ 
বিদায় হয়া যাই ॥__সং ৩৮৪ 

পরবর্তী স্তবকেই আবার অরণাকে হুস্তী-নারীর স্বামীগৃহরূপে কল্পনা 
করা হইয়াছে । হস্তী যেন পুত্রবতী নারী । পুত্রবতী নারীকে মাছত অর্থাৎ 
ডাকাত-দল অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। পুত্রবতী নারী তাই বলে, ওগো, 
সেখানে আমার দুইটি সন্তান কাদিতেছে, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, 
“আমাকে ছাড়িয়া দাও_ 

জঙ্গলে মোর বাচ্চা ছুই 
কান্দে দোনো উভরায়_ 
কে দোয়া করিবে উমায় ॥_সং ৩৮৪ 

হন্ী-নারীর পায়ে আজ বেড়ি পড়িয়াছে। সেই বেড়ির শব্দে তাহার মন 
ঝুরিতেছে (সং ৩৮৪) । এই গানটির কারুণ্য সত্যই স্থন্দর । ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ 
“বিকুয়া' গানের মধাদা দেওয়া চলে । 

ডাকাতদের হাতে পড়িয়! হত্তী-কন্তার জাতিও গিয়াছে। সে ছিল 
অরণ্য-রাজের কন্যা, জাতিতে ব্রাদ্মণ। কিন্তু আজ সে জাতি-ভ্রষ্ট জেলেনী । 
আজ মাছের পসরা মাথায় লইয়া সে মাছ বিক্রয় করে। আজ পিআলয়ে 
গেলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না (সং ৩৮৫ )। হাতীর এই ব্যথাও 
EA মনে হস্ব, এইসব কল্পনার পশ্চাতে অপর কোনো ‘মিথ' ছিল, 





বিকা ৩৩৯ 
মানব-কন্যার মতোই হস্্ী-কস্থাও তাই জল আনিতে কলসী কাখে লইয়া জলের 
ঘাটে যায় । মাহুত-প্রেমিক সেই জলের ঘাটে হন্্রী-কন্তাকে প্রেম নিবেদন 
করে। হন্তী-কন্তা মাহুত-প্রেমিকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলে লৌকিক 
জগতের অভিমান-মাহত প্রেমিকের মতোই তখন মাহুত-প্রেমিক বলে, 

ও হস্তী-কইন্ডা রে, 
দোয়য়া নাই তোর 
পর-পুরুষক দেখিয়া রে ॥ - সং ৩৮৬ 

গানখানির অস্তনিহিত অর্থ এই : কন্যা জল আনিতে জলের ঘাটে গেল, 
প্রেমিক তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল । অর্থাৎ অরণ্যের হাতীকে মাছত খেদায় 
আসিতে আহ্বান জানাইতেছে। 

চিরাচরিত প্রধান্ু্যাত্থী জল আনা ও জলের ঘাটের প্রসঙ্গে হস্তী-কন্য| শেষ 
পর্যন্ত রাধা এবং মাহত ক্ষণ হইয়া গিয়াছে ॥ শুধু তাহাই নয় । বড়াই বুড়ীও 
আসিয়া তাহার নির্দিষ্ট ভূমিকা লইয়াছে। 'মৈধালি' গানেও মৈষাল কৃষ্ণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

মাহুত-প্রেমিক বড়াই বুড়ীকে শুধায়, হস্দী-কন্যার সহিত একবার সাক্ষাৎ 
করাইয়া দিতে। হন্বী-কক্তার কিন্তু মাহুত-প্রেমিককে মনে ধরে নাই। তাই 
মাহুত-প্রেমিক যখন হস্তী-কন্থাকে তাহার কথা শুনিতে বলিল, সে শুনিল না। 
তখন মাহুত-প্রেমিক ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ধী-কন্তার তামার কলসী ভাঙিয়া দিল। 
কিন্তু হস্তী-রাধাও চতুরা। বৈষ্ণব পদাবলীর রাখিকান্্র মতো ছলচাতুরী 
তাহারও কিছু কিছু জানা আছে। সে বাড়ী আসিয়া কহিল, ওগো মা, 
উচুনীচ্‌ পথে হাটিতে পারি না, এই দেখ, পিছলাইরা পড়িয়া আমার কলসী 
ভাঙিয়া গিয়াছে (সং ৩৮৬ক ) | এই তামার কলমী হস্থী-কন্ঠার 'আভিঙ্জাত্য 
ও আঞ্চলিক বিশেষত্বের '্চনা করিতেছে । 

৩৮৭-সংখাক গানটিতে মাহত-প্রেমিক ও হন্ত্রী-কন্ধার প্রেমের একটি দিক 
বণিত হইয়াছে । গানে বলা হইতেছে.--বরণ্যবাজের ছুহিতা হস্বী-কক্যা 
যেরূপ বজ্দ-দার। বন্দী হইয়াছে, আমি মাহৃতও হস্তী-কন্তার সেই প্রেম-রজ্ছ.তে 
বন্দী হইয়াছি। হাতীর প্রতি মাহুতের এই প্রেমে মৈষালি পর্যায়ের 
৩৬১-সংখ্যক গানখানিকে স্মরণ করাইয়া দেস্ব॥ সেখানেও দেখিয়াছি 
মহিষের প্রতি মৈষালের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকে বর্ণনা করা হইয়াছে 
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৩৪০ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আলোচ্য গানটির পরবর্তা শুবকগুলিতে মাহুতের বক্তব্য আরো স্পষ্ট । 
মাহত বলে, চন্দ্রহীন মাকাশে তারার আলো অন্ধকার দূর করিতে পারে না। 
সেইরূপ যে হস্তীর মাহুত নাই, তাহার জীবনও অন্ধকার । অতএব, তুমি 
আমাকে মাহুত রূপে স্বীকার কর | এইরূপ দুই-চারিটি উপমা দিয়া মাছত 
তাহার বক্তব্য হস্দীর নিকট পেশ করিয়াছে । এই সকল উপমার মধ্যে হন্তীর 
উপর মানবিকতা আরোপের চেষ্টা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 

এই সমন্ত গান সতাসত্যই হাতীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
খাকে। অনেক মাহুতের মূখে শুনিয়াছি, হাতীর সঙ্গীত-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল । 
বিজন বনে অথবা নির্জন রাস্তায় মাহুত যখন হাতীর পিঠে চড়িয়া এই সকল 
গান গায়, তখন প্রতিবার সমের সময় মাখা ঝাঁকাইয়া হাতী তাহাতে তাল দেয় । 
“বিকুয়া' গানের স্থরের কাকণ্য হাতীকেও বিচলিত করে। মাহুত যখন 
নিজের জীবনের ছুঃখ-ব্যথা অথবা হাতীর বন্দী-দীবনের ব্যথাকে ‘বিকুয়ার' 
করুণ বরের মধ্য রূপ দেয়, তখন অনেক সঙ্গীত-প্রিয় হাতীর চোখ দিয়া জল 
পড়ে। গান দিয়া পশুকে যে এভাবে ভোলানো যায়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস 
হয় লা। ভাবের মধ্যে আন্তরিকতা এবং স্থরের মধ্যে কারুণ্য “বিক্ুয়া' 
গানের সম্পদ । 

গান দিয়া হাতীকে বশ করিবার প্রথা কিছু নতুন নয় । চর্যাপদের একটি গানে 

(সং ১৭) হাতী ধরার গানের উল্লেখ মিলে । বাগুলাদেশের অন্তত্র_যে সকল 
স্থানে হাতী ধরা হইয়া থাকে, সেখানেও হাতী বিষয়ক গানের চলন আছে। 
দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত “পূর্ববঙ্গ গীতিকা” (১৯৩+)-র তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় 
সংখ্যায় ‘হাতী খেদার গান’ নামে একটি বলা পাই। গানখানি চট্টগ্রামের 
পার্বতা-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং উহার বিষয় হইল--অছি মিঞার পিতা 
গোলবদনের শিকার কাহিনী । 

প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের “বিকুয়া* গান এবং চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত উক্ত ‘হাতী 
খেদার গানে’র তুলনা করিলে দুইয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য মিলে না । 'বিরুয়া' 
খণ্ডসীতি। প্রেম, বিরহ, দুঃখ, কারুণ্যই ইহার উপজীব্য ৷ চট্টগ্রামের হাতী 
খেদার গান, পালা গান, উত্তেজনাপূর্ণ শিকার-কাহিনীই ইহার বিষয় । “বিরুয়া! 
গানের করুণ-কোষলতা ইহাতে নাই, ইহাতে বাস্তবজগতের হস্তী শিকারীর 
কাহিনী । সাহিত্যিক মূল্য ও মানবিক "আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিলে 
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বিয়া ৩৪১ 


“বিকুদ়্া' গানের পার্শ্বে চট্টগ্রামের হাতীখেদার পালা-গানটিকে তুচ্ছ বলিরা 
মনে হয়। মাস্থষের জীবনের যে সর্বব্যাপী বৈচিত্রা এবং হস্তী-জীবনের যে 
ছুঃখ-গাধা ‘বিরুয়া' গানকে সাহিত্যসম্পদ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছে, সেই 
জীবন-বৈচিত্রা, পশু ও মাহুযের মিলিত ছুঃখ-পাচালি চট্টগ্রামের পালাগানে 
সপ্পূৰ্ণকূপে অনুপস্থিত ॥ 


7৬৪ 

দ্বিতীয় পায়ের “বিক্ুয়া”গানগুলির সম্পর্কে নতুন কিছু বলিবার নাই। 
এইগুলি নিধিশেষ নর-নারীর বিরহের গাল। হাতী বা মাহুতের জীবনের 
সহিত ইহাদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই । বিষয়ের দিক দিয়া দেখিলে, 
এই গানগুলিকে প্রেমের গানের সঙ্গেই সঙ্ধলিত করা উচিত ছিল। 
কেবলমাত্র “বিরুয়া” গানের আর একটি রূপ দেখাইবার জস্তই এই গুলিকে 
"বিক্য়া* গানের সঙ্গে সঙ্কলিত করা হইয়াছে ॥ নতুবা ‘বিরুয়া' গানের সহিত 
ইহাদের সঙ্কলিত করিবার পর কোনে! হেতু নাই। বশ, “বিক্ুয়া নামীয় 
একটি স্বর (গায়কদের মতে) এই সমস্ত গালের মধ্য দিয়া উদাহত 
হইয়াছে বটে । 

প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-বাখার আস্তিক প্রকাশ এইসকল গানের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। বিরহ-কাতরা প্রেমিকা খেদ করিয়া কহিতেছে, তাহার 'প্রাপোনাখ* 
অস্ত নারীর গৃহে যার,_তাহারই আতিন। দিয়া। অন্য নারীর সহিত, 
“প্রাণোনাখের' এই আলাপ-পরিচয়ে প্রেমিকা অভিমান করিয়া বলে, ‘এ 
হোন যৌবনে সাগরে ভাসামো পাষাশে ভাডিব মাথা' । শহ্যায় “প্রাণোবন্ধ'-র 
অঙ্থপস্থিতি তাহার বুকখানিকে ব্যথায় ভরাইয়। তুলিয়াছে। জলের ঘাটে 
যাইবার কালে ‘বন্ধু'-কে ইশারা করিয়াও তাহার নিকট হইতে সন্তোষজনক 
সাড়া পায় নাই (সং ৩৮৮)। অ্ভিমানআহত প্রেমিকার খে এই গানে 
স্থন্দরভাবে বলা হইয়াছে । 

পরের গানথানিতে গোপন প্রেমের অনিবার্ধ দাহ-জালার কাব্যিক প্রকাশ 


© 


৩৪২ শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


লক্ষ করা যায়। নলখাগড়ার বনের আগুনের মতো প্রেমিকার মনে ধিকি- 
বিকি প্রেমের আগুন জলিতেচ্ছে। গভীর খেদ ও অভিমানে সে গায়, 


আজি মোর নারীটার অন্তর জলে 
ভিতরে বাহিরে । 
আজি পর কি আপনার হয় 
বান্ধব রে ॥_সং ৩৮৯ 


পরকীয়া প্রেমের মধ্যে একপ্রকার জালাময় আকর্মণ আছে। পিতামাতা 
এবং স্বামীর দৃষ্টি এড়াইর! প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে দেহ-মন দান করিয়াছে। 
আজ সেই বন্ধুর নিকট পান-স্থপারি প্রেরণ করিতে না পারিয়া প্রেমিকা 
বাথা-কাতর হুইয়! গাহিতেছে, ‘আজি কার হাতে জোগামো বন্ধুর গুয়া 
(সং ৩৯*)। 

৩৯১ ও ৩৯২-সংখাক গানে দাম্পতা-বিরহের প্রকাশ দেখা বায় । সোনার 
বাটিতে ক্ষার এবং রূপার বাটিতে ‘খল’ লইয়া কন্যা গিয়াছে নদীর ঘাটে 
স্বান করিতে । এক রাজা নৌকা লইয়া যাইতে যাইতে কন্যাকে অপহরণ 
করিয়া লইয়া গেল । স্ত্রীর বিরহে স্বামী উদাসী হইয়া পথে পথে চলিল 
তাহাকে খুজিয়া বাহির করিতে। পথে যাহারই সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইস্থাছে, তাহাকেই সে শুধাইস্কাছে_'কেশমতী নারীকে পথ দিয় কেহ 
যাইতে দেখিয়াছে কিনা । 

৩৯৩-সংখাক গানেও প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের বাথ! বণিত হইয়াছে। 
বক এবং দুধের চেয়েও যাহার হাতের শাখা শুত্রতর, চন্দ্র-দর্থ এবং ডালিমের 
ফুলের চেয়েও যাহার সী'খ্ির পি"ছর উচ্জসতর, সে আজ কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে । সেই কন্যার জন্য তাহার পিতা-মাতা, পশু-পাখী কাদিতেছে, 
প্রেমিকের মন স্থরিতেছে । গানটির মধ্যে লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট রচনা- 
রীতিটি অনস্থত হইয়াছে । 

প্রেমিক-প্রেষিকার মিলিত হইবার আকুল আকাঙ্ক্ষার কাব্যিক প্রকাশ 
২৯৯-সংখ্যক গানটিতে দেখা যাত । প্রেমিক পুরুষ প্রেমিকাকে বলে, নদীতে 
যেমন শ্যাওলা ভাসে, তুমিও তেমনি ভালিয়া আমার ঘাটে আসিরা পৌছাও । 

॥ _ তোমার জন্য আমার প্রাণ-মন ফাটিয়া যাইতেছে । 





@ 
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৩৯৫-সংখ্যৰ গানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । ইহ! বিরহের গানই বটে, কিন্ত 
সে বিরহ সৃত্যু-জনিত বিচ্ছেদ । প্রেমিকার নাম সমারী, সর্পাঘাতে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। তাহার স্মতদেহকে ঘিরিরা তাহার পতি ও অন্যান্য স্বজনেরা 
কাদিতেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি কাদিতেছে, সমারীর প্রপয়ী। 
পরিশেষে, সমারীকে দাহ-কালে যে ধে'ায়া উঠিয়াছে, প্রেমিক যেন সেই ধোয়ার 
সহিতই উধাও হুইতে চাহিয়াছে। রঃ 
বিরহের গান হিসাবে বিচার করিলে, 'বিকুয়া'র দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিটি 
গানই আবেদনের দিক দিয়া মর্ম-স্প্শা এবং সব কয়টি গানই সমান স্বন্দর ॥ 








॥ সোনারায়ের গান ॥ 
৪১৪ 

অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত মান্থষ যেমন দেবতা, উপদেবতা ও 
অপদেবতাকে পুজার মাধ্যমে তুষ্ট করে, তেমনি উপজ্রব হইতে বক্ষা পাইবার 
জন্য মান্য ইতর প্রাণীর পূজা করিয়া খাকে ॥ এমনি করিয়াই সর্প ও ব্যাত্র 
উপাপনার প্রচলন হইয়াছে । সাপ-বাঘকে কুল-প্রতীক (৫০৫০০) রূপে গণ্য 
করিবার প্রবণতাও ইহার পশ্চাতে আছে । tiger-cult, 11867-1০7৩-এরই 
অন্ততূক্তি একটি অংশ । 


উত্তরবঙ্গে ব্যাত্র-দেবতাকে বলা হয় ‘সোনারায়' । ব্যাত্রের উপাসনা উত্তর, 
পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ বা নিয়বঙ্গের সর্বত্রই চালু আছে। পুর্ববঙ্গে এই ব্যাঙ্জ- 
দেবতাকে 'বাঘাই" এবং তাহার গানকে বলা হয় ‘বয়াত'* । দক্ষিণ বঙ্গে স্থন্দরবন 
অঞ্চলে 'কালুরায়' ও “দক্ষিণরায়' নামে ব্যাত্রদেবতা পুজা পাইয়া থাকেন। 
tiger-lore-এর নিদর্শন ভারতবর্ধের তিনটি রাজ্যে বিশেষ করিয়া মেলে : 
আসাম, বাঙলা এবং মধ্য প্রদেশ । উত্তর প্রদেশেও মেলে । 

সোনারায় নামে ব্যাজ-দেবতা উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র পূজিত হইয়া 
থাকেন* । পাবনা, রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি হইতে শুরু করিয়া 
আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী অঞ্চলেও ব্যাত্-দেবতা সোনারায় নামেই 
পূজা পান। 

সোনারায়েরা ছুই ভাই,_সোনাবাম়্ ও রূপারায়। ইহারা ব্যাত্র- 
দেবতারূপে পুজা! তো পানই, উপরস্ত অন্যান্য দেবতার আরাধনার সময়েও মন্ত্রে 
ইহাদের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে ॥ 

সোনারায়ের গান বা পাচালি বর্তমান সঙ্গলনেই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে 
না। ১০১৯ সালের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যায় ছুই দফে সোনারায়ের গানের ছুইাটি পাঠ মুদ্রিত হয়। পরে ১৯২২ 

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১১৯ ॥ 

২ আার্গাল অফ দি ডিপার্টসেন্ট অক, লেটাস', কলিকাতা বিশ্বিালগ, অষ্টৰ গত, 


১2২২, পুঃ 2৪১-২০৯ । 


০০০০৪০১৮৮৯০ 


ভি 
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সনে ‘জাৰ্ণাল অফ. দি ডিপার্টমেপ্ট অফ, লেটার্স'-এ অষ্টম-খণ্ডে দুইটি পাঠ 
পুনমূ্দিত হইয়াছিল ॥ ১৩৪৫ সালে ধুবড়ী হইতে শ্রীঅন্রয় কুমার চক্রবর্তীর 
সম্পাদনায় “সোনারায়ের গীত’ মুদ্রিত হয়। জর্জ আত্রাহাম গ্রীয়ারসনও 
রঙপুর জেল! হইতে সোনারায়ের গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

সোনারায়ের পাচালির এই সকল পাঠ ও পাঠান্তর পাঠ করিলে সোনা- 
রায়ের গানের দুইটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায় ॥ উহার এক ধারায় রহিয়াছে, 
সোনারায় এবং রূপারায়ের জন্ম-কাহিনী এবং মুসলমান মোগল সৈন্যদের 
পরাজিত করিয়া আপনাদের মহিমা প্রচার ; অপর দিকে পাই এই সোনারায়ের 
নাম করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগার গান। এই শেষোক্ত ধরণের গানই 
বর্তমান সঙ্কলনে সন্ধলিত হইয়াছে। কেননা, এই ধরণের গান অস্ত্র 
প্রকাশিত হয় নাই। 

সোনারায়-রূপারায়-এর পরিচয় প্রসঙ্গে জনৈক তিহাসিক লিখিতেছেল £ 

“মুসলমান শাসনের প্রারন্তে অথবা তংপূর্বে, কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় 
এবং কূপারায় নামক দুইজন ধর্ম-সংস্কারক আবিতূ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, 
তাহাদের প্রকৃত বিবরণ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কাস্িত হইয়া 
রহিয়াছে। সোনারায়, রূপাবাম্ম এবং গোরক্ষনাথের দেশ-প্রচলিত গীতে 
মুসলমানদের প্রসঙ্গ থাকায় এ গীতগুলি এদেশে মুসলমান আগমনের পরব্তী- 
কালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সোনারায়ের সহিত মুসলমান 
সৈন্যের যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্তও গীতে শ্রত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধো 
ব্যাদেবতা সোনারায়ের গড় বা পাট এ পর্বস্ত প্রদশিত হইয়া থাকে । সোনারায় 
ধর্মকূপী বুদ্ধের উপাসক এবং তাহার জন্মবৃত্তাস্ত কতকটা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের 
'অস্রূপ। সোনারায় এবং রূপারায়ের গীত এখনও এতদঞ্চলে (কোচবিহারে ) 
শুন! গিয়া থাকে” ৷" 

ধর্ম-সংস্কারক সোনারায় ও রূপারায় যে ক্মেন করিয়া! ব্যাত্র-দেবতা হইয়া 
উঠিলেন, তাহা এক বিশ্ময়ের বিষদ্ব। চতুষ্পদ প্রাণীর Anthropomorphic 
ক্ূপ-প্রান্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তেমনি মানুষের সঙ্গে ইতর প্রাণীর একাত্মতাও 
দৃষ্টি এড়ায় না। বিভিন্ স্থান হইতে প্রান্ত সোনারায়ের গানের কাহিনী এই : 


১. কোচবিহারের ইতিহাস (১৯১৬) : খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, পৃঃ **। 
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৩৪৬ প্রাস্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


নন্দ ও নন্দরাশী অপুত্ৰক ছিল, ‘আটকুড়া' বলিয়া কেহই তাহাদের স্পর্শ করিত 
না। শেষে নন্দরাণী ধর্ঠঠাকুরের পূজা করিল এবং সোনারায় ও রূপারায়ের 
জন্ম হইল। এছিকে গ্রামে হইল ব্যাত্রের উপজ্রব। ব্াখাল বালকের! তখন 
সোনারায়ের গান গাহিয়া বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা মাগিতে খাকিল। ঠাকুর 
সোনারায় তখন সঙ্যাসীর বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন মোগল 
সৈক্ত ঠাকুরকে বন্দী করিয়া লইস্কা গেল। ঠাকুরের আহ্বানে ত্রিশ কোটি 
বাঘ উপস্থিত হইয়া মোগল সৈন্যকে হত্যা করিল এবং ঠাকুরের মহিমা প্রচার 
করিল। 

সোনারায় এবং রূপারায়ের গোয়ালের ঘরে জন্ম লইবার প্রসঙ্গে ডাঃ 
তমোনাশ চক্ৰ দাশগুপ্ত মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : -“প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্যের আদিযুগে বচিত “ডাকের বচন” নামক ছড়ার ডাককে *ডাক 
গোয়াল” বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। এইকপ ব্যাঙের দেবতা সোনারায়-ও 
নন্দ নামক জনৈক গোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইহা 
অতিমানৰ বা দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে? ৷" 

উপরোক্ত কাহিনী হইতে জানা যায়, সোনারায় ও রূপারায় হয়তো 
ধর্মসংস্কারকই ছিলেন। ধর্ম ঠাকুরের আন্বাদে, শ্রীন্ধষ। শ্বেত মাছির রূপ 
লইয়া গোয়ালিনী নন্দরাণীর গর্ভে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। তাহারাই 
সোনারায় এবং রূপারায় এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে ইহারাই জনগণকে 
রক্ষা করিলেন । অর্থাৎ জনগণের মনে মুসলমান প্রতাপ এমন বিক্ষোভের 
স্থষ্টি করিয়াছিল যে, মাহ্থষের চেস্কে অধিক প্রতাপশালী ব্যাগ্রের আশ্রয় লইয়া, 
কল্পনায় সেই দুর্দাস্ত মোগল সৈন্যদের পরাভূত করা হইস্সাছে। বস্তুত সোনারায় 
ঠাকুরের গান দেশের ধর্ম-ইতিহাসের এক বিশেষ দিককে তুলিয়া ধরিয়াছে। 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে, এই লৌকিক গানের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, 
উতিহাপিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও উল্লেখযোগ্য । সুসলমান মোগল সৈস্তের 
লিধনকানী সোনারায়ের গান পাবনা জেলাতে মুসলমানগণই পৌষমাসের, 
ভোর রাত্রিতে বাড়ী-বাড়ী যাইয়া গাহিস্থা থাকে । অবশ্য, সেখানে উপরের 


৯. প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস (১৯৪১), পৃঃ ২১৮। 





সোনারায়ের গান ৩৪৭ 


কাহিনীটি বলা হয় না, সোনারায়ের নাম করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করা 
হয় এবং ভিক্ষা চাওয়া হয় ॥ 


12 
এই বাঘ পূজা করিবার পশ্চাতে প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, নানা 
কিংবদন্তী ও বিশ্বাস ক্রিয়াশীল হইয়াছে । বাঘ 0০০%) ও দেবতার মর্যাদা 
পাইয়াছে প্রথমে । তারপর তাহা সাহিত্যের উপকরণে পরিণত হইরাছে। 
বাঙলা দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ব্যাত্র-সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাজদেবতা সমধিক প্রাধান্য 
অর্জন করিলেও উত্তরবঙ্গের ব্যাত্র-সানিতাও পরিমাণে কিছু কম নহে। 
উত্তরবঙ্গের ব্যা-দেবতা ‘সোনারায়’ নামে পরিচিত, সোনা রায়ের গান 
লইয়া পরে আলোচনা করিয়াছি ॥ কি দক্ষিণবঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, উভয়ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়, ব্যা-দেবতা ও ব্যাজ্-'সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমান আক্রমণ ও 
অত্যাচার জড়িত আছে । মঙ্গলকাবাগুলির উত্তবের পিছনে এবং এই 
কাবে)র দেব-দেবীর চরিত্র-পরিকক্পনার পটকুমিকায় তুকর্ণ বিপ্লবকে খোজা 
হয় সাপকে অবলদ্বন করিয়া যেমন ‘মনসা মঙ্গল’ কাব্য উদ্ধৃত হইয়াছিল, 
বাঘকে অবলম্বন কৰিয়া তেমনি ব্যাত্র-মঙ্গল কাবাও সম্ভবত স্থষ্ট হইয়াছিল। 
যে কোনো কারণেই হোক, সেই ব্যাত্র-মঙ্গলের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সর্বত্র মিলে 
নাই, কিন্তু বাঘকে 'অবলঙ্গন করিয়া ছড়া-পাচালি-গান-গাখা-গ্সোক এখনও 
ছুপ্রাপা হইয়া পড়ে নাই ॥ 
বঙপুর হইতে প্রাপ্ধ “চম্পাবতী কইন্তার পালাগান’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকার বাঙলা একাডেমী হইতে এই দীর্ঘ পালাগানটি প্রকাশিত হইয়াছে 
(লোকসাহিত্য সংরক্ষণ গ্রস্থমালা, সং ৭ : আবৰাঢ়, ১০৭+)। ইহার কাহিনী 
এই প্রকার : শাহ, সেকান্দর এবং তাহার রাণী 'অকুপা বসবাস করিতে- 
ছিলেন; একদা রাণী নদীর জলে একটি ছয়মাসের শিশুকে পান, নাম রাখেন 
গাজী। তাহার পর নিজের সন্তান হইলে নাম রাখেন কালু । গাজীর সহিত 
পরীগণ চম্পাবতী কস্তার মিলন সাধন করিস্বা আবার বিচ্ছেদ ঘটান। ঘুম 
হইতে জাগিয়া উঠিয়া গাজী চম্পাবভীকে না দেখিতে পাইয়া ভাতা কালুকে 
ঘটক হিসাবে প্রেরণ করেন। চম্পাবতীর পিতা হিন্দুং তাই গাজীর সহিত 





১ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন না, কালুকেও বন্দী করিয়া রাখিলেন। গাজী 
তখন হাজার হাজার বাদ লইয়া কালুকে উদ্ধার করেন এবং চম্পাবতীকে 
বিবাহ করেন । 


পালাগান ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাস্রদেবতার পূজার জন্যে 
চাদ সাধিবার ছড়া পাওয়া যায়। অধ্যাপক আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 
“রাজশাহীর ছড়া" (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : চৈত্র, ১৩৭৯) বইতে এই ধরণের 
কয়েকটি ছড়া প্রদত্ত হইয়াছে । 


জলপাইগুড়ি জেলায়, তিন্তানদীর পূর্বাঞ্চলের এক লৌকিক দেবী 
‘ভাণ্ডারণী'র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায়। '‘ভাণ্ডারণী’ ব্যাস্রবাহুনা 
দেবী, বিজয়া দশমী বা তাহার পরদিন এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেবী 
ছুর্গাই নাকি স্বর্গের পথে ‘তাণারণী' সাজিয়া থাকেন। ইহা যে পরবর্তী- 
কালীন সংযোজন, তাহাতে সন্দেহমাত্র লাই । অধুনা এই কিংবদন্তীর প্রভাবে 
'ভাগ্ডাবণী'র বাহন বাঘটি ক্রমেই সিংহ হইয়া পড়িতেছে। 


কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবাড়ীর ছুর্গা প্রতিমার বিশেষত্ব এইখানে 
লক্ষ করিতে হইবে। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে: কোচবিহারের 
ব্বাজা নরনারায়ণের সময় হইতে কোচবিহারে দুর্গোংসব প্রচলিত হুয়। নর- 
নারায়ণের ভ্রাতা শুরুধবজ, তাহারই বাহুবলে কোচবিহার রাজ্য প্রসারিত হয়। 
শুরূধবজকে এই বলিয়া কেহ কেহ উক্কাইতে থাকে যে, যেহেতু তাহারই পরাক্রমে 
এই রাজ্য প্রসারিত হইয়াছে, অতএব তাহারই রাজা হওয়া উচিত। প্ররো- 
চিত হইয়া শুক্লধবজ নরনারাস্ণকে হত্যা করিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন দশতুজা 
ছূর্গা বক্তবর্ণ কূপ ধারণ করিয়া নরনারায়ণকে রক্ষা করিতেছেন। দেবী তারপর 
শুক্রধবজের নিকট নিজরূপ প্রদর্শন করেন। মহিষাহ্‌র মদিনীরূপের মধ্যে 
শুরুধ্বজ দেখিলেন, অস্থরের ডান হাত সিংহ দংশন করিয়াছে কিন্তু বা হাত 
সম্পূৰ্ণ ই অক্ষত আছে। দেবীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দেবী তাহাকে 
অন্থরের বাঁ দিকে একটি ব্যাত্র স্থাপন করিতে বলিয়া অস্তহিত হইলেন । 
অস্ঠাপি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমাতে দেখা যায় 
অন্তরকে ডানদিকে সিংহ ও বা দিকে ব্যাত্র আক্রমণ করিতেছে; দেবীর 
গাত্রবর্ণও রক্তের শ্যায় লাল এবং নবীর রাত্রিতেই দেবীর বিসর্জন হইয়া 


© 


সোনারায়ের গান ৩৪৯ 


খাকে। এই কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, দেবীর পৌরাণিক মৃতির 
সহিত আঞ্চলিক ও লৌকিক ব্যাত্রদেবতা যুক্ত হইয়াছেন ॥ 

লৌকিক দেবতারূপে প্রান্ত-উ্তবঙ্গ ব্যা্র-দেবতা! মূলত “বনদেবতা', এবং 
তাহার নাম কখনো “কপাল । মনে হয়, বনের উপকণ্ঠস্থিত মানুষ ও পশ্তর পালন- 
কারী বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণপুর 
অরণ্যে ইহার বিশেষ প্রতাপ । করতোয়া এবং নীম নদীর সংযোগস্থলে, 
একটি দ্বীপময় ভূভাগ এই ব্যাস্রদেবতার আবাসন্ৃমি বলিরা কলিত হয় 
খানিকটা ইতিহাসও আবার ইহার মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে: বাঙলার 
পালবংশের এক রাজার নাম ছিল ‘কঠপাল', করতোয়া-নীম নদীর সংযোগ 
স্থলেই ছিল তাহার রাজধানী । সে রাজবাড়ী একটি মাটির ঢিবিতে কালক্রমে 
পরিণত হয়। প্রতিদিন তাহা হইতে বাহির হুইয়া আসিত তুইটি বৃহদাকার 
কুকুর,_ইহারাই কপালের ছুই সদা জাগ্রত প্রহরী। আজও কেহ কেহ সেই 
কুকুর দুইটিকে দেখিতে পায়। প্রতি বৎসর কপালের উদ্দেশে পুজা-বলি 
লৈবেগাদি না দিলে অরণ্যের বাঘের! ক্ষেপিয়া উঠে এবং মাস্থষ ও গবাদি 
পশুর উপর আক্রমণ চালাইয়া থাকে। এই বিশ্বাস অঙ্গলারে ‘কণঠপালে’র কুকুর 
(নেকড়ে ?) ও বাধ একাকার হইয়া গিয়াছে। 

রাখাল ও মহিষপালকগণও গোর-মহিষ চরাইবার জন্যে অরণ্য ও সন্নিহিত 
অঞ্চলে যায় বলিয়! ব্যাত্র-দেবতার পূজা করিয়া থাকে। মহিষপালকদের বলা 
হয় ‘মইযাল' বা ‘মৈষাল’ । মহিষের বাচ্চা হইলে তাহার দুধ খাইবার পূর্বে সেই 
দুধ ব্যাত্রদেবতার নামে নিবেদন করিয়া নানা উপচারে পুজা দিতে হয় । এই 
ব্যাত্রদেবতার নাম “ভাং-ধরা ঠাকুর” । ইহার হাতে একটি 'দণড' (ডাং) থাকে 
বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে । সকল মহিষপালকের পুরোহিত সাজিয়! 
এই ব্যাত্রদেবতাকে পুজা করিবার অধিকার নাই, এ বিষয়ে ০১০০ রহিয়াছে ॥ 
যে মহিষপালক কোনো গুক্রর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন তিনিই এই পুজা 
করিবার অধিকারী । এইকূপ পুরোহিতকে বলে “ভজ্গামৈষাল" অর্থাৎ ভজনা 
করিবার অধিকারী তিনি । “ভজামৈষাল! গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র প্রাপ্ত 
হন, তাহাই উচ্চারণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলে বাঘের আক্রমণ হইতে নিস্তার 
পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। অনুরূপ বিশ্বাস সুন্দরবনের সম্পর্কে 
প্রচলিত আছে ॥ 

প্র-২৩ 
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এইবার প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ এবং আসামের ধুবড়ী-গোয়ালপাড়া জেলার সোনা- 
ব্রায়ের পূজা-পদ্ধতির ও গানের পরিচয় দিব । 

সমস্ত পৌষমাস ভরিয়া! বালক ও কিশোরগণ বাড়ী-বাড়ী যাইয়া সোনা 
রায়ের ছড়া গায় এবং চাদা সংগ্রহ করে । €পীষ-সংক্রাস্তির দিন বনে বা নদীর 
ধারে যাইয়া সেই চাদায় বন-ভোজন করিয়া থাকে । 

দল বাধিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে মাঝারি আকারের 
এক-একটি বাশ বা লাঠি। সেই বাশ বা লাঠিকে কাপড়, ফুল ও রঙ দিয়া বেশ 
করিয়া সাজাইয়া লওযা হয় ॥ উহ্াই সোনারায়ের নামে উত্তোলিত বাশ বা 
লাঠি। প্রসঙ্গত, মাদারপীর বা যদনকাষের নামে উত্তোলিত বাশের কথাও 
স্মর্তব্য। শিয়াল-কুকুর ক্ষেপিয়া উঠিলে মাদার পীরের নামে উত্তোলিত বাশের 
প্রতিক্রিয়ায় উহার ঠাণ্ডা হয়। শিয়াল-কুকুরের ক্ষেপিয়া যাইবার সঙ্গে ুদ্ধ 
বাঘকেও স্ুলিতে পারা যায় না। 

দলের মধ্যে কেহ খোল বাজায়, কেহ করতাল বাজাস্ম। এইভাবে প্রতি 
বাড়ীর দরগ্গায় যাইয়া! সোনারায়ের ছড়া গাওয়া হয়। একমাস ধরিয়া এই 
ভাবে চাদা সংগ্রহ করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির দিন সবাই কোনো নির্জন প্রান্তর, 
উপবন বা নদীর ধারে জমায়েত হয় । একটি স্থান বেশ করিয়া পরিক্ষার করিয়া 
সানারানের নামে উত্তোলিত সেই বাশ বা কাঠি পতিতা দেওয়া হয়। প্রথমে 
হয় পূজা। পুজাতে পুরোহিত নাই, ঘটস্থাপন নাই । নিজেরাই কোনো রকমে 
তাহ! সারিয়া লইয়া, সংগৃহীত চাদায় চড়.ইভাতি করিয়া খাকে। ইহাকে 
কেহ কেহ “আখাল সেবা” বা “দ্যাখাল ভোগ’ও বলিয়া থাকে । রাখাল 
বালকগণই এই পুজার প্রধান উদ্যোক্তা এবং গোরু-মহিষ ইহারাই চরাইয়া থাকে 
বলিয়া! বাঘের ভয় ইহাদেরই বেশি । এইজন্ত সোনারায়ের নামে চাদা নেওয়ার 
নামান্তর ‘আখাল সেবা” বা ‘আখালভোগ’ হইয়া খাকিবে। 

যে ছড়া গান গাহিস্বা সোনারাম্ষের নামে চাদা চাওয়া হয়, তাহাতে বলা 
হয়, “ছুঃশাসনী বাঘ নিয়া’ সোনারায় ঠাকুর অবতীর্ণ হুইয্াছেন। তাহার 
সঙ্গের সব বাখই ‘মান্বি-কাম্ডা' । স্বতরাং সেই সোনারায়ের নামে সকলে 
দক্ষিণা দাও । এজন্তে লাগিবে পুর্ণ এক কুলা ধান এবং এক জোড়া স্থপারি । 
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তাহার স্বামীকে বাঘে খাইবে। শুধু তাহাই নন, তাহার হাত-পা খসিরা 
পড়িবে, চোখে ছানি পড়িবে। আর সোনারায়ের দক্ষিণা দিলে ধন বাড়িবে, 
জন বাড়িবে, ব্বাজদরবারে মান বাঁড়িবে। তাহার শত্রুকে ৰাঘে খাইবে, 
জাঙলায় বড়ো-ৰড়ো লাউ ফলিবে ( সং ৩৯৬ )। 

বাঙলা মঙ্গলকাব্যের উদ্তবের পশ্চাতে তুক্র্ণ বিপ্লবোত্তর মুসলমান শাসন ও 
অত্যাচারের কথা ৰলা হয়। যবন শাসকদের ক্রোখোন্সত মৃতিই মঙ্গলকাকব্যের 
দেবদেবীর চরিত্রকে নিয়ঙ্ত্িত করিয়াছে। সোনারায়ের গালে তাহারই অপর 
(দিক ধরা পাড়িয়াছে ॥ 








দশম অধ্যায় 
। ভক্তিগীতি। 
॥ গারামগীতি ও নাড়ুখোয়া গান ॥ 
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গ্রাম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা গ্রামদেবতা | এই গ্রাম-দেবতাকে প্রান্জ- 
উত্তরবঙ্গে বলা হয় 'গারাম' ৷ বিবাহ, শ্রাদ্ধ অঙ্পপ্রাশন, নবান্ন ইত্যাদি 
উপলক্ষে ‘গারাম’ দেবতার পূজা করা হয় সর্বাগ্রে। ইহা ছাড়া, কলেরা- 
বসন্ত প্রভৃতি মহামারী বা অন্তান্য আধি-দৈবিক ও '্মাধি-ভৌতিক বিষয়েও 
গারাম' দেবতার পূজা করা হয় । 

এই গ্রাম-দেবতার যখন পূজা করা হয়, তখন ভক্তিগীতি গাওয়া হইয়া থাকে । 
পু! দেওয়াকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ‘সেবা’ দেওয়া বলা হয়। গারাম-দেবতার পূজা- 
কালীন গানকে তাই 'গাবাম সেবার’ গানও বলা হুইয়া থাকে । 

৩৯৭-সংখ্যক গানখানি এইরূপ একখানি গাামসেবার গান। গালখানির 
বক্তব্য এই : গারাম ঠাকুরের ক্ষুধা পাইরাছে, তাহাকে খাইতে দেওয়া হইবে, 
তাই তাহার আয়োজন করা হইতেছে, তাই গারাম-তলায় ঢাকের বাস্ধ' 
শোনা যাইতেছে । 

গানখানির বক্তব্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু, এই সামান্য চারি পঙক্তির একখানি 
গানের মধ্য দিয়া লোক-মানসের যে প্রকাশ হুইয়াছে তাহা অপূর্ব । দেবতাকে 
কতোখানি আপনার করিয়া! লইলে, তবে তাহার মাহ্থষের মতো ক্ষুধা পাইবার 
কথা উল্লিখিত হইতে পারে, তাহ! বিশেষভাবে লক্ষণীয় । দেবতার উপর 
সাধারণ মাহ্যের ক্ষুধাতৃষণার ভাব আরোপের মধ্যে গানথানির বিশেষত্ব আছে। 
জড় বস্তুর উপর এখানে মানবিক চেতনা আরোপ করা হুইয়াছে। ইহা 
Animism-এর কল & 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো! অঞ্চলে, বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলার 
বুপগুড়ি খানার” গ্রামদেবতার পুজার লৈবেগ্ের বিশেষত্ব আছে । 'অন্তান্ত 
অ্রব্যের সহিত এখানে দই-চি'ড়া-সুড়াকি এবং বিচিওয়ালা কলার ভোগ দেবতার 
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উদ্দেশে অবশ্রাই নিবেদন করিতে হইবে । চি'ড়া-মৃড়কির সহিত অনেকে মোয়াও 
দিয়া থাকে । মোয়া-কে ওই অঞ্চলে বলা হয় ‘নাড়,' (শব্দের অর্থ পরিবর্তন) ॥ 
যে গান দেবতার নাড়,-মোয়া খাইবার সময়, অর্থাৎ পূজার সময় গীত হয়, 
তাহাকে বলে 'নাড়-খোয়া গান*। ৩৯৭ক-সংখ্যক গানটি এইরূপ একটি 
“নাড়,খোয়া” গান । 

কিন্তু, নামে “নাড়,খোয়া' গান হইলেও গানটির বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে 
নার নাম লাই । সেখানে আছে করুণাময় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের 
'আকুতি। ভক্ত গাহিতেছেন, ভগবান, কি দিয়া তোমার রাঙা চরণ পূজা 
করিব। ফুল দিয় পূজা করিতাম, কিন্তু সে নকুল ‘ভোমোরা’ খাইয়া গেল। 
ছুধ দিয়া তোমার নৈবেদ্য সাঙ্গাইতাম, কিন্তু বাছুরে তাহা খাইয়া ফেলিল। 
দুর দিয়া পূজা করিতাম, কিন্তু, ছাগলে আসিয়া তাহা খাইয়াছে। মন দিয়া 
পুজা করিতে পারিতাম। কিন্তু, সে মনও আমার ভালো নয় । 

এই গানের মধ্যেও লোক-মালসকে প্রত্যক্ষ কর! যাইতে পারে। আদিম 
মাহুষের সরলতা ও স্পষ্টতা লইয়া নিজের মনের মলিনতার কথা ঘোষণা, করা 
হইয়াছে। ভ্রমরা, বাছুর ও ছাগলের ফুল, দুধ ও দূর্বা খাইবার উল্লেখের মধ্যেও 
একটি সারল্য লক্ষ করা যায়। এই পথায়ক্রমিক বর্ণনা লোক-সাহিত্যের বচনা- 
রীতির এক বৈশিষ্ট্য ॥ 
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॥ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীতাবলী ॥ 


1 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের আহেল বাসিন্দা রাজবংশীদের জীবনে বৈষ্যবতা বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । ইহাদের মধ্যে আজ্ঠানিক বৈষ্ণব যেমন আছেন, তেমনি 
নিছক বৈধবতাকেও অনেকে জীবনে স্থান দিযনাছেন। 
বৈষ্ণবের তুলসী গাছ প্রান্থ প্রতি বাড়ীর অঙ্গনেই দেখা যায় । আহ্ুষ্ঠানিক 
বৈষ্বগণ এক-একজন বৈষ্ণব গুরুর ‘পাঠ’ গ্রহণ করিস্বা থাকেন। থাহারা ‘পাঠ’ 
গ্রহণ করবেন তাহাদিগকে বলা হত্ব ‘পড়,স্বা’। বরাজবংশীদের মধ্যে অনেক পড়,য়া 
সম্প্রদায় আছে; যেমন, নিত্যানন্দ, বামানন্দ, কৃষ্ণ, নিমানন্দ, সইদগুরু 
কানাইস্থা, বলাইয়া প্রভৃতি । বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর ‘পাঠ’ গ্রহণ করে। 
সাধারণত একই পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি হয় লা। এই ‘পাঠ’ দিয়াই 
অনেক সময় রাজবংশী বৈষ্ণবদের গোত্র নির্ণয় করা চলে । 
বৈষ্ণবতা রাজবংশীদের ধর্ম জীবনকে প্রভাবিত কর্রিয়াছে। ক্রিয়া-কর্মেও 
তাই বৈষ্ণবতা লক্ষিত হয়। সন্তানের বয়স হইলে বাজবংশিগণ তাহার মাথা 
মুড়াইয়া কান বি'ধাইয়া ‘পাঠ’ দেয়। ইহাকেই বলে ‘চূড়াকরণ’। অগ্নপ্রাশন, 
শ্রাদ্ধ ও মৃতদেহ দাহ কালে ইহারা ‘কীর্তন’ গান গাহিয়া খাকে। রাঢ়বঙ্গের 
কীর্তনের স্থর ও টাইপ, যেমন গড়ানহাটা, রেনেটি, মনোহরশাহী প্রভৃতির 
কোনো ছাপ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কীর্তনে নাই । উহার কীর্তনের স্বর অনেকটা 
"আলাদা । বৈষ্ণবের আীখোল রাজবংশীদের সর্বপ্রকার গানের বাষ্যন্ত্র । 
ব্বাজবংশীদের মধ্যে বৈষ্ণবতার এই প্রাবল্যের এতিহাসিক কারণও খুজিয়া 
পাই। আসামের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাস্ম জগতের মহাপুরুষ শ্বীশ্বীশঙ্কর 
দেব (১৪৫৯-১৫৬৯) আসামের পশ্চিমে, কোচরাজগণ কর্তৃক শাসিত 
কামতা রাজ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৫৪* শ্রী: শঙ্করদেব কামরূপ 
কলার বরপেটা নামক স্থানে আসেন। তখন বরপেটা কোচরাজগণের 


বৈষ্ণৰ ভাবাপন্গ সীতাবলী ৩৫৫. 


the songs, dramas and kavyas were composed here.> 1 
ইহাই নহে। শক্ধরদের “Paid 95585100591 visits to the court of the 
Koch Kings at Coochbehar at the invitation of the Kings. 
He passed away at Cooch Behar in 1569 A.D. on one of 
such visits 

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও স্মর্তব্য। ১৫৩০ হী: (অথবা ১৫৪৮ খর: ) 
কোচরাজ নবনারায়ণ শাসক, সংস্কারক ও বিজেতারূপে রাজ্য পরিচালনা শুরু 
করেন। অনেক দিক দিয়াই, বিশেষত তাহার সংস্কৃত শিক্ষার মধ্য দিয়া, তিনি 
একজন আদর্শ হিন্দু নরপাতি ছিলেন । ইনি ১৫৬০ রী: গৌহাটির নিকট কামাখ্যা 
মন্দিরের পুননির্মাণ করান, ইনিই বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃ প্রবর্তন করেন । ইংরেজ 
পর্যটক রাল্ফ, ফি. যখন কোচরাজ্য পরিদর্শন করিতে আসেন তখন 
“The neo-Vaishnavism of Sankardeva of Assam had made 


Sreat progress among the people—at least among some 
sections of it.” 


ইহারই প্রভাবে কোচবিহারে কিছু বৈষ্ণব পদ, নাট বা যাত্রাপালা রচিত 
হইয়াছিল । কোচৰিহারের পশ্চিমে স্ববস্থিত মধুপুর গ্রামেই শঙ্করদেব দেহরক্ষা 
করেন । এইসন্য গ্রামটি শঙ্কর-পদ্থিয়াদের একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। মন্দিরে 
শঙ্গরদেবের পাছুকা রক্ষিত আছে । প্রতিদিন কীর্তন এবং শক্করদেবের অনুদিত 
ভাগৰত পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর রাসপুলিমা উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী 
এক মেলা হয়, তাহাতে শঙ্করপস্থী বৈষ্যবদ্ের সম্মিলন ঘটে । 
কোচবিহার ও উহার পাশ্ববর্তী স্থান সমূহে শঙ্করদেব কর্তৃক পুনঃপ্রবাতিত 
বৈষ্ণবত| কিন্তু জনসাধারণের “মনকে শেষ পর্যন্ত নাড়া দিতে পারে নাই ॥ 
সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর শরীচৈতস্থদেবের | তাই 
দেখি, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণব ভাবাপ্ গীতাবলীতে শঙ্করদেবের নাম বা 
তাহার বৈষ্ণবতার কখা একবারও উল্লিখিত হয নাই। কিন্তু ইহ! এ্রতিহাসিক 
ভাবে সত্য যে, শঙ্করদেবই কোচরাজ্যে বৈষবতার পুনপ্রবর্তন করিয়াছিলেন । 





2. Aspect of Early Assamese Literature (1953), edited by 8০ K. 
Kakati, P. 68. 


২. প্রাপ্ত গ্রন্থ । 
. 8. K. Chattorjeo : Kirata-Jana-Krti ( 1951 ), P. 65. 


© 


৩৫৬ শ্রাস্্-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এ সম্পর্কে ডাঃ শ্রীক্কুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য : ‘কোচবিহার রাজসভা 
উৎপীড়িত শঙ্ষরদেবকে "আশ্রয় দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বৈফব ধর্মের দীপটি 
সযক্ছে জালাইয়া রাখিয়াছিল > 

শ্রীচৈতন্ত প্রবতিত বৈষ্ণবধৰ্মের মুলস্ত্রগুলি নিরক্ষর রাজবংশীর মূখে মুখে 
ফেরে ৷ বর্তমান সংগ্রহের ৩৫৩-সংখ্যক দীর্ঘ পাচালি গানটি হইতে ইহার 
উদ্দাহরণ মিলিবে । এই পাচালি গানটি একটি সামাজিক কাহিনীকে ভিত্তি 
করিয়া রচিত । ইহাতে নায়ক ও নাক্ছিকার প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে শ্রীচৈডন্া 
প্রবতিত বৈষ্ণবতার মূল তবগুলি আলোচিত হইয্াছে। সেই আলোচনার 
সার নীচে সঙ্গলিত হইল । 

৩৫৩-সংখ্যক গানের নায়িকা মালতীশোরী বলিয়াছে : “নারী হইল, তোর 
আসল গুল কহচে ভাগবত’ । "নারীর প্রেমে জগৎ বাধা, শ্রীগুরু হয় শ্রীষতী 
রাধা" । ‘নারী ছাড়া নাই হুর-হরি’। “নারী লোকটা আইনমত অনাদি 
ঈশ্বর? নারীটায় তো তরদ্ধার ঘর’ । “কলি যুগে নিমাই চান---কিষ্টো নামে 
পাগল হয়| ধরিল্‌ রাধার ভাব । বাধার ভাবে ভাব ধরিয়া হইল্‌ সন্যাস’ । 
“স্বী-পুরুষ এক ছুই জনেতে প্রেম হয়, শাস্ত্র খুলি’ দেখ”। “ছুই দেহায় এক 
'দেচা হও ;"-"যুগল হবা’ না পারিলে দেহার নাইরো মুক্তি’ । “ছুই দেহায় এক 
(দেহা হলে ভগবান কবে গয়না ।' 'স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে সমান হওয়া চাই । যেনং 
ছিল রাধা দনো ঝনে হিষ্ট-পিষ্ট, কাম-বাসনা নাই ।' ‘মাইয়া হইল্‌ প্রেমের 
গুরু, অয়হে বাছা কল্পতরু'। ‘নারীকে কর বশ, সাধন কর পঞ্চ়স। না 
করিয়ো কাম,__তবে সে যাইতে পার মহা নিত্যধাম ৷' ‘রাধা হইল, বিষ্টপিয়। 
কিন্টে হইল, নিমাই । দনোকনে ছাড়াছাড়ি তিলমাত্র নাই ৷" 

বৈষ্ণব সাধনতব্ব এবং শ্রীচৈতন্ক-বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্ক ও প্বকূপ উপরের উদ্ধৃতি- 
পুলিতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যাইবে, বৈষ্চব তত্বাদর্শ 
সম্পর্কে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের সাধারণ মাহুষের ধারণা কি < কেমন। বৈষ্যবত্র 
সম্পর্কে ধাহারা এতোখানি চিন্তা করিতে পারেন এবং সেই চিন্তাকে রচনার 
অধ্যে রূপ দিতে পারেন, বলাই বাহুল্য, বৈষ্ণব পদাবলীর অঙ্করণেও তাঁহার! 
খান রচনা করিবেন ॥ 


বর ইতিহাস (৯ বড । ১৯৪৮) পঃ ০১৮1 
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বৈষ্ণব ভাবাপন্্ গীতাবলী ৩৫৭ 
2 

সংগৃহীত গানগুলি আহ্ুষ্ঠানিকভাবে “বৈষ্ণবপদাবলী" নয়। এই জন্যই 
সঙ্গলনে ইহাদিগকে ‘বৈষ্ণবভাবাপন্ন নীতাবলী” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । 
বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী কর্তনের একটি বিশিষ্ট স্বরর্ূপ আছে, উহাতে 
কবির ভনিতা ইত্যাদি আহ্ষ্টানিকতা আছে । বর্তমান গানগুলির এই সকল 
বিশেষত্ব নাই । 

২৯পাসংখ্যক গানখানি গৌর বিষয়ক। "গছধুর কূপের লাই তুলনা ৷ 
এই গ্থরের প্রেমে কবির স্তর জর্জরিত হইয়া গিয়াছে, এ প্রেম “শিগুল 
গাছের কাটার নাখান পাটাউ পাটাউ করে'। গানটির তৃতীয় স্তবকে দেহতাবের 
ক্ষীণ আভাস আছে মনে হয়। 

কয়েকটি গানে শ্রীরফের জন্য শ্রীরাধার ব্যথা ও আকৃতি প্রকাশ পাইয়্াছে। 
আকর্ষণের বাশি শ্রীরাধার মনে গভীর জাল! ধরাইয়া দেয়। রাখা তাই 
বলেন, 


বাশিটা তুই বাজাইস্‌ কেনে। 
ডাগা দিলো আরে কান্হাই 


অবলারো পাণে' ॥_সং ৩2৯ 


রাধা বলেন, তোমার বাশি কাড়িয়া লইব, মা যশোদার কাছে নালিশ 
করিব । '‘ছি'ড়া পাটানী (বাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বন) দিয়া বাশিটাক 
বান্ধিয়া খুমো )' কবির কল্পনায় শ্রীরাধাও এখানে রাজবংশী মেয়ের মতো 
“‘পাটানী’ পরিয়াছেন। 

৪** ও ৪**খ-সংখ্যক গান ছুইটি শ্রীরাধার জল ভরিতে যাওয়া লইয়া 
রচিত হইয়াছে। সখীসহ রাধা জল ভরিতে যাইতেছেন, পথে পথরোধ করিয়া 
আীরুষ, তাহাদের সহিত কৌতুক করিতেছেন । বাধা বলেন, “হুতি কণেক কালা 
তুই সরিয়া যা নারে।' কিন্তু সরিয়া যাইবার বদলে কষ তাহাদের কলসী 
কাঢ়িয়া লইলেন (সং ৪**)। বাশি বাজাইয়া। “হুলংকি মারি’ ডেকাস্ম বন্ধু 
নদী যাবার আলে । কিন্তু, “ও আই, কুন বা ছলে যাইম মুই জলব ঘাটে’ । 
তবু যখন জল আনিতে ঘাটে যান, তখন শাশুড়ী-ননদী কেহ দেখিয়া ফেলে, 

- এই ভয় তাহাকে ছাইয়া ফেলে : 
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হাটিয়া যাওঁ, ফিরিয়। চাও - 
কাহো যুদি আইসে__ 
ওভাগোনী লাবীন্ব মন 
সোদায় রে কান্দে ॥--সং ৪**খ 


৪*২-সংখ্যক গানটিতে নৌকা-বিলাসের ছাপ আছে। রাধিকা কানাই- 
মাঝিকে নদী পার করিয়া দিতে বলিতেছেন। কানাই নানান টালবাহানা 
করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন । 

৪**ক ও ৪৩-সংখ্যক গালে শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতার পরিচয় মিলে ।- 
বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকার মতো এ রাধিকাও ঈর্ষা কানাইকে গঞ্জনা 
দিয়াছেন। শ্রীরাধা বলেন, 

কালার বাদে কান্দিয়া কান্দিয়া 
নয়ন জলে বস্সন ভিজিয়া যায়_ 
“কালা বিনা ছুই চউক্ষের জল 
মুছিয়া দিবে রে কায় ॥_সং ৪**ক, 

কিন্তু, “কালা” বুঝি অন্ত গোপিনীতে মজিয়াছেন । তাহার প্রাণে দয়া- 
মায়া থাকিলে “তাপিস পরাণ জুড়ান্থ হয় ॥ কিন্ত, কালা পুরুষ মাস্থব। সাদা 
কাপড়ে যেমন সহজেই দাগ ধরে, “ওই মন্‌ পুরুষের মন নড়ে' । 

“কালাচন”-এর প্রেমে অন্িয়া গভীর দুঃখে রাধার জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে। 








॥ তৃক্ষা ও মনঃশিক্ষা ॥ 
5১৪ 

আপনার রসিক ও ভক্তমনকে উদ্দেশ করিয়া যে গান রচিত ও গীত হয়, 
তাহাকেই বলে ‘তুক্ষা’ বা “মন:শিক্ষা” গান। 

“মনঃশিক্ষা এই পদটি হইতে স্পষ্টই বোঝাযান্স_গায়ক, রচয়িতা এবং 
শ্রোতার মনকে ইঞ্টের প্রতি আকরুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই ইহা রচিত, গীত 
এবং শ্রুত হুইয়া থাকে। ইহা যেন গাযক বা রচয্িতার আপন মনের প্রতি 
আপন মনের উক্তি । বস্ত জগতের বিচিত্র বন্ধন এবং আবিলতায় আমাদের 
মন ভক্রিময় নিষ্কাম জগৎ হইতে নিরন্তর সরিয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষার 
গান যেন সেই স্রিত্না-আসা মনকে ভগবৎ প্রসঙ্গ স্বরণ করাইয়া দেওয়া । মনকে 
এই গানের মাধ্যমে এইরূপে “শিক্ষা” দেওয়া হয় বলিয়াই এই ধারার গানকে 
বলা হয় ‘মনঃশিক্ষা’ গান। 

“মনঃশিক্ষা’ গানকে 'তুক্ষা+-9 বলা হইয়া থাকে। '‘তুক্ষা’ শব্দের অর্থ কী, 
তাহা সহজে বোঝা যায় না। অভিধানে ‘তুক্ধ' নামে একটি শব্দ পাওয়া যায়। 
ইহার অর্থ ‘তীত্র, ধারালো বা মর্মস্পশ্ লোকোক্রি'১। অপর এক অভিধানের 
মতে ইহার অর্থ ‘শিক্ষাকালে ব্যবহার্য হুলহীন বাণ। ক্লোকের শেষ বা চতুর্থ 
চরণ; কীর্তনের অঙ্গ বিশেষ”২ ॥ “তুক্'' ছাড়াও ‘তুক্ষ' নামেও একটি শব্দ মিলে, 
যাহার অর্থ ‘তোষযুক্ত, সন্তষ্'*। 

“তুকা" বা 'তুক্ষ' শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোনটি আলোচ্য 'তুক্ষা* পদটির 
সহিত সম্পর্কাঙ্গিত, তাহার বিচার করা যাক। “তুক্ষা’ যেহেতু “মনঃশিক্ষা'-রই 
নামান্তর, তখন মনঃশিক্ষা গানের সংজ্ঞার সহিত যেখানে ‘তুক্' বা 'তুক্ষণ 
শব্দের অর্থের সামৱশ্ত খুজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহাকেই ‘তুক্ষা’ শব্দের প্রকৃত 
নর্থ বলিয়। মানিয়া লইতে পারা যায়। 


>. বাহাল! ভাষার অতিধান : জ্ঞানেশ্রমোহন বাস । 
২. সংসদ বাংলা অতিৰান। 
"৩. বিশ্বকোষ : ৮ম ভাগ। 
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সহজেই বোঝা যার, যে গাল তীত্র, ধারাল, মর্মস্পর্শা, যাহা এহিক জীবন 
হইতে মুক্ত হইয়া পারত্রিক প্রসঙ্গের প্রতি মনকে আক্বষ্ট করিয়া! রসিক ভক্তকে 
বস্তু জগতের আবিলতা জয় করিতে প্রণোদিত করে, তাহাই 'তুক্কা' গান। 
‘তুক্কা’ শব্দ আলোচ্য উপভাষায় 'তুখ্যা' বা 'তুক্ষা (আমরা এই বানানই 
ব্যবহার করিয়াছি। “তুখ্যা' ক্ূপেও ইহাকে লেখা চলিতে পারিত ) রূপে 
উচ্চারিত হইম্বা খাকে । আলোচ্য উপভাষায় অল্পপ্রাণ বর্ণ অনেক সময় 
মহাপ্রাশ ধ্বলিতে পরিবতিত হইয়া যায়। এই হিসাবে তুকা__তুকুকা__ 
তুক্ধা__তুখ্যা, তুক্ষা সহজেই হইতে পারে ॥ 


1২ 

আলোচ্য তুক্ষা-মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত প্রধান 
ভাব-স্থত্র হইল-_-জীবনের শেষ দিনে, যে দিন মৃত্যুর ডাক আসিবে, সেই 
দিন ইহ জগতের তুচ্ছ সকল ধন-সম্পত্তি পিছনে পড়িয়া রহিবে, স্বজনাদির 
কেহই সঙ্গে যাইবে না; অতএব ধন-সম্পত্তির প্রতি লোভ করিয়ে না, 
স্বজনাদির প্রতি মায়া না বাড়াইয়া নিল্প.হ হইতে চেষ্টা কর। যৃত্যু-সমূত্র 
পার হুইতে হইলে একমাত্র পরমপুরুয় শ্রীভগবানের শরণ লওয়া ছাড়া 
উপায় নাই। 

গায়ক তাই উদাস কণে গাহেন, ওগো মন, মিথ্যাই তুমি সংসারের ভরসা 
করিয়া আছ, মরণকালে এ সবই পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ বাশের খাটে শুইয়া 
“তোমাকে শ্মশানে যাইতে হইবে ( সং ৪-৪) । একাই তুমি ভব-সংসারে 
আসিয়াছ, একাই তোমাকে মৃত্যু-সাগর পাড়ি দিতে হইবে, স্থতরাং আস্মীয়ের 
জন্য মায়! বাড়াইয়া লাভ নাই । আর যে আত্মীয়ের জন্ক তুমি এতো মমতা 
করিতেছ, মৃত্যু হইলে তাহারা আগে তোমার ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা। 
করিয়া পরে তোমার সৎকার করিবে,_ তোমার ধন-সম্পন্তিকেই তাহারা বড়ো 
করিয়া দেখিবে (সং ৪৫) কাজেই এই ঘর-বাড়ী, মায়ার বন্ধন, সবই 
32 যমদূত যখন মৃত্যুর শমন লইস্কা হাজির হইবে,_তখন তোমার স্ত্রী- 
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হইবে, তবে কেন এই সোনার খাচার ্বন্ত এতো মায়া । স্বতরাং “ময়হার 
ছিকল কাটবি যদি মুখে বলো হরি’ (সং ৪-৭ )। 

৪*৮-সংখ্যক গানথানিতে রচস্সিতার মনের দ্বন্থ ফুটিয্াছে। তাহার মন 
কখনো স্থল জগতের ক্ষণিক স্থখ-্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় কখনো বা পারত্রিক 
জগতের চিন্তায় আচ্ছ্স হয় । রচয়িতা তাহার ‘পাগল মনকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন, ওগো মন, দ্বিধাগ্রস্ত হইয়ো না, সন্মুখের দিকে শ্ামের নাম লইয়া 
অগ্রসর হইয়া যাও, চিত্রের দৃঢ়তায় সকল ছুঃখের অবসান হইবে । 

পরবর্তী গানখানিতে (সং ৪০৯) রচয়িতা প্রেমের নদীর অপার মহিমা 
উপলব্ধি করিয়াছেন। রসের জগতে ডুব দিয়! প্রেমময় অচিন মাহ্থধকে চেনা 
যায় ; কিন্তু তাহা বড়ো দুরূহ ব্যাপার, এবং বচস্থিতা সেই দুরূহ পথের সাধনার 
কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াছেন। 

তুক্ষা ও মনঃশিক্ষা পর্যায়ের গানগুলি ভাবে ও স্থরে সত্যই স্থন্দর । উপযুক্ত 
দরদ দিয়া গায়ক যখন ইহা গাহেন, তখন মনের মধ্যে একটি পৰিত্র ভাবের 
সঞ্চার হইয়া থাকে। 

এই পর্যায়ের গানগুলির ভাষা খাটী প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা নহে। বাঙলা 
দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চলিত ভাষার সহিত ইহাদের পার্থক্য বড়ো একটা. 
নাই । ইহা এক লক্ষণীয় ব্যাপার ॥ 





॥ দেহতত্ব ॥ 


আপনার দেহের মধ্যেই বিশ্ব-তত্বকে খুজিয়। বেড়ানো হুয় যে গানের 
মাধ্যমে, তাহাকেই বলে দেহতত্ব-মূলক গান। অল্পপ্ৰাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হুইয়। 
্রাস্ত-উত্তরবঙ্গে ইহা “দেহতথা” রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। 
হিন্দু, বোঁদ্ধতগ্, নাখপস্থ, সহজিয়া বৈষ্ণব ধৰ্ম, স্বকী ও বাউল সম্প্রদায়ের 
মধ্যে দেহতর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুতস্ত্রে দেহের 
ভিতর বিভিন্ন ‘চক্র' এবং বৌদ্ধতস্থে দেহের ভিতর বিভিন্ন “কায়'-এর কল্পনা 
করা হুইয়াছে। সাধনার পথে এই সকল “চক্র ও “কায়'-এর গুরুতর ভূমিকা 
আছে। এইসকল সাধন-ক্ষেত্রে দেহকেই একটি ক্ষৃত্র বিশ্বরূপে কল্পনা! করিয়া 
উহার অভ্যন্তরে আকাশ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি কলিত হইয়াছে। 
সাধন-পথে দেহকেই আস্মোপলঞ্ধির সোপান বলিয়া মনে করা হুইয়াছে। 
বর্তমান সংকলনের ৪১* হইতে ৪১৫-সংখ্যক দেহতব্বমূলক গানগুলির 
* মধ্যে হিন্দুতস্তের সাধারণ ধারণাগুলি ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেহতবমূলক 
গানগুলির ব্যাখ্যা ধাহার নিকট জানা, তাহার নিকট ইহা কিছুই নতুন ঠেকিবে 
না। তবে দুই-একটি গানে ইহাদের সামান্য বিশেষত্ব আছে, সেইটুকুরই শুধু 
উল্লেখ করিব । 
৪১*-সংখ্যক গানে আছে : ‘বারোস্থচ্ছ চব্বিশ চন্দ্র এ দেহাতে আছে।' 
হিন্দুতস্রের ধারণা অস্ুযায়ী করনখে দশ, দুইগণ্ডে ছুই, ধরে এক, জিহবাতে এক 
এবং ললাটে আধখানা, মোট এই সাড়ে চব্বিশ চঙ্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অথচ, বর্তমান ক্ষেত্রে পাইতেছি, “চব্বিশ চন্জে-র উল্লেখ । মনে হয়, 
ইহা! গায়কদেরই তুল। তেমনি “বারে! স্জ্জ' কথারও সন্তোষজনক উত্তর 
মিলে নাই। 
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৪১২-সংখ্যক গানের শেখে আছে : ‘বোলো নামের বোলো! রে খুটি, আর 
আছে মন সাড়ে চার টাটি'। ষোলো নামের অর্থ হইল,_পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্িয়, ও যড়রিপু ॥ মল, মূত্র শুক্র ও রজ:--এই চারি চন্দ্রের উল্লেখ 
তন্্ে মিলে বটে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রের ‘সাড়ে চার’ কি, তাহা বোঝা বায় 
নাই। মনে হয় ৪১*-সংখ্যক গানে ‘সাড়েচব্বিশ’ যেমন ‘চৰ্বিশ’ হইয়াছে, 
বর্তমান গানে তেমনি “চার” “সাড়ে চার' হইস্বাছে। 

৪১৩সংখ্যক গানে দেহস্থিত যে 'ছয়ঝোন ভাই'-এর কথা বল! হইয়াছে, 
অনায়াসেই বুঝি উহা কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ ও স্বাৎসর্ধ__এই ষড়রিপু। 
৪১৪-সংখ্যক গানের ‘পাচ ঝোন মান্ষি” হইল-_চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও 
ব্বক__এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয । 

তব প্রকাশই এই সকল গানের মুল লক্ষ্য বলিয়া গায়ক বা নচন্মিতার 
ব্যক্তিগত স্পর্শ ও কবিত্ব-ছোয়া লাগাইবার হুযোগ ইহাতে অত্যন্তই সীমাবদ্ধ । 
সুর ছাড়া কেবল কথার মাধ্যমে আস্তরিকত! দেহতবমূলক গানগুলিতে খুব 
মই প্রকাশিত হইয়াছে ॥ 








॥ গুরুর উদ্দেশে ॥ 

“The whole field of Indian Philosophy and religion is 
characterised by a unanimous emphasis on the Guru-Vada or 
the doctrine of the Preceptor. It will be seen that in a sense 
all the systems of Indian Philosophy and religion are mystic, 
for according to all the systems truth always transcends 
intellectual apprehension or discurssive speculation,—it is to 
be intuited within through the help of the Preceptor, who has 
already realised 8৮৮৯ 

ভারতীয় যে কোনো সাধনার মধ্যে "গুরু" একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন। হিন্দুতান্ত্িক ধর্ম, বৌদ্ধতাস্ত্িক ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম, 
বাউল ধর্ম, স্থফী ধর্ম এবং নাথ ধর্মে গুরুর মূল্য অসাধারণ । বৈদিক যুগ হইতে 
ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত গুরু ও শিশ্থোর আলোচনা ও স্মতির মাধ্যমেই বহিয়া 
আসিতেছে ।* 

ভারতের বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান ধর্মাবলীর সাধনার এক-একটি বিশেষ 
সুরে গুরু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা 
সেই আলোচনা করিব না, কেননা তাহা অপ্রাসঙ্গিক । আমাদের বলিবার 
কথা কেবল এই,-_-আলোচ্য ‘গুরুর উদ্দেশে” গুচ্ছের গানগুলি কোনো বিশেষ 
একটি ধমপন্থীর রচনা নহে । ইহা বাউলের গুরুবাদ হইতে পারে, সহজিয়া 
বৈধবের গুরুবাদ হওয়াও আশ্চর্যের নহে। স্থতরাং কোনো বিশেষ একটি 
ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়া, সেই ধর্মমতের আলোকে বর্তমান “গুরুর উদ্দেশে" 
গানগুলির বিচার করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই, 
সাধারণভাবে, ভারতের সকল প্রধান ও অপ্রধান ধর্মে গুরুর গুরুত্ব ও ভূমিক। 
কি ও কেমন, সেই দৃষ্টি হইতেই বর্তমান গানগুলি বিচার কৰিব । 

সঙ্কলিত “গুরুর উদ্দেশে’ গুচ্ছের গানগুলির প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, 
এইগুলি যেমন একদিকে বিশেষ কোনো একটি ধর্মমতকে পটতূমিকা রাধিয়া 
রচিত হত্ব নাই; তেমনি, সাধনার বিভিন স্তরে শুরুর ভূমিকা কি ও কেমন, 
তাহাও আলোচিত হয় নাই । গানগুলির মধ্য দিয়া কেবল একটা জিনিদই 

2. Dr. 8. B. Dasgupta : Obscure Religious Cults (5986) PP. 101-2. 
২. ডাঃ উপেন নাখ ভ্টাচাধ : বাঙলার বাউল (১৩৬৪) পৃঃ ৩৮৩-০২২। 
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দেখা বায় যে,_সাধনাৰ ক্ষেত্রে গুরুর অপরিসীম সুল্যকে স্বীকার করা! হইয়াছে 
এবং শিল্পা করুণভাবে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। গুকুই 
সকল সাধনার ক্ষেত্রে পথ দেখান এবং শুরু ব্যতীত সাধনার সিদ্ধিলাভ ব্মসম্ভব, 
ইহাও স্পষ্ট করিয়া গানে বলা হইয়াছে ॥ বাউলের ধর্ম সাধনায় “গুরুতব’ 
বলিয়া একটি তবই আছে এবং বাউল গানের মধ্যে তাহার আলোচনাও করা 
হইয়াছে । বর্তমান গানগুলির মধ্যে কোনো প্রকার “তব আলোচিত হয় 
নাই। এই সকল কথা স্বরণ রাধিয়া বর্তমান গানগুলির পরিচয় গ্রহণ করা 
চলিতে পারে ॥ 


৪২৪ 

গানে বলা হইয়াছে, হাড়-মাৎস দিয়! গুরুই মাস্থষের দেহের ‘খর’ তৈয়ারি 
করিয়াছেন। সেই গুরুকে ভজনা করিতে শিল্প এতোকাল ছুলিয়া গিয়াছিল। 
যৌবন ছাড়াইয়া বার্থক্যে পৌছিয়া আজ তাহার মনে হইতেছে “গুরুক ভজিমো 
কুনকালে' (সং ৪১৬ )। এ ভবে কেহ কাহারো নয়, ছু দিনের জাঞ্জ এ ভবে 
আসিয়া মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। কাজেই 'শেষের উপায় কইরতে হলে 
ভজো গুরুর ছিচরণ' (সং ৪১৭)। গুরুকেই সকল সাধনার উপায়কূপে দেখিয়া 
অপর একজন গাহিয়াছেন, ‘ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী ছিগুরু লাগিয়া" 
(সং ৪৭৮) । গুরুর প্রতি ন্দাখ্মসমর্পণের করুণ আতিটি এই গানে বড়োই পরল 
ও গভীরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভব-নদীর উত্তাল তুফানের কাণ্ডাবীও গুরু । তাই গাওয়া হইয়াছে, *যুদি 
গুরু করে দোয়য়া, দিতে পারে। পারের খেওয়া+ (সং ৪১৯)। সাধনার পথে 
গুরুই “মহামগ্রঁ সাধকের কানে তুলিয়া দেন; গুরুর ক্ুপাতেই সাধনার 
দুর্গম পথ সহজ হয়, ছয়মাসের পথ ছয়দিনেই অতিক্রম করা যায় (সং ৪২*)। 


সাধনার দুর্গম পথকে অপর একটি গানে নদীর সহিত তুলনা কর] হইয়াছে । 
নদীর পরপারে, সিদ্ধির ঘাটে সাইতে হইলে একান্তভাবে প্রয়োজন গুরুর 
সাহায্য । কিন্তু গুরুর সহিত শিল্ক যদি সংযোগ সাধন করিতে না পারে, তবে 
খাই তাহার সাধনা । তাই বলা হইয়াছে”_-ওরুই-শিক্কো দেখা না হয় রে 





৩৬৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
হে ক্ষেপা, ঠারাঠারিই সার’ (সং ৪২১ )। ৪২২-সংখ্যৰ গানে গায়ক আপন 
মনকে উদ্দেশ করিস্বা বলিতেছেন, ‘চলো শুরুর কাছে । 

“গুরুর উদ্দেশে' গীত এই সকল গানের মধ্যে “গুরুতর সম্পর্কে কোনো তথ্য 
নাই। কিন্তু, সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর সহায়তা যে অপরিহা্, একথা গানে স্বীকার 
করা হইয়াছে এবং অকুতিম ভঙ্গিতে গুরুর চরণে ভক্ত আপনাকে নিবেদিত 
করিয়াছে। এই অক্বত্মিম আকৃতি সুরের স্পর্শে করুণতর হইয়া ভক্তের কানে 
ও মনে বাজে। 

গানগুলির ভাষা সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে। ভাষার মধ্যে খাটি প্রান্ত- 
উত্তরবঙ্গের উপভাষার ছোওয়া যেন অঙ্গভবযোগ্য রূপে কম। বস্তুত তুক্ষা- 
অনঃশিক্ষা-দেহতর পর্ধায়ের যে কোনো গানের ভাষা সম্পর্কেই এই মন্তব্য অল্প- 
বিস্তর খাটে ॥ 








॥ হেয়ালি ॥ 


৪১৪ 

প্রাচীন কাল হইতে, ভারতের বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি কেবল মাত্র সাধক- 
গোষ্ঠীর মধ্যেই বহিয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষে এমন অনেক ধর্ম-সাধনা! 
আছে, যে গুলির সাধন-পদ্ধতি একান্ত ভাবেই গোপন রাখিবার চেষ্টা করা 
হইয়া খাকে। এইজন্য সেই সকল ধর্ম-সাধনার গানগুলির মধ্যেও অনেক 
সময় স্পষ্ট করিয়া সোজাসুজি ভাবে সাধনার কথা না বলিয়া ইঙ্গিতে বা 
বার্থ ভাষায় তাহা বলা! হইয়া থাকে ॥ যেন, সাধক ছাড়া অপর কেহ সহজে 
তাহা বুঝিয়া না ফেলে । 

সাধনার ক্ষেত্রে ঘ্যর্থ ভাষায় গান রচা ভারতে খুবই প্রাচীন। বৈদিক 
মন্্েণ ইহা লক্ষ করা গিয়াছে। এই কূপ ভাষাকে বলা হুইয্নাছে “সন্ধ্যা 
ভাষা! । 

হরপ্রদাদ শাস্ত্রী তাহার বৌদ্ধ গান ও দোহার মুখবন্ধে লিখিয়া ছিলেন, 
“সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আধারি, ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, 
খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না৷" 

সন্ধ)াভাষার এই ব্যাখ্যা মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মানেন 
নাই।১ গাহার মতে ইহা 'সদ্ধাভাষা',_'সন্ধা' নয়। ইহা অহ্ধাবন 
করিয়া বুঝিতে হয়, কেননা ইহার প্রকৃত অর্থ লুক্কায়িত থাকে। 

বাংলা সাহিত্যের যাহা প্রাচীনতম নমুনা অর্থাৎ চ্ধাসীতি, তাহার রচন্থিতা 
বৌদ্ধ সহজিয়াগণ এই সন্ধাভাষায় অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। চর্ধাসীতির 
মধ্যে প্রহেলিকা-ধমর্শ রচনার জন্য ৩৩-সংখ্যক চর্ধাটি (“টালত মোর খর নাহি 
পড়বেষী' ) অষ্ব্য। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের মতো বৈষ্ণব সহজিয়াগণও প্রহেলিকা- 
পূর্ণ পদ রচনা করিয়াছেন। ডাঃ অরীশশিভ্ষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই বীতিকে 


৯. ইতিান হিস্টি কালু কোরার্টারলি, ১৯২৮, চতুর্য খণ্ড, হয সংখ্যা । ডাঃ শশিতৃদণ 
পাশগপ্ত-কর্তৃক তাহার “নবস্ষিয়োর র্বিলিন্রিয়াস্‌ কাণ্টন্‌' গ্রন্থে উদ্ধত, প.: ৪৭৭ । 





ভি 


৩৯৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
“an extremely enigmatic and paradoxical’ বলিয়া বিশেষিত 
করিয়াছেন। উত্তর ভারতের সন্তগণও সাধকদের জন্ত ছুবোধ্য সাক্ষেতিক 
ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাযাত্‌ মতবাদ প্রকাশ করিয়। খাকেন। এই হেঁয়ালি পূর্ণ 
ভাষাকে বলা হয় "উলট বাসিয়'!'> । 

হেয়ালিতে রচা গানগুলির স্র্খোদ্ধার করিতে বসা বিডদ্বনা মাত্র । সর্বদা 
ইহার ও হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ইহা অখহীন পদসমরি হইয়া দাড়ায়। 
কিন্তু, উহার অদ্বয় করা না গেলেও অস্তনিহিত সত্য বুঝিতে পারা যায় । 

বর্তমান সংকলনে ধৃত হেঁয়ালি-সীতিগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য বেশি করিয়া 
খাটে। সংকলিত পদগুলির অর্খোদ্ধার করিতে আরে। বেশি বেগ পাইতে হয় 
এই জন্ যে, এগুলি বিশেষ কোনো একটি ধর্মমতকে পটভূমিকা রাখিয়। রচিত 
হয় লাই। এইগুলিকে যতোখানি বৌদ্ধ সহজ্িদ্থা বলা যায়, ততোখানি বৈষ্ণৰ 
সহজিয়া বলিলেও কিছু যায় আসে না। আসলে হেঁয়ালি করিয়া গান রচা 
ভারতের সকল ধর্ম সাধনারই একটি উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট) । স্থতরাং 
কোনো বিষেষ একটি ধর্মমতের দৃরিকোণ হইতে এই হেঁয়ালি-গী তিগুলি 
বিচার না করাই ভালে! বলিয়া মনে হয় ॥ 


12২ 


৪২৪-সংখ্যক গানের একস্থানে বলা হুইয্াছে, 'ওরে তামান জমি পতিত 
জমি, মাঝের জমি খাল'। এই ‘মাঝের জমি’ বলিতে হিন্দু তাত্মিকের 

“হুবুয্া'কে বোঝাইতে পারে, বৌদ্ধ সহজিত্বার বাম দক্ষিণের সমধ্ব্ও হইতে 

পারে ॥ এই গানেই ‘ছয় বলদ বলিতে বড়রিপুকে বোকানো হইয্বাছে। 

_ বৰ্তমান সংগ্রহের অঙ্কান্ত হেঁস্থালিগুলির অন্ত নিহিত অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। 
_বাসিয়'!’-র মতো উল্টা কথায় ভরা । যেমন ৪২৩-সংখাক 
হাতী বন্দী হুইল, লোহাকে খাইল দবণে প্রন্থাবনে আ্বাগুন 

ট পানে : 





ভি 


হেয্ালি ৩৯ 
মারিল, লাঙ্গল হাসিয়া উঠিল (সং 9২9) ॥ কিংবা : দ্র ধানের চারা রোপণ 
করে, পানকোড়ি বাছে জমির ন্দাগাছা, টুনটুনি পাখী ছেল! ভাঙ্গে, খবরগোস 
করে হাল চাষ । চিল মহ দেয়, গোর খেলাইবার লাঠির মাখার দই (সং-৪২৫) 
স্বর্গে ছিল যে গাছ, মর্তে তাহার ফল ফলে (সং ৪২৮) ॥ 

এই সমস্ত উল্টা কথার সরলার্থ নাই, অসাধকের নিকট তাহা জানাও নহে । 
তবে, ইহার মধ্য দিয়া সাধনার কঠোরতা এবং সেই সাধনান্ সিদ্ধিলাভ করিলে 
উহার ন্থান্চর্ম ফল লাভের মাহাস্ম্য ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, ইহা 
বুঝিতে পারা যায় ॥ 

এই সকল গানের সাহিতা-মূলা প্রান্ধ নাই বলিলেই চলে ॥ 











॥ যাইটোন ॥ 


৪১৪ 

‘যাইটোন’ এই নাম হইতে প্রাথমিকভাবে ইহাকে বগা দেবী বলিয়া মনে 
হয়। জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-রঙপুর-_ভ্রীস্থানীস্বা এই তিন জেলাতেই 
ষাইটোনের পূজা হইয়া থাকে । 

কিন্তু নামে এক হইলেও উক্ত তিন জেলাতে দেবী যাইটোন বিভিন্ন উদ্দেশ 
সাধনের জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পূজিতা হল । 

কোচবিহার জেলার দেবী ষাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত "আষাঢ় 
মাসের চার তারিখে । সধবা নারীগণই এই পূজা করিয়া! থাকেন । পৃথিবীকে 
শশ্বাশালিনী করিবার উদ্দেশ এই পুজা করা হয়। অনেকে কোচবিহারের 
“বাট '-পূজাকে বর্ধামঙ্গল উৎসব হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। কোচ- 
বিহারের এই ষাট, পূজার ত্রতকথা আছে তিনটি, (১) উকনাই-গৌরাই ও 
ছত্রকাকই (২) দায়ো বায়ো (৩) পাতলি ভাষা । 

কোচবিহারের ষাট, পৃজাকে অন্ত দৃষ্টিকোণ হইতেও ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। 
“অন্ববাচীর চারদিন পুর্বে (বস্থমতী প্রতুমতী হবার পূর্বে, প্রসিদ্ধি এই__কামাখ্যা 
বা কামদা দেবীর যোনীপীঠে শ্বেতবন্ত্র দিলে তা রক্তে রঞ্জিত হয় ) হর-গৌরীর 
মিলন হয়। ষাট, পূজো প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ পূজো |" 

রঙুপুর জেলার ষাইটোন-এর পূজা সম্পর্কে নিয়ের অংশটুকু জষ্টব্য : 

“ষাইটের পুজা is generally done a month after the delivery of 
a child. In case of a vow মানত it may be done at anytime. 
ষাইট মাও is the presiding deity of child birth and children. 
No prist or পুরইত is required for the ceremony. Womenfolk 
Who are her devotees do the job. Parched paddy খই, sweet 
parched paddy or সুড়কুলি, bananas, flowers and leaves of 
wood apple ব্যালপাত are offered to the deity. No earthen 
image of 4309 is made--.it is painted on a cylindrical roll 


৯. ‘জনমত’ (জলপাইগুড়ি) পত্রিকা : শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৬, পূ. ২ ৮৮ 1 


ভি 


ষাইটোন ৩৭১ 


of sponge wood or sola with rings বেকয়া at the top and the 
bottom. The bottom ring has got a fringe ঝুল, ঝালর with 
sola flowers hanging from it. The whole frame is tied to the 
top of a bamboo pole which is planted near the বাইন্ডো খর, 
the south facing hut. The ceremony starts just in the evening 
পোইলাসাজত accompanied with music and continue the whole 
night. Parched is scattered after every hour, and songs 
যাইটোর গীত are sung by female singers গীদালী । The ceremony 
closes at down. The painted frame of the deity is hung at 
the loft of the hut.’> 


জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র যাইটোন পূজার প্রথা চালু লাই। তিস্তার 
পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত ধূপগুড়ি খানাতেই ইহার প্রচার সর্বাধিক লক্ষ করা 
যায় । দেবী ধাইটোন এখালে রঙপুর জেলার মতো পুরাপুরি ষঠা দেবী লহেন ; 
কিংবা কোচবিহার জেলার মতো বন্থধাকে শশ্যশালিনী করিবার জন্তা লিঙ্গ- 
পূজাও নহে। 

জলপাইগুড়িতে ষাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে 
রগুপুরের মতো সঙ্জানাদ্দির মঙ্গল কামনায় জাত্যাশৌচের পরও ইহার পুজা 
করা হইয়া খাকে । এই দিক দিয়া দেখিলে ষাইটোন যথার্থই ষাদেবী এৱং 
কাহিনী লক্ষ করিলে দেবী যাইটোনকে যষ্ীদেৰীই বলিতে হয় । 

বাইটোন দেবী বটেন, কিন্তু কাহিনীতে তাহাকে লৌকিক জগতের সাধারণ 
রমণীরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে ॥ দেবী মনসার বরে সাইটোনের সন্তান 
হইম্বাছিল, মনসার বরেই ধাইটোনের ম্বৃত পুত্রগণ বাচিয়া উঠিয়া ছিল, এই 
কাহিনীই বাইটোনের ব্রতকাহিনী ॥ 

ষাইটোনের ব্রতকাহিনী আসলে দেবী মনসার কীতি-কাহিনী। মনসা 
যখন যাইটোলের পুজদের হত্যা কৰিফা পূজা পাইবামাত্মই আবার তাহাদের 
জীবিত করিয়া দেন, তখন চাদসদা-রের কাহিনী মলে পড়িয়া যায়। মলসা- 


3 Folk life and Culture of Rangpur (পাe.লিপি): Dr. Kaliprasud 
Biswas. P. 1062. 
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মঙ্গল কাবোর মতোই এখানে পৃক্গা না পাইলে যাইটোন অসস্তষ্ট হন এবং পূজা 
পাইবামাত্রই স্বৃত পুত্ৰদের বাঁচাইয়া দেন। তবে মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে 
দেবী মনসার যে প্রতিহিৎসাপরাস্ণ উগ্র যৃত্তির পরিচয় পাই, যাইটোনের 
কাহিনীতে ততটা নাই । এখানে দেবী মনসার গোসা হইবার যথেক কারণও 
আছে। বন্ধ্যা যাইটোনকে পুত্র-বর দিবার সময় দেবী মনসা শপথ করাইয়া 
লইয়াছিলেন যে, সেই পুত্রদ্বয়ের বিবাহকালে বাইটোন মনসার পুজা করিবেন 
কিন্তু কার্কালে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কূলিয়াছ্িলেন। অকারণেই 
যিনি চাদসদাগরের সাতপুত্রের প্রাণ হরণ করিতে পারেন, সকারণে তিনি 
কেন যাইটোনের ছুই পুত্রের প্রাণ লইবেন না? 

দেবী ষাইটোন তাহার পুত্রদের বিবাহ দানকালে মনসাকে পূজা দিতে 
তুলিয়াছিলেন, তাই অধিবাসের দিন তাহার দুই পুত্র_লব ও কুশ, মৃত্যুর 
কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ির রাজবংশী 
সমাঞ্জে বিবাহের পূর্বে যনসার পাচালি গান গাহিবার প্রথা আছে। বিবাহ- 
আদ্ধ-মন্প্রাশন-চুড়াকরণ ইত্যাদি প্রতিটি অনুষ্ঠানের পূর্বে বিষহব্রির পুজা ও 
গান কর! একটি অবশ্য পালনীয় অঙ্ুষ্ঠান । 

ব্ষিহরির এই মাহাস্মা খ্যাপন করা হইয়াছে অন্যভাবে, যাইটোনের অ্রত- 
গানে। বিষহরি কেবল যে ছলে-বলে-কৌশলে চাদ সদাগরের নিকট 
হইতেই পূজা আদায় করেন না; উপরন্ত, বন্ধ্যা নারীর ক্রন্দনে বিগলিত 
হইয়। পুত্রবর দান করেন,-__বিষহরির চরিজ্সের এই নতুন দিক যাইটোনের 
ব্রত-কাহিনীর মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যে লোক-সমাজে বিষ- 
হরির চরিত্রের এই অভিনব দিক লইয়া কাহিনী রচিত পারে, সেই সমাজ 
বিষহরিকে কি চোখে দেখিয়া থাকে, এই কাহিনী হইতে তাহারও হদিশ 
মেলে ॥ 

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি খানায় যাইটোনের পুজা-পন্ধতি অল্পবিস্তর 
রঙপুত্র জেলার বাইটোনের পূজার সহিত এক | উভ্ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইহা 
মেয়েদের গান। সন্ধ্যা রাজি হইতে শুরু করিয়া সারা রাজি ধরিয়া এই গাল 
তাহার! গাহিয়া থাকে। বঙপুরের যতোই, জলপাইগুড়িতে ফাইটোনের 
মাটির সুতি নাই, শোলার মুতিই পূজিত হইয়া খাকে। তবে, জলপাই- 
শুড়িতে দেখা যায়, শোলা দিয়াই চোভাব মতো করিরা চয়টি ‘ডোল’ তৈরী 
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করিয়। যাইটোনের শোলার মৃতির সন্মুখে স্থাপন কর! হস্স। এই ছয়টি ‘ডোল’ 
আসলে দেবী মনসার আশীবাদের কুলি । কাহিনীতে আছে, মনসা ঝুলি 
ঝাড়িয়া যাইটোনকে আশীবাদ করিয়াছেন। বঙপুত্র জেলাতে বাইটোনের 
পূজা করা হয় সাধারণত সস্তানাদির জন্ম হইলে । জলপাইগুড়িতে ষাইটোনের 
পুজা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে । সন্তানের জন্ম ও বিবাহ,__দুই প্রসঙ্গই 
যাইটোনের কহিনীতে আছে। উহার যে কোনো একটির জন্ত ধাইটোনের 
পুজা করা যাইতে পারে ॥ 

৪২৪ 

যাইটোনের যে ব্রত-গান (সং-৪২৯ ) বর্তমান সন্ধলনে গ্রথিত হইয়াছে, 
তাহার কাহিনী এই : 

শরদই (ইহা ষাইটোনের অপর এক নাম) একদিন উঠোন ঝাঁট দিতেছিলেন। 
সেই সময় তাহার শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, শরদই যেন আজ হইতে ঘরে 
না ঢোকেন। কেননা, তিনি বন্ধ্যা। বন্ধ্যা নারী সংসারে অমঙ্গল আলে । 
যাইটোনের ননদও তাহাকে এই একই কথা বলিল। শাশুড়ী আসিয়া 
যাইটোনের স্বামীকে বলিলেন বাইটোলকে বনবাস দিতে ॥। বন্ধা! নারী 
সম্পর্কে এই €৪৮০০ দৃষ্টি আকধণ করে । 

মায়ের আজ্ঞা পাইয়া ধাইটোনের দ্বামী ষাইটোনকে বনবাস দিবার জন্য 
প্ৰস্তত হইলেন। ধাইটোনকে বলিলেন, চলো, আজ তোমাকে তোমার বাপের 
বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া আলি ৷ বাইটোন বলিলেন, আমার তো লিতা- 
মাতা কেহ নাই, কাহার বাড়ীতে যাইব । ষাইটোনের স্বামী (ইহাকে কাহিনীর 
মধ্যে 'বাঞ্জারাজা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে) বলিলেন, চলো! তবে আজ 
আমার মামার বাড়ীতেই বেড়াইতে যাইবে ॥ 

ক্ষার-'খইল" দিয়া ধাইটোন পুকুর হইতে স্থান করিয়া আসিলেন। তারপর 
সাজিয়া-গু' জিয়া স্বামীর সহিত পথে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে 
তাহার! একটি অরণ্যের মধ্য প্রবেশ করিলেন । অনেক পথ স্থাটিয়া ষাইটোনের 
ক্লান্তি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহার স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুষাইয়া 
পড়িলেন। বাঞ্জারাজা তখন নিজের ন্দাল কাটিয়া সেই রক্ত চতুদিকে 
ছড়াইয় দিলেন এবং নিজ্রিত ষাইটোলকে বরণোর মধ্যো পরিত্যাগ করিয়া 
বাড়ী ফিরিয়া গেলেন ॥ 
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দুম ভাঙিয়া যাইটোন দেখিলেন, চতুদিকে রক্ত ছড়ানো এবং তাহার স্বামী 
নাই। নিশ্চয়ই তাহার স্বামীকে বাঘে খাইযাচ্ছে, এই মনে করিয়া তিনি 
কাদিতে আরস্ত করিলেন ॥ 

জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঠাকুর ও ঠাকুরানী তখন রথ লইয়া যাইতেছিলেন 
ষাইটোনের কাল্সা শুনিয়া ঠাকুরাণী রখ হইতে নামিলেন এবং নিকটে আসিয়া 
ষাইটোনের কাবার কারণ শুধাইলেন। সব শুনিয়া ঠাকুরাণী কহিলেন, 
তোমার স্বামীকে বাখে খায় নাই, সে তোমাকে বনবাস দিয়া বাড়ী ফিরিয়া 
গিরাছে। তুমি বন্ধ্যা, তাই তোমাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছে । 

ষাইটোন তখন ভাহার নিকট পুত্রবর মাগিলেন। ঠাকুরাণী যাইটোনকে 
পুত্রবর দিলেন না। বলিলেন, পিছনে চণ্ডী ন্মাসিতেছেন, তাহার নিকটে 
পুত্ৰবর চাহিয়ো। 

কিন্ত, চণ্ডী আসিয়াও পুত্রবর দিলেন না। তিনি বলিলেন পিছনে ডিঙ্গা 
লইয়া পদ্মা ব্মাসিতেছেন, তিনি তোমাকে বর দিবেন। 

পল্মা আসিয়া বলিলেন, তুমি সতিনীশ্ম ছেলেকে ভালোবাসো নাই, ঘরের 
কোণে হাড়ীতে করিয়া আগুন জ্ালাইর। রাখো নাই-_-এই পাপে তুমি আজ 
বন্ধ্যা হইয়াছ । তারপর তিনি বাইটোনকে স্বান করিয়া আসিতে বলিলেন। 
যাইটোন স্থান করিয়া আসিলে দেবী পন্মা তাহাকে পুত্রবর দিলেন। পুত্সবর 
লইয়া যাইটোন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ 

বাড়ী আসিয়া যাইটোন তাহার স্বামীর সহবাস করিতে চাহিলেন। 
প্রথমে স্বামী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন লাই । পরে ঢেকি ঘরে যাইয়া 
সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া উভয়ে রাজি যাপন করিলেন। ষাইটোন গর্ভবতী 
হইলেন । 

ইহার পর ষাইটোনের সাধ ভক্ষণ । ষাইটোলের শাশুড়ী ফাইটোনের 
উপর প্রসঙ্গ ছিলেন না॥ তাই ধাইটোনের স্বামী বিবিধ অব্য কিনিয়া আনিয়া 
দিলেও সাধ ভক্ষণের সমস্থ কিছুই খাইতে দিলেন না। বাইটোন পোড়ামাটি 
খাইতে লাঙ্গিলেন। 
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অনেক বস্তুর লোভ দেখাইয়া! তাহাকে আনা হইল এবং সে আসিয়া যাইটোনের 
দুই পুত্র-লব ও কুশের নাড়ী ছেদন করিল। নয়দিনের দিন ক্ষৌরকার্ 
করিতে নাপিতও সহজে আসিতে চাহিল না। 
দিন কাটিতে লাগিল। লব-কুশের বয়স যখন নয় মাস হইল, তখন 
তাহাদের অন্সপ্রাশন হইল । তেরো বৎসর বয়স পৰন্ত তাহার! বিগ্মাভ্যাস 
করিল অবশেষে তাহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হইল ॥ 
অনেক দেখা-শোনার পর গপ,স রাজার মেয়ের সহিত লব-কুশের বিবাহ 
(খুব সম্ভব ছুই মেয়ের সহিত, কাহিনীতে কেবল একজন মেয়ের উল্লেখ পাই ) 
স্থির হইল । অনেক টাকা খরচ ক্রিয়া বিবাহের বাজার করিলেন “বাঞ্জা'- 
রাজা । বিভিন্ন স্থান হইতে স্বজনাদি আসিয়া সকলের আনন্দ বাড়াইলেন। 
কিন্তু “অধিবাসে'র সময় ঘটিল এক ছুর্ঘটল1॥ পান-সুপারি দিয়! লব- 
কুশকে বরণ করিবার সময় তাহাদের মৃত্যু হইল । বাড়ীতে কাঙ্রার রোল 
উঠিল। 
ঠিক সেই সময় এক পড়শীর বাড়ীতে দেবী পন্মা আসিরা ছিলেন বেড়াইতে । 
কারার শব্দ শুনিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সব শুনিয়া 
তিনি বলিলেন, 
আজি মুই দিত বান্তীন্যাড়ের বেটাকে পুত্রবর রে। 
মোক পূজি’র চাইসে জোড়ে! মন্দির ঘরে রে ॥ 
তারে বাদে মা নবাই ঢলিয়! পড়ে রে। 
তারে বাদে মা কুশাই ঢলিয়া পড়ে রে ॥ 
যাইটোনের বাসনা পূর্ণ হুইয়াছে অথচ তিনি দেবী পদ্মাকে পূজা দিতে 
ক্ুলিশ্নাছেন, সেই পাপে তাহার পুত্রহ্য়ের মৃত্যু হুইয়াছে। যাইটোন প্রথমে 
এই পুত্রবরের কথা অস্বীকার করিলেও পরে তিলনি দেবী পদ্মাকে পূজা দিলেন 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লব ও কুশ বাচিয়া উঠিল । অতঃপর শুভলগ্নে দুই 
ভাইয়ের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল । 
এই খানেই কাহিনী শেষ রূপকথার ছাপ কাহিনীটির সর্বাঙ্গে পড়িয়াছে। 
ষাইটোনকে বনবাসে দেওয়া, বাজ্জারাজার ঘুমের ছল ও আঙুল কাটা, পরপর 
তিন দেবীর আগমন এবং শেষোক্ত জনের বরদান, ষাইটোনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও 
'বিবাহকালে পুত্রদের মৃত্যু, দেবীর বরে আবার তাহাদের পুনক্ষদ্দীবন প্রভৃতি 





ভি 


৩৭৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


Moti-ওলি বিশ্বের যে কোনো দেশের রূপকথার সঙ্গে মিলিয়া যাস্। আতগান 
ও রূপকথার Motif যে একই হইতে পারে, ইহা হইতে সে কথাও বুঝিতে 
পারি ॥ 


teu 

যাইটোনের কাহিনী হইতে ষাইটোনের চর্রিজ্ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাতে তাহাকে বাস্তব জগতের এক সাধারণ নারীক্ষপে কল্পনা কৰিয়! লইতে 
মোটেই ন্মন্থবিধা হয় না। ষাইটোন যখন জানিতে পারিলেন যে, বন্ধ্যা 
বলিয়াই তাহাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছে, তখন সন্তানের জন্য তাহার মধ্যে 
যে করুণ প্রার্থনার প্রকাশ দেখ! যায়, তাহা সত্যই হুন্দর । সাধারণ নারীরূপে 
ধাইটোনের 'আচার-আচরপের মধ্যে ক্রটীও আছে অনেক । তাহার অপ্রিয় 
বাবহারের জন্য সন্তান প্রসবকালে পড়শী, 'দাইয়ানী' ও নাপিত আসিতে 
চাহে লাই । দেবী পদ্মার নিকট হইতে পুত্রবর লইয়া দেবীকে পূজা দিতেও 
তিনি ভুলিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কর সত্বেও 
যাইটোন সহজে স্বীকার করিতে চাহেন নাই যে, পল্মার বরেই তাহার পুত্র 
হইয়াছে। কিন্তু, যাইটোনের চরিত্রে ্রটি খাকিলেও, এই ক্রটির মধ্য দিয়াই 
তিনি বাস্তব জগতের রমদী হইয়া! উঠিয়াছেন এবং সকল ক্রটি সত্বেও তাহার 
বনবাস, সন্তানাকাজক্ষা এবং পরিশেষে তাহার সন্তানদ্ধয়ের মৃত্যু শ্রোতার 
মনকে এমনভাবে আরজ করিস্বা রাখে যাহার ফলে যাইটোন সকলের সমবেদনা 
সর্বদা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

বাইটোনের স্বামী অর্থাৎ বাঞ্জারাজার কূমিকা কাহিনীতে যাইটোনের 


তুলনায় অনেকটা গৌণ। তাহা হইলেও স্ব দই একটি ক্ষেত্রে ইহার চরিত্রের 
বিশেষত্ব টিয়া উঠিরাছে। ইহা সত্য, পিতা-নাতার কথা-নন্যান্থী কোনরূপ 


ভি 


স্বাইটোল ৩৭৯ 
প্রত্যাগত স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোটের উপর বাঞ্জারাজার চার্জ. 
বেশ সুন্দর । 

দেবী পদ্মার চাবিত্রিক বিশেষত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ॥ 


মাত 

অন্থান্ত পূজার গানগুলির মতো এই গানটিতেও 'নামানি*, “বসানি', 
“চুমানি’ এবং সমাপ্তি সঙ্গীত আছে। এইগুলি হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ব্রত-গান 
কা পুজার গানের বৈশিষ্ট্য ৷ 

‘নামানি’ গানে বলা হইতেছে, স্বর্গ হইতে যাইটোন ভূতলে অবতরণ 
করিয়া গৃহস্থের বাড়ীর ওপারে আসিয়৷ পৌছাইয়াছেন। কিন্তু গৃহস্থ দরিজ, 
সোনার নৌকা নাই যে যাইটোনকে প্রত্যুদ্গমন করিবে। ওগো মা যাইটোন, 
নিজেই খেয়া পার হইয়া এপারে আইস ৷ ওগে। গৃহস্থ, তুমি আসিরা 
যাইটোনের পা খোয়াই়া দাও । 

“বসানি' গানে বনস্থমতীর নিকট স্থান প্রার্থনা করা হুইতেছে__দেবী 
যাইটোনের 'আসন বসাইবার জকন্যে। '‘চুমানি' অথাৎ বরণ করিবার গানে 
বল! হইয়াছে, দেবী যাইটোনকে বরণ করিবার জন্য দুখ লাগিবে। দোহক 
আসিয়া তাই দুধ দোহন করিতেছে। কলা পাতার অগ্রভাগে বাইটোন ও 
বিষহরির নৈবেগ্ নিবেদন করিয়াছি । 

“সমাপ্তি সঙ্গীতে’ দেবী ব্যিহররির নিকট গৃহস্থের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের 
জন্য বর প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম দেবতার প্রভাব এতোই গভীর 
যে, বিষহক্ির নিকট বর প্রার্থনা কালে 'স্বাব-নিরঞ্ন’-এর কথাটি বাদ পড়ে 
নাই ॥ 








একাদশ অধ্যায় 
॥ বিচিত্র ॥ 
৪১৪ 

কিছু গান পাওয়া যায়, যেগুলিকে অন্ত কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ করিতে পারা! 
যায় না, অথবা অন্ত কোনো কারণে একটি বিশেষ গুচ্ছের অন্তভূক্তি করিতে 
পাৰি নাই। এই ধরণের কয়েকটি গান লইয়া ‘বিচিত্র' নামে একটি অধ্যায় 
গড়িস্থাছি। এই পর্যায়ের গানগুলি সংখ্যাতেও স্বল্প । 

পবিভিত্র" পর্যায়ের প্রথম গান হইল “নু” । বশত এক “নটুগা" গান দিয়াই 
একটি অধ্যায় করা চলিত । কিন্তু এই গান চর্চার অভাবে এমন ভাবেই অবলুপ্ত 
হইয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করা সত্বেও “নটুয়্া গানের এক্সটি বিশেষ পর্যায়ের 
কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদ ছাড়া আব বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। 
অসম্পূর্ণ কতকগুলি পদ একটি গানের মধ্যে ( সং ৪৩৮ ) দিয়াছি। 

“নটুয়া' রাধারুফ বিষয়ক গান। জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র ইহার প্রচলন 
নাই। উক্ত জেলার যে বিশেষ অংশ বিহারের সীমান্তবর্তঁ, 'নটুয়া* কেবল 
সেই সকল অঞ্চলেই গীত হইয়া থাকে । শিলিগুড়ি ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল, 
দাজিলিঙ ও বিহারের সীমাস্তবততর্শ অঞ্চল এবং শিলিগুড়ির নিকটবর্তী 
জলপাইগুড়ির ক্িয়দংশ--এই হইল নটুয়া' গানের ব্যাপ্তি সীমা। ইহা 
জলপাইগুড়ি বা দাজিলিভের নিজন্ব বন্ত নয়। ‘নটুগ্না' এই অঞ্চলের বস্তু হইলে 
ইহা হয়তো কিছু সংগ্রহ করা যাইত । 

নিয়া” যে বিহারের জিনিস, তাহার প্রমাণ একাধিক । প্রথমত এই গান 
কেবল বিহারের সঙ্গিহিত অঞ্চলেই চালু আছে। দ্বিতীয়ত, ‘নটুয়া” গানে 
বিশেষ এক ধরণের ঢোলক ব্যবহৃত হয়। এই চে]ুলক, দেখিলেই বোঝা যায় 
বাঙালী ঢোলক নয়। দেখিতে খাটো এবং গোল । ইহ! স্পষ্টতই বিহারের 
“ঢোলক । তৃতীয়ত, ‘নটুগ্া’ গানের হ্থরে বিহারের দেহাতী অঞ্চলের প্রভাব 
লক্ষ করা যায়। 

টা শব্দটি অবশ্য বর্তমান সংগ্রহের অন্ত দুই একটি গানেও মিলে। 
যেমন ২৬৪-সংখ্যক গানে পড়ি : রি বেটাটা এতয় নাটক জানে 


© 


বিচিত্র ৩৭৯ 


রে” কিংবা ৩৫৭-সংখাক গানের কথাস্তরে পাই : *চ্যাৎ বড়ো নটুযা ভাই রে, 
নটু করিবা’ জানে ।” উদ্ধৃত পঙক্তি দুইটির মধ্যে ‘নাটক’ ও “নটুয়া” রঙ্গ ও 
বঙ্গকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘নাট’ শব্দটি চলিত বাঙলাতেও ব্যবস্ৃত 
হইয়া থাকে ‘নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি অর্থে । “রঙ্গ অর্থেও ‘নাট’ ব্যবহৃত হয়। 
“নাটের গুরু নিত্যানন্দ' এই প্রবাদমূলক উক্তির মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। 
“নটুয়া’ শব্দটি চলিত বাঙলাতে চলিত না থাকিলেও, “নটুরা' কথাটি প্রচলিত 
আছে, যাহার অর্থ 'নট, নর্তক’ ইত্যাদি। এই সব বিচার করিলে স্পষ্টই 
বোঝা যায়”_রঙ্গ করিবার নাচকেই 'নটুয়া' বলে । অবস্ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 
“নটুয়া’ শব্দটির সহিত রঙ্গের ইঙ্গিত থাকিলেও, “নটুপ্' গানে রঙ্গের ভাব খুব 
বেশি নাই । 

‘নটুয়া’ গান, পূর্বেই বলিয়াছি,_রাধারুষ। লীলা-বিষয়ক গান। বৈষ্ণব 
পদাবলী কীর্নের মধ্যে যেমন রাখার্চের প্রেমের এক-একটি স্তর বা দিক 
লইয়া এক-একটি পালা রচিত হয়, নটুত্রা গানও তেমনি এক-একটি খণ্ডে 
বিভক্ত । বর্তমান সংগ্রহে “কুঞ্জবান্‌ খণ্ড' নামে একটি খণ্ডের কয়েকটি বিচ্ছিত্র 
পদ সন্দলিত হইয়াছে। 

'কুর্বান' হুইল লীলা করিবার জন্য ভ্ীকষ্চের প্রত্যাশায় সীরাধা কর্তৃক 
পুপপকুঞ্জ সা্দাইয়া রাখা । বিচ্ছিন্ন পদ কয়টি হইতে জান! যাইতেছে,__শ্রীরাধা 
সন্ধ্যাবেলা কু বাধিয়া অর্থাৎ সাঙ্গাইয়া তাহাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জালাইয়া 
দিয়াছেন। শ্রীরাধা বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া লোক- 
কবির চোখে সাধারণ নারী হইয়া উঠিয়াছেন। তাই দেখা যায় কুঞ্জ সাজাইবার 
সময় বাটা হাতে আঙিনা বাট দিতেছেন। তারপর সখী ললিতার সহায়তায় 
ফুলপাতা দিয়া তিনি কুঞ্জ সাজাইলেন। কিন্তু, রাধার এই বাসক সঙ্ছা বৃখা 
হইল, শ্রীকু* আসিলেন না । একটি পদে শ্রীরাধার এই বাথা ব্যক্ত হইয়াছে । 
তাহার ‘সাধের পালং’ পড়িয়া রহিল। 

বাধা-কু্চ বিষয়ক গানে “কালী'-র উল্লেখ কেন করা হইল তাহা বুঝিতেছি- 

॥ এই প্রসঙ্গে 'পাঞ্চবহিনী” এবং উদ্ধব ও মাধবের নাচমাজেখের সুত্রও 
খুজিয়া পাওয়া যায় না। হু 

নটুয়ার বিচ্ছিন্ত অপর তিনটি স্তবকের একটিতে দেখা যায়, রাধা ও কৃষ্ণ 
কালো গাই দোহন করিতেছেন। শেষ স্তবকে প্রেম-পাগলিনী শ্রীরাধার 





৩৮৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাস্ব । শ্রীকৃষ্ণের জন্তু তিনি কুল-মান ত্যাগ করিয়াছেন, 
তরু সেই শ্রীরুষষকে তিনি পান নাই, তাহারই জন্ত নিশিদিন তিনি 
কাদিতেছেন॥ 


1২ 

“বিচিত্র' পর্যায়ের অন্তান্য গানগুলির পরিচয় দিতেছি । 

৪৩১-সংখাক গানটি প্রাস্ম-উত্তরবঙ্গের সঙ্গীতশিল্পীর একটি প্রিয় গান। 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গানটির কথাস্তর পাওয়া! গিয়াছে। ইহা হইতেই ইহার 
জনপ্রিয়তা অন্তরমান করা যাইতে পার্রে। গানটির বিষয়টিও হন্দর ।& 
দোতরাকে উদ্দেশ করিয়া গায়ক বলিতেছেন, ওরে কাঠের দোতরা, তোর স্থর 
আমাকে উদাসী করিয়াছে । তুই-ই আমার বউ । কথান্তরে পাওয়া যায় : 
ওরে দোতরা, তুই আমাকে বাড়ী-ছাড়া করিয়াছিল । তুই যদি গায়করূপে 
আমার খ্যাতি আনিয়া দিস, তবে তোকে সোনা-রূপা দিয়া বাধাইয়া রাখিব । 
ওরে দোতরা, কাঠ কাটিয়া বাজনা শিখিবার জন্ত তোকে আমি গড়াইয়াছি । 
সব সময় তোকে লইয়াই থাকি বলিয়া আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছে । দোতরা রে, তোকে ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারি না। ওরে 
দোতরা, তুই আমাকে উদাসী করিয়াছিল,_ তোর জন্ত পিতা-মাতা-পাড়া- 
পড়শী সকলেই আমাকে তিরস্কার করিয়া থাকে। দোতরা রে, তোকে 
লইয়া গান গাহিয়া! আমার আশ মিটে না। তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে 
পাৰিব না। 

গালখালি পড়িলেই বোঝা যায়, ইহা মধ্য দিয়া শিল্পীর বিশুদ্ধ মুভিটি 
স্পষ্ট বিকাশ হইয়াছে। 

৪৩২-সংখ্যক গানটি উড়োজাহাজকে উদ্দেশ করিয়া রচিত । গ্রাম্য মান্থষের 
শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনে উড়োজাহাজের কর্ণভেদী শব্দ একটি উপস্রব বিশেষ । 
শুধু তাহাই নয়, জিনিসটির প্রতি সাধারণ মাহ্ুষের একটি ভীতিও আছে 
বটে। এইজন্ত গানে বলা হইয়াছে, ওরে উড়োজাহাজ, রাহ্নাছরে আমার জ্বী 
ভাত চড়াইয়াছে, এমন সময় তুই শব্দ করিয়া! আসিতেছিস। এদিকে তোর 
শব্দে আমার ছেলেটা চম্কাইস্থা উঠিতেছে। হয়তো তুই বোমা ফেলিবি॥. 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের _পটকূষিকায় গানখানি পঠিতব্য । উড়োজাহাজকে এখানে | 
বস প্রা বলিয়া মনে কর! হইয়াছে। | 





ভি 


বিচিত্র ৩৮১ 


রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ-ভঙ্গকে পউন্ুমিকা বাবিয়া ৪৩৩-সংখাক গানটি 
পড়িলে ইহার অর্থ হুন্দরকূপে বোঝা যায় ॥ বিধির অভিশাপে জনৈক ব্যক্তি 
আজ তাহার সাধের গ্রাম পরিত্যাগ করিস! আসিয়াছে। সে জমি ছাড়িয়াছে, 
বাড়ী ছাড়িয়াছে,_তাই চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। তাহার বাড়ীর 
পিছনে যে ‘কুরুম’ নদীটি ছিল, আজও সে তাহা ভুলিতে পারে নাই । গানটির 
অন্তনিহিত কারুণ্য সহজেই মনকে নাড়া দেয়। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলপাইগুড়ি শহরে, তিন্তার নদীর তীরে 
বারো মাইল দীর্ঘ এবং সুউচ্চ এক বাধ নির্মাণ করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের 
মনকে এই বাধ বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। প্রতিদিন 
শহরের মেয়ে-পুর্ুষেরা ইহার উপর টিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ার । গ্রামের 
মানুষের চোখে এই দৃশ্য এক অপূর্ব বিস্ময় ॥ সেই বিস্ময় ও বিস্ময়জাত আনন্দ- 
বেদনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় ৪৩৪সংখাক গানে। জনৈকা গ্রামবধূ 
বলিতেছে, ওগো, বাধের উপর কতলোক হা খাইতেছে। প্রেমিক-প্রেমিকা 
হাত ধরা-ধরি করিয়া বেড়াইতেছে । আমার দুঃখের কথা কি বলিব, আমার 
স্বামী গিয়াছে ধানের ক্ষেতে কাজ করিতে ৷ সে পাকিলে আমিও তাহার হাত 
ধরিয়া বাধের উপর বেড়াইতাম ॥ গ্রামবধূর স্রিন্ধ কল্পনার মনোরম বিকাশের 
জন্যই গানটি সন্ধলিত হইয়াছে । 

তিন্তার পূব পারে ময়নাগুড়ি খানার অস্ত্র ভোটপাট্রি নামে একটি স্থান 
'আছে। ১৯৩৯ সনে ভোটপাটটিতে প্রথম ধানের কল বসে । ধানের কল স্থাপিত 
হইবার ফলে, যে সকল ক্মসহায়া রমণী ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করিত 
তাহাদের জীবনে এক বিপর্ধর আসিয়া পড়ে। কেননা, কলে ধান ভানাইলে 
খরচ কম। কাজেই কেহই আর হাতে ধান ভালাইতে চাহিত না। এই 
ব্যাপার উল্লেখ করিয়া রচিত হইয়াছে বর্তমান সংকলনের শেষ গান, 
৪৩৫-সংখ্যক গানটি । 


গানটিতে কিন্তু অসহায়্া রমশীগণ ধানের কলকে দোষারোপ করে নাই। 


নু ইতরাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে এবং ধালকলের ক্ষমতা দেখিয়া 


বিশ্বয্ন প্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধান বেশ আক্ষা হইয়া 
উঠে। গানে তাই বলা হইয়াছে, ধনীরা সবাই বেশি করিয়া ধান কিনিয়া 
মেশিনে দিতেছে, যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকার্জন করে তাহারা ধান 


না প্র—২৫ 


৩৮২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পাইতেছে না। অগত্যা, সেই সকল বিধবাকে নতুন করিয়া এক-এক জন 
পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিতে হইতেছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 
রাজবংশী অনাথা বিধবাগণ ধান ভানিয়া জী বিকার্জন করে এবং বিধবা! বিবাহ 
সেখানে অপ্রচলিত নাই । 

গানখানির অপর উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইল-__ইহাতে রডঞ্জিতার ভনিতা 
পাওয়া যাইতেছে,__লোক-সঙ্গীতে যাহা দুর্লভ ॥ সবনেশ্বরী নামে এক বিধবা 
গানটির রচয়িতা । শেষ স্তবকে তিনি তাহ; উল্লেখ করিয়াছেন। ভনিতা 
থাকিলেই কোনো বচনাকে ধাহারা লোক-সাহিত্যের পঙ,ক্তি হইতে খারিজ 
করিয়া দেন, আমি তাহাদের দলে নই । তাহা প্রমাণিত করিবার জন্তই 
গানটি সন্ধলিত করিয়াছি। কোনো রচনা খাটি লোক-সাহিতোর পর্ষায়তূক্ত 
কিনা, তাহা নির্ভর করে লোক-সাহিতোর নিজস্ব কপতব্বের (Morphology) 
মধ্যে । পরবর্তী অধ্যায় তাহারই আলোচনা করিতেছি ॥ 








© 


দ্বাদশ অধ্যায় 
॥ রচনাভঙ্গি : রূপতন্ত ॥ 
৪১৪ 

লোকসাহিত্য সমীক্ষার নানা দৃষ্টিকোণ রহিয়াছে । সেই দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ 
করিবার মধ্যেই এক-একজন গবেষকের বিশিতা প্রকাশিত হয়। এই 
দৃষ্টিকোণটি আবার লোকসাহিত্যের যে সংজ্ঞাটিতে গবেষক বিশ্বাস করেন, 
তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া খাকে। 

আমারও এ বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে এবং তাহা লোকসাহিত্য 
সম্পর্কে আমার ধারণা দিয়াই গড়া । লোক্সাহিত্যকে আমি কখনোই কেবল 
“মৌখিক সাহিত্য’ বলিয়া মনে করি না; ইহা যে সর্বদাই 'উঈতিহূলক' হইবে, 
তাহাও বিশ্বাস করি না। ব্যক্তিগতভাবে শত-শত গান সংগ্রহ করিতে 
গিয়া দেখিয়াছি, অনেকেই গান লিখিয়া বাখিয়াছে বা লেখা-পড়া জালিবার 
দকণ লিখিতভাবেই রচনা করিতেছে; এবং তাহার বিষয় নিতান্ত আধুনিক 
কালের ঘটনাও হইতেছে। স্বত্রাং “মৌখিকতা” ও প্রতিহামুলকতা'-কে 
লোকসাহিত্যের 'পবিহার্ধ লক্ষণ বলিয়া আমি মনে করি না। এইজনা ভনিতা- 
সহ কোনো কোনো রডনাকেও আমি লোকসাহিতোর অন্তস্্কত করিয়া 
থাকি । 

"আমি মলে করি, লোকমানসের একটি বিশিষ্ট মনন্তত্ ও জীবনবোধ 
আছে, তাহাই লোকসাহিত্যের রচনারীতিকে মূলত নিষস্ত্িত করে, স্বতরাং 
তাহাকেই লোকসাহিত্যের মাপকাঠি ধরা উচিত। ভনিতাসহযোগে রভনাই 
হোক, কিংবা লিখিতরূপেই তাহা রচিত হোক, অথবা নিতান্ত আধুনিক ঘটনাই 
তাহার বিষয় হোক, ওই বিশেষ কধপ ও রীতির অস্থসরণ থাকিলে তবেই একটি 
রচনাকে খাটি লোকসাহিত্যের স্তন করিব, নতুবা নয় । 

লোকসাহিত্োর একটি বিশেষ কপভঙ্গি আছে। না জানিয়াই বিশ্বের 
তাবৎ লোকমানস তাহার অন্থসরণ করিয়া যাস্স । আজ পৰন্ত আমি তাহার 
ব্যতিক্রম কোথাও দেখি নাই । ইহাকেই আমি বলি লোকসাহিত্যের “কপতব” 
(Morphology) । বর্তমান ক্ষেত্রে আমার আলোচ্য বিষয় প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 
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লোকসঙ্গীত বলিয়া কেবল ওই অঞ্চলের গান অবলস্বন করিয়াই লোকসঙ্গীতের 
কূপতব্বের পরিভয় দিয়াছি। আমার প্রদত্ত এই কপতবের আদর্শ টি পৃথিবীর 
যে কোনো দেশের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে অল্প-বিস্তর খাটিবেই খাটিবে। 

আসলে কপতবের এই কাঠামোটি লোকষানস হইতেই উৎসারিত, বিশ্বের 
তাবৎ লোকমানস যেখানে এক । এই সাদৃশ্য বোধই একদিন ফিনল্যাণ্ডে 
লোককথা সমীক্ষার ক্ষেত্রে ‘ফিনিস্‌ মেখড.'-এর জন্ম দিরাছিল, গোটা বিশ্বের 
গবেষক তাহা গ্রহণ করিয়া লইস্কাছেন ॥ 79105190150) এবং তাহার বিপব্বীত 
মতাবলখী না হইয়াও এ কথা ঝলিতেই হয়, আদিম মানবের মন্ত্র মূলত এক 
ও অভিন্ন হইয়া থাকে । 

লোকসাহিত্যের এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের যে রূপতান্বিক 
মাদশটি নির্দেশ কৰিম্বাছি, ‘লোকচিত্রে'র মধ্যেও সেই একই Motiগুলি 
দেখা যায় । একটি আল্পনাচিতের মধ্যে বা একটি বাশের কুড়ি বন্ধন করিবার 
মধ্যে কিংবা একটি কাথা সেলাইয়ের কালে যে মনোভঙ্গি ও মনগ্তব কাজ 
করিয়া ধাকে, তাহাই Formalised Folklore-এর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়) 
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সংগৃহীত ৪৩৫টি গানকে পর্ধবেক্ষণ করিলে উহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট 
বচনারীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সকল বৈশিষ্ট্য এই 
অধ্যায়ে আলোচিত হইল । উল্লিখিত বৈশিষ্টযগুলির সব কয়টি একাস্তভাবেই 
কিছু প্রাস্ধ-উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের নিজান্ব বৈশিষ্ট্য নয়,_ উহার কয়েকটি 
বিশেষত সাধারণ ভাবে যে কোনো দেশের লোক-সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য 
















বরচনাভঙ্গি : ক্পতর ot 
ডে) সাদৃগু ও সাক্ষেতিকত৷; 
চ) বিশিষ্ট উপনা-সঅলস্কার । 
এইবার এক-একটি পরিচ্ছেদে, উ্ধাহরণসহ এই বিষয়গুলির আলোচনা 
করা হুইবে ॥ 


৩৪ 

"দুয়া" ও পুনরাবৃত্তি লোক-সাহিত্যের এক বিশেষত । যে কোনো দেশের 
লোক-সাহিত্যের মধো ইহা লক্ষ করা চলিতে পাবে ॥ *ধুযা" শব্দটি আসিয়াছে 
'ফিবপদ' হইতে । অর্থাৎ প্রুবতারার মতো যে পদ স্থির থাকে এবং গানের 
মধো প্রতি কলির শেষে যাহা অসরুৎ গীত হইতে থাকে । ইংরেজীতে ইহাকে 
Refrain বলে। 

কিন্তু, ইংরেজী (1৭০ শব্দটি দিয়। ‘ধুৱা’-র অর্থ প্রকাশ পাইলেও, যে 
বিচিত্র ও ব্যাপক অর্থে 'পুনরাবৃত্তি' শব্দটি আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করিয়াছি, Refrain ঠিক তাহার সব অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। শুধু 
প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ কেন, বাঙলা ও ভারতের লোক-সাহিত্যের রচনার মধ্যে এমন 
অনেক কয়েকটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় যে তাহা ঠিক গ্রবপদ নয়; ইহাকে 
ব্যাপক অর্থে ‘পুনরাবৃত্তি’ বলা বায় । 

“ধুয়া” ও "পুনরাবৃত্তি-র মধ্যে আমরা পার্থক্য লক্ষ করিয়াছি । অবিরুত 
রূপে একই পদের 'অপরুৎ উল্লেখই “ধুর । গানের মধ্যে প্রতিবার প্রতি কলির 
শেষে “ধুয়া” যখন গীত হয়,_তথন এ্রবপদখানি একই ভাষায় বারংৰার গীত 
হইতে থাকে; গানের প্রতি কলির ভাষার সহিত ( সময় সময় ভাবের 
সহিতও ) ইহার সঙ্গতি ও স্ধমা না থাকিলেও অনেক সময় বিশেষ কিছু 
আসিয়া যায় না। 

কিন্ত, 'পুনরারত্তি'-র জন্য প্রধান প্রয়োজন একটি শৃঙ্থলাবোধ, সঙ্গতি ও 
হৃষমাবোধ । একটি স্ববক হয়তো গানের মধ্যে পুনবাবৃত্ত হইল,_প্রাতি বারের 
পুলরাবত্তির" মধ্যে ভাষায় ই্ৎ পরিবর্তন আসিবেই। কিন্তু, এই পরিবর্তনের 
পশ্চাতে একটি শৃষ্ধলা ও স্বষমাবোধ খাকিবেই । একটি নিিষ্ট শৃঙ্ধলা রক্ষা 
করিয়া, একই স্্বককে ঈষৎ পর্রিবতিত করিয়া বারংবার গাহিলে তাহা 
“পুনরাবৃত্তি' হয় ॥ “দয়া যেখানে অবিকৃত ও অপরিবতিত কূপে বারংবার গীত 
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হয়, ‘পুনরাবৃত্তির’ স্তবক সেখানে একটি রসময় সামভরহ্তের ভিত্তিতে প্রতিবার 
ঈষৎ পরিবত্তিত হইয়া গীত হয়। “খুয়া'-র মধ্যে বৈচিত্র নাই, কিন্তু রসময় 
বৈচিত্রাই “পুনরাবৃত্তি'-র প্রাণ । উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা এইবার স্পট 
করা যাইবে । 

বর্তমান সংগ্রহের কয়েকটি "ধুয়া'-র নমুনা এই : শামের বলো দিয়া রে 
সং ১৪। ওহি দেশে মোর আছে গাতূরা গে--সং ২*। আজি কালা মুই 
্যাখেলায়_-সৎ ২৪ । বাণী৷ আছে, বাই মোর মান্ষি লাই_-সং২৬ক। তুই 
গে তিস্তাবুড়ী বড়য় হাউসালী__সং ৩৫ । শুনো মোরে সাউদানিয়া_ সং ৩৭। 
মোর সোয়ামী এ্যাখেলায়_সং ৪+। বাবুর ছাটা_সং ৪১। করলা না. 
মোর করলা__সং ৪৫ । চাইরমাস বনিষা গে, কাঙ্গে নাই মোর ছাতি_ 
সৎ ৪৭ | কি ওলা মোর কে__সং «* । হছমা, আয়, আয়, আয় রে-_-সং «৮ 
এখনো না আইল মোর নিলাজী চোর-_সং ৮*। ওকি কালা রে_ সং ২৪১ । 
গোপা পারে না-_সং ৩৩২ । কে কই লা মোর কে__সং ০৫৭। রে নসিবে এই 
ছিল-সৎ ৬৮৫ । আজি কেনে আইলাম ছান করিতে-_সং ৩৯১ । শুনো 
মোরে ওগে বাই__সৎ ৪৩৫ । 

গানের সহিত মিলাইরা লইয়া! উল্লিখিত ধুয়াগুলি পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে, ধুয়াগুলি কোনোরূপ পরিবদ্তিত না করিয়া প্রতি কলির শেষে গাওয়া 
হইয়াছে। ধুয্া হইল গানের মধ্যে স্বরগত একটি ফর্ম বা রীতি বিশেষ ; ইহার 
আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা হুরগত মূল্যই বেশি । ধুয়ার আক্ষরিক অর্থ গালের 
মধ্যে ভাবের ক্ষেত্রে নতুন কোনো ব্যঞ্জনার সঞ্চার করিতে পারে না। ধুয়ার 
“পুনরাবৃত্তি গানের মধ্যে স্থরগত একটা স্থষম! ও সামঞ্জন আনিয়া দেয় । 

এই বার ‘পুনরাবৃত্তির' প্রসঙ্গে আসিতেছি। 

সংখ্যক গানে দেখা যায়,_পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই চারি দিকস্থ 
বিভিন্ন দেবতা ও উপদেবতার বন্দনা করা হইতেছে। বিভিন্ন দিকের নাম 
করিয়া এক-একটি পঙক্তি গড়া হইরাছে এবং প্রতি পঙক্তির শেষে ‘তাহারে। 
চরণো বন্দো ছুইযো পাও’ প্রতিবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর- 
দক্ষিণ এই চারিদিকের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়। পর-পর উল্লেখের মধ্যে একটি নিদিষ্ট 
নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই শৃন্ঘণ! পূর্ণতর হইয়াছে,_যখন এতি 
পির শেষে বারংবার “তাহারো চরণে। বন্দো। দুইয়ো পাও” উল্লিখিত 
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হইয়াছে। যদি গানটির মধ্যে কোনো! শৃঙ্খল! রক্ষা না করিয়া, কেবল প্রতি 
কলির শেষে 'তাহারো চরণে! বন্দে; দুইয়ে। পাও” উল্লিখিত হইত, তবে ইহা 
“ধুয়া” হইত ; শৃঙ্খনাবন্ধ একটি ভাবের ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে এই পওক্কি ১-সংখ্যক 
গানে বাবন্ধত হইয়াছে বলিয়৷ বর্তমান ক্ষেত্রে ইহা “পুলকাবৃত্তি'র পধায়ভুক্ত 
হইয়াছে। 

এই ব্যাপার ৬ক-সংখ্যক গানেও উদাহৃত হইয়াছে । ইহার উদ্বোধনী 
স্তবকটি এইরূপ : 


ভিত্াবুড্ীর নামান গে হচে 
বড়য় হাউসালী ; 
সআলন্দে বরিযা নেহ গে 
হুমার পাঞ্চবহিনি ॥ 


এই একই শুবক সমগ্র গানাটতে পাচবার গীত হইয়াছে,__কেবল প্রত্যেক 
বার “তিস্তাবুড়ী'র স্থলে পায়ক্রমে একটি বিশিষ্ট ক্রমবিবর্তনের ধার! রক্ষা 
করিয়া “গুছি নন্দী’, ‘ডাক নক্্ী', ‘অঘন নক্্ী', ‘পৌষ লক্ষী-র নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। পরবর্তী ৬খ-সংখ্যক গানেও দেখা যার, উহার প্রথম স্তবকটির 
“আজি কেনে আলোয়ার বাস উঠে রে", ঈষৎ পরিবতিত হুইয়া দ্বিতীয় প্তবকে 
‘আজি কেনে ধুপের বাস উঠে রে’, হইরাছে। পওক্কি প্রায় অবিরুতই আছে, 
_€কব্ল আতপ চালের ( আলোয়া ) সহিত ভাবসঙ্গতি রক্ষার্থে 'খুপ'-এব 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 

২৬-সংখ্যক গানের ‘পুনৱাবৃত্তি' আরে স্বন্দর । এই গানে প্রতি স্তবকের 
অস্তে “মনে আছে জানা রে শ্তাম। মনে আছে" _এই পঙক্তির বারংবার 
উল্লেখই ইহার বিশেষত্ব লয় $ তাহা হইলে ইহা ‘ধুর’ হইয়া! উঠিত। লক্ষ 
করিয়া দেখা যাইবে,_ দ্বিতীয় স্তবক্টিই গানখানির মূল স্তবক । এই স্তবকটিকেই 
"আদর্শ করিয়া এবং একটি বিশেষ পর্যায় বা শৃঙ্ঘল! বা নিয়ম অন্থসরণ করিয়া, 
পরবর্তী স্তবকগুলি রচিত হইয়াছে : অর্থাৎ অস্ত কথায় বলা চলে, তৃতীয় ও 
চতুৰ্ব স্তবকে আসলে দ্বিতীয় স্তবকের 'রিবতিত রূপ । 

২৭-মংখ্যক গানেও পুনরাবৃত্তির এই একই আদর্শ অনুস্থত হুইয়াছে। এই 
গানটির চারিটি স্ববকে সরল গঞ্ভ করিলে ভাবটি এইকূপ হয় £ আমের গাছে 
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আম নাই, ওগো সখী, তবু কেন চেঙ্গড়া ছেলেটা খঘুরিতেছে। কুলের গাছে 
কুল নাই, ওগো সখী, তৰু কেন গাছে ঢিল পড়িতেছে। পুকুরে জল নাই, 
ওগে। সখী, তৰু কেন চিল উড়্িতেছে। খোপে “কবুতর" নাই, ওগো সখী, 
তৰু কেন বকম্-বকম্‌ শব্দ হইতেছে । দেখা যাইতেছে, প্রতি স্তবকে এক-একটি 
নতুন বিষয়ের উল্লেখ (যেমন, আম, কুল, পুকুর, “কবৃতর* ইত্যাদি) মাত্র 
করা হইয়াছে, কিন্তু উহার ভাব ও ভাষা প্রতি স্তবকেই প্রায় এক । অর্থাৎ মূল 
স্তবকই ঈষৎ পরিবন্তিতরূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । 
২৯-সংখ্যক গানের প্রথম স্থবকে বল। হইয়াছে : উচু ধানের আলি 
ডিঙ্গাইতে যাইয়া গলার হার ছি'ড়িয়া গেল। কে এখন এই হার পুনরায় 
গাখিয়া দিবে? 
কায় গাখিবে হারো গে; 
"হি অসের দেওরা_ 
'অয়হে গাখিবে হারো গে ॥ 
পরবর্তী স্তবকে এই ভাবটিই ঈষৎ কপাস্টরিত হইয়া পুনরাবৃত্ত হইয়াছে : 
কায় পিন্ধিবে হারো গে; 
অহি অসের ভাউজী _ 
অস্থহে পিন্ধিবে হারো গে ॥ 
প্রথম স্তবকে দেবর" ও হার “গাখার' উল্লেখ ; দ্বিতীয় স্তবকে বউদি ও হার 
পরিবার উল্লেখ । দেখা যাইতেছে, একটি ভাবেরই দুইটি পর্যায় যেন দুইটি 
স্ববকে উল্লিখিত হইয়াছে । 
৩১গ-সংখ্যক গানের পুনরাবৃত্তি এইরূপ : বড়ো বাড়ী দেখিয়া দেবী 
মেছেনীর ভালা তোমাদের বাড়ীতে আনিয়াছি। তোমাদের যদি চাউল না 
থাকে, তবে খান ভানিয়া আমাছের চাউল দা৮_আমর1 তোমাদের বিশ্ন 
খণ্ডাইব। তোমাদের যদি সি'ছুর না খাকে, তবে কৌঁটা ঝাড়িয়া আমাদের 
পির :__সামন্বা তোমাদের বিশ্ন খণ্ডাইব। তোমাদের যদি তেল না 
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একটি নতুন বিষয়ের (যেমন, প্রথম ভ্তবকে চাউল, দ্বিতীয় স্তবকে সি'ছির, 
তারপর তেল, তারপর পয়সা) উল্লেখ কর! হইয়াছে মাত্র । 

৩৭-সংখ্যক গানের পুনরাবৃত্তি একটু অন্ত ধরণের । এই গানে একই স্তবক 
ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া প্রতিবার পুলবাবুত্ত হয় নাই। একটি ভাব একটি 
নির্দিষ্ট নিয়মের অস্থসরণ করিয়া ইহাতে প্রকাশিত হুইয়াছে এবং ইহাই প্রতিটি 
বকের মধ্যে পুনরাবৃত্তি আভাস আনিয়া দিয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে : 
বিহার দেশে যাইয়া স্বামী ‘বেউলালী' শীখ। কিনিয়া ভাবিতেছে,_কেমন 
করিয়া এই শাখা গৃহে লইয়া যাইব । ছাতার তলে এই শাখা লইয়া! গেলে 
উহাতে কালো! দাগ পড়িবে । হাতে করিয়া এই শাখা লইয়া গেলে উহা রৌদ্রে 
জলিয়া যাইবে । ধুতির আচলে এই শাখা লইয়া গেলে উহা পড়িয়া যাইবে । 
স্বামী তারপর ভাবে : 'বেউপালী" শীখ! স্ত্রীর জন্য কিলিলাম,_-কিন্ধ তাহা 
স্ত্রীকে পরাইব কথন এবং কেমন করিছছা। 'আভিনায় এই শাখা পরাইলে স্ত্রীর 
ভায়ের! এই শাখার ভাগ চাহিবে। বারান্দায় এই শাখা পৰাইলে স্ত্রীর 
ননদিনীরা এই শীখার ভাগ চাছিবে।--- 

এই গানে দেখিতেছি,_ প্রথম অংশে শাখা ক্রয় এবং তাহা আনিবার জন্য 
স্বামীর চিন্তার মধ্যে এবং উত্তরাংশে শাখা আনিয়া তাহা পরাইবার জন্তু 
স্বামীর ভাবনার মধ্যে একটি পর্যায় অস্থসরণ করিয়া (যেমন, শাখা আনিবার 
সময় পর্যায়ক্রমে ছাতা, হাত, ধুতির আচলের উল্লেখ ; পরে জা' ও ননদিনীর 
উল্লেখ) সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। এইখানেই গানের মধো 
পুরাবৃত্তি-এবং ইহাই গানটিতে রস সঞ্চারিত করিয়াছে। 

৩৭-সংখ্যক গালের পুনবাবুত্ধির এই রীতি 9২-সংখাক গানেও পাওয়া 
যায়। এখানেও একই স্তবক ঈষৎ পরিবতিতরূপে বারংবার উল্লিখিত না 
হইয়া, একই বস্তুর বিভিন্ন অংশ পধধায়ক্রমে বিভিন্ন স্তবকে উল্লিখিত হইয়াছে 
এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহাতে বলা হইতেছে £ ঘর 
বাধিলাম, চালের খড় বাতাসে উড়িয়া গেল। সেই ঘরের বেড়া বাধিলাষ, 
হইলাম বিধবা । সেই ঘরের দরজা লাগাইলাম, বুকে পাইলাম শেল। সেই 
বরের ছেছতলা বাধাইলাম, মনে পাইলাম দু:খ । এখানেও লক্ষ করা যাইবে, 
একটি ঘরের বিভিন্ন অংশের পথায়ক্রমিক উল্লেখ প্রতি স্তবকে প্রায় একই ভাব 
_ও ভাষায় করা হইতেছে । পর্যায় ধৰিয়' একটি ঘরের বিভিন্ন অংশের উল্লেখে 
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এবং প্রতি অংশ সম্পর্কে প্রায় একই প্রকারের মন্তব্য করার মধ্যে গানটিতে 
পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত খুজিয়া পাই । & 

৪৫-সংখ্যক গানেও এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি । গৃহবধূ বলিতেছে : 
সারি-সারি করলা গাছ ( তরকারি বিশেষ) রোপণ করিলাম । ননদিনী 
সেই গাছে জল দিল, শ্বশুর সেই গাছের জন্ত জাঙল! তৈরি করিল, ভাশুর সেই 
গাছ জাঙলার উপর তুলিয়া দিল, শাশুড়ী সেই গাছ হইতে করলা ছি'ড়িয়া 
আনিল, আমি সেই করলা র'ধিলাম । শ্বশুর সেই করল। খাইয়া স্বাদ পাইল, 
ভাশুর সেই করলা খাইয়া স্বাদ পাইল, কিন্তু স্বামী সেই করলা খাইয়া স্বাদ 
পাইল না 

এইখানে দেখা যাইতেছে, একটি করলা গাছের বিভিন্ন অংশের পরিচর্যা 
করিয়াছে একটি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি । ইহা রোপণ করিয়াছে একজন, 
বারি চিকন করিয়াছে একজন, জাঙল! তৈরি করিয়াছে একজন, জাঙলায় সেই 
গাছ তুলিয়া দিয়াছে একজন, গাছ হইতে ফল পাড়িরাছে একজন এবং 
রাধিয়াছে অপর আর একজন । একই গাছের বিভিন্ন স্তরের সহিত উহার 
পরিচ্ধাকারীরূপে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির পর্যায়ক্রমিক উল্লেখের মধ্যে 
এই গানে পুনরাবৃত্তি আসিয়াছে । 

পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপরে দশখানি গান আলোচনা করিয়া 
বলিলাম ৷ আশা করা যায়,_ ইহাতে বক্তবা পরিস্ফুট হইয়াছে। এইরূপ 
পুনরাবৃত্তি বর্তমান সংকলনের অনেক গানেই লক্ষ করা যাইবে । এই প্রসঙ্গে 
নি্লিখিত গানগুলির নাম উল্লেখ করিতে পারি £ 

সং ৪৮, সং ৫৫গ, সং ॥৭, সং ৫৮, সং =২খ, সং ৬৯খ, সং ১:৩, সং১১৫ 
(শেষ স্তবক), সং ১২৩, সহ ১৩৬ক, সং ১৩৬গ, সং ১৩৪, সং ১৩৮ক, সং ১৩৯, 
সং ১৪৭, সং ১৫১, সং ১৫৯, সং ১৬৮ সং ১৬৩, সং ২:৩, সং ২০৬, সং ২১৭১ 
সং ২১১, সং ২১২খ, সং ২২৫, সং ২৩০, সং ২৩৫, সং ২৪০, সং ২৫০, 
সং ২৫৬, সং ২৬*খ, সং ২৬২ক, লং ২৬৫, সং ২৬৭, সং ২৭১, সং ২৭২, 
সং ২৭৪, সং ২৭৮, সৎ ২৮০, সং ২৮৬, সং ২৮৮, লং ২৯, সং ২৯৪, সং ২৯৪ 
(কথান্দর), সং ৩:৩, সং ৩*৩ক, সং ০১৫, সং ৩১৭ ( নামানি; কালী-কর্তৃক 
ছলনা : প্রথমাংশ ; ঝিসিলার শৈশব ও যৌবন ; ঝিমিলার বিবাহের আয়োজন; 
পতির মরণে ৰামূনতির খের; শান্তি সঙ্গীত), সং ৩১৮ক (প্রথম স্তবক ), 








ভি 


ব্রচনাভঙ্গি : পতন ৩৭১ 


সং ৩৩৬, সং ৩৬৪, সং ৩৬৯, সং ৩৬৯, সং ৩৮তক, সং ৩2২, সৎ ৯৩, 
সং ৩৪৫, সং ৩৯৭ক, সং ৪*৬ এবং ৪২৯-সংখ্যক গানের বিভিন্ন অংশ । 
এইরূপ পুনরাবৃত্তি সমগ্রভাবে লোব-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা ॥ 


৪৩৪ 

পুনরাবৃত্তিরই অপর একটি স্তর লক্ষ কর! যায়, যাহা ধুয়া-র মতো 
অবিকৃত রহিয়! সারা গানে বারবার গীত হয় না; কিংবা, পুনরাবৃত্তির মতো 
পর্ধায় বা নিয়ম রক্ষা করিয়া ঈষৎ পরিবতিতরূপেও পুনরাবৃত্ত হয় না। ইহা! 
গানের একটিমাত্র পঙক্তির ( বা একটিমাত্র স্তবকের ) মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং 
সেই পডক্তির বা স্তবকের মধ্যেই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যার । অনেক সময় 
আবার ইহা ঠিক পুলরাবুন্তি-ও নয়_সমান ওজনের ও সমান ধর্মের দুইটি ভাব 
একটি পঙক্তির দুইটি অর্ধে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়,_ তাহাতে ওই একটি পঙক্কির 
মধ্যেই সমধমর্শ দুইটি ভাবের পুনরাবৃত্তি স্থচিত হয় । এই ধরণের পুনরাবৃত্তি 
গুলির বিশেষত্ব হুইল,_ ইহা! গানের একটি পঙক্কির বা প্তবক্রে মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে এবং সেই পঙক্তি গানের মধ্যে কখনই পুনরাবৃত্ত হয় না। 

আলোচনার স্থব্ধার জন্য এই ধরণের পুনরাবৃত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যান্ত 
করিতে পারা যায়! নীচে তাহার দৃষ্টান্ত দিলাম ৷ 

(ক) সমভাবাখক পুনরাবৃত্তি £ 

হাটো সে নাই যাওঁ, পথে| সে লাই যাগ, নাই যাওঁ যমুলারো ঘাটে_ 
সং ১৯। সনা খেলি পাটো হে এগিনা, উপা খেলি খুলি- সং ৬৩। সনার 
নাঙ্গোল, উপার ফাল, হুদুমা ঠাকুর জুড়িসে হাল__সং ৫৮। এ ঘাট দরিয়া, 
ও ঘাট দরিয়।--সং ৫৮গ । বনত, কান্দে বন, সখী হে, পাথাবত, কান্দে ধেনু 
_সং৮ঃ। আইলে করিম্‌ আল_সি’তিনা, জমিনে করিম শেযা_সং ৮৫, 
কথাস্তর । চলিল, নরসিং, করিল, গনন_-পৎ ১৩৭ । হাটের নিন্‌, পথের লিন 
চখুত, ভাসা বাক্ষে_সং ১৩৯৭ ॥ হাতত, নিলো ক্ষার গে খইলা--সং ১৭০ 
এড়িয়া দে রে বুড়া, ছেড়িয়া দে-সং ১৭খ। নদীর শোভা বান-বরিষা 
দীঘির শোভা চুল--সং ১+১। টাকা লা ভাঙ্গেয়া ভীঘি ন! দিলেন গে, 
আধিলি না ভাঙ্গেয়! চারি ঘাটো গে- সং ২৬১। সকরুয়ালি কদমের তলে গুণ 
শিখালো, হেলানী কদমের তলে গুণ মুই পরবীম-__সং ৩১৭, পিতার নিকট 





@ 
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কালীর ন্ত্রশিক্ষা। কিনা বুদ্ধি করে আখোস্থাল, কিনা চরিভর_সং ৩১৭, 
কালী-কতুক ছলনা । কিসোত, কি কাম করলে! মাই, কিসোত. কি কাম 
করলো_সৎ ৩১৭, মাশানের জন্স। হাটে! হইসে গুম, গুম. বাজার হইসে 
শেষ-_সৎ ৩১৭, ঝিমিলার বেসাতি॥ অন্তর জ্ঞালা জানিস গে দাইয়ানী, 
চিতের জাল! জানিস গে দাইয়ানী,__সৎ ৩১৭, বামুনতির সন্তান প্রসব । কাম 
করি'র না মোনায় মোক, কাম করি মুই কিসে/কাম করি*র লা মোনায় 
মোক, এই কমরটার বিষে/কিসের কি মোর কমরের বিষ, লাঠির ঠেকা 
দিয়া হাটে/কিসের কি মোর মাথার বিষ, গল গলেয়! ছাদে সং ৩৪৩, 
কথাস্তর । আম গাড়িলেন, জাম গাড়িলেন, আরো নারিকেল সং ৩৭৮গ 
আক সার বাটিত, ক্ষার-ধইল, হে কইন্যা, উপার বাটিত, ছেকা-_ সং ৩৮৩। 


(খে) বিপরীতার্থক পুনরাবৃত্তি : 

আগ ছুয়ারী কে রে মোর, পাছ ছুয়ারী কে রে সং৫৪। হাতত, দিলে 
হাতেরে বান্ধন, পায়ে নোয়ার বেড়ি সং ৮৫ । মাও গেইছে হাট, বাপ 
গেইভে হাট : মাও স্থানিবে নাদ্র-মোলা, বাপ আনিবে খাট_সং ১৪৫ । আগ 
দুয়ারে পাছ দুয়ারে সোদর আসিসে_-সং ১৫৩) ডাইন হাতে কৌটা রে 
মোর, বাও হাতে মোর ঝারি-_ সং১৭১। আজি কাচাগুয়া, মাই, পাকা পান, 
ও মাই, সেলায় কেনে খালো__সং ১৮৬ক । তুই বেড়াছিত, বলে রে বনে, মুই 
কান্দেছু' মনে রে মনে--সং ২*২। আজি ডাইন বগলে ছাওয়া দুইটা, বন্ধুধন, 
বাও বগলে বইসো--সং ২৩৯ । ভাটি দেশে বাড়ী কন্যা ও, উজান বেপার 
করি ;---তালের নাখান শুয়া বন্ধ ও, কুলার নাখান পান-_সং ২৪৫ক। ভাটি 
খাটে পদ্মক বান্ধে, উজান ঘাটে রঞ্জন কান্দে-_-সং ২৪৯। হে কূলে সাহেবের 
বেটা সাজনি সাজে ; হুকূলে গলামের বেটা খোরহোলি কাপে__সং ২৫৭খ, 
কথাস্তর । ওই আগা ঘরে পাছা ঘরে দিয়া গেইল, পাত_সং ৩১৭, ঝিমিলার 
বিবাহ-যাত্র।। ও কইক্যা, হাত ধরে! তোর, পাও ধরে'-- সং ৩৩*। ডাইন 
ঠ্যাংদি’ ত্যাল ব্সালি'র পারে”, বাঁও ঠ্যাংদি’ ঘটে --সং ৩৩৪ । বাপে! দিলে 
খড়িরে খুটা, মাও দিলে রে বাসন,---ছোটো বহিনি বারা গে তুকে, মাজকিনী 
বইনি গে ঝাড়ে-সং ৩৮৫ । আজি বাপোক না ভাড়া রে এই দই 
_িলাঙ্ছ রে সই, মাক না ভাাড্ডেরা বিলাঙ্ চু'ড়া_সং ৩৯* । ফলো মইধ্যে 





ভি 
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ওয়া রে, পাতারি মইখ্োে পান। তিরি মইখ্যে আধে গে, পুরুষো মইধ্যে 
শ্বাম_সৎ 5৩+ । 


গে) সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি : 

একটা তারা, দুইটা তারা, তারার মাও মোতিহারা_ সৎ ১৫৬ । একেলায়- 
দোকোলায় না ধায় আরো হাটাঁ_সং ১৯১ । এক শিয়ানী আন্দে বাড়ে, ছুই 
শিয়ালী খায়-_সং ১৬২ । বারো না ব’সেবে যৈবন মাই তুই আগিবো বাদ্ধিয়া ; 
ষোলো না ব'লে রে যৈবন মাই তোর পড়িবে হালিয়া--সং ১৭২ । এক ডুব, 
ছুই ডুব, তিলো ডুব দিলস_সং ৩১৯, স্ষ্টি পত্তন । একো মাসের বেলা কালী 
দুইয়ে দিলে পাও-_ সং ৩১৭, কালীর জন্ম । এক নল, ছুই নল করি" ডিনো 
নলের বেলা_-সৎ ৩১৭, কালীকে পূজা দান ও রাখালের পুত্র লাভ। দশো- 
বিশো টাকা নিলে আঞ্চলে বান্ধিয়া সং ৩১৭, বিবাহের জন্য ঝিমিলার 
সওদা। বারো গাছি গুয়া রে মোর, তেরো গাছি পান--সং ৩৪৬। 

উপরের এই পুনরাবৃত্তিগুলি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে, এখানেও একটি 
বিশেষ পর্যায় বা রীতি বা শৃচ্ছলা রক্ষা করিবার ফলে ভাবটি পুনরাবৃত্ 
হইয়াছে। একটিনাত্র পঙক্ি বা স্তবকের মধ্যে এই প্রকার পুনরাতৃত্তিও লোক- 
সাহিত্যের রূপতান্বিক দিকের এক সাধারণ বিশেষত্ব ॥ 


te 

পুনরারত্তির মূল কথা হুইল,_ সঙ্গতি, হৃষযা, সামক্রন্ত ও শৃঙ্ঘলাবোধ । 
এই বোধেরই অপর পরিণতিরূপে অনেক সময় দেখা যায়,_একটি পঙক্তি বা 
স্তবকের মূল ভাবের স্াহুষঙ্গিক অপর একটি ভাবকে খাড়া করা হইয়াছে। 
কিন্তু সেই আন্ুযঙ্গিক ভাবটি অর্থহীন । মূল ভাবটিকে পরিশ্দ,ট করিতে উহার 
সহিত ধ্বনি-সাসপ্হ্ত রক্ষা করিয়া বিশিষ্ট কোনো পদ বা পদ সমষ্টি জুড়িয়া 
দেওয়া হয়। ব্যাকরণের দৃষ্টি দিয়া অয় করিতে বসিলে উহার কোনই অর্থ 
খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না, কিন্তু লোক-লাহিত্য-বসিতের রসদৃষ্টি তাহাতে এক 
প্রকার রসের সন্ধান পাইতে পারে । এই সকল অর্থহীন পদ ঝা পদসমস্তি অথবা 
বাক্য বা বাক্যাংশ পঙক্কির মধ্যে একটি ধ্বনি-হ্ষমার স্থি করে এবং মূল 
ভাবটির অস্তনিহিত ধবনিটিকে স্পষ্টতর করিয়া তোলে । অর্থহীন পদ বা পদ- 
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৩৯৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
সমষ্টি, বাক্য বা বাক্যাংশ দিয়া পঙক্তির পাদপূরণ করিবার প্রবণতা লোক- 
সাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষিত হইয়া! থাকে । 

উদাহরণ দিয়া এই সকল কথা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। যেমন এই 
পঙক্তিটিতে ৪ 

ওই ইঠো ধানের পিঠো 
দুই গাহেনে কুটো।-_সং ১৯৫, বথাস্তর । 

ইহার অর্থ হইল : ছুই য্ষলে (ছুই জনে মিলিয়া ) লিঠা তৈরি করিবার 
জন্য ‘ইঠে৷' ধানের চাল কুটিতেছি। প্রাস্ত-উত্তরবজের উপভাষায় উত্তম পুরুষে, 
বর্তমান কালে “কুটি'-র স্থানে "কুট হয় । এই ‘কুটো।', ‘পিঠা'-কে “পিঠো! 
করিয়াছে, ছন্দের খাতিরেই এইরূপ হইয়াছে :-_সহজেই তাহা বোঝা যায় । 
কিন্তু 'ইঠো' ধান কি? কেহ কখনো এই ধানের নাম শোনে নাই । না শুস্ক, 
তাহাতে লোক-সাহিত্যের কিছুই যায়্াসে না। তাহার দরকার ধনি, 
ছন্দ । তাই ‘পিঠো’র ভাবাঙষঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য এলটি নিরর্থক পদ “ইঠো” 
প্রযুক্ত হইয়াছে। পঙক্রিটি হইতে কোনো বৈয়াকরণ যদি অর্থের লোভে 
“ইঠো’-কে হঠাইয়া এক অর্থপূর্ণ শব্দ বসাইয়া দেন, তবে তিনি তাহাতে আনন্দ 
পাইবেন বটে, কিন্ত সমস্ত পঙক্তিটির রস বা ধবনি-হৃষম1 বলিতে কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না। 

কেবল ধ্বনির খাতিরে নিরর্থক পদই এইরূপ ব্যবহৃত হয় না, নিরর্থক 
বাক্যও এইরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেষন, 
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“লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছেলেছুলানো ছড়ার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন, “মলের বন্ধন তাহার ( বালকের ) পক্ষে পীড়াজনক । 
স্থসংলগ্ন কার্য কারণ ত্র ধরিয়া জিনিস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 'অন্থসরণ করা 
তাহার পক্ষে ছুঃসাধা।' পৃঃ ৮) 

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকেই টানিয়া প্রসারিত করিয়া লইম্বা বলা যার, 
তিনি যাহা কেবল শিশুর ছড়ার মধ্যেই লক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্রভাবে 
লোক-সাহিতোরই এক বিশেষত্ব । সঙ্গতি, স্থষমা ও ধ্বনি-সামৱপ্য স্থট্টি 
করিবার জন্য শব্দাশ্রয়ী ‘অথ’-কে লইয়া লোক-সাহিত্যে নিরর্থক টানাটানি 
করা হয় নাই । অর্থ ভাসিয়া যাঁক,__কিস্ত ছন্দ, থর ও তাল রক্ষা হইলেই 
সবটা রক্ষা হুইল । 

অর্থহীন পদ বা পদসমটি বা বাক্যাংশ দিয়া পঞ্ক্কি বা স্তবক্ের পাদপুরণের 
অন্যান্য উদাহরণ এই : 

উড়িয়া মাথা গু'ড়িয়া ভাঙ্গিম_-সং ৪৯ । মাছ ন হাত, মাছিকা ন হায় 
বড়াই, চিলা কেনে ঘুরে - সং ৪৩। জগতেরে উনি-ঝুলি--সং ৬৪ । গাঙ্গের 
পানি ইত্তল-পিত্তল, সাতখান পিত্তলে গড়াহ্গ নাও--সং ১৪৮ ৷ বাপোই পোই- 
পোই, শৌনি ধানের খই । বুড়া উবায় নাঙ্গল-জোঙ্গাল, বুড়ী উবায় 
মই--সং ১৫*। ওই হিলারে হিলা, মাছ নিকাউক চিলা। ওই গাওকেনা 
তোর হুদুম -দুম , নাচন কেনে ঢিলা--সং ১৫*ক । ওই হোলো রে হোলো, 
মাছ মারিবা’ গেলো! । শোঁল মাছে গু'ত! খায়া বিচা আউলিয়া আসিলো 
__সং ১৫*খ। তা-তুর-তুর_তুরা রে ভাই, তা-তুর -তুর -তুর!। ঘরে নাচে 
শ্বাম-হন্দরী, বাহেরে নাচে বুড্া--সং ১৫৪ । মাকলা বাশের পিতারি, ওইঠে 
দাদার কাচারি--সং ১৫৫ । চান্ঘৃঘু, ভান্ঘুঘ, তোর হে দোহাই । এক বেটী 
বিহাম্গ, ষোলো জামাই--সং ১৫৭। মাও কান্দেছে নাটু-সুটু, বইনি কান্দে 
সয়া ১--'এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, আরো কান্দে হুয়া_সৎ ১৬২। চালত, 
ফলে চাল-কুমূড়া গে, ঝি'কত, ফলে কছু । দেখা-দেখি মান্ষি হলো মাই গে, 
ও তোর পরে খাবে মধু__-সং ১৯৭ক । দোমহনীর হাটের দই-চু'ড়া রে, 
নেওরা নদীর পানি। আবিরাছিলাম গোপনের পিরিতি, হইল, রে 
২. জানাজালি সং ১৯৮) পাটায় কাটে”, পাটায় ছাটেশ, পাটার বান্ধো ওরে 


: হাঞ্জা। তোম্হাকে নাগিয়া কইন্তা মোর চিত্ত অহিল, বান্ধা - সং ২২৩। 
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হামার হাতের সক শাৎকা, সতোনীর হাতের খাডু ; সিভানের মাথাত, জলের 
ঝারি, শিকিদ্বার উপর নাডুসং ২২৮। আজি আজ্ার হস্তী বন্দী হইল্‌ রে 
প্রাণোনাখ, নয়া ছিকল দিয়া ; আর মুই নারীটা বন্দী হইন্ছ পিরতির নাগিয়া 
_সৎং৩৪৮। ছান ফেলা সুই নাচার-হুচুর_সং ২৩-। আমের পাতো 
চিকণ-চাকণ রে বন্ধু, তেঁতেলির পাত সক্র। এছিত্বা-বেছিয়া করিস পিরিত, 
যারে কমর সরু-__সং ২৩৮ ॥ হাড়িয়া কোণে লাগিল, দেওয়া, ভিনঝন ঢেনা 
হছে বেনোয়া । জোলপাইগুডির ঘন রে গলি, ওইঠে আছে পানের রে বিলি__. 
সং ২৭+, কথাস্তর ॥ তাংকু বাড়ীত, নাফাশাকা" ঢঠাপা-ড্যাপা! কুশি । আজিকার 
মনে ঘুরিয়া যা রে কাড়োয়া, মনত, নাই মোর খুশি_সং ২৫৩ক। হেকেরা- 
ডালিমের গাছো গে বাবা, ওগে বাবা, এদিনায় না ধরে ছেয়া। জাঞই 
করিবা' গেলেন গে বাবা, ‘অমুক’ পাড়ার ভিতি_সং ২৫৪ । উত্তর কাশিয়া! 
গে, কাশিয়া যেইনং ফুটে, -_ওগে, সেই না কাশিয়ার তলে গে বাবা ঘরে! 
বান্ধে_সং ২৬২ । ছুয়ারের আগে মোর নালো! বিশ্লার থোপো গে; নালো 
বিশ্লা মোর জ্বলিয়া যাছে গে হে পাগুড়ির তলে-_সং ২৬৪ক। কালা মেঘার 
তলে গে আই গেছা হুল কল, করে ॥ হল.দা-মাখা দামান গে আই টক্‌-টক্‌ 
করি’ দেখে--সং ২+৬। ইড়িয়া বান্দো, ভিড়িয়া বান্দো, চন্দন বিরিখের 
গাছে৷: আজল জাঞই বিদায় চাহে কি কি দিবেন দালো_সং ২৮১। 
সং ৩, ১গ, সৎ ৩*১ম্ব, সং ৩৫, সং ৩:৬, সহ ৩*৬ক, সং ৩০৪, সং ৩১১১, 
সং ৩১১ক। নাড়ী না কাটিয়া নাড়ীর কলে খাক। নাড়ীর উপর চড়ি’ 
স্যাথেক বেকবাড়ীর হাট-_সৎ ৩১৯, মাশানের জন্ম । একে শৃন্ত দশ, ছুইয়ো শক্ত 
বিশ, ভালো অধিকারী দিয়া একটি শ্তাবা দিস.__সং ৩৫২। এগ্ডাবাড়ী- 
ভেগডাবাড়ী কুহা নাগাইসে।  ভাড়া-ভাড়ীগিলা মরাই নাগাইসে_ 
সং ৩৫৪গ। সোনারে আকরুনী আধে গে, উপারে বাডুনী_সং 9৩৯ ॥ 


EY) 

সঙ্চলিত গানগুলির বাক্য-গঠনের মধ্যেও বিশেষত্ব লক্ষ কর! যায়। বাক্য- 
গঠনের এই বিশেষত্ব গানগুলির ৱচনাগত দিকটিকে উদ্ভাসিত করিয়া 
তুলিয়াছে। বাক্যের মধ্যে “গে, রে, না, সে, হে, হো, এ, এনা, বা, কিবা, 
ভালা, হোৰর, মোর, তোর, আজি, ওই* ওকি, কি ওহোরে, ওকি ওই মরি 
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রে, ও মোর, হায় রে” প্রভৃতি অব্যয় ও অব্যরূপদের সমষ্টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এইগুলিও আসলে উপরের উদ্গাহরণগুলির মতো নিরর্থক ব্যবহৃত হয়,__ 
কথার মাত্রা হিসাবে । 

ইহা ছাড়া, কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ; কর্মকারকে একই সঙ্গে বিশেস্ক 
ও সর্বনামের উত্তর ক-এর ব্যবহার ; বন্তবাচক নির্দেশক সর্বনামের শেষে 
-ক-এর প্রয়োগ ; করণকারকে য়ে-র ব্যবহার ; ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া- 
চতুর্থার _ক-এর প্রয়োগ ; ষষ্ঠী বিভক্তিতে এ এবং অনাবশ্যক র-এর যোগ 
প্রভৃতি লক্ষণীয় । 

এই প্রসঙ্গে আরো কতকগুলি কাব্যিক বিশেষত্বের কথা এইখানে উল্লেখ 
করা যায়। যেমন, বিশিষ্ট বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে কতকগুলি পদ বা 
পদনমন্্ির ব্যবহার ; কয়েকটি সংখ্যা-বাচক বিশেষণের কাব্যিক ব্যবহার ; 
বিশিষ্ট নদী-বাচক ও স্থান-বাচক শব্দের ব্যবহার ; বিশিষ্ট তর-লতা, ফুল-ফল ও 
পশুপাখীর নামের ব্যবহার ; চলিত কতকগুলি পদের কাব্যিক বিকুতি ; 
বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন ও কাব্যিক গালিগালাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ 
করিতে পারা যায় ॥ 


1a 
একই গানের মধ্যে উক্ি-প্রত্যুক্তি-মূলক সংলাপের ব্যবহার লোকসঙ্গীতের 
অপর এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । বহু গানেই দেখা যায়, উহার এক অংশ 
প্রশ্ন এবং অপর বংশ তাহার উত্তর । একই গানের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর 
সঙ্কলিত করিবার প্রবণতা আদিম সমাজ-জীবনের এক বিশিষ্ট দিককে তুলিয়া 
ধরে। আদিম সমাজে মাহুষের ব্যক্তিগত দিক অপেক্ষা সমট্টিগত দিকটাই 
প্রধান ছিল। একই গানের মধ্যে দুইজনের বক্তব্য ধরিয়া বাখিবার মধ্যে 
ব্যক্তি-ধর্ম অপেক্ষা সমষ্টি-ধর্মটিই মুখ্য হইয়া উঠে । তাহা ছাড়া, মাহুযের একক 
কণ্ঠের গান অনেকটা আধুনিক ব্যাপার । সমবেত বা শবৈতকঠের গানই 
আদিম গান। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গানের মধ্যে সেই আদিমতার ইঙ্গিত 
খুজিয়া পাই । 
কেহ-কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, একই গানের মধ্যে এইরূপ উক্তি ও 
প্রত্যুক্তির ব্যবহারে গানের স্থর ও ভাবগত অথগ্ুতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, 
প্রত + 
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bd প্রান্ত-উত্তববঙ্গের লোকসঙ্গীত 


লোক-সমাজের নিজন্ব দৃষ্টি দিয়! বিচার করিলে, এই উক্তির মধ্যে বসবোধের 
পরিচয় মিলে না। এই প্রসঙ্গে লোক-সঙ্গীত গাহিবার পদ্ধতিটিও স্রর্তব্য। 
লোক-সঙ্গীতের একটা বিশেষত্ব হইল, সেখানে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া গানে 
কোনো কথা বলা হইতেছে, তখন যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হয় এবং 
যে তাহা বলে”_-ছুইজনে মিলিয়া দ্বৈত কণ্ঠেই তাহা গাহিয়া থাকে। একজন 
প্রশ্ন অংশটি গাহিল, এবং অপরজন উহার উত্তরাংশটি গাহিল-_এইক্সপ নহে । 
যেখানে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ একই সঙ্গে দুইজনে বা ততোধিক জনে দৈত বা 
সমবেত কণ্ঠে গাহিতেছে, সেখানে গানের স্থর বা ভাবগত অখণ্ডতা ব্যাহত 
হইবার কেনো সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হন্ত না। 


তারপর আরো একটি কথা । লোক-সঙ্গীতের অস্তনিহিত ‘রস’ বস্তুটি 
খুব তীক্ষ, স্পঃ, অথণ্ড নহে। উহার তাল ও লয়ের মধ্যেও মাজিত গানের 
মতো হিসাব-করা মিল দেখা যাইবে না । কিন্ত, সবটা মিলাইয়া উহার মধ্যে 
একপ্রকার স্পষ্-অম্পষ্ট, টিলে-ঢালা রস, স্থর, তাল আছে যাহ! বিশিষ্ট লোক- 
সমাজেরই সমষ্টিগত জীবনের 'ঙ্গীহূত। কাজেই, লোক-সঙ্গীতের রসের 
অতো স্বস্ম বিচার করিয়া ‘তুলা ধুলি' ধুলি' আন্রে আহ্থ' না করিলেও 
চলিবে । উহা মাজিত সঙ্গীত ও সাহিত্য বিচার করিবার জন্যই জমা 
থাকুক। 

একই গানের মধো উক্তি ও প্রতাক্তির ব্যবহার করিবার দৃষ্টাস্তের প্রসঙ্গে 
বর্তমান সঙ্লনের নিয়লিখিত গানগুলির নামোলেখ করিতে পারি £ 

সং ৬৯গ, সং ১৭০, সং ২:৬, সং ২৪৫ক, সং ২৫৯, সং ৩০৪খ, সং ৩৩৩, 
সং ৩৩৭, সৎ ৩৫৬গ, সং ৩৫৯, সং ৩৭৬, সং ৩৮১ক ও সং ৩৮৩ক । 


এই সমন্ত গানগুলির দুইটি করিয়া অর্ধ আছে। কিন্তু এই অর্ধ-বিভাগ 
এমন ভাবে করা হুইয়াছে, যাহাতে মনে হয় - উহার! সমগ্রভাবে একটি গান। 
উহার প্রথমাংশে যে কথা বলা হইয়াছে, উত্তরাংশে হয় তাহার উত্তর দেওয়া 
হইয্বাছে,_-নয়তে| প্রথমাংশের উক্তিকেই স্পষ্টতর করা হইস্বাছে ॥ 
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ডাক্তার ভেরিয়র এল্উইন ছত্তিশগড়ী লোক্সঙ্গীতের কয়েকটি রচনাগত 
বিশেষত্ব লক্ষ করিয়াছেন। উহার একটি হইল সাক্ষেতিকতা বা প্রতীকতা 
(symbolism), অপরটি হুইল সাদৃ্ী (92311511505) | লোকসঙ্গীতের মধ্যে 
এই যে সাঙ্কেতিকতা ও সাদৃশ্তের ব্যবহার, ইহা কেবল ছত্তিশগড়ী লোক- 
সঙ্গীতেরই বৈশিষ্ট্য নয়, ব্যাপকভাবে বিচার করিলে ইহা যে কোন ভারতীয় 
লোকসঙ্গীতেরই বৈশিষ্ট্য? । 


লোক-সঙ্গীতের মধ্যে এই সাক্কেতিকত! ও সাদৃশ্বোর ব্যবহার লক্ষ করা যার 
প্রধানত নিসর্গ জগতের বিভিন্ন দিককে আশ্রয় করিয়।। নিসর্গ জগৎই 
আদিম মাহুষের মনে প্রথম বিন্বয় জাগাইয়া তুলিয়াছিল,_তাই আজো 
নিসর্গ জগৎই মানুষের আনন্দ-বেদনার আশ্রয় হইয়া আছে। তাহার মলে 
দুঃখ জাগিলে সহজেই সে নিসর্গের মধ্যে উহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পারে,_ 
তাহার আনন্দে নিসর্গ জগৎ মূখর হইয়া সাড়া দিয়া উঠে। 


লোক-মানসে নিসরগ-প্রীতি অসাধারণ। কিন্ত, সেই নিসর্গ-লীতির 
প্রকাশ মাজিত সাহিত্যের মতো শ্স্ম কারুকাজে ভর! নয়, গভীর অন্তদৃষ্িও 
তাহাতে নাই। নিষর্গকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে দেখিয়া উহার স্থল 
দিকটাকেই এমন কারু-মন্তিত করিয়া লোকসঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় যে, 
দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া সময়-সময় তাহাও নির্মল কাব্য- 
বসের আধার হইয়া উঠে । 


এই সাক্ষেকিকতা ও সাদৃশুমুলকতা. লোকসঙ্গীতের মধ্যে হফ্ম্যান লক্ষ 
করিয়াছেন। ভারউ, জি. আর্চার (WW. 0. 4০১৩৫) ইহা ওরাও কবিতার 
মধ্যে দেখিয়াছেন। এপ্উইন লক্ষ করিয়াছেন, ভারতীয় লোকসাহিত্য 


> Vereior Elwin: Folk-songs of Chhattisgarh (0946), PP. আপ বন 
Introduction t “The Symbolism in the East is so much a part of lifo, so. 
ecognised and so easily understood that it naturally dominates ite 
Poetry. This is not the ease in Europe, those poets who have used 
symbolism to any considerable extent bave beon accused of obscurity.” 
সর PLY. 
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৪** প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
মেঘ-বৃষ্টি-কড়ের প্রভীকতার মাধ্যমে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র বণিত হইয়াছে। 
এই সাক্ষেতিকতা চীনীয় সাহিত্যের মধে)ও দেখা যা । 

প্রাস্ত-উত্তরবজগ হইতে সংগৃহীত সঙ্গীতগুলির মধ্যেও উপরের বিশেষত্বগুলি 
উদাহত হুইয়াছে। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। 


ফুলে! মইখ্যে মালতী ফুল রে বড়াই 
সইন্ঝা হালে ফুটে ; 
শেঘার শিতান কলাত, নিয়া 
“পিয়া-পিয়া’ বলে,..-সং ৪৩ 
এক স্বামীহীনা নারীর ব্যথা-কাহিনী এইখানে ব্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যা- 
মালতী ফুল যেমন সন্ধ্যা বেলায় ফোটে, স্বামীর জন্য নারীর ব্যথাও তেমনি 
ন্বাতিবেলায় বিকশিত হইয়া উঠে। তখন উপাধানকেই বক্ষে ধারণ করিয়া 
সে তাহার স্বামীর সাধ মিটাইস্বা খাকে। 
নদীর বসন্ত কালে 
ভাঙগিয্া পড়ে মাটি; 
মাছের বসন্ত কালে 
করে উজান-ভাটি ।--সং ৬৯খ 


নদীর বসন্ত কালে ( অর্থাৎ বর্ষাকালে ) যেমন সে উচ্ছল হইয়া উঠে, উহার 
পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে; মাছের যৌবনকালে যেমন সে উজান-ভাটি ভাসিয়া 
HL CESS Note SN 
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বরচনাভঙ্গি ঃ কূপতত্ব ৪০১ 
চিন্তা করিতেছে । বাহিরের বর্ষা ও অন্তরের বর্ষা এইখানে এক হুইয়া 
গিম্বাছে। 

বনত, কান্দে বন, সখী হে 
পাখারত, কান্দে খে । 
মোর বন্ধুয়াক ধরিয়! যাছে রে 
খুড়িঘ়ার কাছারি ॥_সং ৮৫ 
সধবা নারীর স্বামীকে খানা হইতে দারোগা আসিয়া ধরিয়া লইয়া 
যাইতেছে। সধবা নারীর সেই দুখে সমন্ত বন কাদিতেছে, পথের ধেহ্গ 
কাদিতেছে। 
আযাঢ়-শাওণ ভাই পড়িলে 
ঢেপের ফুল ভাই ফুটিবে ; 
চৈত-বৈশাখে পড়িলে 
ফুল শুধিয়া যাবে ।_সং ১১৫ 
“ঢেপে'র কুল যেমন স্বলস্থান্থী, নারীর যৌবনও তেমনি স্বন্নস্থাস্থী । 
চৈতকে চাতকী পখী বলে 'পিয়া-পিয়া" ; 
নৌতন ব'লে আড়ী হয়া__ 
এলাও যে মোর না জুড়ায় হিয়া ॥_ সং ১২* 
চৈত্র মাসে চাতক পাখীর কজন সপ্ত বিধবার মনে স্থামী-প্রেম 
জাগাইয়াছে। 
আজি জলত, কান্দে জলহুয়া 
ভালত, কান্দে টিয়া ; 
আজি ঘর-যুবতী নারী কান্দে 

খাট-পালক্ষে শুইয়া ॥--সং ১৯*গ 

অবিবাহিত নারীর যৌবন-বেদনার কীট-পতঙ্গ কাদিতেছে। 
তিন্তা নদীর বান আলিয়া 
কষটাইল্‌ রে কাশিয়া। 

সনার বন্ধু পিরিত করিয়া 

দিয়া গেইল্‌ মোক জালা (সং ১৯৩গ 
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সত প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তিস্তার বন্যায় পলি পড়িয়া তিস্তা-চরে যেমন অজন্র কাশ ফুল ফোটায়» 
তেমনি প্রেমিক প্রেমের স্পর্শ দিয়া প্রেমিকার মনে প্রেমের ফল ফোটাইয়াছে। 
ও জোজল পোড়া যায় রে,_ 


শড়কে উড়ে ছাই; 
এ হোন হন্দরী কইন্যার 
নাই বাপো। ভাই ।- সং ৩২৫ 


দাবানলে গাছ পুড়িয়া যেমন ছাই হইস্ব যায়, তেমনি রূপ-যৌবন থাকিতেও 
বিবাহ না হইবার জন্য কন্যার জীবন যেন ছাই হইয়া গিয়াছে। 
তুই রে কোইলা কুল্কুলাছিত, 
বাশের ছায়া পায়; 
মোর নারীটার মন ঝুরেছে 
বুড়া ভাতার পায়া সং ২১৩ 
ছায়া-শীতল নীড়ে মনের আনন্দে কোকিল ডাকিতেছে। কোকিলের 
সেই আনন্দ নারীর জীবনের ছুঃখকে স্পষ্ট করিয়াছে। 
ভাদোরো-আশিনো মাসে 
নয়া-দেওয়া ঘন বৰ যে,_ 
দোকোনা হালি’ পড়ে পানি ॥-_-সং ২১৫ 
সতিনীর ঘরে বাপ-মা কম্যাকে বিবাহ দিয়াছে। ভাত্রমাসে বৃষ্টি ফোটা 
যেমন কলার পাতাকে হেলাইয্বা দিয়া ফোটান্ব-ফচোটায় ঝরিয়া পড়ে, কন্যার 
দুঃখের 'অশ্বও যেন তেমনি করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। 
তিস্তা নদীর ধাই-ধাই বালা, 
পদ্মর মা-বাপ কান্দে হালা রে হালা ॥--সং ২৪৯ 
তিন্তা-চরের ধু-ধু করা বালুকা প্রান্তর যেন সন্তান-হারা মাতা-পিতার শৃ্ধ 
হৃদয়ের প্রতীক । 
এবাড়ী যাইতে, ও বাড়ী যাইতে 
পচ্ছে শিষ শিষ্‌ পানি। 
বরের ভিজিল, ধুতি জামা 
কইন্তার ভিজিল, শাড়ী ॥_সং ২৮৪ 
সন্ত বিবাহিতা বন্যা শ্বশুর বাড়ী চলিয়াছে। পিতা-মাতার নিকট হইতে 
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কন্যার বিচ্ছেদ যেন বৃষ্টির আকারে করিয়া পড়িয়া বর ও কনের ধুতি ও 
শাড়ীকে ভিজাইয়া দিয়াছে । 
বাড়ীর পাছ-পাখোত, 
কায় বা বাজাইল, স্বড়.-স্থড়ি, 
মনটা কইল ছাতুছান্‌ ৷ 
আউলাইল, মোর স্থতার খ্যাওখান্‌।_সং ৩১৪ 
নিশুতি রাত্রিতে কন্যা একা ঘরে বপিয়া চরকা কাটিতেছে। এমন সময় 
ঘরের পিছনে তাহার প্রেমিক শিস্‌ দিয়া তাহার মনকে উন্মনা করিয়া দিল। 
চরকার এলোসেলো স্থতা তাহার উন্মন| মনকে গ্মোতিত করিতেছে। 
শাল বনত, কান্দেছে রে টিহা 
সুই যাচ্ছে নিদারুণ হয়য়া॥-_সং ৩১৭, বামুনতির উদ্বেগ 


বাসুনতির পতির মৃত্যুতে শালবনের টিয়া পাখী কাদিতেছে। 
আম মউলায়, জাম মউলায় 
কাঠোলে ছাড়ে মুচি। 
মুই নারীটা আছো ঘরে 
মনত, নাই মোর খুশি ॥__সং ৩৭৮গ 
নারীর জীবনের পূর্ণতা মাতৃত্ে। অবিবাহিতা নারী ফলবতী বৃক্ষকে 
দেখিয়া আপনার জীবনের অপুর্ণতাকে উপলদ্ধি করিয়াছে। 
টিটির কান্দে, পন্থী কান্দে 
বালাতে পড়িয়া । 
জোলপইগুড়ির মাহত কান্দে 
ঘর বাড়ী ছাড়িয়া ॥_ সং ৩৭৯ 
স্বী-পুত্র ও স্বজনাদিকে ছাড়িয়া মাহুত বিদেশে আসিয়াছে চাকুরি 
করিতে । তাহার অন্তরের বাখা পাখ্বীর কাহার দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে । 
চরা কান্দে, চুরী কান্দে 
কান্দে বালি হাস। 
আজি জঙ্গলেরো হরিসী কান্দে 
ছাড়িয়া মুখের ঘাস ॥-_ সং ৩৮৯ 
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অবিবাহিত নারীর যৌবন-বেদনায় অরণ্যের পশুপাখী কাদিতেছে । 
আযাঢ়ো না শাবপো মাসে 
জলতে স্তাওয়ালি ভাসে, গে সই_ 
চল, সজনী হামার দেশে ॥_সং ৩৯৪. 
প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে পিতা-মাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে 
বলিতেছে। বর্ধার জলঙ্রোতে শ্যাওলার ভাসিয়া যাওয়া যেন প্রেমিক-প্রেমিকার 
নিরুদ্দেশ যাত্রার সুচনা করিতেছে । 
কাকোতে কলোসী দিয়া 
জল ভরিমো যমনা যায়া । 
কলোসী ভরিমো নয়নের জলে-_সং ৪*৩ 
দুঃখের অশ্রু ও দরিস্বার জল এইখানে এক হুইয়া গিয়াছে। 
উপরে সক্কনিতি উদ্দাহরণগুলি লক্ষ করিলে দেখিব, মনের ভাবটিকে 
সেখানে নিসর্গ জগতের মধ্যে সঞ্চারিত করিক্কা দেওয়া হইয়াছে। নিসর্গ জগত 
এখানে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়! ান্তধের 'আনন্দ-বেদনার সাথী হইয়াছে। 
মাস্ষের মনের সহিত নৈসগিক জগতের এই সাদৃর্তকে কাব্যের উপাদান করিয়া 
তোলা লোকসঙ্গীতের এক বিশেষত্ব । 
সাক্ষেতিকতা বা প্রত্তীকতা লোকপঙ্গীতের অপর এক রচলাগত বৈশিষ্ট্য । 
একটি কথাকে সোজাসুজি না বলিয়া কেবল বিশিষ্ট ইঙ্গিত দিয়াই তাহাকে 
বর্ণনা কর! হয় ॥। এই রীতির দৃষ্টান্ত কূপে নিয়ের স্থবকগুলি জষ্টব্য । 
পাটা-বাড়ীত, মোর শিয়াল কান্দে 
কান্দে শিয়াল মোর অঙ্গরাগে । 
আজি কালা মুই এখেলায় ॥-_সং ২৪ 
সর্ব-সমক্ষে প্রেমিকা প্রেমিকের নাম উল্লেখ করিতে পারে না। তাই 
পাটের ক্ষেতে শিয়াল কাদিতেছে,_ইহার অর্থ হইল, প্রেমিক প্রেমিকার জন্য 
ঝুঁরিতেছে। 
মকরুচের গছগিল! খাগেরা-খুগুরি 
ফল বিস্তর ধরে । 
হাত বাড়াইতে মরুচের গছ 
হালিয়াঁ-হেলিয়া পড়ে ॥__সং ৪৬ 
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ফলম্ত “মরিচের গাছ এইখানে পূর্ণ যুবতী নারীকে নির্দেশ করিতেছে। 
কোন্‌ বা দেওরায় 'অলিয়া গে 
বিছাইল, অঙ্গীল পাটি ।--- 
চাইর মাস বৰিষা গে 
কাঙ্গে নাই মোর ছাতি ॥-_সং ৪৭, কথান্তর । 
এইখানে দেবর-বউদির অবৈধ প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে। চার মাস 
বর্ষা কাল, অথচ ছাতা নাই,__ইহার অর্থ চারি মাস ধরিয়া স্বামী 'অনুপাস্থিত। 
বাবার ঘরের পারেয়া জড়া 
হামশি’ এগিনাম্ম পড়ে । 
মুঠি মুঠি সইষা ফেলেয়া দেওঁ 
খায়া কূল কি মাৱে &_সং ৪৯ 
শ্বশুরালয়ে অবস্থিত কন্যার মন পিত্রালয়ের প্রেমিকের জন্য কাদে। 
তাহার মন যেন পারাবত হইয়া এবাড়ী-ওবাড়ী যাওয়া-আসা করিতেছে। 
কন্যা সেই পারাবতকে সরিষা খাইতে দেয়, ইহার ন্্থ_এ্রাক্তন প্রেমিককে 
এখনও সে মন-প্রাণ অর্পণ করে । 
পাটানীখান পড়েছে খসিক্বা__ 
'আইসেক রে হুদুমা-দেওয়া 
তোর বাদে মুই আছো রে বসিয়। ॥_সং ৬" 
বারি দেবতা ‘হছুম।' অসন্তষ্ট হইলে বৃষ্টি দেন লা। কল্পনা কর! হয়, 
নারীদেহ ভোগ করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন। গানে তাই দেখি, 'পাটানী" 
(জলপাইগুড়ির রাজবংশী মেয়েদের পরিধেয় বস্তু বিশেষ) খসিয়া পড়িতেছে,_ 
অর্থাৎ ওগো হুছুমা, এইবার আলিয়া আমাদের দেহ ভোগ কর । 
গাহাইন বলে সোলং-সোটং 
নিত্যে তুকাওঁ ধান। 
ছাম বলে পাতিয়া খুইস্থ 
যেইঠে-সেইঠে হান ॥_ সং ৬১ 
উপরের ব্যাপারটাই এখানে অন্যভাবে বলা হইতেছে। “গাহাইন’ হইল 
উদ্খলের মুষল, ইহা পুংলিঙ্গের প্রতীক। উত্বখলের গর্ভ হইল স্ত্র-অঙ্গের 
প্রতীক । অর্থাৎ হুদুমার সঙ্গে যৌনলীলা চলিতেছে। 
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৯৯ ও ৯৩৮খ-সংখ্যক গান ও উহাদের টীকা অষ্টব্য। এই দুইটি গানেও 
সাক্ষেতিকতার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে । 
চোপ রে চোপ, 
শিয়াল কান্দেছে; 
কাল৷ কুতাটা দুয়ারে ভুকেছে ॥__সং-১৪৩ক 
মা ছেলেকে চুপ করাইবার জন্য বলিতেছে, শিয়াল কাদিতেছে, কুকুর 
ডাকিতেছে অর্থাৎ নিকটেই বাঘ আলিয়াছে। 
যেলা ডালিম মোর কোপা ধরে__ 
সেল! যা মুই পরার ঘরে,-.- 
আযাঢ়ো-শাওণ মাসে 
বান-বরষা মোর চান্দে-চান্দে 
ভাসে শেওয়াল মোর 
আগম দরিদ্বার মাঝে ৪ সং-১৬৭ 
প্রথম সতুমতী বস্তা বলিতেছে, তাহার ডালিমের এইবার কুঁড়ি ধরিয়াছে, 
অথাৎ আন পুষ্ট হইয়াছে । আযাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদীতে যেমন ঢল নামে, 
তেমনি প্রতি চাদে অর্থাৎ প্রতি মাসে তাহার দেহে নদীতেও ঢল নামে । 
১৭*ক-সংখ্যক গানে স্তনকে বলা হইয়াছে ‘জোড় জামুরি' । “জামুরি' 
এক ধরণের বুনো লেবুকে বল! হয় ॥ অপর একটি গানেও স্তনকে ‘জোড় কমলা” 
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । 
ছাগল বান্ধিব’ যাছিল মাই তুই 
ছাগলের ছইটা শিং; 
নেভির হে টত, দেখ দি যাই তোর 
কতোখানি লিন ॥-_সং-১৭২ 
ছাগলের ‘শিং’ এখানে পুংলিঙ্গের প্রতীক, পর পতক্কিতে স্ত্রীলোকের 
কথা বলা হইয়াছে । 
আর বাটার আছে যাই তোর পানওয়া, 
কায় বা খাবে মাই তোর পানগুয়া। 
এখেলায় থাকিয়া নবো 
ছোবা খুটাটা ₹_সং-১৮৬ 
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প্রেখিক-পুরুষ কন্যাকে বলিতেছে, তোমার বাটার পান কেহ না খাইলে 
তাহা শুকাইয়া যাইবে । অর্থাৎ উপযুক্ত বরে তোমার সঙ্গী লা আনিলে 
যৌবন একদিন করিয়া যাইবে । 
ওরে খান কুকায় হাইড়ানী মাগী * 
বগোরি গাছের তলে রে । 
তোতারাম পাক পাড়েছে 
বগোন্ি খাবার আশে $__সং ২৪০ 
কুল গাছের তলায় একটি মেয়ে ধান ভালিতেছে, তোভারাম নামীয় জনৈক 
পুরুষ কুল খাইবার জন্য ঘুরিতেছে । অর্থাৎ তোতারাম সেই মেয়েটির দেহ 
ভোগ করিতে চায় । 
২৬১ক-সংখ্যক গানে, বিবাহকালে এয়োগণ কন্যাকে বলিতেছে, তোমার 
নদীতে কাপড় কাচিতে দিবে কি, তোমার নদীতে মাছ ধরিবার জন্য “ছিপ” 
ফেলিতে দিবে কি? এই নদী স্্রী-অজের এবং “ছিপ” পুকষ অঙ্গের 
প্রতীক । 
খেসেরি কালাই, মা মোর মুস্থুরি কালাই, 
মা মোর মক্চ কুম্‌-কুম্‌ ফলে ;"--সং-২৭৩ 
বিবাহ কালে কন্যার জবানীতে এয়োগণ কন্যার মা-কে উদ্দেশ করিয়া 
করিয়া কহিতেছে, আমার দেহের জমিতে ‘খেসারি কলাই', “মুক্থুরি কলাই' 
ও ‘মরিচ’ ফলিয়াছে। অর্থাৎ বিবাহের মাধামে কন্যার সম্তানবন্তী হইবার, 
বাসনার কথা বলা হইয়াছে। 
আজি লাল টিয়ার গছত, ডে 
শালটিয়ার ভাসা রে সই। 
ও ডালিমের গছত, ঘুগুর ভাসা__ 
আজি কার হাতে জোগামো 
বন্ধুর শয়া ॥_সং-৩৯* 
লালটিয়ার গাছে শালটিয়ার বাসা ইহার অর্থ একজনের বিবাহিত স্ত্রীর 
মনে অপর একজনের প্রতি ভালোবাসা । 
উপরের উদ্গাহরণগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
কখনোই বক্তব্য বিষয়কে সোজাস্থজি ভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। প্রেম, 
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বিবাহ এবং যৌন প্রসঙ্গে সাধারণত সকলেই লক্ষ সুভব করিয়া, থাকে) 
এই জন্য এই সকল ক্ষেত্রে সাঙ্েতিকতার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষিত 
হয় 
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নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের চারিদিকে ছড়াইস্থা থাকা ব্ষিয়কে উপমান 
বা উপমেয় করিবার প্রবণতা লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ ভাবেই লক্ষ করা 
যায়। ইহারই ফলে লোক-সঙ্গীতের উপমা-লঙ্কারগুলি লিজদ্দ বৈশিষ্ট্য 
উজ্জল হইয়া সহজেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় লোক- 
সঙ্গীতের মধ্যে উপমার এই বৈশিষ্ট্য ডাক্তার ভেরিয়র এল্উইন, ডাক্তার 
'আদীনেশচন্্র সেন প্রভৃতি স্থখী জনেরা লক্ষ করিয়াছেন। লোক-সঙ্গীতের 
মধ্যে ষে সকল উপমান ও উপমেয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা চিরা- 
চরিত বা সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগ্ডার হইতে আন্ত নহে। তাবৎ মধ্যযুগীয় 
ভারতীয় বা বাঙলা সাহিত্যে দেখা গিয়াছে, উপমার ক্ষেত্রে কবিগণ সংস্কৃত 
সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন । লোক-সঙ্গীতে ইহার উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় 
ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। পোক-সঙ্গীতে উপমার এই স্বাধীনতা লক্ষ 
ডাক্ষার দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন, 

০08 folk-tales and folk-songs of India have managed to 
a certain extent to break with this old tradition.”> 

'অবস্ত বাঙলা লোক-গীতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা অপক্কারের পুনরাবৃত্তি 
যে একেবারেই নাই, এমন কথাও দীনেশ চন্দ্র বলেন নাই । সংস্কৃত সাহিত্যের 
উপমা ছাড়াও চিরাচরিত কতোগুলি উপমাও বাঙলা লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত 
হইয়াছে-_-ইহাও তিনি বলিয়াছেন। 

প্রান্ত-উন্তরবঙ্গ হইতে আমাদের সংগৃহীত গানগুলির উপম! লোক-সঙ্গীত- 
বসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই উপমাগুলি জীবন ও জগতের তুচ্ছ-মহৎ 
সকল বিষয় লইয়াই রচিত হইয়াছে। ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব । এমন 
সকল বিষয়কে উপমান বা উপমেয় করা হইয়াছে, মাজিত সাহিত্যে যাহা 
কল্পনাও করা চলে না। সংস্কৃত সাহিত্য বা মাজিত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া 


৯ Folk Literature of Bengal (1920) 
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দিই, বাঙলা বা ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের উপমাগুলির সহিতও ইহাদের, 
বড়ো একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যাইবে না। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত সক্কলিত 
হইল। 


দাদা, সেই যে কহচু তোক-__ 
নলডং-নাক ছুলুষাটা 
আনিয়া দে গে মোক 
মাগী মূলাইটার নাখা 
দেহাটা ঠস্-১স্‌। 
মুগী কুশিয়ারের নাখা 


চিপিয়া খালেক অস ॥--সং-ল 


ভগ্নী তাহার জোষ্ঠ জ্রাতাকে তাহার জন্য বর আনিয়া দিবার কথা 
বলিতেছে। বরের রূপ কেমন__“লন-মার্কা' (নলডং নাকা) অর্থাৎ স্বন্দর । 
মাঘ মাসের রাঙা সুলার মতো তাহার দেহটি টস্টস্‌ । এবং মাহুয যেমন 
আখ চিবাইয়া উহার সকল রস নিঃড়াইয়া নেয়, ছেলেটিও যেন তাহার রূপ 
দিয়া কন্যার মনকে নিড়াইয়া। লইয়াছে। 


শ্বগংগে যদি চন্দ্র নাই বড়াই 
কি করিবে তারা । 
যে নারীরো পুরুষো নাই 
দিনে অদ্ধিহারা ॥-_সং-৪৩ 
চন্দ্রহীন আকাশে তারার আলো যেমন অন্ধকারের মতোই, পুরুষহীন 


নারীর জীবনও তেমনি। উপমাটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের একটি প্রিয় উপমা, 
বহু গানেই ইহা ব্যবহৃত হুইয়াছে। 


ও মাইয়া পুষাই রে না যায়; 
সোনার মত চল্‌ চল্‌ মাইয়া 
ছাড়িয়া দিবা’ ন! মনায় $_-সং৬৯গ 


“সোনা’-ব্ন সহিত কন্তাকে উপমিত করিবার প্রবণতা ভারতীয় প্রেমসঙ্গীতে 
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মোটেই অপরিচিত নয় ; কিন্তু, “সোনার মত চল্‌ চল্‌ মাইয়ার’ মধ্যে বিশেষত্ব 
লক্ষণীয় । 
ভাবে রে পথি বসিয়া 
চিনিলে জা’গার নোকলাক-__ 
সোগায় মিলি’ ঠেলি’ দিলেক 
কাকড়ের গাইহাত, ॥--সং-2৭ 


মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া পথি নামক জনৈক ব্যক্কিকে গ্রামের সকলে যুক্তি 
করিয়া জেলে পাঠাইয়াছিল। পথির এই জেলে যাওয়াতে কবি বলিয়াছেন, 
সবাই মিলিয়া তাহাকে যেন কাকড়ার গর্তে ঢুকাইয়া দিল। 


কালা মেঘা নাগিল্‌ যায়া গে 
ওগে আরো, 
আভা মেঘার গায় ; 
চায়া দেখ, ভাই আকাশ পাখে 
ক্যামন শভা হায় রে হায় ॥__সং-১২২ 


নাতির বউ ঠাকুরমার নিকটনিজের রূপের ব্যাখ্যান করিতেছে। কালো 
মেঘের গায়ে রাঙা মেঘ যেমন অপূর্ব শোভা ধারণ করে, তেমনি ঠাকুরমার 
কালে! নাতির পার্শ্বে রাঙা নাত-বউ শোভা পাইয়াছে। 


আই, সুই পাকা সন্তরা : 
চেঙ্গেড়াগিলা পাতিল, হাত,_ 
মুই নারীটা হস্থ গে আই 
ভাংস্চন্ার পসাত ॥-_সং-১২৫ 


মায়ের নিকট মেয়ে তাহার রূপের বর্ণনা করিতেছে । সে বলে, সে যেন 
ভাৎচরা” ঠাকুরের (জলপাইগুড়ি জেলার অন্ত্রঃপাতী ধপগুড়ি খানার গ্রাম- 
দেবতার এই নাম) প্রলাদ,_-কমলালেকু (সন্তরা) । ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণের 
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সময় সবাই যেমন হাত বাড়াইয়া প্রসাদ চায়, কন্যার কূপে মুদ্ত'হইয়া পাড়ার 
যুবকেরা ঠিক তেমনি ভাবেই হাত বাড়াইর!। তাহাকে প্রার্থনা করিতেছে। 
আক্ছি পাথরের লাখান মুই 
ডুবিয়া যাছু গে হে, 
আই, মুই শলার নাথান ভাসেছু'। 
মুই লারীটা উঠ-ডুবু করেছু' ॥_সং ১২৮৭ 
বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলেও কল্তার বিবাহ হইতেছে না। আশ।- 
নৈরাস্তের সংশয় দোলায় সে আন্দোলিত হইতেছে,__পাখরের মতো' একবার 
সে ডুবিয়া যায়, শোলার মতো! আবার ভাসিয়া উঠে। 
একদিন, দুইদিন, দাদা, চলি' বাছে রে _ 
পারোর মতন হোকর মনটা 
সোদায় বাকুরে ॥---সং-১৩* 
উপযুক্ত বয়সে পুরুষের বিবাহ হয় নাই । এই ব্যখা সে তাহার জ্যো 
ভ্রাতাকে জানাইবার জন্ত বলিতেছে, পারাবতের মনে গভীর প্রেম জাগিলে 
তাহারা যেমন বকম্-বকম্‌ করে, পুরুষের মনটা তেমনি করিতেছে। 
১৩৮সংখ্যক গানে কন্সার যৌবন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে : “তোম্হার 
যৌবন দেখি মজালি কুমুড়া' । কুমড়া যেরূপ পুষ্ট, কন্তার যৌবন তেমনি ॥ 
উপমাটিতে বিশেষত্ব আছে । 
১৬৯-সংখ্যক গানে বলা হইতেছে, চাদের কোলে তারা থাকিলে রাত্রির 
সৌন্দর্য যেরপ বৃদ্ধি পায়, নারীর পার্শ্বে পুরুষ থাকিলেও সেইরূপ দেখায় । 
১৮১-সংখ্যক গানে কয়েকটি উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে । বানবর্ষা যেমন 
নদীর শোভা, দীঘির শোভা তেমনি ফুল। ইহাতে বিশেষত্ব তেমন কিছু 
নাই। কিন্তু এই গানেৱই শেষ স্তবকে উপমা পাই : 
পাস্তা ভাতত, শিদল-শানা 
যেমন লোস্াদ নাগে। 
বিয়াও যদি চাইল করিব!’ 
চেঙ্গড়ী ওইনং নাগে ॥_সং ১৮১ 
শুকনা মাছ গুঁড়া করিয়া, দলা বাধিক়া রাখিয়া দেওয়া হয়। পাস্তা 
ভাতের সহিত তাহা খাইতে নাকি ভালো লাগে । বউ কেমন হইবে, সে 
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৪১২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
প্রসঙ্গে বলা হইতেছে, পাস্তা ভাতের সহিত “শিদল* খাইতে যেমন ভালো লাগে, 
তেমন কন্যা চাই । 


১৮৪খ-সংখ্যক গানে দেখা যায়, কন্তার দেহের স্ববাসকে ভোগধানের 
সহিত উপমিত করা হইয়াছে : “ভোগধান-ভোগধান মাই গে বাসায় গা'। 
চেঙ্গ.ডীর হাসি ৫র ওরে জীবন 
ভাত-আন্ধা ওগুনের নাখা 
দেয় দেওয়ার চিল্কন ॥_ সং ১৮৫গ 
বিছ্াতের সহিত হাসির উপমা অপরিচিত লয় । কিন্ত, লোক-কবি 
আকাশের বিদ্যুৎ অপেক্ষা ‘ভাত-আন্ধা' আগুনকেই বেশি চিনেন । 
তোর পিরিতির এমনি রে হানা 
ভাশিঙ্ছ মুই সাগরের ফেলা ;__সং ১৮৭খ 
প্রেম প্রেমিককে ঘর-ছাড়া বিবাগী করিয়াছে । সাগরের ফেলা যেমন 
জলন্তে ভালিয় চলে, সে-ও তেমনি প্রেমন্নোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। 
দোলা মাটির কেলা দইয়ল রে 
হুল.কল, হুল্‌কল, করে। 
আজি ওইনং নারীর যৈবন রে 
দিনে দিনে বাড়ে ॥_সং ১৯০৭ 
জলা জমিতে যেমন কলাগাছ দিন-দিন বাড়িয়া উঠে, তেমনি নারীর যৌবন 
প্রতিদিন বাড়িতেছে। যৌবনের ইঙ্গিতবাহী এ উপমার বিশেষত্ব লক্ষ করা 
দরকার । 
সরিষার ফুল রে বাপোই 
মাটির শোভা; 
মোর লারীটার ঢালুক্া রে খোপা &_সং ১৯৪ 
সরিষার স্কুল যেমন জমির শোভা, তেমনি বিস্ত,ত খোপা নারী দেহের 
শোভা বর্ধন করিয়াছে। 
দুরারের আগে মানায় খোপ 
নালে য্যামন ধরে ; 
+ তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে 
00 অন লেইন করে ॥_সং ২০৪ 








রচনাভঙ্গি : পতন ৪১৩ 
বাড়ীর সম্মুখে মান কচুর ‘খোপ’ থাকিলে যেনন তাহা বাড়ীর শোভা 
বাড়ায়, আমার পাশ্বে তুমি খাকিয়া তেমনি আমার শোভা বাড়াও। 
২১১-সংখ্যক গানে কয়েকটি উপমা আছে। ইহাতে স্বামীর উক্তিকে 
পারাবতের প্রেমের সহিত, শাশুড়ীর উক্তিকে 'ইচিলা মাছের চট.কা'-র 
সহিত, সতিনীর উক্তিকে শিঙ্গি মাছের কাটার সহিত এবং ননদ্িনীর 
উক্তিকে ট্যাংবা মাছের কামড়ের সহিত উপমিত করা হুইয়াছে। ইহাতে, 
বিশেষত্ব কিছু নাই। 
আই, মোর জিউটি না হয় গুরা-পান 
কাটিয়া সুই হোক দেখা+ম ;-_সং ২১৩ক 
আমার মনের ব্যথা কেমন করিয়া জানাই, তাহা তো সুপারি নয় যে 
তাহা কাটিয়া দেখাইয়া দিব। 
হালুয়া-বাড়ীর দূবাকেনা 
নদীর বৈরী ফেনা । 
ছই সঙোনী টৈরী ব্যামন 
'আড়ীর বৈরী চেনা &_-সং ২১৮ 
ধানের ক্ষেতের শত্রু হইল-_ক্আাগাছ! ; নদীর শত্রু ফেনা ছুই সতিনী 
পরস্পরের শত্রু ; তেমনি বিধবার শত্রু হইল বিপস্থীক বা সখিক বয়স পর্যন্ত 
অবিবাহিত পুরুষ । ঠ = 
২১৯-সংখ্যক গানে দেখা যায়, নিজের দুর্তাগ্যকে শুকনা জমির সহিত 
উপমিত করা হইতেছে : “হামার কপালে ভাঙ্গা, নদী ভাঙ্গা রে হায়") 
৩৫৩ সংখ্যক গানেও এই উপমাটি ব্যবহৃত হইয়াছে । 
২২৩-সংখ্যক গানে প্রেমের অন্তংস্থিত অপার শাস্তিকে এইভাবে ব্যক্ত কা, 


হইয়াছে : 
বটোবৃক্ষের ছায়া য্যামন রে 
মোর বন্ধুত্বার ময়হা ত্যামন রে +_-সৎ ২২৩ 

৩৫২-সংখ্যক গানেও প্রেমিকা প্রেমিককে বলিয়াছে, ‘তুই হোলো মোর 
শাস্তির গাছ)” 

একটি গানে প্রেমিকা নিজেকে ‘কাঞ্চ মেঘ'-এর সহিত তুলনা করিতেছে 
₹ (সং ২৩৪ )। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ হাসিয়া যেমন মেঘকে চিরিয়া দের, 

প্র-২৭ 
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৪১৪ প্রাস্ত-উত্তরবন্গের লোবসঙ্গীত 
প্রেমিক তেমনি প্রেমিকার বুকে প্রেম জাগাইয়। তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া 
দিয়াছে। 


অপর একটি গানে প্রেমিক প্রেমিকাকে বলিতেছে, বিচ্ছেদ ঘটিলেই 
প্রেম শেষ হইয়া যাস্ব না”জলের নীচে থাকিলেও যেমন পাথর সহজে 
পচিয়া যায় নাঃ “পানির তলে পোষাণ না হয়, পিরিতি নাকুন পচে 
(সং ২৩৬)। 


কইন্যা-রে, ফেএমাচাতে:নাইরো খান 
না ধরে ইন্দুর । 
যে নাববীরোইনাই সোয্ামী 
না শোভায় সেলুর ॥ 
কইন্সা রে,ঁষে ভাসাতে নাইরো কৈতর 
কি করিবে তার খোপে । 
ৰে নারীরো নাই সোসামী 
কি করিবে তার উপে ॥-_সং ২৪৩ 


এ উপমার ব্যাখ্যা না করিলেঞটুচলিবে । 
২৬পসংখ্যক গানে, বিবাহ-বাসরে এয়োগণ বরের নিন্দা করিত্বা বলিতেছে, 
--তাহার কালো পিঠটা যেন ধোপার পাটের মতো, তাহাতে কাপড় 
কাচা ভলে। 
বর বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। বধূসহ তাহাকে বরণ করিবার 
সময়, বরের গৃহের এয়োগণ ব্রীড়াসন্কুচিতা নববধূকে লক্ষ করিয়া বরকে 
কহিতেছে_॥ “কাক ঘরের খোকের পায়রা চুরি কক্ষিয়া আনিলে! 
(সং ২৮৫)। 
৩২৮সংখ্যক গানে একটি ‘টু'টি সরু’ ও পেট মোটা ছেলের রূপ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সে যেন তামাক ক্ষেতের ‘নজর-কাট।' (Scare crow )। 
+ ৩২৯-সংখ্যক গানে স্ত্রীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী বলিতেছে, তাহার স্ত্রী দেখিতে 
খাটো,_ঠিক যেন চৌকির পার । স্বামীর পার্স্বে স্বীকে মানায় নাই, তাই 
_ বলা হইয্নাছে,_‘শাগে ভাতে নাই মিল লাই'। শাক ও ভাতের মিলনের 
৪7 উপমা =*২-সংখ্যক গানেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩০৭-সংখ্যক গানে দজ্দাল 
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ব্চনাভঙ্গি : পতন ৪১৫ 


ভাত্রবধূর ক£ম্বরকে ভাশুর পশ্চিমা ঝড়ের সহিত উপমিত করিয়াছে : 'যেনং 
তমার মুখের আও, ধাই-ধাই পিয়ার বাও ৷ 
মনে বড়য় দুখ সখী রে 
চিতে বড়য় দুখ । 
ওরে, নদীরো ধাদ্িনার মত 
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক &_-সং ৩৫*ক 
গভীর দুঃখে নদীর পাড়ের মতো! বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উপমাটির 
'অস্তঃস্থিত চিত্রখানি হুন্দর, বিশেষ আছে। ইহা প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের একটি, 
প্রিয় উপমা, বহু গানে ইহা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 
৩২১-সংখাক গালে দেখা যায়, নায়ক অন্যায় করিয়া নায়িকার মুখ বন্ধ 
করিবার জন্য একটি আংটি উপহার হিসাবে দিয়াছিল। ফলে এই অস্তায়ের 
কথা নায়িকা সহজে কাহারও নিকট বলিতে পারিতেছিল না। নায়িকার 
তৎকালীন উক্তি : ‘আঙ্গঠি হইল, মোর বোলার টোপ, লিয়া পান্থ লাজ’ । 
অর্থাৎ মাছকে যেমন আহার দিয়া বড়ণীতে গাথা হয়, তাহাকে যেন সেইরূপ 
করা হইয়াছে। 
যেমন নদীর জলে সগায় করে চান 
মাইয়া নোক হামা নদীর সামান ॥_৩২. 
অর্থাৎ নদী যেমন সকলের, মেয়েরাও তেমনি । 
নদীর চিকণ বান-বরিষা রে হে 
বালার চিকণ বাও। 
নারীর চিকণ পরো পুরুষ 
ছাইলার চিকণ মাও ॥_ সং ৩৫৬ 
নদীর শোভা যেমন ঢল, বালুকার শোভা যেমন বাতাস, তেমনি নারীর 
শোভা ‘পর-পুরুষ' এবং পুত্রের শোভা তাহার মা। অর্থাৎ মাতার শোভা 
পুত্র । 
আঠিরা কেলাক কেলায় না কওঁ 
বিচি ঘস, ঘস, করে । 
পর-পুরুষক পুরুষে না কওঁ 
হিয়! জর-জর করে ॥ সং ৩৬৩ 
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২৪১৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
বিচিওয়ালা কলা যেমন নামেই কলা মাত্র, অথচ কলার স্বাদ তাহাতে 
পুরাপুরি নাই,_পর-পুরুষও তেমনি খাটি প্রেমিক নয়”_সে প্রেমের তৃষ্ণা 
জাগায় কিন্ত তৃপ্তি দেয় না। 
ছুয়ারের আগত, স্কাটেরা ঘাস 
বল.দে না খায়, ঘিনে। 
"আলোয়! চাউলের স্যাটেরা ভাত 
চেঙ্গেড়ী মাইয়ার গুণে ॥- সং ৩৭ 


বাড়ীর দরজার গোড়ায় হওয়া ঘাস বলদেও খায় না। তেমনি আতপ 
চাউলের বেশি সিদ্ধ হই! যাওয়া ভাতও কেহ খাইতে চায় লা। তবে, যুবতী 
মেয়ে রাখিলে তাহা ও খাওয়া যায়। 

৩৯৩সংখ্যক গালের উপমাগ্ডলি অবস্থা বালা লোক-সঙ্গীতে অপরিচিত 
নয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, বক ধলা, দুধ ধলা, তাহার চেয়েও ধলা কন্যার 
হাতের শীখা। চক্জ রাঙা, সর্ষে রাঙা, ডালিমের ফুল রাঙা, কিন্তু তাহার চেয়েও 
বাঙা কন্যার সি'খির সিছির । 

গছ্ুর হ্যাট বিষম স্যাটা 
জানে আমার অন্তরে । 
শিমুল গাছের কাটার নাখান 
* পাটাউ-পাটাউ করে ॥ - সং ৩৯৮ 


গৌরের প্রেম অন্তরে শেলের মতো বিধে। ঠিক যেন শিমুল গাছের কাটা 


ts 
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প্রত্যেক দেশের কবিতার নিঙ্ষন্ব একটি ভাষা আছে, দৈনন্দিন জীবনের 
কথাবার্তার ভাষা বা লেখা গন্ধ হইতে যাহা খানিকটা পৃথক। বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের নিজদ্দ সাহিত্য ধারার মধ্যেও এই ব্যাপার লক্ষিত হইয়া 
খাকে। আলোচ্য উপভাষাতে রচিত গানগুলির ভাষার মধ্যেও এমন একটা 
বিশেষত্ব মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যাহ! সাধারণ কথাবার্তার ভাষা হইতে 
পৃথক। নিয়ে তাহার দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে । 

১ বাকামধ্যে পাদপূরণের জন্য অথবা স্থরের জন্য গে, রে, না, সে, হে, 
হো, এনা, এ, বা, কিবা, মোর, তোর, আজি, ওই, ওকি, ওকি গে, ওকি ওই, 
হায়, হায়-হায়, কি ওহোরে, একি ও মরি রে, ও মরি রে, হোকোর, ভালা, 
এাখেতে প্রভৃতির অব্যয়রূপে ব্যাপক ব্যবহার । মধ্যযুগীয় বাঙলা গানে ‘ওকি’ 
এবং ‘ছোরে' পাওয়া যায়। যেমন, জয়ানন্দের ‘চৈতন্য মঙ্গলে" ( বঙ্গবামী 
সং ১৩:৮) : ‘অক্ি হো রে গৌরাঙ্গ জয় জয় ।' 

২. বিশিষ্ট বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার : আগম-দরিয়া। 
উঠ-ডুর করে বান্দ।। হীরামন বাশী। নলভং-নাকা ছুলুত্বা। খ'পা-নাসী। 
নিধুয়া-পাথার । অসের দেওরা। নালো-কামল! (স্বন্দর ঘরামী)। 
শীতলকাটা মন্দির-ঘর । জোড়-বাঙ্গেলা । ঝিন্-ঝিন্‌ ঝান্‌-ঝান্‌ (ভালো মন্দ) | 
মনের গৈরপে । ছুই নয়ানের জল । অন্ধিহারা। মুই নারীটা ওভাগোনী । 
কোলার মাইয়া। শিরের সোয়ামী । ইছল-পিছল মাটি। সক ( স্ন্দর 
অর্থে )। চিকণ (শোভা, সৌন্দর্য অর্থে )। নিদয়।। বাউদিয়া। ইমিকি- 
কিমিকি পানি। অন্-জল ( আত )। বসন্তকাল । যৌবনকাল। উজানি- 
বাহার । নিদারুণ হয়া । দিয়া যাব দারুণ শোক । দারুণো বিধি। বিধির 
ব্টনা। অসের গালা ( স্বন্দর কঠশ্বর )। অঞ্চনী (রজনী )। চিতে ভাও 
না মানা। হাউসের বাজার । হাউসের দিন। অঙ্গের খেলা। কারুণা 
করা। গা জুড়ানো । মৈলান (মলিন )। কটুর হিয়া। মন কুরা। মন 
উধলি উঠা । মোর নারীটার ঘাটে । বৈদাশে (বিদেশে )। আধোকেনা 
আতি । হেলিবে-পেলিবে। জোড়ে-জোড়ে। সারি গে সারি । একাশোর । 
কাল জিউ। বইনি কান্দে স্বয়না। হুয়া। যৈবন। ছুই যৌবন [তনয় )। 


মন বান্ধিয়া অহা। সনার আলন। সনার যৈবন। পুবাল বাতাস ॥ 





© 


৪১৮ পরান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


পছিয়া বাও । মলেয়ার ঝড় । নিরাশীর বাপ। চিতুল বস । নিদানো' 
কাল। চাতুরী ( চতুর! )। অবোলার বালি। সরুশাংকা। কাঞ্চামেঘ। 
কাঞ্চাসনা ।  ছিন্রি আংটি । দেওয়া বষষে মধুর রসে । একলা ঘরের 
নারী। আছদ্ধা রাতি। কাংখের কলস। নিদারুণ কাখা। কাজিলী আম। 
গুণের মাইরল। গুণের বেহাই । জোড়-মাড়েয়া । ছিরি-মগ্ুপ। সরু- 
আলি কদম। বিজুর বন (বিজল বন )। কারণা অঙ্গ। ছুলপ নাম । 
আলন ( আগুন )। আলন্দিত মল । মাঞ্জন-ঘষণ। আগর নয়ন। 'অথুটা' 
শিমিলার নাও । ছুই যৈবন হালিয়া পড়া। স্থখনা অসিক। ভাবের 
বন্ধুয়া। লালটিন, মার্কা কইনা । চিকণ কালা। নোৌতন চেঙ্গেড়ী। নয়া 
নদারী। মন ছতোকার। চিতে ক্ষেমা দেওয়া । ধুলিয়া আগুনের পোড়। 
মলেয়া বসস্তের বাও। তাপিস পরাণ। 'আঞ্চলের গয়া। হরিষমন। 
আগুনি পাটের শাড়ী। সনার নও বুড়ি কড়ি। শিশু-বালক কইনা। 
শিশুয়া বইনি। পাঞ্চ কড়ি। ভাব-ঙ্গিত্বা। সোদায়-সোনায় । কাঁজল- 
ভমরা। ছাড়িয়া কোণ । আধাই বুড়ী। ঝুম.কা লাডু। ইত্যাদি । 

৩. বিশিষ্ট নদী-বাচক শব্দ ও স্থানের নামের ব্যবহার : 'আগম-দরিয়া। 
নিধুয়া-পাথার । চড়ক-ভাঙ্গি। গোদাল ঘাট । উজানিয়ার হাট। হিরাল 
নদী । নিধুয়া ডাঙ্গা। কাজল কাটা মন্দির-ঘর ৷ শীতল কাটা মন্দির-ঘর । 
জোড় মন্দির-ঘর ৷ জোড়-বাঙ্গেলা। ছিরি কবিলাস (কৈলাস )। ছিরি 
মণ্ডপ । মঞ্চ (মৰ্ত্য) । শ্রীকইল্লার হাট। নেলিয়ার কান্দর। ছিরন: 
নদী | কুরুম নদী। ইহা! ছাড়া, তিস্তা ও তোরসা নদীর অসকুং উল্লেখ 
মিলে। 

৪. বিশিষ্ট তরু-লতা ও ফুল-ফলের নামের ব্যবহার : কাচা শাকের 
ডুগডুগ কুশি। কাতিশালি ধান। সরুকদম গাছ। বাশের পিতারি। 
শেওয়াল (শ্বাওল )। শাম্মলি-শিশিলার গাছ।  বটোবৃক্ষ। জোড়- 
শিষিলার গাছ। হেকেরা ভালিমের গাছো। পাখুড়ি। ইহা ছাড়া, মান: 
কচুর নাম বহু গানে পাওয়া যায় । 

৫... বিশিষ্ট ইতর প্রাণীর নামের ব্যবহার : তোতা । ময়না । চকোয়া- 
শারালি। স্থয়া। টিহা। শিল্নালো। ভোটা (কুকুর )। কুহলি। 
কোহ্কিল!। দইন্ধল। হরোণী। মিরিংগি। কোড়া। কুড়ী। কুডুলা। 





© 
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জল-হুয়া। বগুলা। শ্বেত কাউয়া। চিঠির । চন্দল-কুরুসা। চান্দা- 
চপরা (মাছ)। 

৬- চলিত কতকগুলি পদের কাব্যিক বিরতি : ওভাগোনী 
(অভাগিনী) । স্যাও (সেই)। তিড়পিতে তেড়পাইতে, ডিঙ্গাইতে)। শাংকা 
(শোখা)। নয়ান (নয়ন)। বিধতাঁ (বিধাতা) । অঞ্চনী (রজলী)। নেফুর 
নেৃপুর)। লদীয়া (নদী)। বাম্পো ঝাপ) । ময়হা (মায়া)। পিরতি। 
পাংখা। পাংখী। আতংখি। পালঙখী । নিরল (নিরালা)। এ হোন 
(এহেন) । কাহ্ধালি (কাখ)। তাতীয়া। শাড়ীয়া। মৃঠিয়া। ঝোলি, 
(ফেন)। নাস্তে নামে) । ছত্রেকধর (ছত্রধর)। চিরৎকাল । আনাদিন 
অেন্যদিন)। আঞ্চল (আচল) । নেউকা (নীক)। শরন (শরম)। উজ্জালা 
উজ্দল)। কলোসা (কলসী) ৷ দক্সেময়ে । খাভারি (খাচা)। পিতারি 
(পোতা)। 

৭, হিন্দী শব্দের ব্যবহার : মলমেরা। চিতো মেরা] । খোঁড়া 
একইসা। জিউ। দোস! সাধি (দ্বিতীয় বিবাহ)। নিকাল। ছাপানো 
গলুকানো)। বাতানে।। 

৮. কারক-বিভক্তি ও ন্সর্গের কাব্যিক ব্যবহার: গোড়, 
কোল, বদল, ভিড়ি', দাতি, আড়া, ব্যাল, কারণ, প্রভৃতি বআঅসর্গের 
ব্যবহার । 

কর্থৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার, বর্মকারকে একই সঙ্গে বিশেশ্া ও সর্ব- 
নামের উত্তর “ক'-এর ব্যবহার, বস্তবাচক নির্দেশক সর্বনামের শেষে “ক'-এর 
ব্যবহার, করণ কার্‌কে 'য়ে'র ব্যবহার, ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া-চতুর্থীর 
“কা-এর প্রয়োগ, যী বিভক্কিতে ‘এ’ এবং অনাবশ্তক “র'-এর যোগ প্রভৃতি 
কাব্যিক ভাষার বিশ্ষেত্ব । 

2. বিশিষ্ট ধনাত্মক ও অস্কার শব্দ, শব্দখৈতের ব্যবহার । 

১০১ কয়েকটি বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক বিশেষণের ব্যবহার : পাঞ্চ ডাল। 
পাঞ্চ তিরি পাতা । সলার নও বুড়ি কড়ি, ইত্যাদি । 

১১. বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন ও কাব্যিক গালাগালির ব্যবহার : 
বাবুরী-ছাটা। সি'তা-পাড়া। দোশি-সুলা। ধুতি কুলা। শিকই ঢেলী। ছাই-পড়ী। 
ভাতার-স্থয়াতী । পালিয়ামড়া। জরমঠেঙ্গুস্কা। কক্বক্তা। আছিদ্দর। 


৪২০ পরান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জোহিলা-পড়া। দো-ভাতারীর বেটী, বেটা। জলভোদা। বাশরীন্তাড়ের 
বেটা, বেটা। 

১২. বিশিষ্ট অর্থে বিশেষ কয়েকটি শব্দের ব্যবহার : “সব” ও “কত” 
অর্থে “ঘতো' : যতো মান্ষিক গোটো করিল, ॥ সারি-সারি হাট বেসাইতে 
যায় যতো নারী ॥ কেমন অর্থে ‘য্যামন’ : এখেল! বিছিনাম্স থাকিয়া মন 
য্যামন করে। 

১৩. প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে বিচিত্র নাম ধরিয়া সম্বোধন : 
প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিককে সম্বোধন : বাপোই, চেঙ্গেড়া, গাবুরা, ভাবের বন্ধু, 
বন্ধুয়া, বান্ধব, পোরাণের নাখো, প্রাণোপতি, পতিধন, সোয়ামী, মন, বন্ধুধন, 
গুণের বন্ধুত্ব, বাউদিযা, বাউষিয়া, সনার বন্ধু, কবিরাজ, হালুয়া (স্বামী 
অর্থে), কালা, চিকণকালা, প্রাণো কালা, ধন কানাইয়া, স্তামকালা, প্রাণের স্নো, 
সনা-বান্দা ভাইয়, সের ডেনা । 

প্রেমিকের জাতি ও পেশা লইয়া সন্বোধনের মধ্যে বিশেষত্ব আছে) 
“পছিম। বন্ধুতা’ বা “পছিয়া” সম্বোধন বহু গানেই মিলে। পেশার মধ্যে 
পাইকার, বানিয়া, পিপাই, প্রাণ-সাধু প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তেমনি প্রেমিককে ‘ভাই’ রূপে এবং ‘আপনি’ কিয়া সস্বোধনও 
লক্ষ করিবার মতো। 

অপরপক্ষে, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকাকে সম্বোধনের মধ্যে বৈচিত্র তেমন, 
লাই। “মাই, “চেজেড়ী', “কইস্তা ( কইন! )', এই তিনটিই প্রধান সম্বোধন ॥ 
গাহস্যজীরনের প্রেমের গানগুলিতে প্রেমিকা অনেক সময় ‘শালী’ রূপে 
সম্বোধিতা হইয়াছে। কচিৎ ‘সুন্দরী’, “ময়না” ইত্যাদির সন্োধনও মিলে । 
প্রেমিকার দেখাদেখি প্রেমিকও মাঝে মাঝে প্রেমিকাকে ‘ভাই’ রূপে সম্বোধন 
করিয়াছে এবং প্রেমিকাও স্থানে-স্থানে ‘আপনি’ কূপে সঙ্গোখিতা হইয়াছে 
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পরান্ত-উত্তববন্গের লোকমন্গীত 


দ্বিতীয় খণ্ড : মংগ্রহ 





রহ এ ররর 


॥ প্রান্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত ॥ 


॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ । 


প্রথম অধ্যায় 
॥ বন্দনা ॥ 
॥১। 
পুবের না? বন্দিয়া গামো1২ ধৰ্ম নিরাঞ্চন ; 
তাহারো চরণো বন্দে? ধন্ম নিরাজন ॥ 
উতরে বন্দিরা গাম! গইন্াৎ০ মাহাকাঁল 7৩ 
তাহারো চরণো বন্দো! দুইয়ো পাও ॥ 


পছিমে বন্দিয়া গামে1 পীরো পগস্বর ; 
ভাহারো! চরণো বন্দে দুইয়ো পাও ॥ 


দক্ষিণে বন্দিয়া গামো! সম্পতি সাগরঞ 
তাহারো চরণো বন্দে? দুইয়ো পাও ॥ 


} চাইরপুখে* চাইর কণা বন্দে, 
মইধ্যে জল্পেশর৭ ; 
তাহারো চরণে! বন্দে ছইয়ো পাও" ॥ 





৯. এমনিই ব্যবহৃত হইয়াছে ২ গাহিব ৩ স্থানীয় ছুই দেবতা ৪ কুবের 
* চারিদিকে ৬ চারিকোপণ! * জল্পোশ্বর ॥ সভীদেহের বাম পদ এইস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া 


বিশ্বাস ৮ পা। 

















| বন্দনা 
কলির রাজ্যে ছলি বুদ্ধি 
আযরয়ান* হইছে জারি, 
চু জোতদারের জোত নষ্ট 
উঠিল্‌ জমিদারী ॥ 


ওরে রাজা নষ্ট, জীবের কষ্ট 
কোতয়৪ দেখিবো ফান্ও ; 
ঘনজলে নষ্ট হইল্‌ ভাই রে 
পাটা-ভাদই+ ধান ॥ 


18 
বন্দন! করিম্‌ কার ! 

বন্দিবার ছল নাইরো আর ; 

বন্দু ৮ মা জগত-জ্দলনী?, 
ভরোসা তমার ॥ 


সদায়১* দিন ভাবিতে যায় গে মা, 
কি করি উপায়, 
ভাসে তন্বী আগম দরিয়ায়। 
এ বড় তরং নদদী৯১, 


পার করিবে কায় ॥ 
ওকি ওই মরি রে, 
উঠু-ডুৰু করে বান্দা 
ঢোকে ঢোকে পালি খায়; 
এলাও তো৯২ মা 
ছঃখের আতি না পহায়১৩ ॥ fe 
* মজা, 
= জননী 







১১ তরঙ্গসঙ্কুল নদী ১২ এখনও তো ১৩ পোহাইল না। 


॥ 1 
এই বছর বন্দনা কি করি ! 
গানো মইধ্যে মোর বিষহরি, Ek 
তাক? বন্দিয়া গাই রে ॥ 
যন্ত্র মইধ্যে মোর খবরী 
গানো বন্দিলে আছে ঢের২ ॥ 


অঙ্গের গান* দেখে মধুমালা৪ 
মাইয়ার বাদে মদনকুমার 
কেমন হইসে পাগেলা ॥ 


ওরে সইতসপীর, নয়ানশোরী*, 
হমাকো' বন্দনা করি ; 
নিজাম পাগলা*, চকঙ্গাবলী*, 
তার নাম নব-কুশ19 | 
দক্ষিপদেশী গান করেছে 
রী তালে-খোলে কি ্্দোর 
5 চড়িয়া আসরের উপর ॥ 











দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্ষ পরিক্রমা : বৈশাখ-আশ্বিন 
॥ মেছেনী ॥ 
নামানী 
॥৬। 
তিভ্ভাবুগ্ডী নামে? রে_ 
বাজে হীরামন বাশি রে ॥ 
মোর মনে নাগিয়া গেইল্‌ 
গায়ের পাছোড়া” হারেয়া গেইল্‌গ ॥ 


গায়ের গারাম, সালাম রেঞ__ 
বলদ না দিয়া টাকা রেট ॥ 


৯ তিত্তাবুড়ী অবতরণ করেন ২ স্বর্গ হইতে ছার অবতরণ কালে হীরামন বাশি বাজিতেছে 
৩ উত্তরীয় $ হারাইর। গেল। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্কতি দুইটির অর্থ খুজিয়া পাইতেছিনা। 
মনে হয়, ইহ! কেবল গাহিবার খাতিরেই গাওয়া হইয়াছে = ওপগে| গ্রামদেবতা, তোমাকে 
সালাম জানাই ৬ এই পও্ক্ির অর্থও করিতে পারি নাই। বাহার নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ 
করিয়াছি, তিনিও ইহা পরিষ্কার করিয়া বুকাইতে পারেন নাই । 
দেবী তিন্তার ডালা গারাম ঠাকুরের সন্মুখে নামাইর়| এই গানটি নীত হয়। 
ভ্রমততী পুহনীদেবী ( টুপামারী, জলপাইগুড়ি -ৰ নিকট হইতে ২. ১১. ১৯৮. সনে শেষ 
দুই পণঙ,ক্রির অতিরিক্ত কথা মিলিয়াছে, 
পারের গারাম, সালাম ৰে 
বল্দে নাগির।? সোন্দাও* রে: 
ওরে মোর ডোলালিয়া* পিয়ারে__. 
হেরোয়া* নাগিছে* ॥ 
৯ কথান্তর_-বলৰ ন! দিয় । অর্থ করিতে পারি নাহি ২ প্রবেশ কর ৩ ছুলালিয়া 


বু ০ বা 





* লাগিয়াছে। 






হইতেছে ২ সৌশীন, আহলাদী * আনন্দে এ বরণ করিয়া! « লহ গে! ৯ উহাদের 
বোনকে ৭ বংসরের প্রথম খান্ত রোপণ করিবার সময় গোছা করিয়া! খান রোপণ করিতে হয় 
সের সংক্রান্তির দিন ধানের গোছা বাড়ীতে বনি! পূজা করা | এই দিন 
| পীৰ, বাহির হইতে থাকে, ইহাকে “ধানের কুল দেওয়া’ বলা হয় > প্রথম খান 
১+ এইছিন ধান কাটিয়া সানিয়া! পুজি করিয়া তাহাকে পুজা 
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েছেনী 
। ৬খ। 
আজি কেনে আলোম্বার বাস? উঠে রে | 
হু না জানি তিস্তাবুডী কুন কামো করে। 
হরিষমনে বাইজন২ বাজে রেট ॥ 


আইসে! মাও, বইসো ঘরে 
স্যাবা দিচু'৪ তমার তরে; 

হাল-হাতিয়ার স্থথ খো-শাস্তিৎ 
তমার চরণে ॥ 


আজি কেনে ধূপের বাস উঠে রে! 


না! জানি তিস্তাবুড়ী কুন কামো করে। 
স্সাবা নেও তমরা হরিষ মনে রে ॥ 


১. আতপচালের পদ্ধ ২ আনন্দের বা একটান। বাজন! বাজিতেছে 
মঙ্গল বাইজো বাজে. ৪ পূজা দিয়াছি * সুখ-শান্তি । 
কথাপ্তর ও অতিরিক্ত কথা 
আলি কেনে ধূপের বাস উঠে রে! 
না জানি তিস্ঞাবুড়ী মাও নামিছে? 
পুজা খাবার আশে রে ॥ 


বর্গে ছিল মাও মোর 
মঞ্চে দিলে পাও রে, 
নামিছে নামছে মাও মোর 
বটো বিরিশের তলে রে । 
বসিছে বসছে মাও মোর 
বহুদতীর কোলে রে ॥ 


৪ বসিয়াছে। hs 









২ নাশায় কম 


 কশাপ্তর_-আনন্দে 
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১০ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্ের লোকসঙ্গীত 
পাথারিয়া 


191 


কাচা শাকের মোর ডুগ ডুগ, কুশি৯__ 
সরকারের২ হাতোত, না দেন বেটী৩; 
সরকার যাবে ইস্ছুল পড়িবা” 
আই গে, 
এখেলাস্ব নবে বেটী ॥ 





মেছেনী ১১ 


121 

জলেয়া? মোমের বাতি 

ভাত ধিলালেন+ মোক চোপরাতি ; 

তোর পিরতির বড়য়০ শোক৪-__ 
না নাগে মোক তিষাঁভোকণ ॥ 


ও মোর স্ন্দরী, 
তোক না নিলে মোর জলম মিশ.শা৬ 
কতয়' কান্দিম্‌ মাই তোক দেৰিয়। ॥ 


॥ ১০ 
তোতা কান্দে, ময়না গে কান্দে 
জোঙ্গলে কান্দে শুয়া১ ; 
আজার ঘরের সিপাই গে কান্দে 
হাতের কলম খুইয়া : 
খপা নাসী* আয় গে আয় ॥ 


12> 
হুপারেও কাবেঙ্গার গছ* 
টিয়া ঠোগেয়াৎ খায় ; 


> হ্বালাইয়। ২ ভাত খাওয়াইলেন। আসল অর্থ__সারারাতি ধরিয়া সঙ্গ দান করিলেন 
* ৰড়োই ৪ আকর্ষণ, ম্যালা, ইত্যাদি অর্থে « ক্ষুধা-ত্ষণ ৬ জন্ম মিছা ৭ কতোই । 
জ্রীমতী পু্নী দেবীর নিকট হইতে এই গানটির কথাস্তর পাইয়াছি,_ 
নাসের খপাট।+ দেখিয়া 
হই চইক্ষের জল মোর পড়ে ধায়া, 
তাক না নিলে মোর জলম মিশ শা 
| কতর কান্দিন্‌ বাই তোক দেশিয়া ॥ 
> হন্দর খোপাটি ২ খাইয়া 


ন্বক। পানী বিশেষ ২ নাসের অর্থাৎ লাহ্নময় বন্দর খ্বোপ! যাহার, সে ‘বপা নাসী'। 
8 কামরাঙ্গার গাছ « ঠোকরাইয়|। কথান্তর_"টয়ার ঠোগে' খায়” । 
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১২ প্রাস্ত-উত্তরবদ্গের লোকসঙ্গীত 


হন্দোর গালের চুমা খালে২_ 
জাতি নাকুন২ যায় ॥ 


1১২ 
উতরদবিণ মোর ডারীও রে ঘরা_ 
ওইঠেঞ আছে ঢেনারৎ ধরা; 
সিন্জা' ভাঙ্গিয়া ওগুন জালা৮। 
চেনা রে, 
তোর দতরা আছে তোলা? ॥ 


1১৩ 
উতরদবিণ ডারী৯* রে ঘরা_ 
ওইঠে৯ থাকে জড়ারে১২ ঢেনা১৩ ; 
চেনা রে বিহাতি মাইয়ার নাখা ॥ 


আজি কটরায়?৪ তিজাইচু রেস খইলা৯৬__ 
আইসেক১৭ চেনা ঘষেক রে মাথা । 
পিঠিখান১৮ ঘষেয়া দে রে ঢেনা,_ 
ঢেনা রে, কোপালত.১৯ নাই তোর মাইয়া২* ॥ 








মেছেনী ১৩ 


জোলপইগুড়িয়া ঝান্টি রে হাডী২ 
ধান তাড়াইস্থ ও কাতিরে শালি; 
গুটিক চু ডা খায়! যা রে ঢেনা,__ 
ঢেনা রে, কোপালত, নাই তোর মাইয়া ॥ a 


1281 
বোল্দিয়া* বান্দে* পাগ_পাগুড়ি 
বোলদানী কুটে চু'্ডা' রে ৮ 


শামের বলোদিয়৮ রে ॥ 


ছামও ভাঙ্গিল্‌স, খুরিও১* চট্কিল্৯১__ 
কীসে খাবো১২ চড়া রে; 
শামের বলোদিয়! রে ॥ 


বোল্দিয়া যাছে৯৩ দুরোস্মাশে__ 
হামাক নাগে ধান্দা গে; 
শামের বলোদিয়া রে ॥ 


আকাড়ি চাউলের ভাতো রে বোলদিয়া, 
বিচিয়া বাইগনের১৪ শাকো+৯৫ ; 
খায়া যারে বোল্দিয়া মোর 
গাসো চার্িক১৬ ভাতো। 
শামের বোলোদিয়া রে ॥ 
> বড়ো ২ হাড়ীতে . ৩ সিদ্ধ করিয়াছি  * শালিকাতি_-এক ধরণের ধান বিশেষ 
* বলদিয়া, বলদ; তিন্তাবুড়ীর স্বামীকে এই নামে ডাকিয়া ঠাষ্টা-রসিকতা করা হয় 
৬ বাৰে  * বলদনী চি'ড়া কুটে ৮ বলদিয়াকেই 'হাম' বলা হইতেছে ৯ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে 
ডোকির প্রচলন নাই। পরিবর্তে উদ্বখল চলে । যাহার মধ্য খাগ্তাদি রাখা হয়, তাহাকে 
পছাম" বলে। ছামণ্ড ভাঙ্গিল ১* বাটিও ১১ চট্টকাইয়া গেল, অর্থাৎ ভাঙ্গিল ১২ খাইৰি 
১৩ যাইতেছে ১৪ যে বেগুনে বিচি হইয়া সিয়াছে, অর্থাৎ বুড়া বেগুন ১৫ 'শাক' কথাটি 
ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। রদ্ধিত যে কোন তরকারি বুঝাইতেই 'শাক' ব্যবহৃত হয়। যেষন, 
“ডাইল শাক,” "নাউ শাক ১৯ গ্রাস চারি । ছাম ভাঙ্গিয়া গেল, খুরি ভাঙ্গিয়া গেল,_ চিড়া 
শান হইল নাঁ। বুড়া বেগুনের তরকারি দিয়া আকাড়া চালের ভাতই না হয় চারটি খাইয়া 
ky LP ” 
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১৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


12 
গৌরীহাটের? সরু গে আলি 
গাড়ী যাছে মোর সারি গে সারি ॥ s 
+ শাড়ী বয়হাও মরিবে ডারি৪ ; 
ভারি রে, তোর মাইয়া* হোবে আড়ী৬ ॥ 
2 গাড়ী যাছে মোর সারি গে সারি ॥ 


1১৬ 
পব্বতেরো কোলে কোলে? 
হেটা-উচল মাটি” ; 
ওইঠে হাতে» পড়িলে গাড়োয়ান 
যাবেন অধোগতি ॥ 
আর কুনকালে খুরিবেন 
গাড়োয়ান ডে৯* ॥ 
মোখার উপর৯১ হোকা-ছিলিম 
চালের বাতাত্‌ তাংকু৯২ 
অস্তে-অস্তে ৯৩শুল্‌কিয়া১৪ খাবেন 


॥ ১৭। 
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মেছেনী + ১৫ 
ছোয়ার৯ বাদে পিরান-ধুতি 
মোরো বাদে খাড়ী৩ 
আর তোমার বাদে আনেন সিপাই 
মন্থষণড বান্দা পাগুড়ি ॥ 


স্থবোদে* শুনিস্থ সিপানী গে, 
তোমার সিপাই গেইসে মারা ; 

ডিকিয়া' ভাঙ্গো সিপানী গে 

তোমার পাঞ্চো-মুঠি শাংকা” ॥ 


সিপানী গে, 
আর কুন কালে ঘুরিবে তোমার 
সিপাই গে ৪৯ 


I 
মোর সোয়ামীটা ভালয়১* কিষ্‌যাণ 
খিল্‌ ভাঙিয় "> ফেলাইল্‌ ধান২২ ; 


> ছেলের ২ জগ্জে ৩ শাড়ী * ময়ূরের পাখা « লোকমুখে ৬ শুনিয়াছি » আছাড় 
দিয় ৮ জলপাইগুড়িতে কখনো! একটি শাখা পরা হয় না। চার-পাচটি শশাখ! একত্র 
জোড়া করিয়া পর! হয়, ইহদেরই, বলে'শশখাসটি' => মনে হয়, এই গানটির পরবতী আশ 
আছে। টুপামারী হইতে প্রাপ্ত অপর এক কলি মেছেনী গানকে এই গানের পরবর্তী আশ 
বলিয়া আন্দাজ করি। অংশটুকু এই 3. 
| ময়রা-মইরী» গে কান্দে 
fl জোগ্গলে কান্দে শুরা, 
আজার ঘরের সিপাই গে কান্দে 
হাতর নাটি গুইয়া ॥ 







৯ ময়ুর-মযূরী । 
ভালোই ১১ পতিত, অনল! নমি রি করিয়া, ডের উপযুক্ত করিয়া ॥ বাসধারার 


রঃ ১০ 


১৬ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
স্যাও ধান১ মোর খায়| গেইল্‌২ টিয়া রে 
সোয়ামী, হায় রে হায় ॥ 
হাতেরো দেছো৩ মুই, কছড়ারো দেছে। মুই ১ 
সোয়ামিধন, এখনে ফিরিয়া আইস বাণ্ডী ৮ 
সোয়ামী, হার রে হার ॥ 


1 3১৯ 
ইচ্লাম নদীর পিছিলা ঘাট_ 
হেঙ্গাৎ দিয়া সে মারে মাছ, 
হায় হায়, হেঙ্গা দিয়া সে মারে; ০ 
সেইকিনা মাছে! চেঙ্গেডী 
হ্ুনেতে আদ্ছে ॥ 


আবো, টে্গন-দাড়িয়াি 
মোর মন ভুলাইল্‌ গে আবে! ! 
হাটো সে নাই যাও_ 
পথো সে নাই যাওঁ, 
নাই যাওঁ যমূনারো খাটে । 
হায় হায়, নাই যাওঁ যমুনারো। ঘাটে ॥ 








মেছেনী ১৭ 


1২০ 
আই৯, মোর মাচা ভরি' ভরি’ ধান আছে২ : 
ও মুই নাই কুটিম্‌ বাহেচা৩ গে 
ওহি দেশে-_ 
ওহি দেশে মোর আছে গাতুরাগ গে ॥ 
আই, মোর পর-পুরুষক্‌ দেখিয়া গে__ 
আই, মোর হালেছে হিয়া গে, 
ওহি দেশে 
ওহি দেশে মোর আছে গাত্থুরা গে ॥ 
॥ ২১ 
তিত্তানদীর সরল রে খুটা৫__ 
ভালো করিয়া মাঠাইম্৬ রে পিড়া; 
দানো ঝনে? শিতান দিমো৮ 
বাউদিয়া, নড়িস্‌কো নাস ॥ 
জামখুরিত,১* ভিজ্গাইস্থ গে খইল! 
আয় বাউদিয়া, ঘষি রে মাখা; 
পিঠিখান ঘষেয়া দিবেন 
বিহাতি মাইয়ার নাখা৯২ ॥ 
| ২২ । 
নগর৯৩ কানাই রে, হালখানি জুড়িয়া 
আতরখানি কানাই 
নাই মারিলো৯৪ রে। 
নগর কানাই রে ॥ 
> মা ২ আমার খরে মাচ! ভর! বান আছে ৩ অন্ত লোকের বাড়ী হইতে ধান আনিয়া, 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়া দেওয়াকে “বাহেচা- কুটা” বলে ৪ 'প্রেমিক' অর্থে 
* সরল, সোজা, অবঞ্র কাঠ * চাছিব, ছুলিব,_পালিশ করিব ৭ হুই জনে ৮ দুইজনে 
তাহাতে মাখ! রাখিয়া শুইব ৯ নড়াচড়া! করিস না। "একটুও নড়াচড়া করিন না"_-এই অর্থে 
“নড়িদূৰে| না" ৰাসধারার বিশেষত্ব ১* জামবাটিতে ১ বিবাহিত স্ত্রীর ১২ যত 
১৩ লাগব. ১৪ লাঙ্গলের ফাল দিয়া| জমির চারিদিকে, হলকর্ষশের পূর্বে দাগ কাটাকে 
“আতর মারা" বলে। বাগ, ধারার বিশেষত্ব । 








১৮ 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
আজায় নিলেক্‌ আইজ্য-ভার_ 
'আনী নিলেক্‌ কাশীবাস ; 
ওরে আনীর শোগে৯ 
জোঙ্গলে হোবে বাস ॥ 1 


নগর কানাই রে, 
গোরু পালাইল্‌ নিধুয়া পাথারে। 
নগর কালাই রে ॥ 


॥ ২৩। 
হিপারেত গে অসিয়া৪__ 
বাশি বাজায় বসিয়া; 
হপারে* সোমারী৬ ভরায জল । 
মন মেরা করে হায় হায় 
চিতো মেরা করে হায় হায়? ॥ 


> শোকে ২ কৃষ্ণকে শুধু রাখাল করিয়াই রেহাই দেওয়। হয় লাই, তাহাকে দিয়া হলকর্মণ 
হইয়াছে। অবশ্য, বল! বাহুলা, ‘নাগর কানাই' এখানে লৌকিক প্রেমিক মাত্র 
সিরা, রসিক < ৯ সোমারী নামীয়া একটি মেয়ে ৭ হিন্দী প্রকাৰ 
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মেছেনী ১৯ 


1২৪ 

পাটা-বাড়ীত,১ মোর শিয়াল কান্দে* 

= কান্দে-শিয়াল মোর অনুরাগে ; 
) আজি কালা মুই এখেলায়ত ॥ 


বাপো ছাল্লে কালার মাও ছাল্‌লে 
] ভাই-বন্ধ কালা সোগায়ৎ ছাল্লে, 
1 আজি কালা মুই এখেলায় ॥ 


কালার বাদে” মুই পাতিস্ দই 
তাহো+ কালার দেখা কই; 
আজি কাল৷ মুই এখেলায় ॥ 
| যে দিয়া দেখে" কালা 
সে দিয়া ধুয়া; 
শুকি' আছে৯* কালা 
বাষ্্রার পান-গয়া ॥ 
যাবা" চাছো৯৯ কালা তোরে নগদে১২ 


বাদী হইল্‌ কাল! মোর বাপো-মাও 
আজি কালা সুই এখেলায় ॥ 


| ২৫ 
ছয়ারের সআগত্‌১৩ আউরারে বাউর1১৪ 
ওইঠে৯ৎ আছে কালার বাশি জডা৯৬ $ 
বাশি আছে, বাই মোর মান্ষি নাই ॥ 





> পাটের ক্ষেতে ২ প্রেমিক কাদে * একলাই  & ছাড়িল  * সকলেই, 
তে. তবুও ৮ যে দিক দিয়া দেখি ৯ সেই দিকেই” নৈরাহ্ছর খু ১০ শুকাইয়া 
[ছে ৯৯ সাইড (যাইবাৰ ) চাহিতেছি ১২ তোরই সঙ্গে ১৬ দয়ারের সন্খে 
NE het 

সি 







২৪ 





ভি 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কালার? মাথাত, দিয়া রে ত্যালো৯ 
খোপা বান্ধে । হাদেল্‌-ছ্যালে?৩ ; 
বাশি আছে, বাই মোর মান্যি নাই ॥ 


কালার মুখত.৪ দিয়া রে গুয়া 
কালায়* দিলেক্‌ মোক সারী-শুয়া; 
বাশি আছে, বাই মোর মান্ষি নাই ॥ 


কালায় দিলেক্‌ কানের সনা৬ 
ও বূপ দেখিবে মোর দুফোর বেলা; 
কালায় দিলেক্‌ নীলো শাড়ী 
উপ দেখিবে মোর বেলা ভাটি ; 
বাশি আছে, বাই মোর মান্ষি নাই ॥ 


কালায় গেইসে” জোলপইগুড়ি 
কিনি’ আনিবে? নীলো শাড়ী; 
বাশি আছে, বাই মোর মান্ষি নাই ॥ 


কালা দিলেক জড়া রে ভীঘি১- 
ছিলান করে।২১ বাই১২ মুই নিশা-আতি১৩। 
বাশি আছে, বাই মোর মান্ষি নাই ॥ 
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মেছেনী 


॥ ২৬। 


ও পারে শ্যাষের বান্ডী__ 
কেলা গান্ত৯ সারি গে সারি, 
দয়া দেখি'২ না কাটিঙ্ক পাতো রে; 
স্যাম মনে আছে, 
মনে আছে জানা রে শ্যাম, 
মনে আছে ॥ 


পানো আছে, স্থপারি আছে 
খাইবারো মনো আছে ; 
খাইলে রে গ্রাম, 
খাইলে হোবে জানাজানি, 
স্যাম মনে আছে,"" 


খাটো আছে, পালং আছে 
শুতিবারে! মনো! আছে? 
শুতিলে রে স্যাম, 
শুতিলে হোবে জানাজানি, 
স্যাম মনে আছে,*- 


স্যামের গায়ে পাছোডা* আছে 
গায়ে দিবার মনো আছে 
গায়ে দিলে রে শ্যাম, 
| গায়ে দিলে হোবে জানাজানি, 
স্যাম যনে আছে,--- 





> কলা গাছ গাড়িলাদ ২ দয়া দেখাই অৰ্থাৎ করিয়া ৩ পাতা কালাম ন! ৪ খাইতে 
শুইতে ৬ উত্তরীয়। : 





২১ 
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১ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
| ২৬ক। 
স্যামবান্দার ঘাটে? সাহুত২ 
খেইল্‌-কদমেরও গাছে; & 
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
“মজালা৪ কদম কইনা 
কোন্‌ গুণে নাগিবেৎ ;” 
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
'অজালা কদম সাহুত 
বসিয়া খেলি খেলামো৭ লে $ 
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
ছুই চকু” কাটিয়া সাহত 
নায়ে সাজামো ডিঙ্গা রেস ; 
. সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
) ছই বাহু কাটিয়া সাহত 
নাসে সান্দামো বৈঠা রে; 
সাহুত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
দশ নগুল?* কাটিয়া সাহুত 
নায়ের সাজামো গোরী৯৯ রে; 
সাহত, কদম পাড়েয়া দে মোর হাতে ॥ 
মাথার চুলি কাটিয়া সাহত 
নায্ের সাজামো ডোর রে 
সাহত, কদম পাড়েয়। দে মোর হাতে ॥ 
ন নৌকা 





© 


মেছেনী ২৩ 
॥ ২৭। 


আমের গছত, আমো যে নাই 
সখী গে, 
হ'১ দ্যাখ সবী, 
চেঙ্গেড়া কেনে ঘুরে; 
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই, 
নাই সধী গে ॥ 


বোগোরির গছত,* বোগোরি যে নাই 


J সখী গে, 
হ’ গ্যাখ সী, 


ঝাটা* কেনে পড়ে; 
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই, 
নাই সধীগে।॥ 


পোখোরিত.৪ যে জল নাই 
সখী গে, 
হ' স্যাখ সমী, 
চিলা* কেনে ঘুরে $ 
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই, 
নাই সমী গে ॥ 


খোপত যে পারেয়া নাই 
সী গে, 
হ’ গ্যাখ সী, 
বাক্ু-বান্ করে? ; 
তোর সঙ্গে পিরতি সে নাই, 
Y K নাই সমী গেঃ 


: ৯ কোনে দৃগ্য ৰ! বস্তুর রি কাহারও বৃষ্টি আকর্ষণ করিতে “ছোর," “ছের" ব্যবহৃত হয়। 
আহ আসমা ২ কুলের গাছ * চিল। তুপ কাপট! ৪ পুকুরে ॥ “ত' সামী 
(৯ লোপ বে পা! নাই ৭ বৰ্‌কস্‌ করে। 
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২৪ শ্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1২৮ 
তেঁতেলিরো গোডে৯ রে ধানকুনি* শুকাঙ্গ রে__ 
দেওরা-ভাই মোর-__ 
নাড়িয়া চাড়িয়া শুকায় রে, 
রে সজনী ॥ 


আজায় নিলে আজভার 

'আনী নিলে জমিন, রে সজনী । 
আজার বেটী কোটোয়াল-ভাতারীও, 

রে সজনী 


1২৯ 
উচা কেনে গে আলি, 
স্তাওঃ আলি তিডপিতেৎ 
চি'ড়িল্‌* গালার হারে গে ॥ 


কায়' গাখিবে হারে! গে; 
হি” অসেরস দেওরা__ 
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মেছেনী ২৫ 
॥ ৩০1 
কালি না হোবে মদনা৯ কালিয়াগোক্ের২ হাট ; 
কিনিয়া আনিমো 
সাতেশোরীর হার ।৩ 
তোমারলারঃ হার তোমোরায় নেও 
পাঞ্চ-কড়ি করি" হামকা” দিয়া যাও ॥ 


বাড়ী ঢুকা 
1৩১ 


বড়ো বাড়ী, বড়ো বাড়ী, 
রে মোর মাক্লা বাশের' খুপা” ; 
মোর বাড়ী না? যাইস কানাই রে 
মোর বাড়ী গেলে রে মুই. 
কুকুর হুলেয়া৯* দিম্‌১১ ॥ 


FE > সদন। প্রেমিককে উদ্দেশ করিয়া এই সম্বোধন ২ স্থান নিশেষ ৬ সাতনরীর মালা 
* তোমাদের | "লা" বহুবচন বুকাইতে ব্যবহৃত হয় * তোমরাই । "ই" "রর" হইয়াছে 
* আমাদিগকে. + এক ধরণের মোট! বাশ ৮ জপ, কাড় ৯ অর্থহীন ১+ হলাইয়া, 
লেলাইয়৷ ১১ দিব। 
গৃহস্থের বাড়ী চুকিবার পূর্বে এই গানখানি সীত হয়। 
ভ্রীমতী গুলেশ্বরী দেবী ( বুড়য়াপাড়া, ধাপগঞ্ভ, জলপাইগুড়ি) নিকট হইতে ১৩. ৬. ১৯৫৮ 
সনে হুবহু এই গানাটই পাইয়া ছি, ঈষৎ পরিবতিত জপে 
৮ ছয়ারের আগত? রে মোর 
মাক্লা বাশের খোপ, 
মোর বাড়ী না যাইস কেনে রে২ ; ইত্যাদি । 
৯ আলণ টা তবে অঙ্কান্ত বহু মেছেনী গানে *কানাইয়ে'র নাম 










হন 


| ৩১গ। 

বড়ো বাড়ী দেখিয়া আইলো২ 
নবমী রে; 

বড়ো বাড়ীর বড়ো পি'ডাখান 
পাইলোও রে ॥ 


> লক্ষ্মী দেব 

জীমতী অসেরী রায় (গড়ালবাড়ী, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি )-এর নিকট হইতে ১৩. ৬. ১৯৫৮ 

সনে এই গানটির যে কথাস্তর পাইকসাছি, তাহা এই, 
আসিয়া নোখোমী মাও মোর 
হয়ারত, ছিলে পাও, 
আগোবাড়ি? শুদে| করে 
বিধুও বাপো-সাও ॥ 
কেনে রে পুত্রাদির 
ঘন ঘন পাও 
শাশুড়ীর অলন-ভ্বলনও 
ননন দিলে বোল ॥ 

৯ অগ্রসর ছইয|।  জীমতী রায়ের মতে "আগো" অর্থ প্রথমে' ২ শুদ্ধ । প্রথমে দেবী 
লক্ষী বাড়ী শুদ্ধ করেন। ৩ জীমতী রায়ের মতে “বিধু” অর্থ 'বুড়' 6 এই লক্ষ্মীর কৃপাতেই 
বাড়ীতে ঘনঘন পুত্রের পা! পড়ে, অর্থাৎ পুত্রাদি হয় এবং বাচিয়া খাকে * এই লক্ষ্মী দেবীর 
কৃুপাতেই যন্ত্রণাদায়ক শাশুড়ীর হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় অর্থাৎ শাশুড়ী পুত্রবূর উপর 
(তুষ্ট থাকেন ৯ ননঙিনী নিন্দা করিলেও, লক্ষ্মী দেবীর কৃপায় তাহা ফলবতী হয় ন! । 





প্রান্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 
তমার? যদি চাউলো নাই__. 
ধান তুকেয়া* হামাকৃ চাউলো দেও রে; 
চাউলো ধরিয়া বেড়াই হামেরাঃ A 
বড়োই না স্বন্দরী রে। 
তমার ঘরের হামেরা 
বিঘিনি খণ্ডাইয়ো গে ॥ 


তমার যদি সেন্দুরো্ নাই__. 
কটুয1? ঝাড়িয়া হামাক্‌ সেন্দুরো দেও রে; 
সেন্দুরো মাগিয়া বেড়াই হামেরা 
বড়োই না হুন্দরী রে।-.. 


তমার যদি ত্যালো নাই__ 
বোতল নিকাশিয়া" হামাক্‌ ত্যালো দেও রে $ 
ত্যালো মাগিয়া বেড়াই হামেরা 
বড়োই না হন্দরী বে... 








॥ ৩২। 


হি বাড়ীর? গিখানীটা২ 
বড়য়* ঘেচেরী৪ রে; 
বাইর হয়া* জোয়াব দেও 
আঙ্দিয়াত,' মেছেনীপ রে॥ 


বসানী ও চুমানী 


॥ ৩৩। 


সন! খেলি? পাটো হে এগিনা?* 
উপ! খেলি১৯ খুলি১২ 
ডানে!” দিবার বিরাইল্‌১৪ 
মাও মোর পরমা স্বন্দরী ॥ 


১. এই বাড়ীর ২ গৃহিলী, গৃহঙ্ছণী ৩ বড়োই & অলস, দীখহত্রী « বাহির হইয় 
৬ অবাধ দেও অর্থাৎ মেছেনী দেবীকে পত্যুদ্গমন করিয়া বরণ কর + জঙ্গনেতে ৮ সেছেনী দেবী 
আসিয়াছেন। 

মেছেনী-দেৰীসহ শোভাযাত্রা-কারিনীরা পৃহস্থের অঙ্গনে আলিঙ্গা দাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
বাড়ীর গৃহিনী যদি তাহাদের অভ্যর্থনা ও বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া ন! আনে, তবে তাহাকে 


নিশা করিয়া এই গান গাওয়া হয়। 
কথান্তর_ 
হি বাড়ীর সিখানী ভাতারু-জাঙ্গালা> গে. 
সিরি-পিব্বানী২, 
বাইর হয়! জোয়াৰ দে। 
অঙ্দিয়া মেছেনীত ॥ 


> স্বামীর কাছ-ছাড় হইতে চার না দে। গালি বিশেষ ২ বানী ও রী) পৃহস্থ ও গৃিলী 
_ ৩ তোর দুগ্ারে রঙ্গিয়া মেছেনী। শৌশীন-_এই অর্থে 'বঙ্গিয়া' ব্যবহৃত হইয়াছে। 





৩. প্রান্ত-উত্তরবঙ্দের লোকসঙ্গীত 
“কুলাত, করিয়া ধানে! দিলে 
মাও মোর ধনে-জনে বাড়ে; 
হাতত, করিয়া ধানো দিলে-_ 
মাও মোর হাতর শাংকা নড়ে ॥ 


(তোমার হাতর্‌ ভানো পালে 

মাও মোর খামে! না বিলামোগ ৪ 
তোমার হাতর্‌ ডানে! পালে 

মাও মোর মেছেনী চুমামো* ॥ 





নারারারা্ারারারাব TT ১ পারদ 7) নস” ২ * স্পা সানির পার 


মেছেনী ৩১ 


সাধ! হলে? সাঞ্ষো বাতি 
হুড়িমো রে২ 
সাকালে উঠিয়া ছান ছড়ামো৩ রে ॥ 


নাচানী 


॥ ৩৫। 


কালিক্মাগঞ্জের কালা স্থতা 
তাক দিযা* গাখিনোৎ মালা 
ঢুলানি” করিয়া গে', 
তুই গে তিস্তাবুড়ী হাউসালী” ॥ 


তুই গে তি্তাবুড়ী হাউসালী : 
গাও? ধুইবার গেলো৯* গে তুই ১ 
ছয় বুড়ি হালুয়া৯১ গে__ 
তুই গে তিন্তাবড়ী হাউসালী ॥ 
> সন্ধা! হইলে ২ "বাতি দেওয়া'এই অর্থে "বাতি জোড়া ৷" ঝাগধারার বিশেষত 
৩ গোবর ছড়া দেওয়াকে “ছান ছড়ানো” বলে । বাগংধারার বিশেষত্ব । 
শ্রী্তী কনকবালা রায় ( নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি), পুরাতন পাও পাড়া, জলপাইগুড়ি হইতে 
নতেম্বর, ১৯৫৮ সনে এই গানাটর নে জতিরিক কথা পাইয়াছেন, তাহা এই, 
মেছেনী চাছে? মোর 
নিশি-পাড়িযা শাড়ী২ রে 7 
মেছেনী ন| মোর কে রে।৩ 
মোর মেছেনী অঙ্গতেও মনরে ॥ 
১ চাহিতেছে ২ নিশি-পেড়ে শাড়ী । রাত্রির মতে! অন্ধকার অর্থাৎ কাল পেড়ে শাড়ী 
৩ গানের ধুর! * রঙ্গে । রঙীন শাড়ী পরিতে তাহার সাধ। পবা, রঙ্গ-রসিকতায় তাহার 
মন আছে__এই অর্থও করা চলে। 
"সানী" ও "বাড়ী ঢুকা” গান অনেক সময় মিলিয়া যায়। এই গানটি কোনে! কোনে 
অঞ্চলে “বাড়ীচুকা” গানের শেষাংশ রূপে গীত হইয়া খাকে ॥ 
তাহা দিয়া « গাঁদিলাম  * ঢিলেঢালা করিয়া অর্থাৎ বেশ বড়োসড়ো করিয়া 
অঞ্চলে “গো” সম্বোধন “গে” কূপে করা হয় ৮ আহ্লাদী, শৌখীন : » গা 
2১ হাল বহে বে । বঙঁমান ক্ষেত্রে পরিচারক অর্থে। 













I । ৩১ 
/ উতরতিকার* আলিল্‌ হে 
নালো কাম্লা২ ; 
তাক্‌ দিয়া বান্ধিয়া নিমো” হে 
জোড়-বাঙ্গেলা । 
শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥ 


বেহারত, যায়া সোয়ামী 
ভাবে মনে মনে; 

কিনিমোঃ বেউলালী-শাংকা* 
নিগামো কেমনে” । 

শুনো মোরে সাউদানীয়া ॥ 


ছাতিত, নিগালে শাংকা 
কালা পড়ি' যাবে; 
হাতত, নিগালে শাংকা 
ওদে জলি’ যাবে। 
ধুতিত, নিগালে শাংকা 
বাড়ী চলি’ ষাবে। 
শুনো মোরে সাউদানীয়! ॥ 


কিনিনো+ বেউলালী-শাংকা 
পিন্ধামো” কেমনে; 

এগিনাত.৯ পিন্ধালে শাংকা 
জা'লে১০ বাটা৯১ চাবে। 

চালিত্‌১৯ পিন্ধালে শাংকা 
নন্দে১৩ বাট চাবে ॥ 






১ উত্তর দিক হইতে ২ খরামী ৩ তৈরি করাইয়া লইব = কিনিব «* এক বরণের পাখা 
এ +কিদিলাম. ৮পরাইৰ. => অঙ্গনে ১৭ জাতের ১১ ভাগ 


৩৪ 


কইয়া-মূখত_*> তোর বাধিনী৯২ ডাঙ্গাও২৩ 
পরবে-পুজায় মুই 
. কাপড়ে না পাণ১৪। 
বাবুরি-ছাটা ॥ 


পাও পিছ.লিল্‌**, কমর দম্‌কিল্‌১৬, 
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মেছেনী ৩ 
পাটানী? শুকিবা' ওদ ্যাছো২ 
আজার পাইকারের৩ আগে ৪ 5 
তাহো যে আজার পাইক 
না-হায় মঙ্গমান্‌গ ॥ 


মাথাত, ময়ূরের পাখা 
মোর সোয়ামী সি তা-পাড়াদ ; 
মোর সোদ্সামী এখেলায়* ॥ 


পস্ততে৯০ বাজাইয়া বেনা 
মোর সোয়ামী নতুন ঢেনা১৯ ; 
মোর সোস্সামী এখেলায় ॥ 


ঘরের পাছত, ভাঙ্গিয়া হাড়ী 
মোর সোয়ামী আনিলেক্‌ আড়ী>২; 
মোর সোয়ামী এখেলায় ॥ 


18> 


উতর ঘরটা চিকন-ছাটা১৩ 
পছিম ঘরট। আছে ভাল! 
দখিণ ঘরটা হোবোলিয়া পইচ্চে১৪__ 
বাবুনি-ছাটা১৫ ॥ 


= রাজবংশী মেয়ের পরিধেয় বপ্জ ২. শুকাইবার জন্ রৌত্রে দিতেছি ৩ রাজার পাইকের | 
খুব সন্তৰ 'ব্যবসাযী' অর্থে এখানে "পাইকার' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই ৪ রাগে * তবুও বে 
৬ না হয়, হয় না ৭ সন, ফোৰ-শৃক্ত . ৮টেরি-কাটা, গালি অর্থে ৯ একলাই 
১* পস্থেতে, পথে ১১ যাহার স্ত্রী দিন হইল মারা গিয়াছে, তাহাকে "নতুন দেনা” বলা হয় 
৯২ বিধবা! বিবাহ করিয়া আনিল। “আড়ী বআনা+__র্থ বিধবা বিবাহ করিয়া আনা। রাজবংশী 
__ সমাজে বিধবা-বিবাহের চলন আছে। বাগধারার বিশেষত্ব ১৩ খড়হীন চাল ১৪ হেলিয়া 

_ পড়িয়াছে ১৪ যাহার বাবর (বকুনি ) ছাট, পালি অর্থে । 


৩৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
বাবুরি-ছাটা না টিকি-ছাটা 
কার সঙ্গে কহিস্‌ কাথা; 
বাবুরি-ছাটাক্‌ মুই মিছায় দি আশা । 
বারুরি-ছাটা ॥ 


আসিবার কঙ্ন* সইন্‌জা বেল! 
আসিলে! তুই ছুপোর বেলা, 
সেলাও হামার গাও ধোয়ার পাল! ; 
বাবুরি-ছাটাক্‌ মিছায় দিস আশা । 
বাৰুরি-ছাটা ॥ 





আজি ছাইন্চাখানি বান্ধে'| বান্ধব রে 
মনের গৈরপে৯ 5 
ঘরখানি বাক্ছিন্ বান্ধব রে,--- 


ছুই নয়ানের জলে রে বান্ধব 
ভিজি’ গেইল্‌ মোর পাটানী ; 

কান্দিয়া কান্দিয়া! বান্ধব রে 
আজি পোহাঙ্গ রঞ্জনী২ ॥ 


I 8৩! 

মাছ না হায় মাছিকা না হায়* বড়াই, 
চিলা কেনে ঘুরে ; 

মুই নারীটা ওভাগোনী 
ঘরে বসি’ কান্দো ॥ 

ফুলো মইধ্য মালতী ফুলো রে বড়াই, 
সইন্ঝা হালে ফুটে; 

শেষার* শিতান৭ কলাত, নিয়া হে বড়াই, 


১ মনের হ্র্দে, গৌরবে ২ রজনী ৩ না হয়, নয ৪ সন্ধা! হইলে « সন্ধা! হইলে 
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প্রান্ত-উত্তরবন্ধের লোকসঙ্গীত 
॥ 5৪1 
শিবের মইচ্চে বোলে 
কোলার মাইয়া২ ;_ 
ছুই চইক্ষের জল পড়ে ধায়া=। 
শুন্রে নগরিয়া নোক৪__. 
মাইয়া-মরার* বড়য়* শোক ৪৭. 


) ৪৫) 
করলা গাড়িস্থ সারি গে সারি 
স্তাও” করলা মোর নান্তে৯ ছেকে পানি১০ 2 
করলা না মোর করলা ॥ 
স্বশুরে দিলেক্‌ ঝি'কেরে-ব্মাকারি৯৯ 
ভশুরে১২ দিলেক্‌ ঝাডত ১৩ অঠেয়া৯৪ ৮ 
করলা না মোর করলা ॥ 
শাশুড়ী তুলে গণ্ডা চারি 
হামার! তুলি ঢাকি রে চারি, 
করলা না মোর করলা ॥ 


শ্বশুরে খালেক্‌ সোয়াদ গে পালেক্‌, 
ভশুরে খালেক্‌ সোয়াদ গে পালেক্‌ ; 








॥ ৪৬। 
মরুচের? গছগিলা২ থাগেরা-থুগুরি এ 
ফল বিস্তর ধরে ; 

হাত বাড়াইতে মরুচের গছ 
হালিয়া-হেলিয়া পড়ে । 
ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে ॥ 


ভাগিনা গেইসে আযানেক দূর 
খবরে নাই পাওঁং ; 
আনো তো! পুরপ্ডীর পাত 
নেৰিয়া পেঠাওঁ ॥ 


উমার ভাগিনা ধান মাড়ে 

আখারে-পাখারে ; 

মোর ভাগিনা ধান মাড়ে 
জোড়-মন্দির ঘরে ॥ 


1891 
এগিনায় কিল্‌-কিল্‌ কাদো' গে 
দেওরায় ভরায় মাটি; 
ভরাউক্‌ ভরাউক্‌ মাটি গে 
আজিকারে আতি৮ ॥ 


চাইর মাস বরিষা কাঙ্গে নাই মোর ছাতি; 
কোন্‌-বা দেওরায় অসিয়া গে 
বিছাইল্‌ অভীল পাটি১০। 


২ গাছগুলি। বহবজনে--লাঁ- ৩ হু, ডাগর-ডোগর ইমা পড়ে 
২ আঙ্গিনাঙ খিকষিক করা কাৰ! ৯ রাত্রি ৯ কাবে 
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ঘি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, 
অঙ্গল-ঝঙ্গল পাটি গে 
তাহো? হইল্‌ মোর মাটি; 
চাইর মাস বরিষা গে, 
কাঙ্গে নাই মোর ছাতি ॥ 


ঘন-আউট। দুধত_* পড়িয়া গেইল্‌ মাছি; 
* পড়োক-পড়োক মাছি গে 


হাটোত, যারা শুনে গে হাটুয়া নোকের গালি; 
বাড়ীত, আসিয়া শুনে? গে 
শাশুড়ী-নন্ষের গালি; 
ঘর যায়া শুনো? গে 
কলার সোয়ামীর৩ গালি ॥ 


এ ॥৪৭ক। 
& রঃ কালা! কচুর নং নং ভাড়ি*__ 
তন ৰ্‌ দা 








মেছেনী ৪১ 
I ৪৮ । 
ছয়ারের আগত, বালি গে সরু আলির ভীঘি৯, 
সেই না ভীগির ঘাটোতে বালি গে অয়হা* ছিলান করে । 
ছিলানে! করিতে বালি গে হারাইল্‌ নাকের নতোয্মাও : 
হারাইল্‌ হারাইল্‌ নতোয়া বালি গে, 
হাম দিমো গড়েয়9 ॥ 


ঘরতে আছে বালি গে ঝালাপড়ী€ শাশুড়ী 
ঝালাপড়ী শাশুড়ী বালি তোর 
হে মাইরো জ্ছোগাবে্ ॥ 


ছিলানো করিতে বালি গে হারাইল্‌ গালার হাসেল1? ; 
হারাইল্‌ হারাইল্‌ হাসেলা বালি গে,_ *« 
হাম দিমো গড়েয়া ॥ 


ঘরতে আছে বালি গে কুটুনী ননন্৮ ; 
কুটুনী না ননন্‌ বালি গে 

হে মাইরো জোগাবে । 

হারাইল্‌ হারাইল্‌ হাসেলা বালি গে_ 


হাম দিযো গড়েয়া ॥ 


॥ ৪৯। 

বাবার ঘরের পারেয়া জড়।? 
হাষ্শি'১০ এগিনায় পড়ে ; 

মুঠি-মুঠি সৈযা ফেলেয়া দে 
খায়া তুল্‌কি মারে২২॥ 


১ বাড়ীর ছুয়ারের সন্মুখেই হন্দর পাড় বীধানো দীঘি ২ রহিয়া ৩ নখ * গড়াইযা «যে 
শাশুড়ী গালাগালি করিয়া কান কালাপালা করিয়া তোলে। একটি গালি ৯ প্রহার করিবে 
৭ গলার হাস্থলি ৮ ননদিনী ৯পাক্গর! জোড় ১* উপুড় হইয়া, হৰ্‌ড়ি খাইয়া, ঘনঘন 
১৯ সরিষা ফেলিয়া দিই. ১২ পেখম ধরে, লোটন ধরে । 





মেছেনী ৪৩ 


॥৫১। 


নয়া কুলাখান্‌ বেতের বান্‌” গে__ 
বেতের বান্‌ 
কট্কী+ দিলেক্‌এ ধান । 
ভাতার শুনিলে তোক ভাঙ্গাবে৪ গে__ 
এই কুনিক্‌ ধান দিয়া নাচালো” গে, 
শিকুই-ঢেলী৭__ 
ভাতার শুনিলে তোক ভাঙ্গাবে ॥ 


|৫১ক। 
যারে বাড়ীত,৮ যাছি৯ গে আই, 
তাছে কহছে+০__ধান গে নাই ; 
গলা হয়! পালাছে৯১_ 
নেন্দুর+২-নেকেনাই ৯৩ ॥ 


যাত-সিনানী : নামানী 
1৫২ 


তিন্তাবুড়ী সাজেছে 
সোনার খড়ম বাজেছে২*; 
গালাত.১৪ ঝিন ঝিরি মালা১৬__ 
পায়ৈ নেক্ষুর১৭ বাজছে ॥ 


2 নুতন কুলাখানি বেত দিয়া বা ২ কুপণ মহিলা ৩ দিল & প্রহার করিবে & এইটুকু 
মাত্র * নাচাইলি * বাহার কোমরের সুতা ঢিলা করিয়া বাধা। ইহা এক কাবাক গালি। 
মেছেনী গায়িকাদের অলপ ধান ছিলে, পৃহিলীর নিলা করিয়া “উঠানী” গান পে ইহা সত 
হইয়া থাকে ৮ বাহারই বাড়ীতে ৯» যাইতেছি ১- সেই-ই কছিতেছে ১১ পলায়ন 
করিতেছে ১২ নোটে হর ১৩ বেড়ে ইতর ১৯ স্বর্গ হইতে খড়ম পাসে দিয়া তিন্তাবুড়ী 
| অৰতৱণ করিতেছেন, তাই পড় বালিতেছে ১৫ লাস ১৬ মালা বিশেষ 

1 





৪৪ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 





LL 


তৃতীয় অধ্যায় 
॥ শিবখেলা ॥ 


Leo 


শিবে শিবো বন্দে? গঁসাই> 
ভোলা মহেশ্বর । 
গাইলে শিবেরো বাণী 
যমক্‌ নাইরো২ ডর ॥ 
ছাল! ভরি' মালা শিবের 
প্যাট ভরি’ মন্তর ॥ 


এ সাকালেত বইসে ঠাকুর সেবা 
বেলা যায় গড়িয়া । 
মুগ্ড হস্তে দিয়া কান্দে 
গঙ্গা-হুৰ্গা ॥ 


গঙ্গা-দুৰ্গা কান্দে 
কাতিক-গণরাই । 
হাবাতিয়া শিবের ঘরে 
অঙ্নমুঠি নাই ॥ 


অন্ধ ভাগে চণ্ডী 
হুইল দিগম্বরী । 
তল বিনা মাথার কেশ 











॥ হুদ্‌মা, হুদুমা, হুছুস্‌চুকা, জলভুকা। ॥ 


আগ ছুয়ারী কেরে মোর 
পাছ দুয়ারী কেরে; 
আসিছে? হুতুমা_ 
খুলিয়া দুয়ার২ খুলিয়া দে রে ॥ 


হাত ধরে তোর রে কুকুর 
পাও ধরে? তোর রে; 
ঘড়িক্-ঘড়িকৃঃ রইক্ষাৎ কর্‌ 
হুম! সন্দাইল্‌৯» ঘর রে ॥ 


ঘরত, সন্দেয়া হুদ্যা 
নাই কাড়িল্‌ আও' রে; 
শিতানের আগত,” পানের বাটা 
চুন তাকেয়াস খা'রে ॥ 


1 হগুক। 


& আসিল্‌ হুদুমা দেও 
দুয়ার ছাড়িয়া দেও ; 
বেটা ছাওয়া নোকলা১০ তমরা 
পালা রে পালাও ॥ 





২ বাড়ীর সমথুদের দরনা * ধরি = একটু « রক্ষা = প্রবেশ করিল 
৮ শি সামনে ৯ হাতে টিপি ১৯ লোকেরা 


© 
৪৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংজীত, 
| ৫৪খ । 
মেখী গেইছে৯ সোদর খাবা'২ 
মেঘা, হয় রে হয়"; 
যা কেনে মেঘা, 
পৰ্বত ফাটেয়াঃ জল আনেক্‌ নে’ৎ 
ছোয়া দুইটা ভোকে নালায়* । 
যেছা, হয় রে হয় ॥ 
খোড়ায়-ুটিক? চাউল আছে রে হুদুম1৮, 
মেঘ হয় রে হয় ॥ 


| গগ । 


আরে ওরে নিদয়া ম্যাথ, 
দ্যাখ, নজর ঘুরিয়া? ; 
ওরে তুই আবানে৯০ নারীর বুক 
চিরল্‌ ফাটিয়া৯১ ॥ 








হ্যা, হুহুমচুকা, জলতুকা ad 
Lee 

হুদুমের ঘর সাত ভাই 

কারোর দেখং? পানি নাই । 
শবইল্‌-পেটা২” ম্যাঘ রে 

তুই "থটাঙ্বর” 5 
মোর গাও ধোয়া জল দেওং* 

জল পান কর্‌ ॥ 


| হক 

আধারাতি মোক্‌ পাঠালু৪ মেঘা 
হয় রে হয়* ; 

মেখা, যা কেনে পব বত ভাডিয়া জল 
আনেক্‌ নে’১ ॥ 


হরিয়ার ঘর ছুই ভাই 
কারোয়' দেহায” পানি” নাই; 
ওগে হরিয়া, 
দে জল তুই ধরিয়া ॥ 


| তত্ৰ । 


হো রে হরিয়২9, 
জল নিকা ধরিয়া?> । 


১ দেখি ২ গালি বিশেষ ৬ দিই, দিতেছি। গানখানিতে হুুমকে বিকার দেওয়া! হইতেছে 
* পাঠাইলি « হায় রে হার * আন্‌ না কেন ৭ কাহারও ৮ বেছে, পুরুষের অঙ্গ 
বিশেষে = এখানে বীর্ষ রেতঃ ১৯ নাম বিশেষ । বহুগানেই এই নামটি পাইতেছি। 
ইহাকেই জল আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে এবং বহুগানে ইহাকে অকথা, অ্রাবা, 
অলেখ্য ভাষার গালি দেওয়া হইয়াছে সময় মত জল না আনিবার অন্ত ১১ জল ধরিয়া লইয়া যা। 
অর্থাৎ জল লইয়া আয় । বাগধারার বিশেষন্ধ। 








£ত প্রাস্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 
মেঘা গেইছে৯ জলো! গে.আনিবা’২ ; 
চট্ট করিয়া ভাত আন্ধেক গে ঝল্মলী৩ 
আসিল্‌ দেওয়ার পানি। 
উল ॥ 


Leet 
আয় রে হাড়ির! ম্যাথট 
আয় পৰত ধায়া; 
তোক্‌ ম্যাঘক্‌ বান্দি' খুইম্‌ 
মাখার ক্যাশ দিয়াথ ॥- 


LD আয় রে কালিয়া মাঘ 
আয় পর্বত ধায়া; 

তোক ম্যাঘৰ্‌ বান্দি’ খুইম্‌ 

গালার মালা দিয়া ॥ 








@ 


হুদ্মা, হুহুমচুকা, জলতুকা 
Lew 
পানি না পড়ে রে ইমিকি-কিমিকি৯ 
হাড়িয়া মেঘেরো* পানি; 
আর কণেক্‌ নাচেৰুণ রে 
হাড়িয়ার বহিনী৪ ॥ 


<> 


দশে দিবে দশে গে আনা 
হাডিয়া দিবে টাকা,_ 
গে হাড়িয়ানী ॥ 


| হ»ক। 


যাবার বেলা গেলেন, বাবারে 
হাটুখানি জল: 
আসিবার বেলা হয়া গেইল্‌ পহুর* ॥ 


শ্বশুর বাড়ী গেলো বাবা রে, 
কি কি দানে পালো: 
বুড়া শ্বশুর দিলে ধেঙ্স-গাই ; 
শাশুড়ী দিলে ইচ্ছামতী কষ্টুলা দান; 
শাচো বর্ধনায়* দিলে পাচো না ছিরি-আহটি৭ ; 
পাচো বর্ধনীত, দিলে পাচো না নেউকা৮ । 
নেউকাত, চড়িয়া গেইল্‌ 
পারো না হয়া রে ॥ 


> রিসিঝিসি বৃষ্টি পড়ে ২ বায়ুকোণকে “হাড়ি কোণ” বলা হয়: ৬ আর একটু নাচ, তাহা 
হইলে, এখন রিমিমিদি বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন মুল ধারার সু পড়িবে * হাড়িয়া ও হীড়িয়ানী 
ভাই-বোন £ সীতার । বআসিবার সময় সীতার দিবার মত জল হইয়া! গেল * স্ত্রীর বড়ো 
ভাইকে 'ৰখন। এবং তাহার হ্ীকে বনী" বল। হয় ৭ জ-আংট ৮ নৌক] ॥ 





< প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ৫৭1 


হহুমার বিয়াও? হয়__ 
সাত বিশ মাটি দানত, পায় । 





© 


হুদ্যা, হুদুমচুকা, জলতুকা ৩ 
॥ হ৮ক। 
ওই সনারে৯ নাঙ্গল, উপারে২ জোঙ্গাল”_ 
হুমা বর হালো রে; 
পানি বিনা মনে হুদুমা 
ধাড়াই আছেডেয়া৩ বে & 


হুছুমী যাত চাউল-পানি ধরিয়া রে; 
মোর হুছুমা মরে 
ধাড়াই আছেডেয়া রে। 
সনার ঝাড়-জঙ্গল* মারিয়া রে 
হছুমা ফেলাইল্‌ ধান রে ৮ 
স্যাও' ধান মোর গেইল্‌, 
বানায় ভাসিয়া” রে ॥ 


। ৫৮খ । 


হালুয়া যে কান্দেছে৯ 
হালের ঘোধাত.৯০ বসিয়া রে; 
লো দে'রে হুছুমা 
জলো দে ॥& 


১ পোনারই ২ রাপারই ৩ ধড় আছড়াইয়া ও ক্ষেতে হহুম! কাজ করিতেছে, হুছুমী তাহার 
অস্ত চাউল ভাজ! ও জল লইযা যায = হলপষ্ট অর্থ নাই। পঞক্ির পাদপুরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত 
হইয়াছে। তবে, “গভীর জঙ্গল' এই অর্থে নেওয়া চলে ৯ রোপণ করিল ৭ সে-ও, সেই 
৮ বানে ভাসিয়।। ইহার অর্থ ছইটি । প্রথম অর্থ : কষ্ট করিয়া জমি চবির! যে ধান ফেলা হইয়াছিল, 
অনাবৃ্িতে তাহা নষ্ট হইয়া গেল । দ্বিতীর অর্থ প্রার্থনার দেবতা তুষ্ট হই বৃষ্টি দিয়াছেন, তাই 
_ অনাবৃষ্টির মধ্যেও বন্য! হইয়াছে » কাদিতেছে ১ লাগলের ফাল চালাইবার দরুণ জমিতে যে 





হত প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মাড়েয়ানী নাচেছে 

মাথাত, ঘোক্গর৩ দিয়া রে $__. 
টানো দে'রে হুছুমা 

টানো দে ॥ 


1 £গ । 
যার হালুয়া আগে গেইসে 
তার হালুয়া পাছে গে ননন্-বাই৬ ; 
সোনার নাঙ্ল-জোঙ্গাল 
উপারে পেন্‌টি' গে ননন্‌-বাই ॥ 


তেরলা| বাশের” মই 
চার সং নই 





হুদা, জ্ছমচুকা, জলকুকা ee 
এ ঘাট দরিয়া, ও ঘাট দরিয়া 
কোন্ঠে৯ পাম্ন মুই সোনার নৌকা রে 

কাঙাল বাপ-মাও-_ 


কোন্ঠে পাম্‌ মুই সোনার নাও; 
এ দরিয়া হাটিয়া হইম্‌ পার ॥ 


tes 
গোদা মাছ মারে 
বসিয়া মারে কই ; 
খাবার বেলা খায় রে গোদ! 
কাল! কচুর বইও ॥ 


[ ইহার পর উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক সামান্য অভিনয় হয় 


জনৈকা ॥ গোদা গে গোদা, কি করেছিত.৪ গে? 
গোদা ॥ মাছ মারেছু'ক। 
জনৈকা ॥ কি মাছ পালো৯/ দে কেনে মোক দুইটা । 
গোদা ॥ মাছ নাইকে?। 
জনৈকা ॥ কেনে কি হুইল্‌ ? মাছ নাই কেনে? 
গোদা ॥ পানিয়ে নাই৮। মাছ আসিবে কিতায়৯? 
জনৈকা ॥ হ' হ’ ! জলে নাই, ফাকোতে৯- মাছ ধরেছিত, তুই ! খাছিত, 
কি, কহ দি২১ 
গোদা॥ খাছু আর কি, এই কালা কচুর নতিলা১২ ! 
জনৈকা॥ খু থু! কচু খাচিত্‌গে। নে নে, খা এইটা খাঁ 
[ অঙ্নীল দেহভঙ্গী 


৯ কোন স্থানে ২ পাইৰ ৩ কছুর গোড়া হইতে শিকড়ের মতো লগা একপ্রকার 
ডাটা বাহির হয়। তাহাকেই বলে "কচুর বই" = করিতেছিস * মারিতেছি * পাইলি 
* লাই-ই। নিশ্চয়াৰ্থক "ই "কে হইয়াছে. ৮ জলই নাই » কি জক্তে, কেমন করিয়া 

₹৯* এমনি-এমনি ১১ বল্‌ দেশি ১২ 'বইকেই “নতি বা ‘লতি’ বলে। 





৫৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥৫৯ক । 
হুহুষ মারে মাছ, 
হুছমানী ধরে খোলোই ৮ 
বেশ শবাইসে৯ খোলোই-ধরীটা২। 
মাছ নিবেন গে টাড়ীর পড়োশ, ভাইও, 
নয়া বিলের মাছ, “_” তৎ মারা ॥ 


॥ ৬০ 

হিল্-হিলাছেৎ কমরটা মোর 
শির্-শিরাছে” গাও; 

কোন্ঠেকেনা' গেলে এলা" 
হুদ্ষার দেখা পাস ॥ 


পাটানীখান্‌৯০ পড়েছে খসিয়া, 
আইসেক্‌ রে হুদুমা-দেওয়া1১১ 
তোর বাদে১২ মুই আছো রে বসিয়া ॥ 


ডিং- সল্-সল্‌ কমরটা১৩ 
তাতে নাই মোর ভাতারটা । 
করে? কি সুই কায় বা ক 
কোন্‌ঠে গেলে দেখা হয়; * 
নথ EA 
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॥ ৬১) 
ও ধান ভুকাইস্৯ নাতেন্‌ কিং । 
ছুই বগলে দুইটি বাহাত ॥ 
গাহাইন্৪ বলে সোলংসোটংএ 
নিতো দুকাও ধান 
ছাম্* বলে, পাতিয়া খুইস্থা? 
যেইঠে-সেইঠে হান্৮। 

ও ধান ভুকাইম্‌ নাতেন্‌ কি ॥ 
ধান কাড়া গেইল্‌, চাউল কাডা গেইল্‌, 
মাইল্কা৯ না গেইল্‌ কাড়া ॥ 

মাইল্কা কাড়াইতে নাগে 
মুরগী জড়া-জড়া৯০। 
ও ধান ভুকাইম্‌ নাতেন্‌ কি ॥ 


। ৬২ 
হুম স্যাও, হুদুম স্যাও, 
এক ছল্কা পানি সাও । 
ছয়ায় আছি১১ নাই পানি_ 
ছুয়ায়-ছু'তি বারা বানি৯২ ॥ 


কালা ম্যাঘ, ধল ম্যাঘ 

ম্যাঘ সোদর ভাই১৩$ 
এক ঝাক পানি সাও 

গাও ধুবার চাই ॥১৪ 


১. ধান ভানাকে "ধান ভুকানো” বলে ২ খান ভানিব নয়তো কি ৩ ছুই বগলে দুইটি 
বাহ & খান ভানিবার মুষলটিকে “গাহাইন+ বা “পাইন” বলে  * আখাত-জনিত ধ্বনি 
৬ বাহার মধ্যে খান, রাধিরা ধান ভান। হয় তাহাকে “ছান্‌” বলে ৭ খুইয়াছি ৮ যেখানে 
বুলী, সেইখানে হানে| » হলা' ১+ জোড়া-জোড়া ১১ অশুচি অবস্থায় আছি >২ ধান 

জানি ১৯ মেঘকে আঙ্মীর রূপে সম্বোধন কর! হইতেছে ১৯ গানখানিতে হুছমার নিকট বৃষ্টি 
ভিক্ষা করা হইতেছে। 






৫ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জোলপই খাবা"? যাই; 
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হদ্‌মা, হুদুমচুকা, জলতুকা ৫৯ 
Les 


শিব রে শিব? সাজে-_ 
কানা খড়িটা। সুদুর বাজে৯। 
বাজুক ঝুমুর বাজ্ছুক তাল__ 
এই গিরিটা৩ জগৎ ভাল্ছ | 
জগতেরেৎ উনিস্ুনি৬ 
সোনায়ে? বান্ধিছে টানি’ । 
সোনারে” কেরুয়া হার৯ 
আস্থক বৃষ্টি, আহক ঝড়, 
না আসিলে শিবের দোহাই 
বেলা নাই, বেলা নাই__ 
চল রে সবাই বাড়ী যাই ॥ 





29 কুমার পরিবর্তে শিবের’ সাম উলিখিত হইয়াছে লিখ বু গানের জঙ্তে সাজিতেছেন, 











জিতুরা 


ওকি আহা মরি রে, 
মান্ষির নাদারী কেমন বেডালে 
দম্কিরা ফেলায় পাও? ; 
মোর ন'দারী ধীরে বেড়ালে 
ছেঁসফেসাছে গাও । 
আর চারি দিনে মোর ন’দারী 
গে হে কাকা, 
হোবে গে ছোয়ার মাও* ॥ 


1৬৭ 
শাবাইশত দাদা তোর কাড়োয়ার পসন৪-__. 
কইনা মিলিল্‌ দাদা মনের মতন; 

চিতের মিটিল্‌ আস্বাদন ॥ 


ওকি আহা মরি রে, 
ওরে যেইনং কইনার দেহার বান্‌* 
দল্‌-দল্‌ পাছিলাখান৬ ; 
খুবে? জানে ভাতারের মান, 
ছামে-ছামে কুকায় ধান; 
দেখিয়া নদারীর মান-গেরান, 
হামার বুড়া খুশী হইছে; 
সাতবার করেছে পসন৮ ॥ 


Ie 

কলির কইনালার৯ নয়া ঢঙ, 
{ শুনেক্‌ আবে|১9 দিয়া রে মনও 
] মোক তো লাগে কুলসন্‌্১৯ ॥ 


> সনদ করি! পা ফেলে ২ ছেলের মা ৩শাবাশ  & তুই ঘটকের পছন্দ 
ৰ * নিতদ্বটি ৭ খুবই. ৮ সাতবার করিরা দেখিতেছে পছন্দ করিতেছে 
= কক্কাগুলির  ১- ঠাকুরমা ১১ কুলক্ষণ । আমার নিকট কুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। 





৬১ 


© 


২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্জের লোকসঙ্গীত, 


ওকি আহা মরি রে, 
হাট হাতে৯ আসিল্‌ যদি 
আগত, দিলে জ্যাবেত, হাত+ ; 
বিড়ি-শালাই-গুয়ার বাদে* 
নাগে ফেলাইল্‌* উৎপাত ॥ 
হিলা* খরচ য্যামন-ত্যামন « 
আগত, নাগে বিড়ির মঠা* ; 
ফিকিয়া ফেলাছে নাইতে? 
গুয়া-পান-সাবোন-ছট1 ॥ 


একি আহা। মরি রে, 
একদিন! নাই আঙ্গ বিডি* 
গসা হইসে মোক নদারী 
সেলা৯০ মোক আও না কাড়ে৯ 
বিছিনাত, দেখাছে তাল। 
হা মোরতি২ গে নাই খুরে 





। ৬৯্ক। 
আডী-গিলার? সঙ্গে ভাই রে 
ভাতার-আউলী২ না পারে; 
এযাখো আডীর এযাখো বাহার 
বাহা ঢুলিযা৪ বেডাছে* ॥ 


য্যামন আড়ীর ঢঙ_চলন 
তেরিয়া খপ $ 
€না-রাডা-কালা-ফোতা? 
আড়ী-গিলায়৮ পিস্ধেছে ॥ 


য্যামন আলীর ঢঙ_-চলন 
দায়? উমার১* হাসি-রঙ,; 
কাহে। করে নাডুর দকান১১ 
কাহো বেচায় গুয়া-পান। 
ওরে মোটা-ধাউলী৯২ আডীটা 
সগারে প্রধান ৯৩ ॥ 


এইটা যাইয়ার১৪ কাথা কাহোয় 
অঠেবায় না পারে১৫ ; 
ডকেতে চেঙ্গেড়াগিল! 
উদ্ভার১৬ পাছত, ঘুরে ॥ 


৬৩ 


১. বিধবা-গুলির ২ "ভাতার-ওয়ালী” এই আর্খে, সধনা * এক-একটি বিধবার এক-এক রকম 
সাহার * বাহ ঢুলাইযা * বেড়াইতেছে ৯ বীক্। শ্ৰোপ! ৭ বিজ্ি্র রঙের “পাটানী'। 
বিধবা! হইয়াও সাদা 'পাটানী' পরে না, ৮. বিববাগুলি » সবাই ১ উহাদের ১১ কেহ 
নাড় দোকান করে। রাজবংশী বিধবার হাট-বেসাতি করিছ। জীবিকা অর্জন করিয়া খাকে। 





চল গে  আোট। ও এবলী অর্থাৎ কস ১৩ সকলের প্রধান 
টু 
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*৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্দের লোকসঙ্গীত 


॥ ৬৯থ । 
নাগর-চাদ কানাইযর়া রে, 
হাটের শভা৯ মল-মূড়কি২ 
ঘাটের শভা নাও; 
বাড়ীর শভা গছ-বাগিছা৩ 
ছাওয়ার শভা মাও । 
নাগর কানাইয়া রে ॥ 





জিতুন ৬৫ 
ওরে আলির কচু১, সন্দির বই 
কাউনির ভাত, আর মকাইর খই ; 
কল্মুর কুঞ্জি-, হেল্চার শাক 
আন্দিছে ভাঙা পাইলাত,৪ ; 
জল খা'ছে কানা নোটাটাত * । 
__ও মাইয়া পুষাই রে না যায় ॥ 


আর পাড়ার মান্ষি সগায» ক'ছে+ রে 
করেছে গান্দাঘুষা” ; 
হাম্র! বলে খাই চাউলের উষা? ॥ 
হার রে সোযামী হায় রে হায়, 
তোক্‌ আরো বুঝাবে কীয়১* ; 
কণ্টোলোত, আপিল্‌ চাউল 
কাছে সগায় ॥ 





তৃতীয় অধ্যায় 
॥ বর্ষ-পরিক্রমা £ কাভিক-চৈত্র ॥ 


॥ গোরু চুমানী ॥ 
[০ 
ওই নোখোলিয়া৯ নাই মোর নশিবে২, 
আইসেক্‌ সোয়ামী, 
চুমা” রে তোক্‌। 
গে, গোরু চুমাইতে নাগে 
ধান, দূবা, তুলুসী ॥ 
আরো নাগে কাধণ হোলোদি ॥ 











॥ চোর-চুন্নী ॥ 
বন্দনা 


। ৭১ 
ওই বন্দনা কর৯ চোর চকরপতি২ ; 
সে চোরেরো চুস্বীত বন্দু রাধা-বিনোদিনী ॥ 


সে চোর যদি মনে করে 
দিনতে ডাকাতি পড়ে; 

কারয় সাদ্দি ধরিতে পারে__ 
পুরাণতে শুনি ॥ 


সে চোর ভয্ব-হাতাশ -. 
কিছুই করেয়ে না; 
যারে বাড়ীত, যায়_ 
তাহে কানা; 
গ্যাখেয়। দিলে তাও গ্যাখে না-_ 
ও পডশীর কানাকানি ॥ 
ওই বন্দু চোরা 
জগৎ মেরাত ত 
চোরের শিরোমণি ॥ 











চোর-ছঙ্গী সি 
“খু'ডিয়া-বতুয়ার আগাল্‌৯, 
ডিমার ভাজি, কৈতরের ছা-২, 
নাউর পাতোত, করিয়া দে 
শিদলেরত পাতা ॥৮৫ 


ওকি ও মরি রে, 
'আমাবাইস্কা গোছার দিনা 
যতো চোরে করে যাত্রা; 
খস্থা-পাশুন-হাল-হাঁতিয়ার 
দেবল্‌ আনিয়া? ॥ 


| ৭২ক । 


শুনেক চুন্নী, কাথা মোর 
খদ্দি-না তুই করিস জোর : 
কার বানড়ীত_ যে করিম চুরি গে। 
চুদ্রী, মনত, তাক করেছে কাক্‌ : 
এল! কার বাডীত, যে করিমু চুরি গে” ॥ 


চৃ্গী, নামজাদা মোর নাম, 
ছোটে! ঘরে মন না চায়_ 
এলা বড়ো ঘরত, করিম্‌ কাম১০ ॥ 


» কাটাওয়ালা বাশুর! শাকের কূপি ২ করুতরের বাচ্চা ৯ শুকনা মাছ গুঁড়া করিয়া 
তাহাতে কচু এবং বিবিধ মশলা দিয়া দল! পাকানো! হয়, তাহাকে "শিদল' বলে * লাউয়ের 
পাতায় 'শিদল' শোড়াইয়! যে তরকারি হয়, তাহাকে ‘শিদলের পাতাগ বলে * চোরের উক্তি 
৯ নে অমাবন্ার রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হয় * দে আনিয়া ৮ অনেক গানেই চুদ্রীর 
পতি-্রেমের পরিচয় পাই । চুত্রী চোরকে চুরি করিতে দেয় না, জোর করিয়া ঘরে রাখিতে চাম 
= কাহার বাড়ীতে যে চুরি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি ন! ১* বড়ো! লোকের বাড়ীতে চুরি করিব । 





সেলা কেনং করি” মোক পিটাইতে 


॥ ৭৩ 





চোর-চুরী > 
এগে, এই বসে৯ নাই মোর 
পিন্ধন-পাতি 
বেড়াছু মুই আড়ীর নাখাতি২ ॥ 
নইজ্জাতে মোক্‌ মনাছে মরিবার । 
নাগে মোক এই সন চন্্রহার ॥ 


ও তোর পাখারত.৩ ফ্কুটানি তারি; 
ফড়কায়$ বেড়াইস উপর দাড়ি; 
ধরিয়া বেড়াইস দেউনিরার* বাহার। 
নাগে মোৰু এইসন চন্দ্রহার ॥ 


11s 
চুনী গে, 
না নাগে কান্দিবার' 
দিবার নাই পারিম্‌ চঙ্রহার । 
যতোলা” মাভিঙ্গ' পাটা” 
কি কছিম্‌ তোক্‌ আর 
শালার নাই পাহ বাজার>০ ॥ 


, মুলুকত, আকাল পড়িসে 
কতয় মান্ষির ভাত ফুরাইসে১৯ 
ধনী-গিলা১২ খাবার ধইচ্চে ধার৯৩ ৮ 
তুই চুদী ন! বুজিস্‌ কিছু 


একটা কাখার সার১৪ ॥ 





> বয়সে ২ বিধবার মতো! ৬ পাখারে অর্থাৎ বাড়ীর বাহিরে, পশে & চুমড়াইয়া 

* পৌষ ৬ সাল্স-গণা। বিশিষ্ট ৰাক্তিকে “দেউনিয়া" বলে * কাদিতে লাগিৰে না, 
হইবে না ৮ যতোগুলি >» ধুইয়া পাট প্রস্তুত করাকে “পাটা সাড়া" বলে ১* বাজার 
পাইলাম না অর্থাৎ পাটের দান পুব চড়া হইল ন! ৯৯ গগন হইয়াছে - ১২ ধনীগুলি 
বাসার গাও বলে ‘খবৰ| “বার করিয়া? দা 





ভি 


২ প্রান্ত-উত্তরব্জের লোকনংলীত 


এগে, নানান তালে? ঘুরে মোর মাথা 
তোর চূন্লী পিদ্ধনের কাথা 
দিনে দিলে না মনার শুনিবার । 
ও মোর হিসাবত, না কুলায় টাকা 
কেম্‌নি গড়াইম্‌ চত্দ্রহার ॥ 
তোর বাদে কি ওগে চুনী 
যাইম্‌ চুরি করিবার ; 
দিবার নাই পারিম্‌ চঙ্ছহার ॥ 
। ৭৫1 
ওহে প্রাণোপতি, 
যাত্রা করি' যাইস্‌ কৃতিত। 
'সালো করিসে ঘর-বাহির__ 
সোগায়* দিছে বাতি ॥ 


বুঝা হইয়া না হইস্‌ বুঝা 
জানিস না কি কালী পুজা $ 
আজি আয়াসী আতিৎ । 
ওহে প্রাণোপতি ॥ 








চোর-চুন্ী নত 
1% 
শুনেক্‌ চোর মড়া, 
চুরি করিতে ধর! পড়িবে? 
কি হোবে সেলা২ । 
আজি এখেতে আন্ধার রে আতি, 
হামার মনটার পড়েছে পানি ৮. 
রে সামী, 
অভা’* না পারু৪ মুই ন'দারী মান্ষিৎ ॥ 


স্বামী নায় ন'দারী হস্ত’ নোক 
আভা" না মনায় মোক 
বিহো হবার ছয়মাস নাই হয় রে সয়্ামী 
দেহাটার নাই হয় ও মোর ভাগা-ভোগ ॥ 


ও মরি রে, 

যেমন হইচে কলির নোক 

কুন-ব! দিন ধরেছে তোক; 
হাতে দড়ি নাগেয়া তোক 

ধরিয়া যাবে রে সয়ামী_ 

দিয়া বাবো* দারুণ শোক ॥ 





৭৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ *৬ক । 
এ মোর চরা গে৯, 
না নাগে আর তোক 
চুরি করিবার* । 
তুই বেড়াছিত.৩ চুরি করি”, 
মোক কহেছে চুন্রী-শালী $ 
নাজে মাথা মোর কাটা যা'ছে_ 
দারুণ বিধি ॥ 


চরা, মুই বেড়াছু বাহেচা কুটি 
তুই করেক্‌ বেপাবৎ ; 
না নাগে আর তোক 
চুরি করিবার ॥ 


। গঙথ । 
ও মোর স্বন্দোর চরা রে, 
স্বন্দোর দেহ ধরিয়া 
না যাইস চুরি করি'র রে ॥ 





চোর-চুন্রী a 
451. 
চা, 
মনে কি আর নাইরে তোর-_ 
কাড়োয়া-সড়া৯ চোর গে চোর ; 
মুহনী নাগেয়া২ বান্ধেয়া* দিলেক্‌ জোড় ৪__. 
বিধি বাদী মোর ॥ 


দেখিয়া তোর ঢক-ভোল্‌্৫__ 
উঠিল্‌ কতো গণ্ডগোল; 
পালকি-শাঙ্গি* ওরে চরা, 
ঘুরেয়া' দিলেক তোর ॥ 


কাড়োয়া-মড়া নাগাল্‌” ভেল্কি৯ 
মগারে১০ মন দিলে ভেল্টি'১৯ $ 
পুরেয়া বসাইল্‌ পালকি-শাঙ্গি 
মাড়োক্সার৯২ ভিতোর ॥ 


চরা, তোর বাড়ীত. আসিয়া 
ওরে ছুখোতে ফাটেছে ১৩ হিয়া; 
দিবানিশি ওরে চরা 
| কুঁরেছে অস্তোর ॥ 





© 


৬ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 


'আছিহু যখন বাপোর ঘর 

গাহানায় হমর-ঝমর৯ 3 
সনা-বোনিয়া* শাড়ী পিন্দিছু৩ 

_কুল-তোলা চাদোর ॥ 


চরা, তোর বাড়ীত, আনিয়া 
ওরে ছুখোতে ফাটেছে ছিয়া; 
এক পাটানী ওরে চরা, 
দিনো বাছে মোর* ॥ 


।৭৭ক। 


যতশত আই” মোর দাদ! 
চোরের হাতোত, দিয়া আই 
খালেন ব্যাচেয়! '; 
হের” শুনেক্‌ তোর জামইর কাখা? ॥ 


একদিনা করিছে মোজা 
চুরি করিয়া আনিয়া দিলেক্‌ সজিল1১১ ; 
শইল1১২ ক’ছে উষিবা’*৩। ৷ 





ভি 


চোর-চুগ্রী বন 


ছাওয়াল! কান্দেছে__ 
আাহ মুঠি ক্ষদি খায়া” ; 
ছাওয়৷ ক'ছে : 
"ভাত খাইম্‌, ভাত খাইম্” 
পোয়াতী ক'ছে: 
“হায় বাপো, কুষ্ঠে পাইম্‌, কুষ্ঠে পাইম্‌ * |” 
মুই নারী চলিয়া! যাছো 
হে-ঙ্গেও তোর ছাওয়া ॥ 


ওরে চরা, 
দিনত, নানান্‌ করেছিত,$ ; 
আতি হালে* ওরে চরা 
বিরাঙ্গ করিয়া নিন্দাছিস্‌; 
বেলায় গ্যাছে ডাকেয়া*_ 
নেকেড়া বাখের নাখ!' গড় গড়াছিস ॥ 


১ একফুটি করিয়া ক্ুদ খাইয়া! ছেলের! কাদিতেছে ২ কোথা পাহব, ৩ এই নে 
তার “হের এষং 'এই লে! হইটি একসঙ্গে মিলিয়া "হে সে” হইয়াছে & দিনের বেলায় 
€ কাতি হইলে * বন ডাকিয়া! দিতেছি 





৭৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
সখ । 
তোর যে আজি ওগে চরা 
গপ ফো কাথায় সার? ; 
ও কি কহিম্‌ আর । 
যা কেনে তুই ওগে চরা 
চুরি করিবার ॥ 


গুগে, যে জন চর! করে চুরি_ 
তার মাইয়া! পরে চুড়ি 
নীল-পাড়িয়া বোদ্বাই শাড়ী ॥ 
মোর খে এক্না৩ ফোতায় সার 
গাও খু'লে নাই পিদ্ধিবার ; টি 
যা কেনে তুই ওগে চর! 
চুরি করিবার ॥ 


> গঞ্জ সার ২. থে চোর চুরি করিতে জানে, তাহার বউ চুড়ি ও ৰোস্বাই-শাড়ী পরিতে 
পায় ও একটি * স্থানীয় মহিলাদের পরিধেয় কগ্রকে “ফোতা' বা 'পাটটানী' বলে । "র' নিশ্চয়ার্খে। 
কোতাই' এই অর্থে। 
প্রায় এই ভাবেরই ব্মার একখানি গান বূপগুড়ির পূর্বমাগুরনানী হইতে পাইয়াছি : 





© 


চোর-চঙ্গী ৭৯ 
। ২৭ গ। 
গ্যাখ, রে চরা মেলিক্স] নয়ান : 
নয়া এলা১ হইল্‌ ফেশং২ 
ছেস্টেল৩ জুতা মাথায় ঘোওরখান্গ ॥ 


চরা রে, ওগে চরা, 
তলে পিন্ধে ঘের-ঘাগুরিএ-_ 
তার উপরত-» পিন্ধে শাড়ী, 
হয়া কেইনং' ঘোম্টা-মারী 
দেখিতে বাহার ॥ 


আতর-স্রেও"-পাউটার* দিয়া, 
কালা মাইয়া! গোর! হয়া, 
আল্তা দিয়া করে অং। 
নয়া এলা হইল্‌ ফেশং ॥ 


কানে পিন্ধে ছুল-মাখিড়ি 
হাতত, দিয়া! সনার চুড়ি, 
পাতা পাড়ে, কাকে১০ টেড়ি 
রকষে রকম। 
নয়া এল! হইল্‌ ফেশং ॥ 


সনা কিংবা পিতল হুখান 
ছাওয়া-চমকা1১১ চিতির *২ নাখান্‌্১৩ 
বুকোতে পিন্ধিছে হোর্‌১৪ । 
bh স্‌ ওইটা দেখি’ মন ঝুরেছে মোর ॥ 






১ এখন ২ fashion < sandal » বোল্ট| « Petlicoal ৬ উপরে ৭ কেমন 
| ৮৪০৩৮ => Powder  >* আচডার় ১১ এমন চকচকে যে ছোটো ছেলে দেখিলে 
ঠে ১২ প্রজাপতির ১০ মতন ১৯ ওই ভাৰ-_অখে। 


ve প্রাস্ত-উত্তরৰঙ্গের লোকসঙ্গীত 


I ৮ 
রে মড়া, আয় আর-_ 
তোক্‌৯৯ ঘোকনট1১২ কণেক১৩ দেওঁ১৪ ; 
কার-বা আনিলো৯ৎ শেনিয়া ধোকোড়া৯৬ 
আর এক্না১) বেও১৮ ॥ 
চুরি করিবা”১৯ নাগে২০ ধান এ 
কার বা আনিলো ভাঙ্গা ছাষ্২৯ 
হটার*২ কিবা কাম ॥ 








চোর-চুহগী ৮১ 
উমার? কণা" কাটিয়া 
স্থান্দাইছিত্‌৩ ঘর, 
বেড়াইছিত.৪ বিলাইর মতন* ; 
আরে! করেছিত._মেও মেও। 
তোক ঘোকনটা কেক দেওঁ ॥ 


কালি হাতে আছো শুকিয়া 
ছওয়ালাক্‌? খোয়া” খু'জিয়া; 
মুই কিছুই নাই খাুস। 
তোক ঘোকনটা কণেক দেও ॥ 


। ৭৮ ক) 
শুনেক্‌ কেনে চোর মড়া, 
আজি একখান 
চুরি করিস্‌ ধোকোড়া1১০ ॥ 


ওই ছাওয়ালা১৯ যে কান্দেছে 
নিন্‌ ন! ধরে,__কাপেছে, 
ওইমন্‌ করি'১২ পড়িবে নাপেড়া১৩ ॥ 


এক খুচি চাউলের গুণ্ডা 
শিদ্দল২* নাগে তোক্‌ এক আখা; 
স্যারে-স্বারে মরচের>* খাইস্‌ ছোবা1১৬ । 
রে মড়া, 
চুরি করিস্‌ ধোকোড়া ॥ 


উহাদের ২ কোপ! ৩ প্রবেশ করিয়াছিল 5 বেড়াইয়াছিস « বিড়ালের মতন ৬ শুকাইয়া 
এ ছেলেদের ৮ খাওয়াইলাম ৯ খাই নাই ১০ কমলা ১১ ছেলের! ১২. ওই রকম করিয়া 
১৩ অহ্খবিহখে ১৪ কচু ও শুকনা মাছ চে কিতে কুটিয়া দলা পাকাইয়া শুকান হয়, ভাতে সিদ্ধ 
করিয়া খাওয়া হয় ১« মরিচের ১৬ পোড়া। 
৬ 


চট কেমন ঢকের নারী” 
মঃ SE 
ও মাথায় টেড়িকাটা, 

Ny দালান-খোপা১৯ ; 
উপ?২ দেখেয়া+৩ বেড়াইস্‌ কাকু । 
তোর গে চুন্নী ফুটানিটায় সার ॥ 











চোর-ুস্গী 
Ive 
শাঙন মাসোতে৯ মোর 


চুরি করিবা গেইছে আজি 
মোর নিলাজী* চোর । 

এখনো না আইলে! ফ্কিরি' 
মোর নিলাজী চোর ॥ 


দোয়া চিল্‌কেছে*, চড়ক পড়েছে”, 

জল পড়েছে ঝরো-ঝর ; 
দোয়ার জলে, চখুর জলে 

ভিঙ্ঞেছে মোর আস্তর । 
এখনো না আইলো ফিরি" 

মোর নিলাঙ্গী চোর ॥ 


ঠিক বুঝি পড়িছে ধোরা? 

কাপি' উঠে মোর আস্তর ১ 
আতিও পোহাইল্‌ রে 

আসিল্‌ হয়া ভোর । 
এখনো না আইলে! ফিরি’ 

মোর নিলাঙ্গী চোর ॥ 


১ আবপ মাসেতে ২ শুরা ব্ীকালে ৬ ছেলে কোলে লইর| * নির্লজ্জ 
চমকাইতেছে * বাজ পড়িতেছে ৭ ধরা। 





৭ বিদ্যাত 


৮৪. পরান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
না জানো কি আছে নশিবে, 
হে জগদীশ্বর ; 
এখনো না আইলো ফিরি’ 
মোর নিলাজী চোর ॥ 


।৮১। 

উঠেক্‌ গে শাশুড়ী-যাও 
কিনা খে নিন্ত যাও; 

তোর ব্যাটা যে গেইসে আজি 
চুরি করিবার ॥ 


ওগে আই, 
সুখের ওজনী* হলেকৃ* ভোর 
এখনো যে না আসিল্‌ গে আই 
মোর নিরাশীর চোর ॥ 


জলের নোটা খড়ম-জোড় 





বেলা হইল্‌ মোর দুই পহুর 
জলের নোটা, খড়ম-জোড় 
নেইঠে খুইহ, সেইঠে আছে হোৰ্‌ ॥ 


মান্ষি-গিলা কয় সোগায়* : 
কায় বলে ধরিয়া চোরোক 
নিগাইসে” খানায় ॥ 


যার বাদে নাচন-খোদন 
গে মা, যার বাদে মোর জোর 
মুই ওভাগীর কাহোগ় নাই : 
কায় দিবে মোক্‌ ভাত-কাপোড়। 
এখনো না আইলো! মোর চোর ॥ 


।৮২। 
বিধি, এই ছিলো কোপালতেন ; 
চোপরাতি” খুরিয়া 

ধরা পই৯ অল্ফোতে৯০ ॥ 


পক ৩ শাক, তরকারি * গাছখোড « সকলেই ৬ লই গিয়াছে 
৭ কপালেতে ৮ সারারাজি ৯ পড়িলাম ১* অঞেতে। 
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প্রান্ত উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 


সিং কাটিয়া ঘর সেন্দান্-৯, 
কানর সনা খুলিবার বলিল; 
ও শালাটা চ্যাতোন পায়া 
ঝাাল্পিয়া উঠিয়। হেনে 
মাইয়া-ছোয়াও কয়ও ঝনেঘ__ 
মোক ধরিয়া চিত করিয়া 
বলিলে মোর ৰুকোতে । 
চোপরাতি ঘুরিয়া 
ধর! পইন্, অল্ফোতে ॥ 


মানরিক্া-ডা্গেয়া বাবা 
দিলেক মোর দুই হাতে দড়ি; 
যতো মান্যিক গোটো করিল * 
হাকায়-ডাকায় গোল করি'। 
কাহোয় বা’ছে আতাআতি* 
চখিদারের বাড়ী ॥ 


ও মুই যারে পাও ধরেছো 
ভাহে ধরি’ মারেছে $ 
সগণ শালায় উয়্ার পাখে” 
মোর হয়! কাহোয় না ক'ছে ॥ 


© 
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।৮২ক। 
চুনী, কি খাইম্‌ তোর চাউলের গণ্ডা? ;_ 
ঠাণ্ডা হইসে ভোক২ : 
যে খোরাক খিলাইসে আজি 
প্যাট করে উলোট-পালোট_ 
কি আর কহিম_ তোক ॥ 





চুন্রী গে, ওগে চুঙ্নী, 
যা বাড়ী, না করিস দেরি__ 
জোটা কিছু টাকা-কড়ি ; 
জিনিস-পাতি আনিয়া বন্ধোক। 
কি আর কহিম, তোক ॥ 


চুদ্ী গে, ওগে চু্গী, 
কাচারী করিবে দাখিল; 
দিস একটা তুই বড়ো উক্লি, 
না দিলে জেহেলখানা দেখিম্‌ ; 
কয় বচ্ছোর বা দেয় ফাটক । 
কি আর কহিম তোক ॥ 


॥ ৮৩। 
চু, মোর কোপাল পোড়া 
না হইল, বুঝি চুরি করা 
কুকুরটা নট্ফটালে কান? ॥ 


১. ভাজ) চালের গুড়া, দুধ-বিহীন চায়ের সহিত খাইতে এদেশের লোক ভালোবাসে । 
_ সানীর ভাষার ইহাকে বলে পুকুর” ২ কৰা  বাওয়াইয়াছে 5 কুকুরটা কান নড়াইল । 





সপ, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


চেয়! উঠিল, দইগ়্ল জড়া৮ 
না হইল, বুঝি চুরি করা ॥ 


আর একটা বাড়ীত, যায়া 
সযান্দাহ ৯ মুই সাহাস করিয়া; 
ও শালাল।৯০ সথত্তি পায়া১১ 
নিগাছে৯২ পিটিয়া__ 
আজি এলায়?৩ পইচ্ছ' হায় ধরা। 
চুনী, মোর কোপাল পোড়া 
না হইল্‌ বুঝি চুরি করা ॥ 


।৮৩ক। 
শুনেক্‌ চুন্নী মাই, 

মোর বাদে৯৪ না ভাবি 

ও তোর কিছুই চিন্তা নাই। 

ছোয়া! ছুইটাক্‌*ৎ মান্ষি করিস 

মোর বাদে তুই না ভাবিস ॥ 


ও মোর চুঙ্গী গে, 
নান 
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চোর ৮ 
ওকি ও মরি রে, 
ফ্যামন মোর অদ্দিষট১ মন্দ_ 
গেহ্া চুরি করিব!” ; 
ফেলালে+ মোক ধরিয়া 
নয়নের জলে বুক মোর যা'ছে৩ ভিজিয়! ॥ 


।৮৩খ। 
যাত্রের! কালেঃ বাধ! 
ও মোক না দিস চুনী গে,_ 
ওগে, কি হোবার তে হোবে কোপালেৎ ॥ 


ওই চুঙ্গী গে, 
ঘরের গোরু, ঘরের গাই, 
দুধ-দহির ভাবনা নাই; 
কতয় খাবো, খা’ গে চুঙ্গী নালিমিঠাই ॥ 


ওই চুঙ্গী গে, 
গলা ভর্তি আছে ধান, 
ঘরের গুয়া, ঘরের পান; 
কতয় খাবো, খা’ গে চুন্রী সাক আর বিহান' ॥ 


ওই চুদ্ী গে, 
আম-কাঠোরাল নেছুর" গাছ, 
আরো ভীঘির পুষা মাছ”; 
তোর কিসের ভাবনা চু্সী, চাইর পাখে২০ বাস ॥ 


১ অদৃষ্ট ২ ফেলিল ও যাইতেছে * বাত্রার কালে * কপালে যাং! খটিবার, তাই খটিবে 
গোলা + সকাল-সন্ধ্যা ৮ লিচুর = দীঘির পোষা নাছ :- চারিদিকে । 





© 
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বনত, কান্দে বন, সখী হে 
পাথারত_? কান্দে ধেনু । 
মোর বন্ধুয়াক্‌ ধরিয়া যা'ছে রে_ 
খুড়িক্বার কাছারি* ॥ 


হাতত, দিলে হাতেরে বান্ধন 
পায়ে নোয়ার বেড়ি। 
মুইও বেচা’ম্‌ হালের গোরু 
আরে! বেচা'ম্‌ সলাত 
চেঙ্গেড়া বন্ধুক নাই দিম্‌ খাবারে 
খুড়িয়ার কাছারি ॥ 


১ পথে ২ কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে. * হালের গোর" ও দেহের অলঞ্চার নি 
করিয়া! মোকন্দম। করিব । 
এই ভাবেরই অপর একটি গান এই : 
 ভোদোরা গাখো। তো টাড়ীর৯ লোকগিলা২ ৰে, 
ও বাপ, স্ঞা্ো। তে) ব্দাসিয়া 
মোর বন্ধুয়াক্‌ নিগাছেও রে 
জোলপইগুড়ির খানাত, ॥ 
আছি বন্ধু বেচাউক্ত হালের গোক রে 
বে সিপাই, মুই ৰেচা'ম্‌ সনা; 
আল্সি ভাহোতোৎ বাবারে না দিব, 
রে সিপাই, বন্ধুক জোলপইগুড়ির খান! ॥ 


আইলে করিসু আল্-সি তিন 
রে সিপাই, জমিনে করিম্‌ শেষা৭ , 

আজি তাহোতো খাবারে না দিম্‌ 

রে সিপাই, বন্ধুক জোলপইগুড়ির খানা ॥ 


১. পাড়ার ২ লোকগুলি ৩ লইরা যাইতেছে * বিক্রয় করুক « তরু তো ৯ জমির 
সালে সি'খি অর্থাৎ মাখ! পাতিরা রাশিব, বাহাতে না বাইতে পারো ৭ শব্যা। 






প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
Ie 
হায় বিধি, 
জেহছেলখানা না হয় হিটা১ : 
__যমপুরী । 
কি তাড়োনাত,* ফেলাইল্‌ আজি 
দারুণ বিধি ॥ 
ডার্গাবারুও বাড়ীত, যায়া 
কমরত, মোর ভোর? নাগেশ, 
ছেছেড়াক্সা» আনিল্‌' আজি 
জেহেলখানাত, ॥ 
আন্ধার ঘরোত, মোক নিগিয়া" 
খুইলেক্‌ ভালা মারিয়া; 
মোশার কামড় রে বিধি 
আর সহে না॥ 


সিপাই রে, বাঞ্ধে। হামাক্‌১ 
বাড়াইলাম হাত । 





ছাড়িয়া দে রে সিপাই মোর বন্ধুয়াক্‌ ॥ 
> আমাকে । আমার স্বামীর বদলে আমাকেই বাধিয়া লইয়া যাও । 
__ অতিরিক্ত কথা: 

কারো বাড়ীত. গুলোও রে সিপাই 


চোরন্ঙগী 2৩ 
| ৮৬ক। 
জেহেল্‌ হাতে খালাস হয়া 
বাড়ীর মুখত, আইসৌ ধায়া, 
দেখিম্‌ যায়া মাইয়া-ছোওয়ার মুখ? । 
ভাবিষ্ছ" মনে এতয় দিনে 
হুইল্‌ বুঝি মোর সুখ ॥ 


স্থখ হোবে কি পড়িল্‌ আরো 
দুখের উপর দুখ ; 
বিধি হুইল্‌ বিমুখ । 
আধা ঘাটাত, শুনি" খবর 
ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিলেক্‌ কমর" । 
হাটিক্না যাইতে পাও না চলে 
ফাটিয়া! যা'ছে বুক ॥ 


বুড়ী মাও মোর মরিয়া গেইসে 
চৃ্ী-শালী ভাতার ধইজ্জেও ; 
টিপাত.৫ পড়ি’ কাউয়ায়» নাচে 
ঘুগুয়েণ করে ঘুক্‌। 
ফাটিয়া! যা'ছে বুক ॥ 


Iva 
কান্দিয়া পোহাহ আতি 
বিছিনার উপর ; 
মোর নারীর চরা মরিছে 
জেহেলের ভিতর ॥ 


৯. বাড়ীতে যাইয়া বউ-ছেলে-মেয়ের দুখ দেখিব ২ দুঃখ পড়! । ৰাগ ধারার বিশেষত 
2 তে তাচ মা 








৯৪. 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, 
আবি কি দুঃখে অন্ননী? পহাইল্‌; 
ও মুই কি দুঃখে উঠিহা২__ 
'ও মোর কি দুঃখে আসিল্‌ খবর : 
কি দুঃখে মরিল্‌ চরা 
জেহেলের ভিতর ॥ 


বিষ হইল্‌ কি বেদনা হইল্‌, 
ঝাপ” চাইল্‌ কি ধোকোড়াও চাইল_ 
জলে চাইল্‌ কি পানি চাইল্‌__ 
নানান ভাবেন কর 
হাত দিয়া চাটিত,: 
কুন-বা দিয়া বেহু শ হয়া 
পড়ি যাটিত,॥ 


ও মোর মনটা সেলা ক্যানং হইল্‌ 
বাড়ী-ঘরের ফম্‌৬ হারাইল্‌ ; 
জেহেল-ঘরে যাইম্‌ বলি” : 
হালুয়ায় ক্ুডিসে হাল; 
সুই যাই, হেলি'-ঢুলি' 
ও মোক পস্থের উদ্দিশ দেও বলি’ 
মোর নারীর চর! মরিসে জেহেলে ॥ 


১.2 মোর, আজুলে? 
- < 
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চোর-্ৃঙ্গী রঃ 
হুটার* চাটি-বেড়া৯ কিছুই নাই 
চাইবো পাথেও ধাই-ধাইঞ ; 
মন মোর মানে না 
বগলত,& যায়া দেখেচু হাতীর পিলখানা ॥ 


জলপোইগুড়ি শহর রে আজু 
চমৎকার কারখানা : 
পুলুশে ধরিয়া ও মোক 
নিগিয়া দিলে থানা । 
ও যাওয়া হইলো না ॥ 


। ৮ ক। 
কি দিয়া! মনক্‌ বুঝাইম্‌ রে 
ওরে বিধি, 
চিতে যে না মানে ভাও৭ ২ 
ফাটোকে মইল্‌ মোর প্রাণের চর 
ও জলেছে নারীর গাও ॥ 


৯ ওটার, উহার ২ চাটিই 'বেড়া' অর্থে বাবঞ্চত হয ৩ চারিদিকে * বুবু « কাছে, পাশে 
* হাতীর গোয়াল ৭ বৈধ। 


> টিবি ২ ওইখানে ৩ রেস-কোসে'র মাঠ) 
“চুমী বাড়ী হইতে বাহির হইয়। পশে জলপাইগুড়ি শহরের চাদনারীর উঁচু ডিবি,খোড়দৌড়ের মাঠ 


2 
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স্৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্ষের লোকসঙ্গীত 
আজি গেলো গে, গেলো গে, 
চরা তুই জেহেল্‌-ঘর ; 
রে নিদারুণ পর্মেশর৯ 
ও তোর কণেকো২ দোয়য়া রে নাই : 
কায় আর কহিবে . 
“সাজেক্‌, বাজারত, যাই ।” 


না পারো? মুই ছেকা পাড়িবার 
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চোর-চুনী = 
॥৮৮। 
নিকৃরি৯ কাটি’ কাটি’২ 
বাঙ্গালা” বাদ্ধাহ' হো_ 
এ বাঙ্গালা মোর 
এ চারি ছুয়ার ॥ 


বাঙ্গালার তলে পালঙ্ক পাতিস্র হো__. 
চোর বিনা মোর 
বাঞ্জেলা আন্ধার ॥ 


1৮21 
ও মুই আর ন! অহিম্ঞ চোরের আশায়। 
ছখো-জালায় মোর জান্‌ া'ছে ; 
ও চাইট্রা আন্লু মুই বাহেচ! কুটি'* 
আছ্ছিনু মুই ঘাটি'-ঘুটি' 
ছাওয়া ছুইটা৬ আসিল বুটি’ 
খায়! নিলেক্‌ণ চা/টি”-চুটি' ; 
এল! প্যাটের দুটি” মোর ছল্কেছে৯__ 
ছখো-্দালায় মোর জান্‌ যা'ছে ॥ 


ও মুই কার বাড়ী যাইস্‌ 

কায় দিবে মোর কায় আছে; 
ও পাটা-শাক খায়! মরিল্‌ বুড়ী৯০__. 

বুড়ীর শোগে১১ হা-খোরাগে৯২ 
যোরো! দেহা পড়েছে৯৩। 

দুখো জালায় মোর জান্‌ ঘা'ছে ॥ 

১ এক ধরণের খড় ২ কাটিয়া কাটি ৩ বাঙ্গাল! ঘর । চোর চুরি করিয়া! জেলে গেলে 
এক! ঘরে শুইয়া চুন্রী শে করিতেছে & রহিব « ধান ভানিয়া রোজগার করাকে "বাহেচা 
কোটা” বলে * ছেলে দুইটা + লইল ৮ পেটের নাড়িতুডি ৯ হ্বলিতেছে ১+ শাশুড়ী 
2১১: শোকে ১২ খোরাকের অভাবে ১৩ আমার দেহও একদিকে শাশুড়ীর শোকে এবং অপর 
দিকে খাদের অভাবে ভাহিয়া পড়িতেছে। 


© 
৯৮ প্রাস্ত-উত্তরবা্গর লোকসঙ্গীত 
॥ ৯৯৪. 
চূ্গী, নাই করিস জ্যাঙ্গা-প্যাঙ্গাঁ 
ঠ্যাঙ্গাটা২ মোর ছাড়, ;_ 
জেল হাতে না হইতে খালাস__ 
মোক ছাড়ি’ ধইচ্চিস ভাতার । 
মনে তোর ওগে চুন্গী, নাই বিচার ॥ 


চু্গী, ঘর ভাঙ্গিয়া করিছু- খড়ি 
তোক্‌ আনিছ বিভাথ করি" ;_ 
দিচু পালকি-সাঙ্গি-ভার৬। 
সাতটাকা দিছু পথ্চাতিন 
তিন কুড়ি গিছে বৈরাতী৮, 
তোক চুঙ্গী আনিবার । 
মনে তোর ওগে চুঙ্গী, নাই বিচার ॥ 


কান্দিয়া কী করেছিস্‌৯ আজি 
ঠাণ্ডা হোক তোর দাগাবাজী ;_ 


নিজে খুজি’ নিলে| দুঃখের ভার । 
মোর কাখা করিলো হেলা 
পালো২০ একটা ধুতি-কুলা১২ ; 
কান্দিয়া কী করেছিস্‌ এলা, 
EE ox con ct e220 বার)1818 











চোর-চঙ্গী 2 
12১1 
“শুনেক্‌ রে তুই গাৰুর-মড়া_ 
কযা বুজাওঁ তোক ; 
চুরি করা ভাল্‌ না নাগে মোক ॥” 


“মোর ছুঙ্গীটা চাতুরী 
আইতত-২ ঘুরায় টাকুরিও ; 
স্থতা কাটি’ তৈয়ার করে 
ঝালকের চটি৪ ॥” 


ঝালকখান মুই সরোত,এ খুইয়া 
কান্দেছো মুই বলিয়া; 
সোদায় সোদায়» ফম্‌ পড়েছে? 
ঝালকখান দেখিয়া ॥ 


১ছতুর ২ রাত্রিতে ৩ ঢাকু ॥ ঝালর দেওয়া চানোর|  & লিলিংয়ের উপর 
৬ সব সময় ৭ মনে পড়িতেছে। 

গানখানির অন্তরনিছিত অর্থ বেশ হুন্দর | চুনী মার! যাইবার পর চোর তাহার স্রীর স্মৃতি 
োমন্ন করিতেছে। চোর যখন চুরি করিতে যাইতে চাহিত, চুদ্রী তখন নিষেধ করিত তবুও 
যখন চোর চুরি করিতে যাইত, চুক্রী তখন রাত্রি জাগিক্স! খাকিত। একা-একা রাত্রি জাগ! বায় ন। 
বলিয়া, চুরী হতাঁ কাটিত ও চাদোরা বুনিত। আজ চু্রী নাই, সে স্বত। কিন্তু চোরের মনে 
তাহার স্মতি উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে । আল, চু্রীর রাত্রি জাসির়া আপন হাতে তৈরি সিলিয়ে 
টানানো চাদোরা দেখিয়া, চুত্রীর কথা চোরের মনে হইতেছে এবং তাহা স্বরণ করিয়া সে অশ্মোচন 
করিতেছে আল চুরি করিতে বাহির হইলে বারণ করিবার কেহ বাই, পথ চাহিয়া! কেহ বসিয়া 
খাকিবে না। 


১০০ 


প্রাস্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 
x ॥৯২। 


তুই চু্নী না কাড়িস আও? 
আপন-আপন খাইয়া যাও ; 

বেশী করি’ আও কাড়িলে গে হে চুঙ্গী 
হের্‌ দেখিস তুই খড়ি-কাটা দাও ॥ 


আজি কি যাতনা ভোগ করেছো গে চুদ্গী 
বুঝিবে আর কায়; 

কি সাপিনী ডংশিল্‌ মোকে 
হায় রে বিধি হায়-হায় ॥ 


আজি পঞ্চম রসের বিষের জালা গে চুঙ্গী 
মন মোর ছতোকার* ; 
আজি কী যে করে দারুণ বিধি 
কোন্‌ বা ছলে খিলাইল্‌» বিধি 
দো-আনিয়া ভাখা ॥ 


কান্দে মন মোর বিরলে বসিয়া গে চু্রী, 
এইটা রোগের কী যে ফল দাড়ায়; 
ওকি হায়, মরি মোর হায়-হায় ॥ 





চোর-চুদ্গী ১০৯ 
।৯২ক। 
ছাল-গিরপ্তি ছাড়িয়া রে মন, 
কুপথে করিলে! গমন 
ওরে আমার রবোধ+ মন ॥ 


'্সাঙ্ছি বজ্র! ভাঙ্গিয়া পড়োক মাথাত, 
ও মোর বাচি'র২ নাইরো2 সাধ ; 

এ দেহা মোর মাটি খাবে 
করোলার ভাঙ্গাত,৪ ॥ 


ছাড়িয়া! মন হাল-গিরস্ডি 
করিলে! চুরি ; 
নাই দেখিস তে দেখ, শালার মন 
জোলপইগুড়ি ॥ 


ও আর সহনে না যায় 
ও মোর বুক ফাটিয়া রে যায়; 
নৌতনৎ করিস" বিহু 
নাই করে নদদারীয়াও' ; 
ঝাংগাও-ঝাংগাও করে” গাঁও ॥ 


এ সংসারের স্থথ খে? ভোগ তুই 
করিবায়৯০ মোক্‌ আর নাই দিলো? 
ওহোরে বিধি, 
আশানলে আমার প্রাণো গেল ॥ 


2 অবোধ ২ ঝাচিবার ৩ নাই । "রো" অর্থহীন & "করলা জলপাইগুড়ি শহরের 
ট নী । এই নদীর তবীরেই জলপাইগুড়ির "পান * নূতন * বিবাহ ৭ নৰদারার 
এ নি বে ৯ করতেই । 









শুনেক চুক্সী গে, 
এই সন মুই করিছু' মন, 
আর ন! করিস্‌ চুরির মন; 
ধম্মে-কম্মে ওগে হু্ী 
কাটাইম্‌ জীবোন ॥ 


শুনেক চৃঙ্গী গে, 
দানো| ধম্মে পুজা-আদি 
পুল্লিমা আর একাদোশী* 
উপাস করিম্‌ চুন্রী গে 
পরোকালের নাগি' ॥ 


ওগে, চুরির কাইষ্য আর ন! করিম্‌ 
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চোর-চুদ্রী ১০৩ 
ওকি ওগে বাই, 
পাড়িবা’ গেছ ছেকা? ; 
আলিবার সম্* পান্থ দেখা 
চোর-মড়াট! বড়য়* কান্দিছে ॥ 


ওকি ওগে বাই, 
বেড়েবার গেস্ছ-ওতি৪__ 
ঘূরিয়া আইসেছে! বাড়ী 
ছাওয়া দুইট! কাথা পুছেছে* । 
চোর-মড়াটা বৈরাগী হইছে ॥ 


॥ চোরচুন্নী : দ্বিতীয় পর্যায় ॥ 


12৩1 
শুন্‌ গে চুন্লী, স্থাখেক বিরিয়া৬ 
হুটা' আরো কী গে কী, 
মান্ধিলা সোগায় কহুচে : 
ছার্কেচের৮ বাতি ॥ 
তাদ্ুর৯ উপর আছে ওলাইট্‌-বাঁতি১০ গে 
দেখা যায় চত.রুদিগে৯৯ ; 
দেখিয়া ছার্‌কেচের বাতি 
চেঙ্গেড়াগিলায় করে বুদ্ধি 
জোগাড় করে| পাইসা-কড়ি 
চলো বাই ক্ষোলপইগড়ি১২। 
হোর্‌ দেখা যায়_ 
ছারুকেচের বাতি ॥ 


? কলা গাছ পোড়াই। সেই ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচাকে পছেকা পাড়া” বলে 
২ সময়ে * ৰড়োই & ওইদিকে * জিজ্ঞাসা করিতেছে *নাছির হইয়া " ওইটা 
৮ সার্কাসের স৯্ঠাবুর ১* ডেলাইট, আসলে ইলেকটক আলোর কথাই বলা হইতেছে 
৯১ চতুদিকে ১২ জোড়পাকড়ি হইতে চলো! জলপাইগুড়ি যাই, সার্কাস দেখিয়া আসি । 


॥৯৪। 
এই বছরে ওগে চুঙ্গী 
মোব্দা ভালিসে ; 
হেইঠে-সেইঠে ওগে চুঙ্গী 
কোম্পানি হইসে ॥ 


> ঘাখ, দিকি ২ বড় ৩ কতো লোকের বউ ( মাইর!) হারাই! গেল ॥ লইয়া পলাইল 
হ এই রকষ। 

১৯৩ সনে 'কষল! সার্কাস নামে এক সার্কাস দল জলপাইগুড়িতে সার্কাস দেখাইতে 
আগে । প্রতিদিন রাত্রিতে সার্টলাইট খুরাইয়! ইহারা বিজ্ঞাপন দিত । এই আলে জলপাইওড়ির 
চতুদ্দিকস্থ দশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতে দেখা বাইত ॥ বান গানখানি জোড়পাকড়ি গ্রামের 
কবিধন রায় নামক জনৈক গারকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । জোড়াপাকড়ি জলপাইগুড়ি 
শহর হইতে আট মাইল পূর্বে। সেখান হইতে রাত্রিবেলা এই সার্কাস দলের আলো দেখিয়া 
তথাকার মুঝকবৃন্দ আকৃষ্ট হয় এবং চতুদ্ধিস্থ বিভিত্র গ্রাম হইতে দর্শকের ভিড় হইতে খাকে। 
ই এর, ১৯৫৯ সনে জলপাইগুড়িতে এক প্রচও ঝড় হয়। তখন সার্কাস চলিতেছিল। ঝড়ে 

শড়েগ্যালারি 






ও মোর চুঙ্গী গে, 
খ্যাড়ের শও হুইল্‌ সাতটাকা। 
নাপিয়া* নেছেও ছুই ফুট্‌ ঢেকা? ; 
আরে! চা'ছে ওগে চু্গী 
লাস্বায়” এলুক্)৯ ॥ 


খায় যতো লাস্বা দিবে 
উয়ার দাম বেশী হোবে ; 

মরিবার ভয়ে মান্যিগিলা 
কাছোয় না করে১* ॥ 


চুন্নী, আজি না যাইম্‌ গে খ্যাড় কাটি । 
খ্যাড়-বাডীত, হইসে বাগের ভয়্+১ । 
হিষন করি’১২ ওগে চুল্ী 
যাওয়া গে না যার ॥ 
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27 প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
চুনী, ভাবুনী-বাড়ীত.৯ এলত খ্যাড়২ 
কঠিন হইসে সংসার ; 
কেইনং করি'* খ্যাড় কাটিম্‌ মুই 
বাগের পায়া সাড়.* ॥ 


ওগে, জ্ান্দেয়া্ ভাবুনী-বাড়ী 
দেখেছ মুই হিতি-হুতি? ; 
এমন সম্” বাগ আসি" 
দেখে মোর ভিতি? । 
ওই কাথা শুনিয়! মুকুন্দ 
দৌড়ায় বাড়ীর দি'১০ ॥ 
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চোর-চুন্রী ১০৭ 
ওগে, আর কতোয় নোক যেইঠে পাছে 
সেইঠে দে’ছে_ 
7 টাকার লোভে আছে । 


মুখের আগত, মান্ফিগিল1 
কি কাম করেছে? ॥ 


॥৯৬। 
ভগোবান, 
বাম্নী নদীটার৭ উঠিসে বান । 
ও চরা, 
হাল ধরিয়া! যাইস আজি 
বাষ্নী নদীর উঠিসে তুফান ॥ 


চর! রে, ভাপিবে1৪ বামূনীর জলে; 
ও চরা, বাম্নীর পাড়ে হাল বোয়ালো 
হালে-গোরু* চর! ভাসিবো জলে । 
হোর্‌ ভাখেক্‌” চর! জল বাড়েছে ॥ 


“এই ছিলে! কোপালর নেখ। 
মরণ হুইল্‌ বিধি জলে ভাসিয়া 
চুনী গে, 
দেখা না হুইল্‌ মরণ কালে ।” 
চরা রে, ভাসিবো বাম্নীর জলে ॥ 






* গুড়ি খানার অন্তত একটি নদী বাৰ 
* ওই জা, 
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চোর-ঙ্গী ১০৯ 
।৯৭। 
বোটের৯ আয়ান* হস্সা জারি 
নোকের হইল্‌ স্থবিধা ভারী; 
7 ফাও কাখাতেও মামেলা নাগাইল্‌__ 
ভাবে রে পৰিয়া । 
হুম্র।* মামেলা নাগাইল্‌ রে 
সদরু আর পথিয়া; 
সাক্ষীক্‌ হাস খিলাইছে এক জড়” : 
শালাই-বিড়ি-পান-ওয়া ॥ 


হুলার? নাই নেখা-জোখ।” ; 
সাঙ্কাই সাক্ষী নরপতি 
অয় তো কিছু জানে না - 
সাক্ষী দিয়া বেশী হইচে 
কথ্বধর আর গাঠিয়া? ॥ 


ও মরি রে, মরি রে হায়_ 
ভাবে রে পথি বসিয়া! : 
চিনিলে জা'গার নোকলাক্‌ 
সোগাগ্স মিলি’ ঠেলি’ দিলেক্‌ 
কাকড়ের১০ গাইহাত২১৯ ॥ 


৯ ইউনিয়ন বোডের ২ আইন ৬ শুধু শুধু, শিছাসিছি ৪ পাখির! নামক ৰাক্তি 

॥ * উহার! ৬ এক জোড়! ঠাস দুৰ দিয়া! সদরু পখিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী স্গোগাড় করিয়াছে 

3 ৮১888 * সরু এতোই সাক্ষী জোগাড় করিয়াছে বে, তাহার আর লেখাজোখা 

লাই ৯ পিয়ার পা কাজ 

পপ Ee _ ১০ কাকুড়ার 
কাকার সে অর্থাৎ জেলে ঠেলা কিল 
















ভোব-ছু্ী ১১১ 
নাঞ্গলে-জোঙ্গালেই 
পেনাটি২ আর পাটাশ* 
ভাসিয়া যা’ছে চোরচুন্রীর জান্‌ । 
£ পাগেলা নিতাইর চান্‌॥ 


৯ লাঙ্গল ও জোয়ালে ২ গোর" খেদাইবার লাঠিকে “পেনাটি” বলে ৩ লাঙ্গলের খিলকে 
4 বর্ধাকালে জলের দ্বারা ভাঙ্গা ও নাবাল জমি, নদী ও নালা যেইরূপ এক 















নয়া খোয়া ১১৩ 


বোদায় দেখাইস তুই 
দেউনিয়া-গিরি চাই । 

মোর চঢেনাটার খাবে কায়? 
কলাত, মোর মাইয়া নাই+ ॥ 


হোর্‌ স্কাখ, ভোজী, 
মান্যি-গিলা নয়া খা’ছেও 
পাঠা-পারো কতয় গ্যাছে । 
হামার পাইসায় জুটে নাই, 
দেউনিয়ার খালি বাজার যাই । 
কি করিমে| রংহাউস-ভাম্শ! 
সখ খোজ নাই গে, স্বথখো নাই ॥ 


1১৮২ 
ওই সোদরানী৭ সাজেয়া দেও গে 
মোর নগত-৮ ; 
মুই ঢেনাট! পালিষ্‌ কইনাগত.৯ ॥ 
ওগে, খরচখান১০ করিস মেলা 
ড্যাড় হাজার কিনিস্থ ১১ কেলা১২ 
চট্ট করিক্স। সাজেক্‌ মাই গে, 
হোর্‌৯৩ ডুবেছে বেলা ॥ 


» আসি অবিবাহিতের ধন-সম্পত্তি কে খাইনে.. ২ আমার বট নাই ৩ মাস্থদেরা 
নাক খাইতেছে ৪ পাঠা-কৰুতর কতই বলি দিতেছে « এদিকে আমার পালা নাই, ওদিকে দাদা 
বাগানে যাই নিজের জন্য জিনিস কিনিতেছে * হশশান্ধি ২ ্বজনাদির গৃহে নিম খাইতে 
যাওয়াকে “সোদর খাইতে যাওয়া বলে । বে মেয়ের! লোদর খাইতে বায়, তাহাদের “লোগরানী” 
= নবাপ্রের সময় পিতৃপুরুষের শ্রান্ধাদি করিতে হয়। ইহাকে 
১০ জিনিল-পত্বাদি নথ করাকে “খরচ করা” বলা হয় ১১ কিনিয়াছি 
১৩ কই দেখ, "ই শোনো' ইত্যাদি ৰোকাইতে “হের, হো” 
একদিকে অবিবাহিত পুরুতের প্রেম, অপরদিকে পিতৃপুক্রবের রা্ধ করিবার 
yb, 25810 





1১:৩ 


আজি আসো, আমো, আমো, 
আমো হরি রে_ 
আম সে নারায়ণ : 

যারে! ঘরে আছে পিয়া 
আন্দে বাড়ে খায়; 

যারো ঘরে নাইরো' মোর পিয়া” রে 
পরার মুখ,খোস চায় ॥ 
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নয়া খোসা ১১৫ 


আজি সকল কুল কুটিল, 

ও মোর সই হে__ 

না ছুটিল্‌ মাকই৯ রে: 
সোয়ামী আবিনে সই হে A 
মাখাত. নাই মোর কীকই ॥ 


আজি সন্ডল ফুল ফুটিল্‌, 
ও মোর সই হে__ 
না ফুটিল্‌ তিলি রে: 
সোয়্ামী আবিনে সই হে__ 
মুখে নাই মোর হাসি ॥ 


আজ্ছি সকল ফুল ফুটিল্‌, 
ও মোর সই হে_ 
না ফুটিল্‌ রে দূবা২ : 
সোয়ামী আবিনে সই হে 
মুখে নাই মোর ওয়া ॥ 


আজি আযাঢ়ো শাবনো মাসে 
এ মোর নয়া বিতিরি ধান; 
কেহ মোর কাটে, কেহ মোর মাড়ে__ 


কেহ করে নবান্‌ ॥ 





১১৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ১০৪1 


নয়া খাই, নয়া খলাত, ভাজিস্ব খই? ; 
দো-ভাতারীর বেটীটার২ 
এলানে* বিয়াও হুইল্‌ । 
বোলো বোলো, হয় নাতেন কিট ॥ 








॥ পুযুণা ॥ 
॥ See 
আলো! ধানের কালো পিঠা__ 
তিন গাহেনে+ কুটে আটা* ; 
নয়না হাড়ী কুমারের চাক : 
যেই মতনকার পিঠা রে তুই 
সেই মতনে থাক ॥ 


ফুল ফুটিসে৩, গট1৪ ধরিসে 
ও মোর কালে! পিঠা রে ঃ 
পিঠা উড়াইল্‌ মোর গগন-বাতাসে ॥ 


১ উদ্ধখলের তিন স্ুধলে ২ চাউল কুটি আটার মতো! কর! হইল ৬ ফুটিগ্সাছে & গোটা, 
কুড়ি । কথান্তর-_ ৬ 
ওই ইঠো ধানের৯ পিঠো_ 
ছুই গাছেনে২ কুটে (৩ ॥--- 
১ অর্থ নাই । *পিঠো'র সহিত মিলের জন্তে ইঠো' ২ ছুই জনে মিলিয়া ৩ কুটি। 








॥ হোলি ॥ 
! ভেড়া-ছোবা, ধুলিয়া, ঢুলিয়া ৷ 


॥ ১০৬। 

আজ্ঞা? '_” এরৰ২ ভাজা রে ভাই 
ডিমালি৩ ‘_’ এর২ ঝোল; 

7 ত ালিয়া দিসে্__ 
নাফা শাকের ঝোল ॥ 


।১-৬ক। 
উড়িয়া যাছে গাং-চিলাটা 
সনারে নেফুরৎ ; 
ফাটা'_" ত* সেন্মুর গ্যাছে 
গঁসাই ঠাকুর ॥ 


।১০৬খ। 


গসাইর-ঘর* ভাই ডোল্‌” ডোলাইসে১০ $ 





হোলি ১১৯. 


। ১০৬ গ। 


ওই ফেল্লার১ *_' টা২ 
ছুয়ার-দেওয়া নাটি ; 


৯ ফলনা-র ২ পুরু-মঙ্গ বিশেষের উল্লেখ ছিল. *ভক্মে & পাড়ার « মুদ্ধিতেছিল 
৭ পড়িতেছে ৮লহু,রক্ত = নাকে খবর দে। 





ভি 


পরাস্থ-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 
! মরি-স্বরিয়া, সরু-মোটা-ঢাডি-উত রা- 
ডাড়া-ঠারোয়া ও বৈঠক-হোলি । 
॥ ১০৭ । 
বন্দন| করেছ ১ জল, 
জল দানোতে২ হয় মহাফল ; 
জল না হলে এই সন মুলুকটারে_ 
যায় রে অস্সাতলত। 
চালে হয় সবো পাপক্ষয়ো 
চানে হয় দেহা শীতল ॥ 


বিষ্ণুর পদে জন্ম জলের 
ভগীরখ গঙ্গা আনিতে ভেটিল্‌* কৈল্লাস ; 
ওই গোঙ্গার ছিল আগে 
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হোলি ১২১ 


জলের বড়ো গুণ রে ভাই 
জলের বড়ো গুণ ; 
লবণ-সাগর জল হইতে 
ইতয়ারি হ’ছে হন ॥ 
জল হাতে অঠেয়া১ ঝিনাই 
যুগী করে চুন॥ 


জলের নাখা* সোয়াদ নাই 
চিনি আর মিঠাই; 
জল আবিনে৩ যতো জীবের 
জীবন রাখিতে ধাই৪। 
জল বন্ধুরে ভাই॥ 


জোঠ_-আযাঢ়ি দেওয়ার যদি 
জল নাহি পড়ে; 
75 তমার হাল-গারত্তিত 
অহা’ না যায় ঘরে ॥ 


ঝসিয়া" কেত.কেতা হ’ছে” 
না'দারী মাইয়ার গাও; 
গোড় ভিড়ি'১০ খাকিলে কহে 
হুতি১১ কণেক’২ যাও ॥ 


বরুল ম্যাঘ১৩ যায়! সেলা১৪ 
ম্যাঘক্‌ জুড়িল্‌ তাও৯৫ 3 
কি করেছেন শালার অয 
জল আনিবা”১৬ যাও। 


১ উঠাইয়া ২ মতো ০ বিনা » কষ্টসাধ্য « “দুর হউক" এই অর্থে অগ্নীল শব্দ ছিল, বাদ 
দিয়াছি * হালকুসি + রহা ৮ কলসাইয়া > এলাইয়া পড়িতেছে ১. নিকটে ভিডি, যাইয়া। 
বাগধারার বিশেষত্ব 2১ ওদিকে, হোথা ১২ একটু ১০ বৰণ মেঘ ১৪ তখন ১৭ ক্রোধ 
দেখাইল। বাগ ধারার বিশেষত্ব ১৯ আনিবাক। 





১২২ প্রাস্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 


বন্দু তোক হাতী-শু'ড়া রে কল: 
সাগরে অঠালো৯ রে টলোমল 
ভাটিয়া সাগরের পানি 


ভাসালে। রে ভূমণ্ডল ॥ 





ভি 


হোলি ১২৩ 
মরিয়াও না মিটে আলা 
তাহো৯ অংসার বল; 
'অন্নজল টুটিলে২ 


মন তোর কে যাবে বগল ॥ 


ফাগু-গয়ার* জল বন্ধু 
সত, যা’ছে* বালুর তলে; 
ওই গোঙ্গার জল পাওয়া যায় 
কণেকে* খোক্‌ড়ালে' ॥ 


I ১০৮ 1 

আসরে উঠিয়া এই সন কি বন্দনা গাই; 
মনের সঙ্গে” ভাবি' দেখি 
বন্দনায়৯ না পাই ॥ 


বন্দিবার চাহা ১০ বান১৯ 
বান বড়ো গুণবান্‌ 
বানে আবখিছে ছনিয়াই ॥ 


তুই রে বান সংসারের সার 
তোর নাখাতি১২ নাইরে আর 
মনের সঙ্গে গ্াখেছু ৩ মুই করিয়া বিচার ॥ 


L > তৰুও ২ অশ্প-জলের প্রয়োজন কুরাইলে অর্থাৎ দৃত্যু ইলে ৩ পার্শ্বে & গার ফন 

ls নদী. * হোত নাইতেছে, বহিতেছে ৬ অজ একটুট ২ পুঁডিলে ৮ মনের হো 

ৰাগ ধারার বিশেষ > বন্দনাই 3- চাডিতেছি ১১ ৰান ও ৰাণ শব্দ ুইটির বিভিন্ন অর্থ লইয়া 
_গানখালি ৰচিত হইয়াছে ১২ মতে৷ ১০ দেনিতেছি। 






১২৪ 


ভি 


প্রান্ত-উত্তরবন্দের লোকসঙ্গীত 


তুই না হলে কেনং করি" 
বান্ধিজজ হয় ঘর; 
শুণেতে তোক বুঝা যা’ছে_ 
তুইহেন পর্মেশর ॥ 
পাগুড়ি বান্ধিয়া যদি 
বিহোক্‌০ ন! যায় বর 
কইন্কা না অকৃ* টইন্যা দিবে 
কইন্া-ঘরিয়াৎ অর্‌ । 
ত্রিকুবনের মাঝে বান তুই 
গুণের সাগর ॥ 


আরে আরে, ওরে বান 
তুই হে আবিছিস৯ জান; 
মরদের বান শিকইখান্‌', 
বান না দিলে কমরটাত, 
গামছাখান পিদ্ধিবো কাত," । 
তুই না হলে নোকলার এলা 
হইল্‌ হয়” বড়োয় ধাতুর্বাত ১০ ॥ 
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হোলি ১২৫ 


জোঠ_-আবাঢ়ে বান অঠের।* 
ভাসেয়া* দেছিত. রে দহলাত,৪ জল; 
বান না হলে নোকলার সেলা* 

খাটিবে কি কৌশল ॥ 


বান তো সামান্া নয় রে ভাই, 
বান তো সামান্য নয়; 
বাণের ভয়েতে হোর্‌» বলি রাজাট! 
পাতাল হুকিয়া অহ? ॥ 


চিন্খে” আশোমান 
ইন্জে মারে বাণ; 
যতো নোক কয় 
ও হয় রে হয়॥ 


ও মরি রে, 
নাশিতে ত্রিপুরের জান্‌ 
বাণ হইসে ভগবান, 
ভগবান বাণ হইসে ওই সময় ॥ 





১২৬ 


ee 
চাদমারী 


» আসিয়াছে ২ উড়োজাহাজ দেখিবি তো & দিদি হ চাদমাতীর মাঠে। জলপাইগুড়ি 
দক্ষিণ দিকে, তিস্তার পাড়ে । এই মাঠের প্রান্তে একটি উচু চিৰি আছে, সৈক্তর! সেখানে 
করিয়া খাকে। সাধারণ লোকসমাজের নিকট এই মাঠ ( আগে ঘোড়-দৌড় হইত, এখন 
হইলেও লোকে বলে তরেসকোস ) একটি বিস্ময়ের বন্ত। বহ গানে এই সাঠ ও চিৰিটার উল 
পাইয়া জলপাইগুড়ির Air 





প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ১০৯ । 
আসিছে? বলে উড়োজাহাত *_ 
দেখিবো। তে৩ বাই”, চল্‌ যাই চল্‌, 
চান্মারীর ভাঙ্গায় আবিছে কল৬॥ 
নাই দেখিস তে দেখা'মূ৭ গে 
জলপাইগুড়ির দখিন বগল” ॥ 


নোকলাস সগায১০ দেখিবা"১৯ গেইল্‌১২ : 
উয়ার৯৩ নগদ৯৪ নাই পারিবে এযাল্‌১৫ ; 
উকিল-মোক্তারের মাইয়া 
দেখিবা' আইচ্ে৯৬ ঢেল্‌৯৭ । 
সাঞ্জেক্‌ গে বাই, 
চল্‌ যাই চল্‌’ 
বান্ধিদা যত আড়ীর দল : 
উড্োজ্জাহাতের তল? গে সেন্দামে1৯৯ 
করিয়া বল২০। 
দিমে' গে হামেরা কম্পনীর দহাই২৯, 
উড়োজাহাতের লিছা 
ছাড়িমে নাই ॥ 


কয়েক মাইল দুরের একটি 
চাদমারীর 





হোলি ১২৭ 


সাঞ্জো যত আড়ীলায়? 
হামারো আছে কার২; 
কি দিয়া হোবে ভাগাভোগত 
সখ হোউক হামার ওইটায়। 
নিগাউকদ হামাক* বিলাতত, 
লাগাবে যে কাজত ১ 
সে কান্দত, নাগিষে' হামরা 


বান্ধিয়া কমর ॥ 
ওকি ও মরি রে, 
এাল্গাডী, ঠেল্গাডী৭, বাইচ্ছিকেল৮, মোটরকাটুল 
যতো কলের গাড়ী 


উয়ার নাখাতি নাই রে আর । 
নঙ্বী-নালা-জঙ্গল-ঝাড় 
উড়িয়া হ'ছে পার; 
ওগে, উড্োজা হাজত, চড়ি’ 
ম্যাঘেরো গোড়ে-গোডে 
বেড়ামো গে, 
দেখিমো? গে ছুনিয়াই ॥ 


।১১-। 
কলিকালের রে ভাই 
ছুধ বেচায়৯০ হইল্‌ সার; 
ওরে জোগানের দুধ কাহোয়২> না দে'৯২ 
চাইর পাইসার, 
_ ঠাকুর সেবিবার৯৩ ॥ 
১ বিধবাগুলি ২ আমাদের কে আছে ৩ আবনের ভোগ কিউবা করিলাম 
* আমাদিগকে * থে কাঞ্জে লাগাইবে * ঠেলা গাড়ী ৮ বাইসাইকেল 
সৎ না দেয়, দের ন! ১৬ ঠাকুর পুজা করিবার 






প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ভালে? হইছে দিন-বাজার২ 
শত দিনেও যা’ছে রে? জোগান দিবার । 
ও ভাই রে, দুধ বাড়ী ছেঁকিয়া__ 
চালত, খুলে তুলিয়া! » 
'অর* ছোয়া” বেড়াছে কান্দিয়া 
শছধ খাম্‌, ছুধ, খাম্‌” করিয়া : 
খুরি একটা ধরিয়া? ॥ 


অর বাপ কহছে গিক্ছিয়।৮-_ 
ওরে দুধ খাবা" না নাগে? রে, 
ভাত খাও রে শাক৯০ দিয়া ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
ওরে শুনিয়া বাপের ধুন্দারি২২ 
ছাওয়া অহিল্‌ চুপ করি; 
পাক্তরে১২ ফেলাইল্‌৩ খুরি । 
জা'গা-জমিন টিনের কাড়ী৯৪ আছে রে 
দুধ বেচা'ছে তার নারী৯৫ ॥ 





ওকি ও মরি রে, 
ওরে হিন্দু তাতী মোছলমান 
সগারে৯ ওইখান্‌২ দকান ; 
নিকিস্া স্বাছেত জোগান 
ওরে পাইসা নাই তো 
খা রে গুয়া-পান ॥ 


ছধ-আলা কহুছে : 
জোগানের দুধ মুই নাই বেচা'ম্‌ ; 
ওরে জোগানের দুধ কি দিয়া পূরা"ম্‌৪ 
ও ভাই রে, কি জোড়া দিমৌ! জল 
তাও আনিয়া! খুইসে কল; 
খাটে না, খাটে না ভাই 
ছলচাতুরী কেবল ॥ 


॥ ১১১। 
শুন্‌ শুন্‌ ভাই রে 
হামার" দেশের কাথা; 
শুনিলে মরিবেন হাসি''_ 
-_গুনাচার কাগুলা৮ ॥ 
ওকি ও মরি রে, 
তমরা কেমন বিয়াও-অলা৯ : 
হোর্‌ গ্যাখেন১০ নদী যায়া 
কুলচ্ছণ+৯ কুমতি করেছে তমার 
সোদরানীলা১২ ॥ 

১ সকলেরই. ২ ওইটি ৩ লইয়া দিতেছে * পুরাইব  * দুধে জল মিশাইব 
তাহারও উপায় নাই_-কননা জল পরীক্ষার মেশিন আনা হইরাছে = আমাদের ৭ হাসিয়া 
৮ অনাচার কাণগুলি। বহুবচনে 'লা' ৯ খাহাদের বিবাহ হইয়াছে ১ ওই দেখুন! 
পেখো, দেখ" ইত্যাদির পূর্বে "হোর্‌” ব্যবহৃত হয়। "হের" হইতে আসিয়াছে বলিয়া মলে হয় 
কুলক্ষণ ১২ আস্মীয়-সজনাদিকে “সাদর” কহে। শ্রী-সোদর এই অর্থে 'সোদরানী' এবং 
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ক প্রাস্্-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ওকি ও মরি রে, 

তো সোদর যুক্তি করি’ 

গাও ধ’ছে? নদী যায়া; 
ফোতা*-গোজী খ'সে খুইয়াও 
জ্বলত, নামিলেক্‌ যায়! । 
কোন্ঠে-কেনারঃ বাওড়ালি* আসিল্‌ 

ছম্‌ ছুম্‌ শব্দ করিয়া__ 

ফোতা-গোল্সী নিগাইল্‌ উড়িয়া৬ ॥ 


হা" গে ভোজীদ, হা’ গে বাই” _ 
কাহো পানে 1৯০, কাহে| নাই১১, 
কেনং করি’ বাড়ী ঘাই, 
চাইট্রা ফোতার ঘের সাজাই’১২ 
কুনোমতে বাড়ী যাই ॥ 


॥ ১১২। 

কইনা তো জুড়েছেন৯৩ গে হে দাদা, 
4 / কই পু'ছেছেন মোক এক কাখা গে এক কাথা; 
মোক? ভালে নাগে কেইন কইনা 
জুড়েন তমরা1১৫ কি নাখা১৬ ॥ 









ভি 
হোলি 
দেখ দেখি বড়ো ভোজী 
সাত ছোয়ার মাও; 
ভাহে৯ চেক্গড়ী মাইয়ার নাখা 
দগ মগাছেং গাও । 
হায় হায় দাদা, 
কেনং মুখের মিষ্টান্‌ আও০ ॥ 


দাদা, কইনা নাগে মোক ওই মতন ; 
ভোজীর মতন ধাউলী* 
বড়ো খোপা-আউলীএ ; 
ও মোর দাদা গে, 
য্যামন জলে-ভাসা সাবোন ॥ 
ওকি ও মরি রে, 
বড়ো মাছের মাঝের ঠুমা৬ 
মাইয়া নোকের গালের চুমা ; 
ধামো মইধ্যে কাশী 
চেঙগড়ী মাইয়ার হাসি; 
নামো মইধ্যে হরিবোল 
মাগুর মাছের গরম ঝোল ; 
ধনো মইধ্যে ধানে’ ধন 
মাইয়া-পুত্র-কইনাগণ" ; 
এই কয়টা কাখা-_ 
হয় না, না হয় একে মতন? ॥ 


১৩২ 
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প্রান্থ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বিহোর? ব'স২ মোর চলিয়া! যা'ছেও 
ব্যাচেয়া খালেক্‌ নাই ॥ 


বাপমড়া, তোক ভাত আন্দিয়! দিম্‌ 
দনো হাতে খাইস ; 
এক নোট! জলের বাদে 
মোক যদি ডাকাইসঃ-_ 
ও সুই শুনিয়া শুনিবা’ না হও 


মাটির দেহ! মাটিয়ে খাবে 
'__’" ভাতারট। নগদ্‌? যাবে; 
বাড়ীর চেঞ্জেড়ার মন আখিলে২০ 
কত নাম করিবে ॥ 


I ১১৪ । 
সঙ্গদ্‌*> বর-ঘর ঘুরিয়া যায়া 
এলা৯২ মিলিল্‌ মোর বুড়া ছলুহা ১০ ? 
বাইজে-বাজনে বিয়াও গে হ’চে 
বুড়া বর গে, বুড়া বর ॥ 


েলা৯৪ ধাকেবার৯« নিগা'ছে১৬ মোক 
১ হি তাতার়১ ye 
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হোলি Aগ 


বুড়ার কলাতে৯ মা মোক 
নিন্দে ধরে না; 
আল্সি* ধরে না; 
ওগে, মুই হসু * চে্জড়ী মাইয়া 
দাড়ীর হকি সুই সবারে* পারা না ॥ 


দুখ-স্থখ না বুঝে মোর 
মা-জননী হয়া; 
জিউ মোর করেছে রে কারুণা্ড ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
মাহাকালের? আঙ্গা মাল 
খাসী-ছাগল বুড়া বর ; 
বুড়া বর গে, বুড়া বর : 
হাউসের মূলান৯ জানে না 
বাহেনাটা১০ ছাড়ে না ॥ 


॥ ১১৫ । 
্র-ুস্র৯৯ করিয়া বন্দু 
আইসেছিত.১৩ কিতায়৯৪ ; 
এ বন্দু আইসেছিত, সদায়১৫ : 
'আধ-আতি নিশারাতি 
বেড়েবা"১৬ আইসেছিত,১' হামার্তি৯৮ $ 


> কোলে ২ ঘুমই ৩ আবেশ * হইলাম « সহিবারে, সহিতেই » খত অর্থে 
“করশা' হইতে 'কারশা'। প্রয়োগটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৭ মাকালের ৮ ছাগলের মতো 
দাডী =» মূলা ১. ৰাহান৷।  বিবাহ-লীতিজূপেও গানখানি পাইয়াছি ১১ সুড়-হড় 
করিয়া, চোরের মতন ১২ বন্ধু ১* আসিতেছিল ১৪ কি জন্যে ১* সদাই ১৬ বেড়াইবার, 
বেড়াইতে ১৭ আসিতেছিস, আসিয়াছিদ ১৯ আমাদের নিকটে । 'দিকে' এই অর্থে তি! 


চলিত আছে। 


১৩৪ 
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হোলি ১৩৫ 


সাজেক বন্ধু হাসিয়া 
চল্‌ যাই বন্ধু পালেয়া+ ; 

কেটে ক্যানে কান্দে দেশত, 
বাপ রে মাও 

তোরে কলাত, জুড়া'ষ্ণ গাও । 
তোরে নগদ? পালেয়া গেলে 
দেখিয় আলিম্‌ বন্ধ 
পছিম-পাষী* ভোটের গাও ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
ওরে তিস্তা-তাল্‌মা-চাওই 
কোরুতো+ নদী পার হই? 
ক্কাওখ নদীত, জলপান খা'মো৮ 
মহানন্দা?নদীটার পুল দিয়া যা'মো! 
বালাসনটারণ এই পারে র'মো৯। 
তোরে কলাত, জ্ুড়া'ম গাঁও ॥ 


১ পলাই্গা ২ কথার মাত্রা = জুড়াইৰ & সঙ্গে * "দিক বুঝাইতে 'পাখ' ব্যবজাত হয়। 
“পছিম পাখী’ মানে ‘পশ্চিম দিকের' ৯ ভুটিরাদের গ্রাম ৭ তিক্তা, তাল্মা, চাওই, করতোয়া, 
স্কাও, মহানপা, বালাসন-- জলপাইগুড়ি ও দাল্গিলিঙ ফেলার ছোটো-বড়ো। নদীর নাম ৮*খাইব 
> রহিৰ। 
জী বয়ারাম রায় টুপামারী, জলপাইগুড়ি-এর নিকট হতেও ১, *. ১৯৫৮ সনে এই গানটি 
পাওয়া গিয়াছে। গানটির উদ্বোধনী স্বনকের কণা সামাক্ষ পরিবড়িত হওয়ার নিয়ে তাহ! প্রদত্ত 
হইল: 
বধ, পালাবো তে চল্‌ আজি 
পালের! বাসে! পন্ধিন্তি> , 
দেশে কান্দেনা'নে২ বাপো রে জাই । 
ভাই, তোরে কলার জুড়া স্‌ গাও 
দেখিয়া আসিমো বন্ধ 
পছিম-পাখী* ভোটের গাঁও ॥ ইজাদি। 
১ ‘দিকে’ বুঝাইতে "তি: | পশ্চিম দিকেতে < কাক না কেন ৩ শচ্চিম দিকের 
* কুটিয়াদের শ্রাম। 


এ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্জের লোকসঙ্গীত 


॥ ১১৭। 
(সোয়ামী, মুই যাছু > মাও-বাপোর ঘরে 
এ্যাখেলায়২ অহিবোও ঘরে, 
মন য্যামন করে__ 
মনটা ষাবায়* না চাহে। 

ওকি মাওরিয়া-ছোয়ার* নাখাসি 








ওকি ও মরি রে, 
যা রে গোরু হালোত, বাঁ 
মোক দেখি' তুই ভড়কিস্‌ না? ; 
সুই খোয়াও মাড়-াকৃতোই২ 
মোক চিনিস না 
মুই হস্থ তোর গারস্তের মাইয়া" ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
গোকুটা হইল্‌ চণ্ডীয়া* 
মোক দেখি’ গেইল্‌ ভড়কিয়।; 
ধর্‌ তো স্বামী হাল্খান্‌ 
ফোতা* যা’ছে খসিয়া ॥ 


॥ ১১৯। 
সকের উপর" বিহাহ ' ভাই 
স্থন্দোরী কইনা দিয়া” ; 
শালার কানা ঘম হুইল্‌ নিদত্ত।। 
প্রাণের ন'দারীক্‌ নিগাইল্‌ মারিয়া? ॥ 


বুক ফাটে ভাউশানীর২০ শোগে+১... 
মদন ভাই দনো| জনা হয়---১২ 
ওকি ও, ছনিয়াই হইল্‌ নি-সাই১৩ 
জীয়ত-শোগ৯১৪ দিয়া গেইল্‌১৫ রে প্রাণোর ভাই ॥ 


2 চমকাইয়া যাইস না, ভর পাইস ন! ২মাড়জল ইত্যাদি ৩ বউ & প্রচণ্ড, উগ্র, 
উদ্ধত, ফুদ্ধ « রাজবংশী মেয়ের পরিবেয বস্তুর * সব করিয়া। “সখের উপর”_-বাগ ধারার 
বিশেষত্ব ৭ বিবাহ করিলাম ৮ কক! দিয়া বিবাহ করা অর্থাং কম্থাণকে বিবাহ করা। প্রয়োগটি 
জক্ষণীয় > মারিয়া! লইয়া গেল ১* ভা বধূর ১১ শোকে ১২ গায়কের স্থৃতিত্রশের জনক এই 
স্থানে ছুই তিনাট পওক্তি মিলে নাই ১৩ বন্ধুহীন, দোসরহীন ১৪ আমরণ শোক ১৫ দিয়া গেল 
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১৩৮ প্রান্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 


ওকি ও মরি রে, 
শুনেক্‌ পরামাণিক ভাই 
দশের একটা আইজ্ঞা চাই ; 
ভাউশানীক বেচা’ম্‌’ নাই 
সুই-হে২ নিগাত করিম্‌ ভাই; 
ছুই শ’ টাকা কিতায় করিম্ও 
হুকুম কর্‌, নিগার আজি খরচ কবিবা* যাই* ॥ 
নিয়াই হইল্‌ নি-সাই... 


॥ ১২০। 
নৌতন বসে আড়ী হয়া 
এলাও” যে মোর না জুড়ায় হিয়া! 
" তুই মোক সোয়ামী-হারা করলে! রে বিধি; 
ও মোক নিন্দে? নাই ধরে রে আতি১০ ॥ 


হাত দুইখান মোর সৌকো-পৌোকো১৯ 
শেখা না হয় মৈলান?২ ; 
খাকি’র১৩ সম্৯৪ কায় বা আরো৯৫ 
চা'বে গুয়া-পান ॥ 








হোলি ১৩৯ 


ওকি ও মরি রে, 
হরিষ-মনে+ কান্দু২ শেষাত, 
খাবায়ও না মনায় ভাত , 
নিন্দের আলিসে হান্ডেয়াঃ রে ভাখেচু * : 
সোয়ামী নাই মোর কলাত, ॥ 


॥ ১২১। 
বাপোই, 
ভাঙগুয়া খোটিয়া? নাগালো! ময়হা৮-_. 
পালালো ছাড়িয়া৯। 
বাপোই, তোক না দেখিয়া 
মন কান্দে মোর মনত, ; 
ওকি রে, দেখা হইল্‌ পচাগড়ের হাটত, ॥---২০ 
কিতায়৯১ ছাড়িলো তুই মোর অয়হা ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
নায় নায়১২ ডাঙ্গুয়া আসিলো 
গালত, চুম। কতয়১৩ খালো; 
দয়া-ধর্ম কোন্ঠে ছিল 
তোর মাঝে রে ; 
ভাঙ্ছুয়। রে, তুই শোপ--পড়া৯৪ ॥ 


৯ বিষাদমনে, অবিরাম ২ কাদি ৩ খাইতেই * হাত দিয়া অনুভব করিয়। 
* দেখিতোছ দেখি ৯ বিধবার! পুলা শামী গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়বার গৃহীত 
স্বামী তিন রকমের হইতে পারে। 'ডাঙ্গুয়' হইল সেই তিন শ্রেলীর মধো এক শ্রেণীর দ্বিতীয় 
পক্ষীর খামী = খাটিয়া ভাঙ্গা বাকা এই অর্ধ ‘ভাঙ্গুড়া খাটা ৮ মায়া লাগাইলি 
অর্থাৎ প্রেম করিলি। প্রেম কর! এই অর্থে' নার লাগানো'। ৰাগ ধারার বিশেষত্ব ৯ ছাড়িগ্না 
শলাইলি ১, অঙ্গীলতার অঙ্ক একটি পঙ.ক্তি বাদ দিলাম ১১ কি জক্যে ১২ নয়া নয়া, নূতন 
১৯ কতোই ১৪ তুই ‘শাকে অতিকৃত হ'। গালি ৰিশেষ। 





ওকি ও মরি রে, 
ঘরের শবা ধারা-চাটি৯, 
শেষার১০ শবা ঝালক-ভটি৯৯ ; 
কলার+২ শবা নয্না-ন'দারী ২৩ । 
হোলোটিত্বা ছাড়া-কাঠিখান 
কেইনং শবাইসে ॥ 


২৯. খাইরা-াই বেলি বাচে, সেইগুলি তোর নাতিকে খাইতে দিই ও সুখচোরা) 
* লা, চিলেচাল৷  * একধরণের মালা বিশেষ 
৯৭ শত্যার ১১ লেপ, 





ভি 


ড্ৰ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ১২৪। 
বেটা খাকিল্‌১ মোর, বহু* থাকিল্‌ 
খাকিবার বাদে মোহোঃ খাচু' পান ; 
পছিম্তিকার* একটা ঢেনা৬ 
বেনাত,' মারলে টান-__ 
মন মোর কইজে ছাতুখান৮ ॥ 


হায়রে হায় রে, অসিক রে দেনা 
ও তুই বেনা বাজেবা” শিখিলো খোব ; 
হায় রে হায়, 
ডেনাট। মোর দেওরা রে হোক ॥ 








হোলি ১৪৩ 
7১২৫1 
আই, মুই পাকা! সন্তরা? : 
চেঙ্গেড়াগিলা পাতিল্‌ হাত; 
মুই নারীটা হস্থ ২ গে আই 
ডং-ডরারও পসাত-৪ ॥ 
| ১২৫ক । 
আজি শুনেক রে চুকলু* দাদা 


শুনেক মন দিয়। ? 
আজি ছিরবলের৬ ধন নিমে'।' কাড়িয়া ॥ 


। ১২৫খ। 
চিন্ছ -চিঙ্গ' নাগেছে” বাপোই, 
কি ভানি তোর নাম? ; 
ঠিক করিয়া কহছিনি*০ বাপোই, 
তোর ফোতার কতো! দাম । 
বাপোই,  এখে সঙ্গে১৯ বাড়ী বামো 
তোর সঙ্গে মোর আছে বড়ো কাম ॥ 


ওহো রে বাপোই, 
এতোলা৯২ যে ফোতা বিরাইছে৯৩,_- 
“তাক না করো ভাও? ; 
তোর ফোতা দেখিয়া মোর 
/ তুলেছে?“ রে গাও: 
দে একটা ফোতা, নেওঁ 


বি ২ হইয়াছি ও ভাং-ধরার । ধুপগুড়ির গ্রামদেবত! 'ডাংশ্ধরা' ৰা 
“চাংভিম ঠাকুর'। ইহার হাতে ডাং ( বর ) আছে, তাই *ডাকধরা' বলা! হয় & প্রসাদ 
* জনৈক স্ত্রীলোকের নাম * লইৰ ৯ চিনি চিনি লাগিতেছে 

৯১ একই সঙ্গে ১২ এতোগুলি ১৩ বাহির হইয়াছে 





১৪৪ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 








মাই, তুই কইনাটায় কুঠাট> : 
আরেক ঘর খে ম্যান্‌-ম্যানাছে২ 
হামারে পাড়াত 
তোর কাখা পাড়িতে উমার ঘটিছে পরমাদ* ;_ 
খাবার বইচ্চে বরের খুড়া 
টু টিত, নাগিছে ভাতগ ; 
জল আনিবার গেইছে বরের খুড়াই 
পড়িয়া গেইছে চুয়াত্‌৮ ॥ 


গে নাতিনী, 
ওগে, উচিত কাখা কহুছো|? মাই 
এই বছর বিহে। হোবে নাই ॥ 


॥ ১২৭। 
কি কাথা শুনালে। গে সোয়ামী, 
তোর বড়ো কটুর হিয্া১০ » 
দিয়া ধন কাড়িয়া নিলেন 
ও মুই কিসে বান্দিম্‌১১ হিয়া ॥ 


| ১২৭ক । 
আজি কোপাল রে মোর : 
ওরে ধন-সম্পত্তি-জমিদারী 
ওরে বেটা-পুত্র কলার নারী 
সবে অইল্‌২২ মন তোর পড়িয়া । 
আজি অন্জল্‌্৯৩ থাকিতে যামো 
যমের দুয়ার ॥ 


২ নিমরাী হইয়াছে * আমাদেরই পাড়াতে 
৬ বঙিয়াছে ৭ গলায় ভাত ঠেকিছাছে 
= কহিতেছি ১০ কঠোর হিয়া ১ ৰান্ধিব 


| ১২৮ক । 
ও মোর আবো গে, 
মন কান্দেছে১০ অর্প|-অয্ন!*> সোগ়ামীর বাদে?২। 
বিনা দোষে মোর সোয়ামীক 
দিলেন ঘুরিয়া১৩ ॥ 


ক্ীন দিন * বাহ চি জে * খাইৰ না 





© 


মদনকাম ১৪৭ 
আহার? শয়নে-স্বপনে গ্যাযোই 
মোর সোয়ামীর আইচ্চে জর ; 
মোরোঠে৩ চাহা'ছেও ওগে আবো 
গরম জল ॥ 
'আদ-আতিৎ স্বপন ভাঙ্গি’ 
স্াখেছু'* মুই নয়ন মেলি’ ;_ 
মোর কোপালে ওগে আবো 
নাইরো সোস্মামী ॥ 


। ১২৮ খ। 
আছি পাথরের নাখান্‌' মুই 

ডুবিয়া খাছ ৮ গে হে, 
আই, মুই শলার নাখান্‌ ভাসেছু-। 

মুই নারীটা উঠ-ডুৰু করেছু ॥ 


ওকি ও মরি রে, 
বাপো-মাও হইল্‌ নিদয়া 
নাই করিলে সইত্যা-সেবা,১০ 
ও মোর এই দশা 
ও মোর এই দশা ॥ 


॥ ১২৯। 
হোই ওহোই১৯ আবে! গে, 
শেষাখান মোর খ্যাড়ে-খড়ি১২__ 
পাড়িবার একখান নাইরে! চটি১৩ 
ভাত দেয় তে৯৪ না দেয় মোক তোরকারি ॥ 


3 আর ২ দেখি ৩ আমার কাছে. *চাহিতেছে « অর্থেক রাত্রিতে 
* দেখিতেছি * মতো  যাইতেছি ৯» শোলার মতে! তাসিতেছি ১ বিবাহের 
পূর্বে সতাপীরের পূজা দিবার বিধি আছে। পুজা দেওয়া হয় নাই-_অর্থাং বিবাহ হয় নাই 
১১ সম্বোধন ১২ আমার শব্যার্ কেবল খড় আর বিচালি পাতা ১ পাতিবার জন্ত একটি কন্বলও 





১৪৮ প্রাস্ত-উত্তরবন্জের লোকসঙ্গীত 


কেনে যে আসিম্থ” ওগে আবো, 
শুনেক্‌ তুই মোরে : 
চোপরআতিটায়* ওহো গে আবো 
কাপেছা জাড়ে ॥ 


ওহোই ওহোই আবো গে, 
দাদা মোকে মারে গে ধরি? 
ওহো ভোজী মোক পাড়ে গে গালি; 
ভাত দেয় তে ওগে আবো, 
না দেয় মোক তোরকারি ॥ 





1১৩১ । 
নাল খাড়ীখান? পিন্দিস্া৯ না 
বেড়াছিত£ ঢসক ধরিয়া*। 
য্যামন মাই তোর পাছিল ভারী 
ত্যামন শবাইসে' নাল খাড়ী; 
ঢকে-ঢাকে হুইছিত. মাই গে 
আচ্ছা ন'দারী৮ ॥ 


॥১৩১ক। 
ও তুই মোক ভাতার ধরেক্‌* গে, 
ও মাই তেইলানী১০। 
যেলা তেলীটা যায় গোরু-বাড়ী ৯১ 
চাইর ঝন চেঙ্গেড়া তোর বাড়ী ; 
ও মাই তেইলানী ॥ 


। ১০১ খ। 
তোক বলে ব্যাচেয়া খা”চে৯২ গে 
ভেলাকোপার উতরপাখাম্স১৩__ 
বড়া পাড়াতে; 
হিরু হির্-গির্‌ গির্‌ বাইজ বাজেছে+৪। 
বন্ধু ধন, 
তোক নেগেবার৯৫ আইসেছে২১ ॥ 


৯ লাল শাড়ীটি ২ পরিয়া নিরর্থক ৯ বেড়াইতেছিল & বাহার খুলিয়া ৬ নিতম্ব 
= শোস্া। পাইয়াছে ৮ বেশবানে ঠিক নববধূর মতো হন্দর হইয়াছিস ৯ স্বামী হিসাবে গ্রহণ 
করাকে “ভাতার ধরা” বলে। বাগবারার বিশেষ ১* তেলেনী ৯১ গোল চরাইবার মাঠে 








প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
I ১৩২ । 
ও তুই কোন্ঠে গেলো গে 
ও মোর ন'দারী, 
চট্‌ করিয়া আইসেক্‌ণ গে বাড়ী ॥ 


কি ভানিঃ কান্দেছে* হোর্৬, 
কাইন্টা-বাড়ীত_' চোদোর-গোদোর*_ 
ধড় ছাড়িয়া জিউ পালা’ছে” হোর্‌ ॥ 


খালি ঘর শয়তানের কাসা__ 


কুন্‌নাঙ্গক্‌৯ণ দিছিত_>> আশা 
ছিবোচনীর পীঠা+৯ ॥ 


॥ ১৩৩। 


আজি চালোতে পেলাটি১৩ খুইয্া 

তুই মোক এমন মাইরণ+৪ মারিলো রে 
সোস্মামী হয় ॥ 

গোরা পিহিখান৯* মোর 
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মদ্ধনকাম 
1১৩৪ । 
নদীর ঘাটত, কদম গাছ 
মোর কদম ফুটিছে? ; 
কদম দেখি’২ নারীর মন মোর 
উথুলি"'৩ উঠিছে। 
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়াও দে॥ 
মোর সোয়ামী বগিজে গেইছেং 
উজ্গানিয়ার হাটে; 
ছয় মাসত, না আসিল্‌ ফিরি'৬ 
মোর নানীটার ঘাটে ॥ 
বন্ধুয়া, কদম পাড়েয়া দে ॥ 


মরিসে' কি আছে বীচি” 
খবরে না পাও ॥ 
আনে! তো পুরুণ্ডির পাত৯০ 
নেখিয়া পেঠাওঁ২১ । 
বন্যা, কদম পাড়েয়া দে ॥ 


আর কয়টা দিন সবুর করেক্‌ 
পুণের বনধয়া ; 
খবর পালে তোরে১২ নগদ ৯৩ 
ভাসিম্‌১৪ বন্ধুয়া। 
বন্ধুয়া, কদম পাড়ে! দে ॥ 





॥ ১৩৫ 
কানী-পীরের নামন্ডে ভুল্লালা৯ ; 
হকা করে টোরত.-টারাতত্‌২ 
তু ছিলিমের কটিত. ছাই_ 
এই বাড়ীর ভিক্ষা নিয়া 
অন্ত বাড়ীত, যাই ॥ 


তোমার ঘরের জোড়া-জোড়া পই৪ ; 
কত খুন্‌ থাকি'* মেক্ষাছি৯ 
ভিক্ষা মিলে কই ॥ 


ভাঙ-বল্লারণ বড়য় বিষ; 
ফাইক্‌ করিয়া” চাইট্র। ভিক্ষা দিস । 
i কানী-পীরের নামস্তে কুলাল! ॥ 








॥ ঘাটো পুজা ॥ 
নামানি 
1৩৬ 
রহে যা? গে থাটুশোরী 
আজিকারে ন্মাতি২ +__ 
আজিকারে আতি শিয়ালে তুকে 
কুকুরো কান্দে ॥ 


সোগে দিনো” গেইল্‌ গে ঘাটু 
তোক কায় দিবে সাঞ্জাবাতি৪ ;_ 
গিরস্তেরে বহুৎ, তাহে” দিবে সাঞ্জাবাতি ॥ 


মঞ্চ-পুরী' গেলে গে ঘাটু 
কাছে” সাঙাবাতি ; 
পাঞ্জিপুখি দেখো| হে সই 
চৈতের কর দিনা আছে? ॥ 


সোগে দিনো গেইল্‌ গে খাটু 

আছে দিনা চারি; 
দিনা চারি গেলে গে ঘাটু 

কায়? দিবে সাক্গাবাতি ॥ 





১৫৪ 


ভি 


প্রাস্ত-উত্তরবন্ের লোকসঙ্গীত 
বসানি 
| ১৩৬ ক। 

কালো হে মাটি, বান্দামো৯ পি'ড়া; 
গড়ো।২ হে মাটি, ঢালামো৩ পি'ড়া। 
তাহাত, বসিয়া গেল্‌ ধনীকাকার খুড়1 ॥ 
ধনীকাকার খুড়া নেও তো নাগে 
নেও তো ঝুড়ি ঝুড়ি পুড়ামোৎ বাতি; 
সেওকেনা* বাতি আধোকেনা বাতি ॥ 
দহিতুধে। তিতা, গলায় নে মিঠা; 
বেইগনো বাড়ী, ভাইয়া আকোয়ারী* ; 
বেইগনো তুলু ', এক কছা ভক্ষণ ; 
বেইগনে! কাটু-৯, সনার১০ কাটারি দিয়া ; 
বেইগনো ভানু, এক ঘিয়ে ভালু >> ॥ 
খালাত, নিলে খালভাত, কটরায়?২ নিলে ঘি; 
চলিল্‌, বলিল্‌, গেইল্‌ দেওরা লালবাজার । 
লালের বাজার যায়া! বেসালে১৩ সিন্দুর! ; 
সেইকিনা সিন্দুরা হাজির কইলে বাবাজীর চরণে। 
বাবাজী উঠিয়া বলে--“কি নাগে তমার” ; 
“বাবাকে জামাই নাগে ১৪, সেই সোয়ামী হামার ।৮ 
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ঘাটে! পুজা ১৫৫ 


চুমানি 


। ১৩৬ খ। 
লদীয়ার৯ কিনারে গে আই, 
আই, মোর কিসের বাইজন বাজে গে ;_ 
তোহোরে৯ সোয়ামী গে ময়না 
দোসাসাধিত করে গে ॥ 


সোয়ামী চুমাইতে৪ গে আই, 
কি কি দেহ* নাগে; 

সোগ্ামীক চুমাইতে গে ময়না 
নাগে ধানো-দূবা ॥ 


সাধের সতিন চুমাইতে গে আই, 
কি কি দেহ নাগে; 

সাধের সতিন চুমাইতে গে ময়না 
নাগে ত্যাল-সিন্দুরা ॥ 


সোনার চালানী* গে ময়না, 
ময়না রূপার সর-সর বাতি? ; 
চালিনবাতি ধরিয়া গে ময়না, 
সতিন চুমিবা’ নাগে ॥ 


। সোয়ামীক চুমাইতে গে আই, 
আই, মোর সুখে হাসি রে কেশ” ; 
সাধের সতিন চুমাইতে গে আই, 
আই, মোর চোখে পড়ে জল রে কেশ ॥ 
১ নদীর ২ তোরই ৩ দোলোরা সাদি, দ্বিতীয় বিবাহ & বরণ করিতে  ৎ উপকরণ 
৬ চালুনৰাতি, বরণডালা + সারি সারি বাতি ৮ ইহা বুয়া কূপে সমস্ত গানটিতে ব্যবহ্ত 
হইয়াছে। ইহার নিন্ম কোন অর্থ নাই। 








১৫৬ 
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প্রাস্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 
চালিনবাতি চুমাইতে গে ময়না, 
ময়না সন্দালো৯ মন্দিল২ ঘর এ কেশ 5 
মন্দিল ঘরে সন্দেয়া গে ময়না! 
কেওয়াট নাগেয়া দিছে৩ ॥ 


খাটে হতে ময়না, জমিনে লুটায় কেশ; 
আজার বেটা সাজে গে আই, 

আই, মোর ময়না কেছুর গাছে* রে ও কেশ 
তোহোরে ময়না সন্দালে! মন্দিল ঘরে রে কেশ ॥ 


কেওয়াট ফেলায় দেছু গে আই, 
আই, মোর মঙগনা মরি গেইসে ; 
কিসে কি কাম কহ গে আই 
আই, মোর রং-বেহা* সাজি রে কেশ ॥ 





ভভ 


খাটো পুজা ১৫৭ 


চুলকুটি১ কাটিয়া গে আই, 
আই, মুই চেওর+ সাজাইছু ? 
7 হাতো -ঠেঙ্গো কাটিয়া গে আই 
আই, মুই এ স্কাওটা* সাজাইছু । 
চামকুটি ছিলিস্নাৎ গে আই 
এ ঝোল! সাজাইছু এ কেশ ॥ 


ময়নাক ধরিয়া গে আই, 
আই মুই এ সইঙ্গাস হমো রে এ কেশ ; 
ময়নাক ধরিয়া গে আই, 
আই, মৃই দেশে-দেশে বেড়াইম রে এ কেশ? ॥ 


ভাসানি 

॥ ১৩৬ গ। 
কায় কায় খাবেন গে পোখরি৬ ; 
সনায় ঢালাম্থ চারি ঘাটো? 
গে কুমারী ॥ 


* চামড়া জলি. এজ 
হা বৈৰশাখ ১৩০৭) ৯৪-৯৫ লুই 
_উন্দীন ফরিদপুর জেলা হইতে সংগ্ৰহ করিগাছেন ৩ পুকুরে ৭ সোনা 










॥ বিষুয়া, বিষুমা ॥ 
ওস্ুন-বান্দা 
॥ ১৩৭। 
চলিল্‌ নরসিং৯, করিল্‌ গমন : 
আকাশ কাপে, পাতাল কাপে, 
খর্‌ খর্‌ মান্ষি কাপে, 
কাপে জোঙ্গলের বাঘ । 
মোর বন্‌* না হয়, গুরুর বন; 
এই বন্‌ হেলিবে-পেলিবে৩, 
দোহাই শিবের মাখা খাবে । 
রামের বন্‌, সীতার বন্, 
আজি হাতে ফেরা-র ঘরবাড়ী হইল্‌ কম্পমান* ॥ 


তিতা-খোওয়া 
||১৩৭ ক। 
বৈশাখী ঝড় নাচে 





@ 


বিহুস্া, বিবুমা ১৫৯ 
আইসে! টাড়ীর* তামান্‌* বন্ধু ভাই, 
মাও-বহিন-বাপ-ভাই, 
সগায় বসিয়া আলন্দে গুণ গাই | 
ওই কিট, কিট, কাট, কাট, 
বিড়, শি, খাড়, খাড়, 
বসিয়া খাই & 


শিকার-যাওয়া 
॥ ১৩৭ খ। 
আইলো সবে 
চেঞ্জেড়া-গাবুরা-জোয়ান ভাই, 
আজি আলন্দেরও সীমা নাই । 

ঢাল-তরোয়াল-নাঠি-ঠেঙগা 
সগায়* মিলিয়| নেও ভাই, 
হরিণ-শৃয়োর-বাঘের আজি অইক্ষা* নাই ॥ 


দে নাদারী৯, দে_ 
খাবার চাইট্র| করি’ দে; 
হরিণ আনিয়া দেছু মুই__ 
ঘর-বাড়ীলা' ভাখেক তুই ॥ 






পাড়ার, ২ সব, সমস্ত ৩ আনশ্ৰের & সকলেই «রক্ষা * নতুন বউ + খর-বাড়ী 
তা বিদ্ব-সংক্ান্মির দিন শিকার করিতে যাইবার প্রথা যাছে। গানখানি 
পীত হইয়া শাকে। 











॥ বারোমাসিয়া ॥ 
1১৩৮ । 

“অগনো মাসোতে কইক্লা দ্বিতীয়া নয়! চান ১ ; 
কেহ কাটে, কেহ মাড়ে, কেহ খায় নবান্‌* । 
ওহো| মোর কইন্যা হে ॥" 
“পুবো না মালোতে সাধু হে পুষো না নোকে রে পালে... 
যার কোলে পতি আছে, আন্ধে বাড়ে খায়; 
যার কোলাত, পতি নাইরো, পরার সুখ খে! চায় ॥” 
“মাঘো না মাসোতে কইন্তা কড়,য়া" বহে শীত । 
তুলা বিছায়, গাড.$ বিছায়, শিহরে বালিশ ॥ 
ফাত্ধনো মাসোতে কইন্যা গো-ফাগুনার গুণ । 
ওই মতন জলিয়া অঠে তোর মনের আগুন ॥ 
ততো না মাসোতে কইন্তা চতুরালি রে আশ1। 
'আমো ফলে, ভালো! ভাঙ্গে, কুহুলি তলায়ৎ ভাস! ৪" 
শপাড়োক ডিমা, তলাক ভাপা, ডাঙ্গেয়া মারিম ছাও। 
কতোয় কতোয় শুনিমো কুহুলির ঘন আও ॥” 
“বৈশাগো মাসোতে কইন্যা গারস্তে ভাঙ্গে রে পুরা । 
তোম্হার খৈবন দেখি মজালি কুসুড়া ॥” 
"মজালি কুমুড়া না-হয়, মহাকালের ফল । 
উপরে রঙ্গ দেখো, ভিতরে কাজল ॥” 
তে পার 
Ee মধুর থৈবন, রা রা) 


Ee) 
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বারোমাসিয়া ১৬১ 


তমার গালি তমরায় শুনো, তুলিয়া দেও পাও । 

ঘর্তে আছে তোর মাও-বহিন্‌, তাক কাড়েন আও ॥* 
“শাওন মাসোতে কইন্কা মাছে চিনে ভাটি ॥ 

তমারো| যে পতি দেখিয় আলিঙ্গ জীখোলার হাটি ৪” 
“ভখোলারো হাটে না হয় সাধু, খাটো বেটোত্বার 
মরি' গেইছে প্রাণের পতি, নাই দেখিমো আর ॥ 
ভাদর মাসোতে সাধুরে ভাদর কামূনী* ; 

ফুলো-জলে| দিয়া পূজা করে বর্মানী৩ ৪” 

“আশিনো মাসোতে কইন্কা পস্থের শুকায় পানি। 

ওই নাখান কান্দিয়! বেড়ায় জোঙ্গলেরো হুরোণী* ॥ 
গোলেরো হুরোণী কান্দে কইন্তা আছে জোড়ে জোড় । 
তম্হাক যে দেখি কইন্তা হয়া একাশোরহ ॥ 

কাতিকো মাসোতে কইন্ত তুলুসীর গোড়ে বাতি । 
হোদ্দেখ তোর ভাতার আইচ্চে কাঙ্গে* নিয়া ছাতি ॥” 


| ১৩৮ক। 
জ্যৈষ্ঠ মাসের মিঠাফল 
আবাড়ো বরিষা কাল; 
শাওন মাসো গেল নারীর ভাবিতে । 
ওরে কাল তপোসা', 
ওকি বন্দেছে।” পতি বৈদেশে ॥ 


> স্থানের নাম ২ ভাত্রদেৰী ৩ মনস! * হরিনী < একা-একা ৬ কাষে। 
প্রবাসী স্বামী ছদ্বেশ ধারণ করিয়া আপন স্ত্রীকে নানাভাবে প্রলোভিত করিতেছে। পর- 
পুরুষের নিকট স্ত্রী সতীত্ব বিদর্জন দিল ন! । স্বামী তখন কুষ্ঠ হইয়া স্বীর নিকট নিজের পরিচয় 
দিল। সমস্ত গানখানি ছন্মৰেশী স্বামী ও প্রোধিতভ্ভূকা স্ীর কখোপকখন + কাল তগক্তা 
৮ বদন! করিতেছি । 
” বন্দন! কর 
৯৯. 
# 








বারোমাসিয়া ১৬৩, 


বারো! মাসো পুর্ণ হইল 
প্রাণের পতি ঘরে আইল ? 
আইলো পতি আপনার মহলে । 
ওরে কাল তপোসা, 
ওকি বন্দেছো৷ পতি বৈদেশে ॥ 


1 ১৩৮খ । 


হ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল, আযাঢ়ে বরিযা কাল; 

শান মাস যাবে নারীটার ভাবিতে চিস্তিতে । 
'ভাদরে আউলিবে কেশ+১, আশ্ষিনে বাইস্ার শেষ-_ 
কান্তিক মাসোতে যাবে পুরুষটা বিদেশ ॥ 

'অগনে কাটিবে ধান, পুষ মাসে পুন্লিমার চান 
মাঘ মাসে যাবে নারীটা শহরে-বন্দরে ২1 

ফাগুন মাসোতে তেগুণ জ্বালা, চৈত, মাসে মন কালা 
বৈশাখো মাসোতে যাবে পুরুষটা বৈদেশে ॥ 


১ ধানের শীষ উঠিবে ২ বিভিন্নস্থানে বিকীত হইতে খাকিবে। খানকে নারীরূপে কজন! 
করিয়া, সেই ধানের শীষ ওঠা হইতে আরস্ত করিয়া বাজারে বিক্রীত হওয়া পযন্ত ব্যাপারটিকে 
গানটির মধ্যে বর্ণনা করা হইতেছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
॥ জীবন-ছন্দ ॥ 


ছোয়ানিন্দানী ও ছোয়াছুল্কানী 


॥ ১৩৯। 


নিন্১ আয় রে, নিন্‌ আয় 
মোর বপোইটার২ নিন্‌ আয় ॥ 
ওরে বাশের পিতারিও নড়েছে* 
চান্দ বপোইৎ দেখি"১ হাসছে ১ 
মোর বাপোই মোর কলাত._ 
নিন্‌ আয় ॥ 
বাপোই, চূড়া" থুইহ্প চকির তলত > 





ভি 


জীবন-ছন্দ ১৬৫ 
॥ ১৩৯ক। 

আর নিন্‌ কাইন্ঠা বাড়ী 

তিন বহিনী নিন্‌ পইরী২,__ 

খুরি’ বেড়ায় টাড়ীটাড়ী* : 

হামিকাটা, কুম্‌-পইরী, 

ছুটকী হা'চে নিন্‌-পইরী৪ ॥ 


হামিকাটা আসি’ কহে 
মাজ.কিনা গেইল্‌ কুঠে* ; 
মুহে যা’মো চূড়া ব্যাচেবা’* 
গড়েয্ার হাটে ॥ 
হামিকাটী খোলা ভাজে? 
কঝুম্‌-পইরী আনে ছাম্‌' ; 
নিন্‌-পইরী আসে খাটা? ধরি’ 
চুড়ার নাই মোর ধান ॥ 


॥ ১৩৯খ। 
আয় রে নিন্দোক্ালী, আয় : 
হাটের নিন্‌, পখের নিন্‌ 
চখুত, ভাসা”্বান্ধে 
কোঠেকার১ হাবাতিয়া নিন, রঃ 
নিন্‌ পাড়িবা" না দে*১২ ॥ 













> ঘরের কোণ বা বাড়ীর সং স্থানকে -কাইনঠ! বাড়ী” বলে. ২ নিন্পরীরা তিন বোন । 
বড়ো বোন হামিকাটা ( ঘুমের প্রথমে হাই ওঠে, তাই ইহাকে বড়ো বোন বলা হইয়াছে ), মেজ 
85 বোন নিন্পরী ৬ পাড়ায় পাড়ায় 


১৬৬ 


॥ ১৩৯গ। 
আয় নিন্দালী তাড়াতাড়ি 
নিন্দত, পড়োক২ বুড়াবুড়ী' ॥ 
শ্বরগে ছাড়িয়া নিন্দালী 
মঞ্চেট দিলে পাও__ 
ষোলো! ডোরে ভরসা কই 
নিন্দালী গে মাই ॥ 


॥ ১৩৯ঘ। 
যা| নিন্দালী নিন্দের খইলা ধরিয়া । 
এইটা বাড়ীত, আলিয়া 
নিন্‌ দে তুই ছাড়িয়া; 
খ্যাড়ে-খড়িত.,' জাবুড়া-যস্তরে,৮ বিছিনা-ধোকোড়াত ৯ 
যাউক পড়িয়া ॥ 


12৪০ 
ওরে এযাতোয়১০ সাকালে১১ 
মোর বাণী বাজালো+২ রে; 
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জীবন-ছন্দ সু 
॥ ১৪১ 
আয় ছোন্হাকি পুবপ্রুষ১_ 
এক্না২ মাইয়া ভাকা'ছে : 
আয় আর করিয়া 
ছোয়াটাক্‌ কুল্‌কা’ছে ॥ 


কুতি গেইল. ওগে সরধটা,_ 
কাল জিউট1৪ মোর মানে না; 
তুই-হেৎ কণেক* ভুল্ক1? দেখি রে 
ছোয়াটাক্‌ করিয়া কল" ॥ 


॥ ১৪২। 
ছো্সাটা খে কান্দেছে : 
ঢ্যাপের মোলা গে নাগে 
হোকোর৯ ছোয়। কি তানে৯০ কান্দেছে ; কক 
একবাকীয়া৯১ ছোয়া মিলিল্‌ গে মোর কোপালে ॥ 


হোকোর ছোয়া, 
কোলা হা'তে১২ নাম্‌ নাম্‌; 
ভাত আন্দিবার বেল! হ'ছে__. 
শাগ তুলিম্‌ কতক্ষণ১৩। 


io 


১ জোনাকির অলা-নেভাকে "পুৰ পুয! বল হইয়াছে ২ একটা ৬ কোথায়, কোন্দিকে 

* পোড়া মনটা < তুইই একটু ৯ 
ছেলেটাকে কোলে লইয়া » "হত্তোরি ছাই” এই অর্থে 'হোকোর' শব্দটি 

খ ৯৯ এক বাকাসার থে ছেলের অর্থাৎ একগু'য়ে ১২ কোল 


) HE 
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১৬৮ প্রান্থ-উত্তরবঙ্ষের লোকসঙ্গীত 





ভি 


জীবন-ছন্দ সন 
॥ ১৪৩৭। 
চোপ, চোপ, রে হোকোর ছোয়া, 
নাই দিলো মোক 
দেবী ৰেখিৰ৷’২ । 
আজিও মাত্রা,’ কালিও মাতা 
উদ্দিনায় মাত্রা ॥ 


॥ ১৪৩গ। 
হলো-লৈ৪ গে হলো-লৈ__ 
বাবুরির* গে ফুল; 
কানকাটা কুকুরটা 
আইসে কতোদুর ॥ 


| ১৪৩৭ । 
আরে হোকোর৯ ছো ওয়া, 
তোর মাও গেইছে+ বাহে? মানিবা"; 
বাছো মারিয়া আনিবে টাকা__ 


> আমাকে দেবী ( অৰ্থাৎ ুরগাপ্রতিমা) দর্শন করিতে দিলি না ২ ছর্গ পুজার মেলা 
০ আজও মেলা বসিল, কালও মেলা বসিল, আমি যেদিন যাইতে পারিব, সেদিন কি মেলা থাকিবে 
৪ ওই যে ওই আসিতেছে'-এই অর্শে « একধরণের ফুল গাছ বিশেষ * বিরক্তি-সুচক অবায় 





১৭০ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 








ভি 


জীবন-ছন্দ ১৭১ 


মাও গেইছে হাট, 
বাপ গেইছে হাট ; 
মাও আনিবে নাডু-মোলা> 
বাপ আনিবে খাট । 
ওই খাটোত, চড়িয়া যাইম সুই 
বিন্দাবনের হাট ॥ 


বিন্দাবনের হাটোতে 
পাইক বসিসে+ ; 
পাইকর হাতোত, না খাইম ওয়া 
দাড়ী মুছিসেও ॥ 


॥১৪৬। 
ছোয়া ভুল্কাইতে৪ এই সন বাবা রে 
আচ্ছ। মো হইসে ;_ 
ছোস্জান মাওটা বাডীত, নাইরো : 
-_খড়ি-বাড়ী গেইছে৬ ॥ 


ও ছোয়াটা কান্দিবা" ধইচ্চেণ ১ 
ছোয়ার বাপ টা আসিয়া 
ধইল্‌ ছোয়াটাক্‌ তুল্কিবা”” : 
“চোপ, চোপ, মোর বেটা রে, 
তোর মাওক্‌ মুই ভাঙ্গাছো৯ রে ॥” 


১৭২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
এখেনাখা কোতা৯ ; 
দূরে হা'তে+ না যায় চিনা ; 
___ আপেনকার মাইয়া! বুলিয়া 
ডাঙ্গালে রে বাবা ভাউশানীক যায়াঃ ॥ 


॥ ১৪৭। 


বেকুবাড়ীর হাট যদি নাই গেছ হয়, 
দুন-পানি-পাখরখান৬ যদি নাই আসিল্‌ হয়, 
ইস্কুল ঘরটাত, যদি নাই সোন্দাঙ্ছ হয়”, 

টাংহা সিপাইট।৯ যদি নাই আসিল্‌ হয়, 

হিন্থৎ চন্দলাল ছোওয1১০ কোটে পাঙ হয়? 
খেইয়া খেইয়া করি’ কাক্‌ নাচাঙ্গ হয়৯২ ॥ 








জীবন-ছন্দ ১৭৩ 


গান্দের পানি ইতল-পিতল+__ 

সাতখান পিতলে গড়াঙ্গ নাও ৪ 
চলিয়া গেইল্‌০ গাঙ্গর মাও ॥ 
গাঙ্গর মাও-কেনাঃ হাসিবে 
উমুর-ঝুমুর করি’ নাচিবে ॥ 


12১৪৯ 
ছোয়া নাচাণ্ড* মুই 
খেতেই-খেইয়া ; 
খাবার স’ম্‌” মুই 
ধেইয়া-পেটা' ॥ 


॥ ১৪৯ক। 
তাক্‌ খেইয়া-খেইয়া 
মণ্ডলের ভাইয়া ॥ 
মণ্ডল গেইছে হাট_ 
করিল্‌ বারোবাট৮ ॥ 
কাউয়ায় আনলেক্‌ খ্যাড়খড়ি” 
বগুলায় আন্দিল্‌ ভাত৯০: 
হামার বাউটা যে ভাত খা’ছে 
ওই এযাথেকিন।১৯ দাত ॥ 


৯ উধাল-পাখাল ২ নৌকা গড়াইলাম ৩ গেল মাটি নাচাই ৯ সময় 
৭ ঘে বেলী খায় ৮ নানা স্বান খুরিল ৯ কাক আনিল কাঠ ইত্যাদি ১* বক রাধিল ভাত 
১১ একটি মোটে । , কথান্তর_ 

খেই খেই খেইয়া 
মণ্ডলের ভাইয়া ॥ 
গল সেইছে হাট, 
কিনি' আনিলে? খাট ॥ 
খাটের উপর চড়িয়া 
ৰেখা যায় বেরুবাড়ীর হাট ॥ 





১৭৪ 


@ 


প্রাস্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 
12৫০ 
বাপোই পোই-পোই 
শৌনি ধানের? খই । 
বুড়া উবায়* নাঙ্গল-জোঙ্াল 
বুড়ী উবায় মই ;_ 
বুড়াক্‌ দেখিয়া বুড়ীটা 
খ্যাটুকেক্সা পইল্‌৩ ॥ 


॥১৫*ক। 
ওই হিলা রে ছিলা, 
মাছ নিকাউক্‌* চিলা; 
ওই গাও-কেনা১ তোর হুদুম্‌-দুম্‌' 
নাচন কেনে ঢিলা” ॥ 


| ১৪*খ। 
ওই হোলো-রে? হোলো 
মাছ মারিবা” গেলো ৯০ ৪ 
শৌল মাছের পুঁত! খায়া 
'বিচা৯৯ আউলিয়। আসিলো ॥ 





@ 


জীবন-ছন্দ 
উয়ার বাপ ঘোড়া-চড়া 
উদ্ধার মাও শাখামূঠি২, 
উয়ার বইনি গালার কাঠি, 
উয়ার পিসাই* পচা কাঠি ॥ 


১৭৫ 


। ১৫১ক। 
হামার বাউ কান্দে__ 
হাতীর কাঙ্গোত, চড়ি'৪ । 
হাতী মালে নেখা৬ : 
বাউ যায়া পইল্‌ হুতিণ»_ 
একখান পা'লে৮ ধুতি ॥ 


॥ ১৫২। 
হামার মাই, হামার মাই 
নাচন পথীয়।? ; 
যতে! বুড়া ভাত খা'চে৯০ নাচন দেখিয়া৷ । 
হামার মাই নাচেছে_ 
টাকা দান পড়ে গে, টাকা দান পড়ে ॥ 


॥ ১৫৩) 


আগ-ছুয়ারে, পাছ-ছুয়ারে 


সোদর১৯ আসিসে১২।__ 
কানত, মন্দিরা৯৩ দিয়া 
খাবা” বসিসে৯হ ॥ 
> উহার ২ একাধিক শাখার সমষ্টিকে "শীখাসুঠি বলে ৩ পিনীম। ৪ কাধে 
চড়িয়া * মারিল = লাখি ৭ হোখাকস যাই! পড়িল ৮পাইল ৯ পাখীর মতো 
নাচে 0) > খাইতেছে ১১ আনম ব্বমনাদি ১4 আসিয়াছে ১৩ হাত দিয়া কান 
১৪ খাইতে ১৫ বসিয়াছে। 





0৪ প্ান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
। ১৫৪। 
হোর্‌* স্তাথেকৃ মামা আইসেছেও : 
বাশের পাতারি করি'* 
নাড়ু আনেছেং_ 
পুকিনাতি ছাম্ট।* তড় পিয়া" উঠেছে" ॥ 


তা-তুর-তুর-তুরা রে ভাই 
তা-তুর্‌-তুর-তুরা । 
ঘরে নাচে শ্যাম-স্বন্দরী 
বাহেরে৯ নাচে বুড়া ॥ 


বুড়া গেইল্‌১০ বাইগন-বাড়ী১১ 
কাউ.-কাউয়া১২ ঠকাইলেক্‌৯৩ দাড়ী ; 
হামার বাবু নাচে, 
নাচতে নাচতে গান ধরে__ 
পাস্থার হাড়ী বাইর করি" খাবার ধরে ॥ 







৯ "ই ৰেখ” এই অধে চলিত অধার ২ লেখ... ৩ আসিতেছে «বাশের পাতায় 
করিয়া। বিভক্তি বাবত হয় নাই. * আনিতেছে ৯ ধান ভানিয়া-ভানিয়া থে উদখলের 
( ছামের ) মৰো অনেকখানি গর হইয়া এ লাকাইয়া ৮ উঠিতেছে » বাহিরে 
১০ পেল "৯১ 3-ঠোকরা পাখী ১৩ ঠোকরাইল । 


এর নিকট হইতে ১. ১১. ১৯৭৮. সনে এই 


@ 


জীবন-ছন্দ ১৭৭ 
॥১৫৫। 
মাকলা বাশের৯ পিতারিন, 
ওইঠে” দাদার কাচারিও । 
আজি দাদা দেওবার*,_ 
কিনিয়া দে মোক দইয়ের ভার : 
হামেরা যামো ময়না দিদির বাড়ী৯__ 
মাকলা বাশের পিতারি ॥ 


॥ ১৫৬। 


একটা তারা, দুইটা তারা 
তারার মাও? মোতিহার ॥ 
চল্‌ গে ভাউজ৮, পানি আনিবা’? : 
পানি আনিতে গড়িল্‌১০ কাটা 
কতোয়>> শুনিমো২ সতোনীর কাথা৯৩ ॥ 
সতোনী গেইল্‌ আনেক দূর 
(ফিকিয়া৯৪ মারিমো! চাম্পার ফুল ॥ 


। ১৫৬ক। 


মাই, তোর বন্ধুয়া ছাড়িয়া যা'ছে১৫ গে, 
কয়হা-বুলিয় > 
যানেয়া৯৭ আখেক্‌১৮ গে ॥ 


2 দীখ গাঁট-ওয়ালা বাশ. ২ পাতা ৩ ওই স্থানে বাসত্থান অর্থে * রবিবার 
* আমরা ময়ন দিদির বাড়ীতে যাইব ॥ আন্মীর-জনাদির গৃহে যাইবার সময় দই্ডের হাড়ী 
উপহার স্বরূপ লইয়া যাওয়া রাজবংশী সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্যা  ভ্ৰাতৃষদায়া 
= জল আনিবার ১* ৰিধিল ১৯ কতোই ১>২ শুনিৰ ১৩ সতিনের কথা ১৪ চড়িয়া 
১৫ ছাড়িয্া যাইতেছে. ১৯ কহিছা-বলিয়া ১ মানাইয়া ১৮ রাখ. । নাতনীকে ঠাটা 
গাহিতেছে। 





১৭৮ 


@ 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1১৫৭ 
চান্‌ ঘত্বু১. চান্‌ খুদ, 
তোর্হে২ দোহাই 
এক বেটী বিহ্ান্ছত 
যোলো জামাই ॥ 
কাহার5 রে বেপারৎ 
ঠ্যাং-ধোয়া পানি ; 
ছোটে! মামার বিয়াও হ’ছে' 
ফুল্‌-টুং-টুং বাইল ॥ 
13৮ 
বাবজী গে, সাতো নদীর পারে৮ 
কিসের বাইজন বাজে গে। 
বাব জী গে, সেহোস বাইজন বাজে 
বাবজী গে, তোমার দামান২* আইসে ॥ 


1১৫৯ 

চল্‌ গে চল্‌, আই যাই১৯ 
মাটি আনিবা'৯২ যাই ; 

মাটি আনিয়া করিমো কি: 
ভুকি৯৩ বানাই ॥ 





© 


জীবন-ছন্দ 


EY 
কায়? খাবে 
মোর বাউ খাবে। 
কান্দে কেইনং০ 
কহা কহা । 
বাউর নাম ? 
চুনিয়া চন্দন* । 
কান্দে কেইনং? 
কহা কহা ॥ 


১ কে ২ শিশুসন্তানকে ডাকিনার জা ব্যবন্ধত হয় 
কহা" করিয়া « এই স্থানে ছেলেটির নাম বলিতে হয়। 
কথান্তর_ বাউ রে, বাট, 


৩ কেমন করিয় কাদে 


তোর মামা ব্আাইসেছে = 
বাশের পিতারিত, করি' 
নাড়, আনেছে। 
কায় খাবে? 
হামার বাউ খাবে ॥ 
বাউ নাম কি? 





১৭৯ 


* "ৰহা 


৯৮৮ প্রান্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 





ভি 


জীবন-ছন্দ ১৮১ 
কইনামতী, কইনামতী, 
কি করিল বলিয়া ; 
তোর ছোয়া কাটা গেইছে 
ঘোড়া হা’তে পড়িয়া ॥ 


মাও কান্দেছে নাটুহটু 
বইনি কান্দে হুয়া? 
আদি হা'তে খামে] হামের! 
নিত্যি গছের? গুয়া ॥ 


এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, 
“আরো কান্দে স্বর; 

কইনামতীর মাও কান্দে২ 
মুগুরি টানেয়া৩ ॥ 


॥ ১৬০। 
'আধানাথের ভীঘি৪ রে, টুপ, কইরেক টাকীৎ রে। 
চ্যাঙে-ব্যাঙে কাখায় সারে 

হৈড ডাৱামক্‌ ধরি’ মাইয়ায় মারে” ॥ 

মাইয়ার মাইরনে হৈডডারামর দেহাত, আসিল্‌ জর | 
টারে' আছে ছুমুড়া খেতা” কণেক পিঠি করস ॥ 
পিঠিত, না চড়িয়া হৈভ.ডারাম ভেলেলেউ২০ হুইল্‌ । 
হুমুড়া ফোতা! চি'ড়ি়১১ ধুপ করিয়া পইল্‌ ॥ 

ধুপ, করিয়া পইল্লো৯২ তুই, বাপের বাড়ীত, যাচ্ছো মুই । 
বাপোর বাড়ী যাবো তুই, পিঠি করিয়া! আনিম মুই ॥ 


১ প্রতিদিন নিজেদের গাছের (7) ২ মা কইনামতী কাদে ৩ নশারি টানাইয়া * রাধানাখের 
তি « ‘টাকী’নাছ টুপ, করিয়া উঠিল ৬ হৃদয়রামকে ধরিয়া তাহার স্ত্রী প্রহার করে ২ সিলিংয়ে 
৮ দোৱোগা কাৰা » পিঠে দাও ১* নত্তি বোধ করিতে খাকিল ১১ ছাড়ি ১২ পড়িলি। 


১৬২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 








॥ ভাত-ছোয়ানি ॥ 


॥ ১৬৪ । 
| খাবা” দে গে মা ক্ষীরো-ননী ; 
আরো খাবা" দে গে মা 
মা গে, 
মোর বাছাক্‌ রহম করিয়া যা? ॥ 


। ১৬৪ক। 

খা খা গে বাছা ক্ষীরো-ননী 
নন্দেরো দুলাল; 

ওগে, খা খা গে বাছা ক্ষীরো-ননী ॥ 


॥ ১৬৪খ । 


ভোকে২ পোরাণো বায় গে মা, 
খাবা’ দে গে মা, 

ওগে মা, 
খাবা’ দে,গেমা॥ 


॥ ১৬৪গ। 
খা গে বাছা নন্দেরো দুলাল, 
তোর মুখত, দিবে ভাত ;_ 
সেলাৎ খাইস বাছা 
সনার৪ যাদু ॥ 


৯ আশীর্বাদ করিয়া বা ২ ক্ষ্ৰার় ৩ তখন * নোপার। 








১৫৭, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 








॥ ফুল-ফুটানি ॥ 
1 ১৬৬ । 
ঘষেক্‌ গে বেটা, 
মাথা গে ঘষেক্‌”_ 
ক্ষার-খইলা-লা৯ ভিজ্ি” দিস্থ *: 
স্তর সময় যা’ছে গে বরয়া ॥ 


তোর বাপোর হিমন ধারা 
ব্যাচেয়া না খায়৪ এলাৎ ; 
মন বান্ধিয়া অছিবো” কতো 
গাবুর-বাস হয়া? ॥ 


॥ ১৬৭। 
যেলা” ডালিম মোর কেও! ধরে? 
সেল? যাছু 2১ মুই পরার২ ঘরে; 
ও আগিলা মতন? নাই 
নাই রে হে নাখো ॥ 


আধাড়ো শাওন মাসে 
বান-বরষা মোর চান্দে চান্দে১৪ $ 











ভি 


স্ল-ফুটানি ১৮% 
॥ ১৯০ 
হাতত? নিলো২ ক্ষার গে খইলা, 
কচুনার পাতত.০ নিলো ছেঁকা9 7 
লদ্নীত, যাবা’* কাজ নাই গে বেটী, 
চুয়্াত.৬ ঘষেক্‌ মাথা ॥ 


॥ ১৭০ক। 
উত-্তাসোকের জল৮ 
আরে! নাগে দুধ মিশল?, 
তাক্‌ দিয়া সিনান করামো৯০। 
মোর পাপের হইল্‌ খণ্ড২২ 
গুরু হইল্‌ মোর ছাড়া 
কি পাপোতে গুরু হইল্‌ মোর ছাড়া ॥ 
কোতো নদীর ৯২ গে ঘেকেনা১৩ 
জোড় জামুরি১৪ গে ফলেনা, 
জোড় জামুরি গে গন্ধায় মোহ বাসনা১৫ ॥ 
> হাতে ২ নিলি, লইলি ০কছুক পাতায় = কলাগাছের গোড়া পোড়া ঘরে 
প্রপ্তত ক্ষার অব্য * নদীতে বাইৰার = কুর্াতে ৭ তৃষ্ষা উঠিয়াছে * নবী যেখানে 
উত্তর-শ্রোতা, সেই স্থানের জল দিয়া প্রথম ক্ততুমতীকে রান করাইতে হয়। উত্তর-শ্রোতাকে 
‘উত,রাসোক' বলা হয়। সাধারণত নদী বেখানে বাঁক নেয়, বা উজানের দিকে মোড় 
ফেরে, সেইখানে নদী উত্তরবাহিনী হয়। নদীর এই বাককে 'ঘেকেনাই' বা 'ঘেকেনা' বলা 
হইয়া খাকে => উত্তর-্রোতা জলের সহিত দুধ মিশাইয়া স্বান করাইতে হয়। কোনো কোনে! 
স্থানে হুধের পরিবর্তে পিঠুলি গোলাও দেওয়া হয় ১* তাহা দ্বার! রান করাইব ১১ পাপের 
খুন হইল ১২ করতোয়া নদীর ১৩ বাঁক ১৪ এক ধরণের বুনো বৃহৎ লেবুকে জামুরি বলা 
হয়। ‘জোড় জুরি এই কেরে নহয়ের এভীক  ১* নোহ-োহ পক্ষ ( বাস) 


১৮৮ 


© 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
| ১৭০খ। 
বুড়ী ঘষে তল মুখে মাখা? ৮ 
ও বুড়া, তুই খসালো ফোতা* ॥ 
এড়িয়া দে রে বুড়া, 
ছেড়িয়া দে,_ 
না যায় গে অহাও। 
চখু দুইট! ওরে বন্ধু ধইচ্চে ছেক19,__ 
তুই তো নিশা-নাগ1« বাউধিয়া১ ॥ 


| ১৭*গ। 


কোতো। নদীটার+ সরু গে বাল" 
বালার স্থখে মুই 
গতর গে অযু ১ 
ছিলি-বিলিটার৯০ এতয়১? রে অয্মহা ২, 
কুন্‌ ছলে মুই দেখিম রে যায়1৯৩ ॥ 


0৯৯১০ ন 
1 





ফুল-সুটানি ১৮৯ 


ডাইন হাতে কৌটা রে মোর 
বীও হাতে মোর ঝারি__ 
সেই না নিয়া গেন্ছ সুই 
ওই সোতোনীর বাড়ী ॥ 


(কোপালতে সেন্দুরের ফোটা রে মোর 
ডালুয়া-কেশী__ 
ও কেশী বান্ধিয়া দিবে বিহারে! সোয়ামী ॥ 
I ১৭২ । 
“ছাগল বাদ্ধিবা২ যা"ছিস্‌ মাই তুই 
ছাগলের দুইটা শিং৪ ; 
নেভির হেটত.৫ দেখ, দি মাই তোর 
কতোখানি নিন্‌' ৪৮ 
“হামাক” দেখিয়া ওহে! রে চেঙ্গেড়া 
সগারে৯ যা’ছে রে মন ॥ 
দুই খৈবন৯০ মোর বান্ধা রে আছে 
সম্তরার মতন১১ ॥* 
“বারো না বাসে রে৯২ ধৈবন 
মাই তুই 'আখিবো বান্ধিয়া ; 
ষোলো না ব'সে রে যৈবন 
মাই তোর পড়িবে হালিয়া ॥* 
“শাড়ীর উপর বান্ধ! আছে রে চেঙ্গেড়া 
সনার আলন১৩ ; 
ছুই যৈবন মোর বান্ধা আছে 
কড়া ডালিমের ফল ৯৪ ॥” 
> যাহার অনেক চুলের জন্ম খোপ! বড়ো হয় ২ বাধিবার, বাৰিতে . ৩ ধাইতেছিস 
_* ইহা পুং-জননেক্িত্ের প্রতীক  ৎ নাভির নীচে, অর্থাৎ শ্রী লোকের অঙ্গ-হিশেষের প্রতি 
৬ দেখ, তো, দেখ, দেখি + গভীর ৮ আমাকে > সকলেরই ১* ছুই স্তন ১৯ কমলালেবুর 
| মতোন. ১৩ ৰারো বৎসর বয়েসে ১০ সোনার ওড়না ১৪ বড়ো, ভ'াশা ডালিমের মতো]। 






১৯০ 


প্রাস্ত-উত্তরব্গের লোকসঙ্গীত 
I ১৭৩ । 
“পানি পড়ে খিনা রে থিনা?, 
বন্ধু, বাঘের বড়ো ভয়ো রে; 
তুই কিতায় আসিলো? রে বন্ধু, 
বন্ধ, আজি ঘূরিয়া যাও রে। 
আরো! ও মোর নিরাশীর বন্ধু রে ॥ 


বন্ধু, শিকিয়ার উপর দহি রে চু'ড়া,_ 
বন্ধু, পাড়েয়া* খাও রে; ৮ 
তল বল 


“খুরিয়া নাই যামো গে ন্দরী, 
ও মুই বড়োয় কইছু আশ? ১. 
হুকুম করেক্‌, ঘরত, যাওঁ 
পুরা মনের আশা ॥” 


“না আসো, না আসো, ঘরে বন্ধু রে,_ 
ও মুই হইন্থ" মাথা-ঘষাৎ ; 
বন্ধু, আজিকার ম’নে” ঘুরিয়| বা তুই ঘর, 





ক্ষল-স্ষুটানি ১৯১ 





ভি 


রঙ, হাউলালি, চেগেড়ী-ভুলা, বন্ধু-নাচানী ॥ 
অবিবাহিত পুরুষ 
॥ ১৭৫ | 
মোর ঢেনাটার১ অন্তর কুরেছে গে 
মান্ষিগিলার২ বিহাও০ দেখিয়া ১ 
আজি মোর বাপ যদি অহিল্‌ হয় 
মোকো: বিহাও দিলেক্‌ হয়» । 
মন কান্দে মোর হায় রে বিধি হায় ॥ 


1১৭৬ 


ওই হতভাগা ঢেনার ব’স১০ মোর গে হে 
বারো যা’ছে গড়িয়া ॥ 





@ 


রঙ, হাউসালি, চেঙ্গেড়ী-তুলা, বন্ধ-নাচানী ১৯৩ 
ও আবো, 
আর কুন্কালে বিয়াও হোবে 
বৈরাতী মোক গাও ধোয়াবে? 
ওরিয়া-বরিয়।*,_ 
গে বাসনের জল” দিয়া ॥ 


।১৭৭। 
চৈত বৈশাখ আশিন-কাতি৪ 
ঘসি কুড়াচ্ছ ঢাকি রে ঢাকি 

তেগুণে পাটার কিষিট ॥ 


পাটা বেচাঙ্গ সুই আলী টাকা, 
ধরিয়া! গেইল্‌ দাদ। বড়ে। মেলা? 
কিনিয়া আনলেক্‌ 
এক জড়া বোগধা? ॥ 


না কাটে? মুই বোগধার ঘাস 

না বণ মুই আর হাল; 
আতি-আতি দেহ! শাল! 
যাউক রে বয়হ। ॥ 


মাও নাই যে তুকাবে চু'ড়া, 
বাপ নাই ষে জুড়িবে কইনা৮ ; 
ঢেনা জলম” মিছা রে মিছ।। 
দাদা শালাটা বড়য় পাজী 
কইনায় না জুড়ে ভোজী১০ 7 
কইনার বাপটা গেলে রে দেখিয়া! ॥ 





© 


১2৪ প্রাস্ধ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ১৭৮। 
হাউসের? দিন মোর যা'ছে রে বয়া২ 7 
আর কতো দিনে হবে রে বিয়া 
উলু-লু দিয়া ॥ 


দাদা, উতরেত জড়িত কইন্ত* 
আশী টাকা পণ দিয়া 5 
নয়টার গাড়ীত, যাছো গে দাদ! 
হেলানি দিয়1৫ ॥ 
দাদা, মুই যাছো ওই ঘাট!" দিয়া 
কইন্তাটা ঘষেছে মাথা । 
ক চুলি দিয়া ঢাকা গেইসে 
কইন্তার পাছিল।' ॥ 


॥১৭৯। 
জেওত৮ গারাম৯ আলসিসে৯০, 
বসিসে গে ভোজী-__ 
পাখিড়ি-তলাত.৯৯ ॥ 
লোকক্‌ বলে সা রে বর২ 
রি ৰা’ছে বরে খর 
(মোহো১৩ যাছে|*, দিম্‌ দেহর>* 
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রঙ, হাউসালি, চেঙ্গেড়ী-তুলা, বন্ধ-নাচানী ১৯৫. 
বিহে! যদি হয় গে ভোজ্ী মোর 
তোর হবে আওসান? ; 
এযাখেলায় আদ্িছিস২ ভাত তুই 
এাখেলাক্স ভুকাছিস ধান গে ধান৩। 
তোর কাম দেখিয়া ফাটে জান ॥ 


আজি পূজারী ঠাকুর পূজা করেছে 
গ্যাবতার খুব জন্ততণ ; 
কাহো স্যা’ছে দহি-চু'ড়াং 
কাহো স্থা’ছে দুধ গে দুধ । 
খাবার বুকুক্‌৯ পাইসে জুত ॥ 


I ১৮৯। 
দাদা, দেখিয়া কইন্কার উপন 
মন ফ্যামন করে ; 
শরীলে না ধরে উপ 

জমিনে পড়ে ॥ 


দাদা, যদি কইন্যার নাগাল পাও” 
ছুই গালের সুই চুমা খাওঁ; 
মনের গুন জল দিয়া নিভাও ॥ 


৯ আরাম, করের লাঘব ২ রা।ৰিতেছিস, হিস. ৬ খান ভানাকে “বান ভুকানো" বলে 
* জাগ্রত, জোর  * দই-চি'ডা লৈবে হিসাবে প্রদান করা স্বাজবংসী সমাজের এক বিশেষত 
৬ বুঝি, যেন. ৭ কূপ ৮ পাই = নিতাই, নিবাইি। 





১৯৬ 


a 
" 
. 
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॥ ১৮২। 
ওকি হায় রে হায়, 
কান্দিলে কি ভাওশানীটাক্‌৯ 
পোওয়াইল্‌২ যায় ॥ 


ডাউশাটারও মান্দা বরাত KE 
বসিয়া কান্দেছে নদীর ভাঙ্গাত, 7 
ওকি হায় রে হায়॥ 


॥ ১৮০। 
তোর পিরতির এতয়ৎ জালা 
গে স্ন্দরী, 
তোর পিরতির এতয় জ্বাল! ; 
কতো! বা আদরে করিলে! কোলে 
কলঙ্ক ফুলেরি মালা ॥ 


সরল জানিয়া গরল খাইছ ০, 
শরীল হইল্‌ মোর কালা; ” 
গে স্বন্দরী, 
তোর পিরতির এতয় জালা ॥ 


॥ ১৮৪। চা 


ও তুই শুনেক্‌ গে 


ভি 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ও সুই একটা মাইর বাড়ী যাওঁ_ 
মোক দেখিয়া ঝকৃলায় গাও? ; 
ওই ধিক্কারে মুই ভাত না! খাওঁ 
ওই মন-মুহনী২ মাইটা 
মোক কি আর না কাড়ে আও ৪ 


ওই নেঃ ওই ধিকারে 
তুজাই গে মুই 
ভাত খাক্কা জল না খাও্ড; 
ওই মুই ঘন্লীর* উপর আগ দেখাওঁ ॥ 


ওহো গে হোল্‌হোলী কৃজাই, 
কি তানে” মোক আও না কাড়ে 
মন-মুহনী মাই ॥ 


।১৮৫। 
ও মাই, ভালে ও তোর লাগাল পাহ 
শুনেক গে কাখ| £ 
ও তুই না হইস গলা ॥ 


ওই ও মুই ভালে-সন্দে কাথা ক'ছো৯__ 





* শোলা 


রঙ, হাউসালি, চেঙ্জেড়ী-তুলা, বন্ধ-নাচানী 
ও মাই, ইশিত-বিশিত৯ ফতা পিন্ধিয়া 
বেড়াছিত_ ঠেসক+ ধরিয়।; 
আ্যাখো দিন তুই এ্াখো মতন 
ধরেছিত_ শোভা৩ ॥ 


ও মাই, লিন্দিছিত, তুই বিছাহার ; 
ও গে, বেড়াছিত, তুই হাট-বাজার 
গে ছে মাই, 
তুই দিয়া গে বাহার ॥ 


। ১৮৫ক । 
ও মোর মন সোদায় কুরেছে গে 
তোক দেখিয়া! ,_ 
দেখিয়া তোর দেহার বানগ 
মোর চেনার ফাটে প্রাণ 


দেখিয়া তোর মুখের মানান* ॥ 


আর ছোটো! হাতে আনেক জা’গা 
বেড়াইছে। ভরমিয়া , 
তোর মতন হন্দরী মাইক 
না দেখো চোখ দিয়া ॥ 


দেখিয়া সুন্দরী তোক 


প্যাটোত, মোর না নাগে ভোক ১ 
চোপরাতি নিন্‌ না ধরে মোক ॥ 


১৯৯ 


> হন্দর_এই অর্থে ২ শোভা * এক-এক দিন তু এক-এক শো ধরিতেছিস 
* অনেক জায়গ! ৭ "মাইরা" কথাটি অধিকাংশ স্বলেই "শব! অর্থে বাবত 
হয়। এ স্থলে 'কক্ষা' অর্থে ব্যবহ্ধত হইয়াছে। 


2: প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তোতে-মোতে ছুই ঝনাতে৯ 
না হয় যদি বিহা__ 
তোর শোগে+ মরিয়া যাইম মুই 
জলে ঝাস্পো দিয়া ॥ 





॥ ১৮৫% 
আজি টাড়ীর মইখে৩ মাই তোর 
উচ্চল খপাঞ ; 
কমর সরু মাই তোর 
ইবন মোটা* । 
ভোগধান ভোগধান মাই গে 
বাসায় গাঁ ॥ 


॥ ১৮৫গ। 
হাউসের পিরিত কুন বা দিন 
ভাডিবে গে মাই ; 
তোরে? বাদে” চোপরাতি গে মাই 
পাপের চক্ষে নাই গে নিন ;_ 
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চেঞ্গড়ীর হাসি রে ওরে জীবন 
ভাত-আন্কা ওগুনের নাখা 
দেয় দেওয়ার চিল্কন৯ ॥ 


য্যামন চেঙ্গভীন মুখের আও 
আতুল তুল২ নরমের গাও; 
ও মোর দাদ! রে, ওরে দাদা, 
চেঙ্গড়ীর গালাত, অহিবা’ মনা’ছে 
চন্দ্রহার হয়া" ॥ 


| ১৮৫ঘ। 
শুনেক শুনেক শুনেক মাইঃ, 
কাথা শুনেক মোর ৮. 
তোরো নাইরো শিরের সোয়ামী 
মোরো নাইরো দোসর । 
গে মাই, কাখা শুনেক মোর ॥ 


তোরে বাদে মন মোর 
কান্দে গে মাই; 
তোর শরীলে কি দোয়য়| নাই ॥ 


আজি পুর! মাই মোর 
মনের বাসনা; 
গে মাই, রি 
সোস্সামী বিনা তোর মিছা বর্তনা* ॥ 


> আকাশের বিদ্যুৎ যেমন উন্থনের আইনের মতো! চমকায়, তেমনি কক্কার হাসি আমার বুকে 
২ তুলতুলে নরম ৬ চক্্হার হইয়া কক্কার কণ্ঠে ছুলিতে ইচ্ছা হইতেছে 
* তোরই জন্য * মিছাই বাচিয়া খাকা। 


© 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
I ১৮৬ । 
ধউলী? গে মাই, স্বন্দরী গে মাই, 
তোর কোপালে পড়ুক ছাই 
রঙ্গোক্কপ তোর কায় বাং দেখিবে 
তোর কলাত, সোয়ামী নাই ॥ 


আর বাষ্রায়* আছে মাই তোর পানগুয়া 
কায় বা খাবে মাই তোর পানওয়া। 
এখেলায় থাকিয়া নবো* 
ছোবা খুটাটা১ ॥ 
টাড়ীর' মান্ধির মাই 
বিয়াও গে হ’ছেধ ; 
তোরে বাদে? মনটায় 
কেনং করেছে। 
একদিন__ছইদিন__তিনদিন__চাইরদিন, 
দিন মোর বয়া১০ গে যা’ছে ॥ 


খিকো ধিকো মাই তোরে সংসারে 
সোয়ামী নাই মাই তোর কোলে ; 
এখেলায় যে থাকিয়া নবো 
মন কেনং করে ॥ 
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॥ ১৮৭। 
ওইলা? কাখাত্‌২ গে মাই তুই 
না হইস গোসা ; 
তোকে-যোকে বিধি 
নাই ক্ঞাখেত জড়া৪ ॥ 


আজি যেইছিন স্া'ছেৎ মাই তোর 
দরগয়া৬,_ 
সেইদিন মাই মোর গরুর পালা ॥ 


টিক্ষিত-মারা” মাই তোর চু'ড়ার ঝুকি» 
মুভ.কি-মার1 মাই তোর 
মুখের হালি ॥ 


এ্যাল গাড়ী গে, 
চলে নানান কলে; 
দেখা দিল মাই তুই নানান ছলে১০ ॥ 


> ওই সমস্ত । বহবচনে ‘লা = কথাতে ৩ লেখে * জোড়া। তোর ও আমার বিবাহ 
হউক, ৰিধি তাহ! চান না « দিতেছে, দিয়াছে * কন্যাকে পাত্র-পক্ষ দেখিতে আসিলে কথাবাতা 
পাকাপাকির সময় পান-হুপারি ইত্যাদি আদান-অদান হয়। ইহাকেই বলে "দয়া" ২ যেদিন 
তোর দরগুয়া হইল, সেইদিন আমার গোরু চরাইবার পাল! পড়িল । অর্থাৎ আমি বাড়ীতে 
খাকিলে নিজেই তোর পাশিপ্রার্থনা করিতান ৮ কন্কা খুব ভালো চিড়া কটিতে পারে । উদ্খলে 
চিড়া কুটিবার শব্দকে “টিকরিত-যারা” শব্দ বল! হইয়াছে > উদ্ধখলে সুফল পাড়িবার শব্দ 
১০ রেলগাী যেমন মানুষের মনে বিশ্মযের স্্ট করিয়া বিচিত্র রূপে চলে, তেমনি শুর বাড়ীতে 
যাইয়াণড তুই নান! বিচিত্র উপায়ে আমায় সহিত দেখা করিস। 


০50, 





প্রাস্ত-উত্তরবঙ্ষের লোকসঙ্গীত 
| ১৮৭ক । 
"আজি হাল বহিম্‌, না পাক পাড়িম্‌, 
গে মাই, কি যাইম্‌ তোরে বাড়ী; 
ছাই পড়োক তোর পিরতিত, মাই গে, 
বয়হ।> গেইল্‌ মোর গারস্তি২ ॥ 


চালত, ফলে চাল কুমুড়া গে 
কঝি'কত_* ফলে কহু ; 
দেখাদেখি মান্ষি হনে মাই গে 
ও তোর পরে খাবে মধু ॥ 
যেইঠে* মাই তোক ব্যাচেধা খাবে 
সেইঠে যাইম্‌ চাখিরি : 
আজি দাদা সমন্‌' ধরিম্‌ মাই গে 
তোক কহিম্‌ গে ভোজী৮ ॥ 


পিরিত করিয়া ছাড়িয়া না যান মোরে ॥ 


তোর পিরিতির এমনি রে হানা? 
___ ভাসিঙ্গ মুই সাগরের ফেনা১০; 
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ঘুঘু না পংখী হুইয়া! 


উড়িয়া বসিষমে| ডালে যায়া 
সেই না ডালে কহিমো দুঃখের কাথা ॥ 


॥ ১৮৭গ । 

ও মোর মনটা পাগেলা হইছে 
খগে মাই 

মনটাত, স্থখ-শান্তিয়ে নাই ॥ 


ও মুই তোরে বাদে? 
সোদায়* গে ভাবে"; 
আর কোনো মোর চিন্তা নাই ॥ 


| ১৮৭খ । 
ওকি গে মাই, 
আর হোবে নাই ॥ 
ও মুই বিয়া বান্ছাণ্ড 
মনের বেনা__ 
নাই শুনিস তুই মনের ফ্যাকেনা* ॥ 


১৮৭৩ । 
ও স্বন্দরী গে, 
ওগে কুন্ঠে গেলো গে 
হাষাক্‌? ছাড়িয়া ॥ 


> তোরই ঙ্ে ২ সদাই ৩ ভাৰি * আর মিলন হবৰে ন! এ মনের বেদনা, আকাক্া, 
] উদ্দামতা। * কোথায় ৭ আমাকে। w 
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। ১৮৮ক । 
ও মোর ভোজী? গে, 
তোরে না বাদে সাধের বৈরাগী 
ও মোক করালো বৈদেশে৩ ॥ 


আজি পরমেশর নেখিচে জড়া। 
ওই নে গেছ ভাতীপাড়া »_ 
কিনি' 'আনন্থ এক জড়া ফতা ॥ 


ওগে, হার দিস্থ, হাসেলা দিস 
চস্রুহারখান গালায় দিন্ব 
গালার মালাখান কোন্ঠে পিদ্ধিবো19 ॥ 





অবিবাহিতা নারী 


1১৮৯ । 
ওই একদিনা__ 
স্াখেছু মুই আয়ন! দিয়া, 
পরার ছোয়া* কলাত" নিয়া__ 
আকোয়ারী' মোক শবায় না” ॥ 


ব্বাই৯, মোক ব্যাচেয়া খা' গে খা'২০ 
গাবুর১৯ মন বান্ধিয়া 
না যায় গে অহা১২ ॥ 


> বউৰি ২ তোরই জন্ধা। 'না' অর্থহীন ৩ তোর জন্কই আমি বৈরাণী সাজিয়াছি। অর্থাৎ 
প্রেমে পাগল হুইয়াছি * গলায় হার, হাহুলি এবং চক্রহার দিরাছি. এইসব পরিবার জান্ত গলায় 
স্থান কোখায়। তবু: গলার মালাও দিয়াছি * পরের ছেলে ৬ কোলে + কুমারীত্ব 
৮ শোচ্া পায় ন! =» মা >* স্থানীয় প্রথাহুবারা কন্তার পিতাই কন্া-পণের টাকা পার । 
এই আস্ত বিবাহ ব্যাপারটাকে কক্কা-বিক্রয় ব্যাপার রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়। আমাকে 
বিজ করিয়া খাও-_ন্থাৎ আমার বিবাহ দাও ১৯ যুবতী ১২ রহা। 





২০৮ শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ও আই, মোর ছটলার৯ বিহো২ গে হু'ছে 
উমার" ছাওয়া খেলা+ছে ৷ 
“ভমনা গে ডুমুনি 
শোড়া মাছের ঘুমুনি 
শাক খায়, শুকাতি খাত, 
মনা বেটা কোন্ঠে অয় ॥" 


মোরো যদ্দি আই গে 
বিহো| হলেক হস্স'_ 
মোরো, ছাওয়া 
ভম্না ডুম্‌নি খেল! করিলেক হয়” ॥ 


॥১৯৭। 
ফ্যামন কচুর পাতে জল 
সোদায়১০ করে টল্মল্‌ ; 
সুই নারীটা ওভাগোনী৯১ 
অহিম্’২ কতোকাল ॥ 


| ১৯*ক। 
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অবিবাহিতা নারী ২০৯ 
॥১৯*খ। 
দোল! মাটির কেলা১ দইয়ল২ রে 
হল্কল্‌-হল্কল্‌ করে?» 
আজি এইনং৪ নারীর যৈবন রে 
দিনে ছিলে বাড়ে ॥ 


বাপো-মাও মোর নিদয়া রে 
ব্যাচেয়া না খায় ছোটোতে ; 
যৈবন ঢুলে মোর 
পুবাল বাতাসে ॥ 


ওকি ও দইক্সল রে, 
কার বাদে আখিযো 
সনার ধৈবন রে ॥ 


॥১৯*গ। 
পড়শী আপনার না হয় বান্ধব রে। 
আছি কোড়া কান্দে, কুড়ী কান্দে 
কান্দে বালি হাস? 
আজি বনের হরণী৯ কান্দে 
ছাড়িয়া মুখের ঘাস ॥ 


আজি জলত, কান্দে জলন্ত 
ডালত, কান্দে টিয়া ; 
আজি ঘর-ফুবতী৭ নারী কান্দে 
খাট-পালক্ষে শুইয়া ॥ 





২১০ 







প্রাস্ত-উত্তরবঙ্ের লোকসঙ্গীত 
॥১৯১। 
দাদা রে, 
ইবন দেখি’ ছাতি ফাটে মোর । 
ওরে মাও কয় ছোটো ছোটো_ 
দাদা বেচে’? না খায় বাপে; 
আজি মাসে মাসে ওয়া কাটে২ 
বেচে" না খায় দাদা_ঢক ভাখে ॥ 


| ১৯১ক। 
দাদা, গাবুর কাল মোর যা'ছে রে গড়েন । 
জলেছে মনে রে ওগ্ুন 
কায় আরও বুঝিবে ॥ 


দাদা, কতয়* করিসি৬ হাসি-ঠা্া 
কতয় খাইসি পান ওয়া ; 
_সংশরীরটা? দে শুকেয়া ॥ 


দাদা, মাও আরে মোক 

এই করালেক ;_ 

এমন গাৰুর বসে 
সোয়ামীধন নাই মোর কোলে ॥ 
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অবিবাহিতা নারী ২১১ 


॥ ১৯২। 
আজি মুই নারী খুলিঙ্ 
পেষের পসহার৯ ; 
যে জন ভাবের বন্ধু হোবে 
পেষ-দরিয়ায়* দিছো| সাঁতার ॥ 


ওরে নিরাশীর বাপ বুঝে না 
ওরে বিভাও তো হামাক দেয়-কে না৩। 
কাল-জীবন মোর 
খাকিবা" মনায় নাগ ॥ 


॥ ১৯০। 
মুই কান্দেছো চালিত, বপিয়া৬ 7 
মোক ধরিয়া যা রে__ 

মোহোনী-নাগা' বন্ধয়া৮ ॥ 


কত.দিন হাতে” নাই খাও১০ 
ও মুই অসের পান-গুয়া ; 
ও তোর হাতে তুলিয়া 
ও তোর মুখত. তুলিয়া ॥ 


৯ (শ্রমের প্রসার ২ প্রেম দরিয়া ৯ দেই না. * এ পোড়া ্রীবন রাখিতে ইচ্ছা 
লা! * কাদিতেছি ৬ বারান্দায় বসিয়া + নোহিলী-মারা লাগাইষাছে খে, সে ৮ বন্ধু 








১৮৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ১৯৩ক। 
কিরে মোজার দখ্িণা হাওয়া 
বাইর! খলানে৯ ॥ 
আজি মনের হাউসে২ বান্দিক্ছ খপা 
আউলাইল্‌ বাতাসে; 
আপিবা" চাইছে সনার বন্ধ 
ওই না কদমতলে । 
মোর বন্ধু এলাও৪ না’ইসেৎ ॥ 


| ১৯৩খ । 
ত্যাল দিয়া কাকাইসো৯ মাখ 
হামার বাড়ীতে বন্ধু যাবার কাথা ; 
যাবার চায়া কেনে গেলেন না ॥ 


বানি ধানের ভাজিঙ্গ খই 
নয়া পাইলাত.? পাতিন্ দই ১ 





12281 
বাপোই চেঞ্জেড়া রে, 
গোকু নিয়া যাইস বাপোই 
গান টানিয়া? রে। 
তুল্‌কি মারি’২ ডাকাওঁ* বাপোই 
তাহোঞ শুনিল না ॥ 


সরিষার ফুল রে বাপোই 
মাটির শোভা; 
মোর নারীটার ঢালুয়া রে খপা* । 
মোর নারীটার দুঃখের কাথা 
ও মুই কাক্‌ কহিম খুলিয়া ॥ 


13৯৫ 


এমন পিরিত করলু বাউদা” রে__ 
মনের হাউসণ মোর মিটিল্‌ না, 
মোক করলু তুই কাখা-শুনা” ॥ 


উত্তর পাখে” বড়ো ঘর 
কাটিয়া গেইল্‌ ওয়া৯০ ১ 


৯ দীগলয়ে গান গাহিয়া ২ গলা উচু করিছা, হাত ছানি দিয়া ৩ ডাকি & তবুও 
€ বিস্তৃত, বৃহত খোপা ৯ ‘ৰাউদিয়া’ শব্দটি উদাসী, আন্মতোলা, ইআাদি অর্থে চলিত 
ছিল। বৰ্তমানে শব্দটির অর্থাবনতি হইয়াছে । নিন্দার্থে ই ইহার প্রয়োগ বেশী। “প্রেমিক 
অর্থে ইহার বাবহার হয় + শখ, আহ্লাৰ, সাধ ৮ প্রেমের ব্যাপারে পাড়াপড়নী সবাই 
টিভি কথা শুন! হইয়াছে যে, সে 
“কাণা-শুনা' = উত্তর দিকে ১+ পাকা দেখবার দিন, বর ও ক্ষ! পক্ষ বিবাহের ব্যাপারে ঙ 
প্রতিজ্ঞা-ৰন্ধ হইবার নিদর্শন কূপে পরস্পর পান-হুপারি ক্যা্দান-প্রদান করিয়া! খাকে। ইহাকেই ES 
বলে “ভুযাকাটা' অন্ষ্ঠান । 

Ky 4+% 


te 


© 


২১৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হেটে না দেং, হোটো না দেং৯ 
কহুছে মোর বাপো-দাদা ॥ 


আর কতয়* দিন অইম্‌* চায়া9 
ও মোর দাদা গে, 
মনের ওগ্তন কায় নিভি’ দিবে ॥ 
সোগায়* থাকে জোড়ে-জোড়ে 
মুই নারীটা এযাখেলায়১ ; 
"ও মোর দাদা গে, 
পারোর নাখান জোড় মিলিয়া দে ॥ 


॥ ১৯৬। 


শালমলী-শিমিলার গাছ? 
তারে হইল্‌ পাঞ্চ ডাল সই. 
তারে উপর বইসে কাকাতুয়া ; 
পাড়ার পড়োশী সই 
স্যাও” প্রাণের বৈরী 
a সই রে, কার হস্তে পেঠাইম” বন্ধুর গুয়া ॥ 
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অবিবাহিতা নারী ২১৫ 


মোর নারীর লাঙ্গা কেশ 
মটুক চুলির১ বেশ ; 
মুই নারী তুলিয়া বান্ধে। খোপা 


॥ ১৯৭। 


ভালে আসিলো” রে 
তুই মোর অসিয়াঃ বাপোই । 
তোরেং বাদে চান্দেক্! বেড়া? 
পোওয়া” না যায় দই, 
রে পোওয়া না যায় দই ॥ 


বাপোই, খায়য়া-দায়য়া থাক্‌ 
চড়েয়। ভাছে।> ভাত ! 
ছেকা শাক৯০ আদ্দেছো১১ বাপোই 
বিত, কুমূড়ার২২ পাত; 
রে ঘিত, কুমুড়ার পাত ॥ 


বাপোই, আরে! কাথা? শুন 
স্তাকেয়!>$ ভাওঁ১* ওন্ন১৬। 
আলোয়া ধানের চু'ড়া বাপোই 
খোওয়া না যায় জন২' ; 
রে খোওয়া না যায় হন ॥ 


১ কৌকড়া চুলের ২ এই গানের অধমাংশ রেকর্ড-লীতি কূপে পাওয়া বাস ৩ আসিয়া 
ভালোই করিলি ৪ রসিক « তোর-ই * জন্তে ৭ চাহিয়া খুজি বেড়াই ৮ পাওয়া! = দিতেছি 
১০ কলাগাছ হইতে প্রস্তুত ক্ষার দিয়া রাধা তরকারি ১১ রাখদিতেছি, ১২. সিষ্টি ক্মড়া 
১৩ কথ! ১৪ খোস! ছাড়াই ১* দিতেছি, দিই ১৯ রহুন ১৭ ধান সিদ্ধ ন! করিয়া, 
কা নলে ডিজাইন, পরে জাজ চিড়। কলে তাহাকে “লোগ বানের চিড়া বলে। এই 
চি'ড়ার সহিত নাকি হুন খাওয়া নিষিদ্ধ । 


Le ২১৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
এ । ১৯ক। 
48 চিতো-সখী রে, 
বন্ধুর মতন না সভাখো?> 
কাহকে রে ॥ 


মোর বন্ধুয়া মান্যি ভাল্‌ 
না বুঝে মোর সইন্ঝা কাল রে; 
না বুঝে মোর এ নারীর জঞ্জাল ॥ 


ক মোর বন্ধু নাই খায় চূড়া 
কোন্ঠেশ পাইমঞ মুই মাগুর রে; 
কোন্ঠে পাইম সুই ঘন-আউটা ছুধো্ হে ॥ 


ট মোর বন্ধুয়া নাই খায় ভাত 
কোন্ঠে পাইয মুই মাপ্ডর মাছ; 
কোন্ঠে পাইম মুই চন্দন-কুরুস1? রে ॥ 








॥ i 1১৯৮ 
ওই অসিয়া” দাদা, 

তুই না দেখিস মোক 

__ চুল্‌কি মারিয়াস ॥. 





অবিবাহিতা নারী 
'দোমহনীর৯ হাটের দই-চু'ড়া রে 
নেএকা৭ নদীর পানি; 


আখিয়াছিলাম গোঁপনের পিরতি 
হইল্‌ রে জানাজানি ॥ 


| ১৯৮ক । 

সারে ও মোর 'অসিয়া দাদা 

সোদায়* দেখিস দাদা 
চুল্‌কি মারিয়া? ॥ 


চুল্‌কি মারি’ দাদা দেখিস তুই; 
তিন শ টাকা পণ দিয়া 
বিয়াও করেক দাদ! আসিয়া* । 


সেলা কহিমো দাদা দুখের কাঁথা ॥ 


1১2৯ 
ও মোর আভোৎ দেহাটা১ 


নাড়িলে!' রে চেঙ্গেড়া 
কি মনে করিয়া ॥ 


ও কি ও বাপোই রে, 
বুঝিস চেঙ্গেড়ার মন; 
নাই কহিতে আনিয়া দিলেক 
পানিয়া-ভাসা সাবোন' ॥ 
১ তিস্তার পূর্বপারে বর্ধিক্ণ স্থান বিশেষ ২ ছুলপাইগুড়ির পাহাড়ী নদী বিশেষ 
সবসময়েই  & উকি দিয়া ৷ « রাজ্বাসী সমাজে বরকেই কন্তাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় 
* যে দেহ আজ পর্যন্ত কেহ ভোগ করে নাই ৭ স্পর্শ করিলি, ভোগ করিলি ৮ জলে-ভাসা 


সাবান 


৩ সদাই, 





২১৮ 


© 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1২০০ 
আরে ও মোর বাঞ্ধাদাদ!> 
চিতুল বস২ না যায় আখা । 
তুইহোত যাবো দাদা গাড়ীবাড়ী 
যোকো* নিগা্ সঙ্গে করি'। 
ইবন? বাড়ে দাৰা কাপোড় চিড়ি' ॥ 


কেনে করিস দাদ! ধোকর-ফোকর৮ 
অস্তে? ফেলাও১০ বুকর১১ কাপোড়। 
কেনে করিস দাদ! হাই রে খাই১২ 
ঘর লেন্দাও১৩ দাদা, মান্ষি নাই১৪ ৪ 


। ২০*ক। 


ওরে পর পুরুষের এমনি মগ্তহা 
অন কুলালে বিড়ি দিয়া; 
কি দিয়া শুধিমো বিড়ির দেনা ॥ 





ভি 
অবিবাহিতা নারী 
॥ ২০১) 


বন্ধু ধন ধন রে, 
এতয়? গোস1 কি তোর অস্থরে ৪ 


২১৯ 


বাপো-মাও মোর ময়হা-ছাড়া২ 
ব্যাচেক্সা নাই খায় ছোটোতে ৯ 
ইবন উড়ায় মোর 
পুবাল বাতাসে ॥ 


বাপো-মাও মোর হাদেল্‌-দেল্‌* 
দিবা” না জানেঃ মাখার ত্যাল। 
ওই বাদে মোর খোঁপা হাদেল্‌-দেল্‌* ॥ 


বাপো-মাও মোর হাদেল্‌-দেল্‌ 
দিবা’ না জানে ক্ষার-খইল্‌ । 
ওই বাদে মোর দেহাটা! দুষুং-ভাষাং৬ ॥ 


মুই তো পিরিত করে! না 
টাড়ীরণ চেঙ্গেড়াগিলায় ছাড়ে না 
মোক দিয়া গেইল্‌ পিরতির বাহেন1৮ ॥ 


॥২২। 


ধরিয়া চালেরো বাতা, 
দানো ঝনে কমো কাথা,_ 
ওরে কমো কাথা নিরলে হে বসিয়!১০। 
ওরে বন্ধু রে, 
ওরে নিদানো ওরে কালে ॥ 


১ এতোই ২ নিৰ্দগ্ন ও উদাসীন * দিতে জানে না, দেয় না « এলো মেলো ৬ নোংরা, 
অপরিষ্কার, ৭ পাড়ার ৮ বায়না, এখানে হালা ৯ ছুই জনে ১৮ নিরালার় বসিয়া কথা 
কহিব ১৯ বিপদের দিনে, বিচ্ছেদের দিনে । 








২২ 


ওরে বন্ধু, তুই বেড়াছিত_> বনে রে বনে, 
মুই কান্দেছু' ২ মনে রে মনে । 
ওরে যোর কান্দনে 
বিরিখের পাতা ওরে ঝরে ॥ 


বন্ধ, তুই যেই দিনা থাকিবো বনে, 
মহোত কান্দিম ঘরের রে কোণে; 
ওরে বিছিনাত, বসিয়া মুই 
মরিম রে বন্ধয।_ 
এনে নিদানো। ওরে কালে ॥ 


॥২০৩। 


বাড়ী না মোর পুবে রে 
হে হুন্দর গাছো নারে আছে : 
সেই না গাছের পঞ্চতিরিৎ পাতা; 
মধুরে* না মোর ভর়েতে রে 
হে ভালো৷ ভাঙ্গিয়া না রে পড়ে_ 
আজি তিন দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥ 








5] 


অবিবাহিত নারী ২২১ 


বাড়ী না মোর দখিণে রে 
হে স্বন্দর ডীঘি? না রে আছে: 
সেই না ভীষিত, হংস রে জোড়া চরে ; 
তোক্‌ হংস ভাসা রে দিয় 
মোর টুটালো আশা__ 
আজি তিন দিন হাতে বন্ধুক্জার নাই হয় দেখা! ॥ 


বাড়ী না মোর উতরে রে 
হে বন্দর নদী না রে আছে: 
সেই না নদী বন্ধুয়া 
কেইনং২ হোবে পারো রে; 
কলা না কাটিয়া রে সুর] না বানাহ্থ রে 
সেই না তুরায় বন্ধয়াক করিমো পারো রে_ 
আজি তিনি দিন হাতে বন্ধুয়ার নাই হয় দেখা ॥ 


২৯৪ । 
দুয়ারের আগে নয্না ভীঘি 
চক্চকাছে বালা" ; 
তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে 
কার ধরিমো। গালা ॥ 


দুল্নারের আগে মানার খোপ 
নাসে? য্যামন ধরে; 
তুই বন্ধু মোক ছাড়িয়া গেলে 
মন সেইমন১ করে ॥ 

3 দীঘি ২ কেমন করিয়া ৩ ছয়ারের সন্থুখন্থ নতুন দীগিটার বালি চক্চক্‌ করিতেছে 
মানকডুর খোপ * শবাট 'লানতা হইতে আসিয়াছে বলিয়া বনে হয়। হন্দর দেখার-_এই অর্থে 
& বহু গানে মানকচুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে * সেই মত । উপসাট স্পষ্ট নগ্ন । অন্তনিহিত 
অর্থ বোধ হয় এই : বাড়ীর সহ্থুখে মানের খোপ খাকিলে বাড়ীর লৌন্দর্ঘ বাড়ে এবং সেই মানের 
খোপ অন্তহিত হইলে বাড়ীর সোঁন্দর্ের হানি হয়। তুমিও আমার সেই কপ । 





© ৮০০ ০০ 


॥ গাহস্থ্য জীবন ॥ 


॥ ২০৪৫ 
কেইনং বিয়াও দিলে দাদা রে 
ভাল্-মাইস্থাটা কানে না শুনে । 
মোক নাগাইসে ঠন্‌ : 
খাবা’২ চাঙ্ু* চাউলের গুপ্তা 
আনিয়া দিলেক ধান ॥ 


1২০৬ ৷ 
'আত৪ মোর উঠিল্‌ রে ধীরে । 
আলু-শাগ* আন্দিস’ গে শালী, 
স্তাকেয়া ফেলাইস চলা ? 
ত্যালোতে ভাঙ্জিয়া অঠাইস৮ 
শৌলের পহনা? ॥ 


আহ মোর উঠিল্‌ রে ধীরে। 
আলু-শাগ আন্দিতে রে স্বামী, 





@ 


গার্হস্থ্য জীবন 
সকালে কঙ্,১ ছান-এগিনা* 
ছফোরে ভুকাঙ্ছ ধান৩ । 
তুই কি না বুঝিস হালুরা রে 
একলা বাড়ীর কাম ॥ 


। ২-৭ক। 

হাল বহিলে! তুই চড়কভাজিৎ 

খা রে বুড়া” তুই চাউল-পানি৭। 
বাহেচা ধানের” চাটি” রে চু'ড়া 

খাইসে১০ তোর দুইটা ছাওয়া ॥ 


॥ ২৩৮ । 





তুই বুঝিয়ায়’* বুঝিস না কিতায়৯২ 7 
ভাবিলে কি ভাবেন! স্বামী 
দূরে রে পালায় ॥ 


তুই রে স্বামী করেক কাম 
মুই কুটেছ বাহেচা-ধান ১৩ ৪ 


২২৩ 


> সকালে করিলাম ২ গোহাল পরিষ্কার করাকে “ছান ফেলানো” ধলা হয়। গোহাল 


পরিকধার করিলাম, উঠান খাট দিলাম ৯ তারপর দপুর বেলা ভানিলাম ধান 


* তুই কি 


বুঝিতে পারিস না, বাড়ীর এই সমস্ত কাজ আমাকে একলাই করিতে হয় « জমির কাব্যিক নাম 
বিশেষ । এইরাপ অপর নাম 'নিধুয়া-পাখার' * স্বামীকে স্ত্রীর সম্বোধন ৭ চাউল ভাঙ্গা ও জল 
৮ অপরের বাড়ী হইতে ধান আনিছ! নিদিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানিয়! দেওয়াকে 


“ৰাহেডা-কুটা" বলে এবং সেই ধানকে “ৰাহেচা ধান" বলে ৯ চারটি ১০ খাইযাছে, খাই 
কেলিয়াছে ১১ বুঝিয়াও ১২ কি আস্তে ১০ অক্তের বাড়ি হইতে বান আনিয়া নিদিষ্ট পারিশ্রমিকের 





\ ই তি উপ 






1২-৯ ৷ 
সাটোক করিয়া* ডাং” মাঠালো? 
ধান-কুক! গাহেনটা কাটিয়।”,_ 
কি ওছোরে শোপ-পড়াস, 
ফাটাবো ফাটাবো এই সন্১০ হ 
গালাটা চক্ডকায় মোক দিবো রে গাহেনা৯ ॥ 


ওরে শাবাইশ ১২ কহু ১৩ মুই । 
মান্যির ভাতার২৪ কেনং কিনেছে পাঁট1১__ 
ওরে এই সন দখুন২* অঠাবো?! তুই 
পাইকারি বাহারট।>" ॥ 





© 


গার্হস্থ্য জীবন ২২৫ 


কয় শও আনলসিন্১ দাদনিটাকা 
ওরে কুন্তি* খাবে আড়েয়া পাখর* 
কুন্তি খাবে পাট ;_ 
কহদিন৯, কুন্তি ভাড়িটার মাথা* ॥ 


থাউক তোর পাইকারি করা। 
মুইহেট হারেবা"? পারু৮ রে__ 
মুই তো মাইয়া! মান্ষিট1। 
কয় ছটাকে মণ জ্ুমিবে৯ 
কহদি এইট! মোক কাথা 7. 
এইঠে হিসাবের ফুটিবে ছোওয়া১০ ॥ 


॥২১০। 


ধুতি কিনেক্‌ মন১১ তুই 
জামা কিনেক্‌ ; 
ছাতি কিনেক্‌ মন তুই পদ্ম-কামানি১২। 
ছাওয়ার বাদে১৩ জেংজেঙ্গা?? গৌঁজি১৫ 
মাইয়ার বাদে কিনেক্‌ মন তুই 
মালদই পাটানী৯৭ ॥ 


ছাম-গাহেন, ভাতের ভাই১৮, 
শাগ-আন্দ। কাস্তাইস৯, 
ও তুই কিনেক্‌ রে 
হুন-হল্ছি মশলা। 
১ আনিয়াছিস ২ কোন্দিকে * তুলাদণ্ড বাক (আড়) করার যে পাথর, বাটখার। অর্থাৎ 
পালার কোন্‌ দিকে পাখর আর কোন দিকে পাট ্ানিতে হইবে * বল্‌ দেখি। দেখি 
* তুলাদণ্ডের প্রান্ত = আমিই ৭ হারাইতে = পারি > কতো ছটাকে এক মণ পুরিবে 
J ( জুনিৰে ) ১০ টাকা পরসা'র এইরপ হিসাব করিতে করিতে টাকার বাক] হইবে, অর্থাৎ টাকা 
বাড়িবে ১১ আদর করিয়| স্বামীকে স্থীর এই সম্তাহণ ১২ পদ্ম ছাপওয়ালা ১৬ ছেলের জান্তে 
১৪ ক ফাক হুতার গাখনি দেওয়া, যেবন-তেমন ১৫ পরিবের বিশেষ ১৬ স্ত্রীর ১৭ 
মালনছের পাটানী ১৮ ভাতের হাড়ী ১৯ তরকারি রবিবার কড়াই। 
৯৫ 








২২৬. 


ভি 
প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
মশলা রে মশলা, 
জিরা-গুলমরিচ-ধনিয়া, 
ঝাল-মরুচটা না কিনিলে 
কি ছাই খাবে! মন তুই রবলা ১ ॥ 
তাংকু২ যদি খাবো মন তুই 
কিনেক্‌ বান্দা-হ কা-ছিলিমটা! ॥ 


॥২১৯। 


সাধের ছুড়5 বল্‌ দেখি তোর : 
স্বশুরেরে] বল্‌ রে বচন ক্যামন। 
_ৈযেরে! হাকনে ফ্যামন৪ ; 
শুন গে দিদি শ্বশুরেরে] বচন ॥ 


সাধের ছুড় বল্‌ দেখি তোর £ 
সোয়ামীরো বল্‌ রে বচন ক্যামন । 
-লাগজুড়ি পারোর য্যামন* ; 
শুন্‌ গে দিদি সোয়ামীরে! বচন ॥ 


সাধে ছড় বল্‌ দেখি তোর £ 
শাশুড়ী! বল্‌ রে বচন ক্যামন। 
_ইচিল। মাছের চট্টকা রে ষ্যামন 3. 





© 


বিপত্বীকের ব্যথা ২২৯ 


সাধের ছড় বল্‌ দেখি তোর হ 
নননেরো বল্‌ রে বচন ক্যামন । 
-ট্যাংরা মাছ বিদ্দালে ষ্যামন ; 
শুন্‌ গে দিদ্বি নননেরে! বচন ॥ 


॥ বিপস্মীকের ব্যথা ॥ 


।২১২। 


ও মোর দাদা গে, 
আরেকট! মোর জুড়েক কইন্তা__ 
একেলা! থাকিয়!১ অভা* না মনায়* মোকে ॥ 
দাদা, মন স্থণ্ছে আতিদিন, 
বিছিনাত, না ধরে নিন_ 
মোর নদ্ধারীর৪ শোগে। 
মোর নদানী কুনদ্বিন আসিবে 
ও মোর দাদ্াগে॥ 


জান যা'ছে মোর মাঘ মাসের জাড়ে। 
দাদা, সাতবার কহচু তোক 
না নাগে ভার-শাঙ্গিং মোর । 
মোর নদারী কয়হ| গেইছে মোক _ 
ও মোর দাদা গে, 
সানিবা!' মুই যাছ মোর্রো জোড় ॥ 


> শুইয়া ২ রহিতে * ইচ্ছা ছয় ন! * লবনারা। নববিবাহিত! পত্নী « হিষ্টান্স, উপহার ইত্যাদি 
লাগিবে না অর্থাৎ অল্প খরচেই বিবাহ করিব ৬ আমাৰ । 


২২৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


।২১২ক। 


ডকের মাইয়াট।> মরিক্সা গে বাই২ 
এলাও০ অহিবা'ঃ জা’গা* নাই ॥ 


মাইয়া ছিলো মোরে চাতুরী৬ 
আইততে' খুরাইছে পাঞ্জি ;__ 
হ্ৃতা দিয়া গড়ের! থুইচে 
ঝালছের চটি? ॥ 





। © 


বিপত্ধীকের ব্যথা ২২৯ 


নদ্বীরো ধাদিন।র মত৯ 
| ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক £ 
| হির্রিম কি হার্রাম* করিয়া ॥ 


| আবো গে, মোর নদারী থাকিল্‌ হয়ও 
মাছ মারিয়া আন্হ হয়ঃ ; 
মাছ চাইরট! মোর আন্ছিলে হয়* £ 
ভেট্টেস কি ভুট্‌টুস্‌* করিয়া ॥ 


'আবো গে, পাঁড়া-পড়পী নাইয়র যায়? 
নাল খাড়ীখান৮ লিন্দিয়া ; 
ঘরে আছে খুঙ্‌নি ফোতা 
কায় ব। যাবে পিন্দিয়।৯ : 
ঢস্সর কি মস্সর১০ করিয়া ॥ 


॥ ২১২গ। 


মোর ওইল1৯৯ কাথা ফম্‌ পড়েছে গে?২, 
ওগে বো, ছয়মাস ভরিয়া 
নদারী১৩ মরিয়া ॥ 


মাইয়াট।১৪ মরিয়। মুই হু পাগেল! ১ 
দিনে-দিনে কান্দেছো সুই 
দহলাত_>* বলিয়া, 
গে আবো, ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ॥ 


> পাড়ির মতে! ২ অনুকার শব্দ * নাদ খাকিত ৪ আনিতাম & রাধিত * অনুকার 
শব্দ ৭ সধবা নারীর বাপের বাড়ীতে যাওয়াকে “নাইয়র বাওয়।” বল! হয় » শাড়ীটা » পরিয়া 
১ অসুকার শব্দ ১১ ও সমস্য । বহ বচনে 'লা' ১২ মনে পড়িতেছে ১৯ নবদারা ১৪ স্রী, বউ 
১০ ধানের জমি, এখানে আরে । 





২৩৯ 


© 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কায়’ আর খিলাবে২ মোক্‌ 
আতন্ধিয় বাড়িয়া । 
কায় আর ডাকাবে* 
মোর বগলত-৪ আনিয়া, 
কি কৈর্-কৈব্‌ করিয়া ॥ 


কায় দিবে মোক, ওগে আবো, 
বিছিনা পাড়িয্না* । 
কার আর হাকাবে পাখা 
বগলত, বলিয়া, 
কি কেরেত.-কুরুত্‌ করিয়া ॥ 


জাড়ের দিনে আছো| মুই 
একলায় থাকিয়া! | 








সধবা ও বিধবা ২৩১ 


পারিস যদি একট। মোক 
তুই আড়ী৯ দে আনিয়া, 
গে আবো, দয়া করিয়া ॥ 


॥ সধবা ও বিধবা ॥ 


1২১৩ । 


ও জোঙ্গল পোড়া ধায় রে 
সড়কে উড়ে ছাই ; 

এছোন-* স্বন্দরী কইন্যার 
নাই বাপো-ভাই । 

মন মোর সোদায়* ঝুরে রে ॥ 


মন মোর সোদ্ধায় কুরে রে 
দেখিয়া পাখার ; 

বাপো-মাক্স ব্যাচেয়া খাইসে৪ 
নাবালক ভাতার* ॥ 


> বিধবা ২ এহেন ৩ সদাই * খাইয়াছে « যাহার সন্ধিত আমার বিবাহ দিয়াছে সে 
আমার চেয়ে বয়সে ছোটে। এবং সাবালক নয় । 

0. A. Grierson সম্পাদিত Linguistic Survy of India, Vol. V, Part 1 
288 হইতে উদ্ধত । 

বানান, স্তবক পরিকজনা ও ঘতি-চিহণাদি আমাদের । 

গ্রীয়ারসন গানখানির সংগ্রাহক কূপে বা€ মুরলীধর রায়তৌধুরীর নাম করিয়াছেন । কেহ কেহ 
গানখানির রচয়িতা রূপে শ্বশীয় রামকৃষ্ণ রার-এর নাম করিয়া খাকেন। জীসতোক্রনাধ রায়, 
জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত এক মাসিক পত্রিকার (উ্তরবাঞলাঁ॥ আহিন, ১৯৫৮), 
লিখিত একটি প্রবন্ধে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাসকুক রাজের পরিচয় প্রসঙ্গে 
ভ্রীসতোহ্দনাণ রায় জানাইতেঙেন যে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং চোঁকিদারের কাজ করিতেন । 


৮ 


২৩২ 


ভি 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
বাপোণমাওক কক্সা৯ পেঠান২ 
কিনিয়া দিবে গাই ; 
হুধো খায়া মান্ষি হউক, 
নাবালক জামাই ॥ 


॥ ২১৩ক। 


তোর টাকা-খাইরা মুখত ৩ 

বাধিনী ডাঙ্গাওৎ তোর গে আই*, 
এমন বেসালেন* জাঞই' 

আর মূলুকত, বর কি পালেন নাই ॥ 


ও আই, টাকার লোভত, বুড়াক দিলেন__ 
আর মুলুকত, বর নাই পালেন।; 
মোক কি শবাইসে” গে বুড়ী আই ॥ 


সোগায়? ক’ছে, 'জ্যেঠাই-খুড়াই'১০ ৪ 
কাহো ক'ছে, 'বুড়ী আই, বুড়ী আই ৷" 
নদারী কণার গে যান্যি নাই১১ ॥ 








সধবা ও বিধবা ২৩৩ 
1২:৪ 


মান্যির মুখে শুনা যা’ছে? 
রে সোয়ামীধন, 
তুই নোক ন! হইল ভাল্‌ ॥ 


ব্যাচেয়।২ খোলানের* ধান 
বাতাসী-আডীরঃ গালার মাল! 
গড়েয়া দিছিস একখান। 
তোক ধরিয়া বীচ! মিছা 
রে লোস্কামীধন ॥ 


ওরে বাতাসীক নাগে ঘন্ধি 
ওইঠেৎ অহিস্, ওইঠে খা; 
ওইঠে বাতানীর বাড়ী যা ॥ 


ও সোয়ামী রে, 
দেখিয়া! বাতাসীর ঢক৭__ 
জিউ করেছে তোর লকৃ-পক্‌ $ 
ধান ব্যাচেয়! মেটাছিস্‌ শখ 
তুই মাইয়ার কাঙাল। 
রে সোগামীধন, 
তুই নোক না হুইস্‌ ভাল্‌ ॥ 


। ২১৪ক । 
ওকি ও মোর পতিধন, 
এখন ছাড়ো কিনা দোসর পার! । 


> শোনা যাইতেছে ২ বেচিয়া ৯ বাড়ীর সন্থুস্থ আঙ্গগকে “খোলান' বলা হয। খোলানের 
ৰান অর্থ বাড়ীর সনদ প্রাঙ্গণে বে গোলাঘর রহিয়াছে, তাহার ধান * বাতাসী নামীয় বিধবার 
* ওইস্থানে * রহিস ৭ লৌন্দধ। 





ভি 


২৩৪ প্রান্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 
ভাত আদ্ছিবার সোক্সামী 
নাই যান কয়া, 
তাতে সোয়ামী যাছেন গসা হয়া ॥ 


ভিঙ্গা আখা সোয়ামী রে কাক! খড়ি, 
ভাত আদ্ছিতে সোয়ামী হইসে দেরি। 
ওকি ও মোর পতিধন, 

এখন ছাড়ে! ভাউজের বুদ্ধি ধরি" ॥ 


(বিভা-াইতত৯ পিদ্ধাইছেন২ শাভী 
সেইদিন হাতেও তোম্হার নারী । 
বিভা-াইতত, পিন্ধাইছেন গয়না 
সেইদিন হাতে মুই তোম্হার ময়না ॥ 


গুসা খায়! সোয়ামী ফোলাইসেন খোসা। 
অগাতুর কালে তোমার কিসের গস! ॥ 


1২১৫ । 


ভাদোরে! আশিনো মাসে 
“নযা দেওয়া! ঘন বে 
দোকোনা৯ হালি' পড়ে পানি? ॥ 
কলারে| পুতুলি” মুই বড়ো আজুলী?, 
শাশুড়ির পাতোগিল।২০ পানো।১৯ ॥ 














সধব! ও বিধবা ২৩৫ 


মাও ঝোনি৯ মোর না কান্দে 
বাপ ঝোনি মোর না তাবে। 
মোর নারীটাক দিলেক 
সাত-সতোনীর দরে ॥ 


সতোনীরে আছে কাট! 
দিলেক আজি মোক দারুণ খোট; 
বিষে মোর ভংশিয়২ নিলে দেহা ॥ 


1২১৬ 
দাদ আইচ আলে-ঝালেগ 
নাইয়র* নিগিবার৯ আলে? ; 
পানিয়া-সড়া” নাইয়র যাবার না দে’? । 
ওকি ও হায় রে হায়, 
পানিয়া-মড়া নাইয়র যাবার না দে" ॥ 


কি ক’ছেন?০ তে ক'লে হয়? 
আজি বুঝি ওই বেলা! যায় ; 
বেল! গেলে মুই নাইয়র ধাবা ন$১২। 
হোকা-ছিলিম-তূতি** নিস্বা 
খুলির১৪ মাথাত, বসিল্‌ যায়া 
আল-কুশা-কুল১৪ ওগিন! কাখায় নাড়ে১৬ 
ওকি ও হায় রে হায়, 
আল-কুশা-কুল ওগিনা কাথায় নাড়ে ॥ 


> ঘেন ২ দংশন করিয়া ও অসিয়াছে * অহিলাঙ্ক « পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্তে । 
আন্ম বাড়িতে (এখানে লিত্রালযে যায় )--'নাচয়র যাওয়া. ৯ কইয়া যাইবার ৭ জঙ্তে, 
অছিলায় ৮ গালিবিশেষ ৯ নাদের ১* কহিতেছেন ১১ কহিলেই হয় ১২ নাছও। 
অর্থাৎ যাইতে পারিব না ১৬ তামাক ইত্যাদিতে আগুন খরাইবার জন্য 'পোর়াল' পাকাইয়। 
তাহাতে আগুন জাগ ই রাপ। হয়। ইহাকেই বলে "কুত্তি ১৪ বাড়ীর সম্মখত্থ গর ক্রণকে “খুলি, 
‘খোলাৰ’, 'খলতা' বলা হয় ১৪ আছে ৰাজে, এলোমেলো, বুক্তিহীন ৰাজে ওজর ১৯ ওই 
গুলি। এই বাজে ওজরের কথাই বারবার বলাবলি করিতেছে । 


রা ৮. উল © আট 


২৩৯ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ওই না তোর বাপো! জ্যাঠো খুড়ান্স কয় = 
নাইস যাবা” হবার না-হয় 5 
নাইয়র গেলে ছোয়! ন! টিকে ॥ 
ওকি ও হায় রে হায়, 
নাইয়র গেলে মোর ছোয়া না টিকে ॥ 


আইত পোহালে স্বাও বার? 
দেহাটা মোর হুইছে ভার* ; 
গুরুবারে মুই নাইয়র যাবার নওঁ। 
ওকি ও হায় রে হার, 
গুরুবারে মুই নাইয়র যাবার নও ॥ 


তোমার বড়ো ভাউজক কইছু = 








বিধবা ও সধবা ২৩৭ 
চিঠুর ব'সে আড়ী হস > 
পাড়ায় চেঙ্গেড়ার চখুত পল্ন,২। 
হায় বিধি, 
ধানের ছাল! মাথাত, করি” 
ছুই চইক্ষের জল দি ছাড়ি? ॥ 


। ২১৭ক । 


ও মোর আন্ধু রেগ, 
এমন ব’সে* আজু 
সোগ্জামী নাই মোর কোলে ॥ 


বিয়াও হয়য়। আজু নাই হয় আঠোরা৬ ; 
তাতে সোয়ামী আজু গেইছে? মরিয়া ॥ 
বিছিনাখান আনু পাড়ি 
মুই আছে| আনু থাকিয়া ; 
চোখুর জলে বিছিনাখান খাছে ভিজিয়া ॥ 


॥ ২১৭খ। 


হামার মন কান্দেছে রে ভাই; 
কোনঠে৯ গেলে সোয়ামীর নাগাল পাই ॥ 


> চুল বসে নর্থাং অর বয়নে বিখব| হইলাম ২ পড়িলাম * রাজবংশী সমাজের অনেক 
অনাথ! বিবব। ধান তানিয়া শীবিকার্জন করে, নিজেরাই অনেক সম ধান ইত্যাদি হাট হইতে 
মাখার করিয়া বহয় আনে। এখানে তাহার কথাই বল হইতেছে $ দাহ রে * বয়সে 
* অষ্টদঙ্গল! ৭ দিয়াছে ৮ শুইয়া > কোনস্থানে । 

শানখানি বিষহরি গানে বেহল। বিধৰ! হইলে ধুয়া কূপে সীত হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় এমন 
কোন অঞ্চল নাই, যে অঞ্চলে গানানি পচলিত নাই । 








২৩৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
দি সোয়ামীর নাগাল পাও'> 
এলায়২ ওইঠে” মুই চলিয়া যাও ৪ । 
সোয়ামীর শোগে আতিদিন 
ছুই চক্ষে না ধরে নিন্‌ ॥ 


1 ২১৮৷ 
পর বিছানেও ছাকাণ্ড গাও রে 
তাহে" না জুড়াক্স গাও । 
শীতল চাঙ্গা” মাটিত বস” 
ভাহো না জড়ায় গাও রে ॥ 


বিছিনাতে খাকিয়১০ আছো ১১ 
বুকে বালিশ দিয়া। 
হায় হায় রে তুলারে! বালিশ 
তাছে। উঠে ফ্ুলিয়া রে ॥ 


হায় হান রে তুলার বালিশ 
পুড়িয়া১২ করিম ছাই । 








বিধবা ও সধবা ২৩৯ 
।২১৯। 


হামার কপালে” ভাঙ্গা 
নদী ডাঙ্গা রে হায়২। 
ওরে বেটা, কে বুঝিবে মনের বেদনা ॥ 
ভবের জ্বালা কোলে দিয়া 
ভায়? গেইসে সইঙ্যাসী হয়কসা 
মন কান্দেছে অয়হ! অয়হ।* সারা 'জনী৯ ॥ 
কি দিয়া নিভাইম মনের জালা তুষের অগুনি। 
মুই নারী বড়োয়' ওভাগোনী ॥ 


॥ ২২০। 


মুই নারীট। ঘষে মাথা 
সারা নদী” ভাসে খইলা; 
ভাহুক খইল! মোর আগম-দরিয়ার মাঝে । 
দারুণ বিধাতা কিতায৯ ভাঙ্জিল্‌ রে জড়া ॥ 
ওরে অভয় ঢেনাটা১০ মাজ মারে 
পুরান জালে ছিটিল টালে৯১ ॥ 
মাজ?২ মারিগ্না করিমে কি 
আন্ধনে মোর নাই রে মাইয়া ১৩ ॥ 
ছুয়ারের আগত মেগ নাল পাটা১৪ 
চেঙ্গেড়াক্স ঘষে চেঞ্গেড়ীর মাথা 
তুই কি আর জানিস রে 
মুই কি আরে! তোরে ১৫ মাইয্স1১৬ ॥ 


> কপালই ২ নদী ডাঙ্গ। হইলে যেমন হয়, আনি যেন তেমনই হইয়া গিয়াছি ৬ অর্থাৎ 
সন্তানকে কোলে দিশা * সে, স্বামী « রহি্া বহিয়া * রজনী ৭ বড়োই ৮ নদীতে, 
বিঙক্তি বাধহৃত হয় নই ৯ কিগরক্কে ১ অবিবাহিত বা বিপন্রীক ১৯ জাল ছৌড়াকে 
শাটল টানা’ বলে ১২ মাছ ১ তাহা কিবা ভক্ত বাড়ীতে স্ত্রী নাই ১ এক ধরণের লাল 
পাট বিশেশ ১৭ তোরই ১৯ শ্রী। শেষ স্তবকের অর্থ বিশেষ পরিষ্কার নয় 


৮: 


পরান্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 


॥২২১। 


ওরে তুই রে বানিয়া বন্ধু রে, 
যুগের চিনা-জানা রে 
আজি খাতির আখেক মোরে? ॥ 


হামার বাড়ী গেলে বানিত্ন। 
বসিতে দিমো পি'ড়া; 
জলপান করিতে দিমো 
নেনিয়! ধানের চু'ড়া ॥ 


“তোরোঠে২ যদি পাইসা নাই 
কালি বাইল মোর বাড়ী; 
হাতোত, গড়েগ্না দিম তোর 
শক মার্কা চুড়ি৩।” 


ও মোর বানিয়া বন্ধু রে, 
একটা মোক তাবিজ গড়েয়া দে; 
মরিয়া! গেইসে বিয়ার সোর়ামী 
স্বপনে ক্মাইলে ॥ 





ভি 


বিধবা ও সধবা ২৪১ 


এইলা? কাখাত কুন্বা দিনা গে 
মোর হাতে তুই খাচিত* গে ভাংচ ॥ 
টাড়ীর* মাইস্থাগিলা* কেইনং 
ভাতার-ছুলালিয়া হয় ; 
কোন্ঠে গেলো কই, কোন্ঠে গেলে! কই । 
চাইল্‌-মস্তরে" আনিয়া স্তাছে” _ 
হকা-ছিলিম আর দিয়াশলই ॥ 


= ২২৩ 


শাল গাছেরো পাতা বন্ধু রে, 
ও বন্ধু, বান্ধিয়া দি বিড়ি। 
ঘরতে না অহিতে দিলো 
কুলবধূ নারী (বন্ধু রে) ॥ 


এউদের মিঠা ছায়া বন্ধুরে 
ছায়ার মিঠা ওরে বাও । 
স্বন্দোর নারীর জবানের মিঠা 
যদি কাড়ে আওস (বন্ধু রে )॥ 


পাটায় কাটো, পাটায় ছাটো 
পাটার বান্ধে। ওরে হারণ ১০। 
তোম্হাকো নাগিয়া কইন্তা 
মোর চিত অহিল্‌ বান্ধা ( কইস্যা হে) ॥ 


১ এই সমন্ত ২ খাঃতেছিস। 'খাইবি' অৰে ত প্রহার * পাড়ার « বউরের। ৬ কোখার 
ডাকিতে হয় না। + চাওয়া মাত্ৰই ৮ কিতেক্ে, পেস -অধে ৯ যি কৰ! বলে 





২৪২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ৰটো বৃক্ষের ছায়া ব্যামন রে 
মোর বক্ধুত্বার ময়হা তেমন রে, 
সারে ও মোর কাজল ভমোরা রে। 
কুনদিন আলিবেন বন্ধু কয়া যাও 
যেইদিন বন্ধু যা'বার চাও_ 
ঘাড়ের গামছা খুইয়া যাও; 
সরে ও ঘোর কাজল ভমোরা রে ॥ 








১ সম্মুখে 





বিধব। ও সধবা ২৪৩ 


1২২৫ 
ছু্বারের আগে” ডালিম গছ 
টিন্থা পড়ে ঝাঁকে হে পরাণের নাথো। 
খেলা আআছিন্থ মুই অবলারো বালিশ 
€সলা যোতাইস্থ * মুই ষোলো পাইকারের খিলি+ ॥ 
ফেলা আছি মুই ছুই ছাইলার মাও 
বড়ো বড়ো জমিদারের বিছানার 
গড়েয়া দিত গাও ॥ 
ও দেওরা রে. মাথায় মোর লা দিস হাত, 
মাথায় আছে মোর শও-শও টাকার খপা' । 
খপ! মোৰ 'আউলিবে”__ 
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে 
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥ 
ও মোর দেওরা রে, গালাস্ব মোর না দিস হাত, 
গালায় মোর আছে এন! সাতেশরীর হার? । 
হারো না ছি' ডিবে _ 
তোৰ ভাইয়ায্ব শুনিলে এ মাইরন মারিবে 
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥ 
ও মোর দেওরা রে, বুকে মোর না দিস হাত, 
এ যৈৰন০ মোর হালিহেলি' পড়িবে -- 
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে 
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥ 
ও মোর দেওরা! রে, কমরে মোর না দিপ হাত, 
কমরে মোর আছে শও-শও টাকার শাড়ী । 


শাড়ী না ফাড়িবে - 
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ মাইরন মারিবে 
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥ 
২ গাছ ৩ অৰলা-বালিক। ৪ ৰোগাইয়ানি  « থোলোজন 


পাইকারের অন্ত পানের খিলি অর্থাৎ অনেক স্রেনিকের মনন ০ গা গড়াইছা দিয্াছি ৭ খোপা! 
* আলুলারিত হইবে ৯ সাতনরী হার ৯৮ স্তন । 


ই প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীভ 


ও মোর দেওরা রে, ঠযাঙে মোর না দিস হাত, 
ঠ্যাঙোত আছে মোর হাজার টাকার নেপুর+ ॥ 
নেপুর না ভাঙিবে__ 
তোর ভাইয়ায় শুনিলে এ যাইরন মারিবে 
তোক দেওরাক দিবে বনবাসে ॥ 


1 ২২৯ । 


আগাও না যায়, পাছাও না যায়, 
যম-বেটীর ফাস৩। 
জিউটা করেছে মোর হাকাস-হাকাস* ॥ 
এই কি-না যাহু করলো রে জাঞই 
মন আউলালো* মোর 
জান গেলে নাই ছাড়িম পিচ্ছ৷* 
ওরে জাঞ্ই তোর ॥ 


এলা" তুই-হে হোলো জাঞই 
শিরের সোযামী” ; 
হাউসে-অঙ্গে কাটিমো আতি? ॥ 
তোহো*০ গড়া ঢাকি - কুলা 
মোহো** যাইম হাট১২ । 
খরচের ডাকিটা১৩ ওরে জাঞই 
সঠেয়া দে মাখাত৯৪ ॥ 


তা - 








বিধবা ও সধবা 


।২২৭। 
“ওগে, নদ্দীসিনিবার৯ আইচ্চেন* দাদা__ 
ও মোর হৃখখে লাগে নাগ ; 
তোক দেখিয়া ও মোর দাদা 
সভায় মলায় নাং ৪" 


“তুই যদি মোক খুইস্‌ ভাঙা 
কতয় খাবো, খাইল পানগুয়াঁ_ 


ফাকেচাকেশ আনিয়া মোক 
ফেলালে! নেঠাত৯ ॥" 


1২২৮) 
হটুৎ করিস্থা১০ আইসেন১১ কবিরাঞ১২ 
পাও না ঝোন*৩ বাজে । 
হামার বাড়ীর বান্রিয়্া ভোটা৪ 
(সোদায় ৯৭ তুকিয়া উঠে১৬ ॥ 


> স্বান করিবার, করিতে ২ স্মাসির্নাছেন আমাক সল্ট লাগেন! 


* রহিতেই 


* বিধবার সন্মতি লইয়া, দণ্ড (ডা ) হন্তে যে পুরুদ পতিত্ব করিবার জন্য তাহার 


খৃ আনুষ্ঠানিকরপে প্রবেশ কৰে, তাহাকে "ছাগু বলে এবং এইকূপ পতি রাখাকে 'ডাঙ্গুযা 
২ দেহে হাত দিতেছিস । ‘নেহ’ বলিতে সাধারণত স্তন 
৯ল্যাঠাঙ্ ফেলিলি ১ চট্‌ করিছা, টুক করিয়া 


2২ প্রেমিক পুরুষকে সম্বোধন বিশেষ. ১ বেন ১৯ বাহিরে খাছ যে কুকুর 





২৪৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আগে যে কহিছৎ১ কবিরাজ্জ 
না যান গোস্কালপাড়। ॥ 
গোয়াল পাড়ার চেঙ্গেড়ীগিল।২ 
জানে ধূলা পাড়া ॥ 














বিধবা! ও সধবা 
॥ ২৩০। 


আজি গাও তুলো, গাও তুলো, বে প্রাণোনাথ 
উঠিয়া যাও বাড়ী ; 
সআইত পোহালে বলিবে হামাক’ 
কোলোক্ষিনী নারী । 
রে প্রাণোনাথ গাও ভুলো ॥ 


সাজি এ্যাখেতে' ঢালুয়। খপা* রে প্রাণো না, 
জোড়া বেতের বান* ; 
ইন্দুরে কাটিল চুলে? 
না পাইলো চ্যাতোন? । 
রে প্রাণোনাথ গাও তুলো ॥ 


আজি আজার হস্তী বন্দী হইল্‌ রে প্রাশোনাথ, 
নয়া ছিকল দিয়া; 
সআর মুই নারীটা বন্দী হউন 
পিরতির নাগিয়া। 
রে প্রাণেনাথ গাও তুলো ॥ 


আজি গাও তুলে", গাও তুলো, রে প্রাণোনাথ, 
উঠিয়া যাও বাড়ী; 
আইত পোহালে চকিদার 
তোমার হস্তে দিবে দড়ি । - 
রে প্রাণোনাধ গাও তুলো ॥ 


3 ব্মামাকে ২ একে তে এ বিস্তৃত, বড়ো খোপ! » ক্জাটো| করিয়া বাধ! « চেতন । 


২৪৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ২৩১1 
ছান? ফেলাও২ মুই লাচার-ুচুর'৩ 
বোগোরির* গাছের তলে । 
স্বত্তি মারি” ভেকায়ষ্ বন্ধ 
নদী যাবার সালে ॥ 


এলায় মুই না যাইম নদী 
যাইম অবেল।৯ । 

ছুই হাতে ছিড়ি' দিম তোক 
জোড় কষলা১০ ॥ 


চ্যাঙ্গেডা, ভাল্তে১১ না কওঁ তোক; 
আমোর গোড়ত?* স্বত্তি মারিয়। 
মাইর খোয়ালো মোক২৩ ॥ 


1২৩২ । 
প্রাণের বান্ধব রে । 
সাজি আঙিনা সাম্টেশা৪ পিড়িত-সাডাত৯৫ 





© 


বিধবা ও সধবা ২৪৯ 
আজি তুই বান্ধব আসিবো বলিয়া 
রে বান্ধব, ও মুই ঘটিত পাততিজ্ দই | 
আজি ঘটিব দই ঘটিত অছিল্‌ 
বন্ধুখন মোর কই ॥ 
আছি তুই বান্ধব আসিবো বলিয়া 
রে বান্ধব, ও মুই ছুয়ারে নাই দেওঁ কাঠি? । 
'আন্জি কোন অসিকের অসিয়া আসিয়া 
বৈবন করিলে মোর চুরি রে ॥ 


॥ ২৩৩ । 
বাড়ীর পাছত বাঁশের আ্বাগা 
ও সরলা পংখীর ভাসা । 
দিনা চারিক পিরিত করিয়া রে বন্ধু 
হলেন ময্বহা-ছাড়া ॥ 
তোমার বাড়ী হামার বাড়ী 
ও মইধ্যে ব্যাতের ব্যাড়া*। 
তোমাকো পান সাজায় দিতে বন্ধুরে 
দেখিল্‌ ছোটো রে দ্যাওরা ॥ 
তোমার বাড়ী হামার বাড়ী 
ও মইধ্যে হিব্বাল নদী । 
পাংখা নাইতে* উড়িয়া যামো বন্ধুরে 
ও পাংখা লাই দেয় বিষি ॥ 





বাউদিয়া 
1২৩৪ । 
ও মোর বাউদ্িয়া রে, 
হানিলো তুই মোর কাঞ্চা মেখে? । 
তোর বাউদিয়ার কি-না,খাহু 
ময়য্বা জালে” বন্দী হঙ্ু ৷ 


তুই বাউদিয়। হবো গসা* 
মোর নিরানীর* খাবো মাথা । 
আইনসেক বাউদিয়া কোলে কর__ 
চপবন্মাতি কান্দিয়া মর ॥ 








বাউদিয়া ২৫১ 


ও মোর বাউদিয়া রে, 
তোর সে বড়ো বুদ্ধি । 
দিবার চালো ছিরি আংটি* 
দুবার আতটি দিয়া রে মন তুলালি ॥ 
দিবার চালো ঢাকাই শাড়ী 
কেলোর পাতো দিয়া 
মোর মন কুলালি ॥ 


যেলাস্ম দিবে ঢালা ফোতা* 

তখন ছাড়িমে' গাবুর বেটা" । 
ও মোর বাউদ্িয়া রে, 

হানিলো তুই মোর কাঞ্চ! মেঘে ॥ 


1২৩৫ 
ডালত‘ পড়িয়া রে কাগা 
করে জোড়া-ছুড়ি । 
না জানি হোকোর” চর" 
গেইপে* জোলপইগুড়ি ॥ 


যেলা? আই মুই ধান তুকাও 
পইল্‌১০ বাউদ্িয়ার ফম্‌৯১। 
হের নোউক৯২ তোর বারা-কুটা*৩ 
পইল্‌ বাউদিয়ার ফম্‌ । 
_হোকোর ** খপা সদায় খইসে১৫ ॥ 


> জ-আংটি ২ দুৰাঘাসের আহ ৩ বড়ো রঙ্গীদ পটানী = খৰক বন্ধু 
* ভালে ৬ বিৰক্তি হুচক বা. ১ চোর।  প্রেনসিক (বাপি )-_কে চোর বলা 
হইতেছে । খুৰ সন্তৰ চোর নাক এখানে প্রা ফেলিযাঙ্ে ৮িগ্লছে > যখন 
১* পড়িল ৯৯ সৰণ । মানে পড়িল ৯২ এই রহ্িল--এই রে “হেৰ বা 'হোর' কোন বস্তু 
বা কারণের প্রতি দৃষ্টি আক+ণ কৰিতে হইলে ৰ্যবন্ধত হয় ১৩ ধান ভানা ১৪ কোকোর 
এর আর একরূপ ২৫ লব সময়েই খসিয়া পড়ে । 








ভি 


কালা র উদ্দেশে ২৫৩ 


“হইমো হইমো দেখা যাই গে 
ঈশ্বর যদি করে ; 
পানির তলে পোষাণ না হয়? 
পিরতি নাকুন পচে* । 
যেই দিন মাই তোর কাটে গুয়া* 
সেইদিন মাই মোর গোরুরে পালাঞ ॥" 
হাড়িয্া কোণের* চিঙ্চল রে মাটি 
তাক গিয়া ঢালাইন্থা* চাটি ; 
ঠ্যাডে খেচি'* হাতে গড়াম১০ 
তোরে না মৃত্তি:: ॥ 


কালা-র উদ্দেশে 
1২৩১ 
প্রাণোকালা, 
যখন তমর!২ বাজান বাশী 
তখন হামরা** আন্ধন রে আদ্ধি১৪ 
বাহির হয়য়া মৃছে। চোখুর পানি ॥ 


হায় হায় রে প্রাণোকালা, 
তোর পিরতির এতয়** বে জালা ॥ 
প্রাণোকালা, তোম্হাক ব্বাসিবার বলি' 
ছুয়ারত মুই নাই দে রে নড়ি। 
বানায়?" খুইন্' হে পানের খিলি ॥ 


১ পাৰাণ যেমন জলের তলে পচেনা পিল্িতিও তেমনি কোনদিন নষ্ট কনা ২ নারুন-_নাকি 
৩ বিবাহ সঙ স্থির করিয়| অঙ্গীকার বন্ধ হইবার কালে ছুই পক্ষে পান-সুপারি আদান প্রদান 
কর! হয়। ইহাকেই বলে 'ভয়াকাট!' অনুষ্ঠান. ॥ সেইকিন আমার গোরু চরাইবার পালা 
« বাযুকোণ ৬ তাহাকে দিছা, তাহা দিয় ১ লেপিয্াহি ৮ বেড়া। মাটি রিয়া বেড়া লেপ। 

3 এক স্থানীয় বৈশিষ্ঠ > পায়ে দাখিয়া, চউকাইয়া ১- গড়াইব ১১ তোমারই মাতা সুষ্র গড়াইব 

2২ তুনি ৯৩ আমি 2৪ সানা করাকে বলা হয় 'আক্ষন আন্া' ১৫ এতোই ২৬ বানাইয়া । 





প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হায় হাস রে প্রাপোকালা, 
দেখায়? না হয় কোন বা করমের দোষে । 
বালিশ মুই দিয়া রে বুকে 
মুই কান্দে। মনের ছুক্ষে ; 
বুক বয়হা পড়ে চোখুর পানি ॥ 


।২৩৭ক । 


দাড়াও কালা মোর 

ওই না” বাজোপস্ছে রে । 

জনমের মত দেখিয়া নেও 
মোর প্রাণে। কালা রে ॥ 


মোর কালা বাড়ী রে আইসে 
পি'ড়া দিতে কালা মাটিত বইসে রে; 
মোর বালা মান্ষি রে ভাল, 
মাওয়া-সাইসা করে চিরকাল রে ॥ 








কালা-র উদ্দেশে 
ামোর পাতে৷ চিকন-চাকন রে বন্ধু 
তেঁতেলির পাত সরু ; 
এছিয়া-বেছিয়!? করিম পিরিত 
যারে* কমর সরু। 
দহলায়-দহলায়* যাবেন চেঙ্গড়া 
এক নজর তোক দেখু'*। 
চিড়া বন্ধু রে ॥ 


মোর দরেরো পাগলা সোয়াষী 
দেখিলে মারিবে তোরে ; 
দুরে দূরে যারে বন্ধ 
নদীর ঘাটোতে । 
_চ্ঙগড়া বন্ধু রে ॥ 


॥ ২৩৯ । 
ও ধন মোর কানাইয়। রে, 
সারা ঘরে জলে বাতি-_ 
তোর ঘরে কেনে আদ্ধারাতি 
ও ধন মোর কানাইয়া রে ॥ 


আৰাঢ়ো-শাবনো মাসে 
দেওয়া বষ বে* কানাই মধুর রসে ॥ 
ও ধন মোর কানাইয়া রে, 
কালো নদীত কুষীরের ভয় 
মান্ষি-গোরু কানাই ধৰিয়া খায় । 
পহর* দিয়ো না ওইনা" নদীর জলে ॥ 


৯ খুলিয়া-পাতিরা, বাছবিচার করি ২ বাহারই, নাহার ৩ খানের ক্ষেত দিয় 


৬ সীতার ৭ 'ন।' নিরখক । 








২৫৫ 


* দেখি 


২৫৬ শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


129-1 
কালা, সুই একেলা ঘরের নারী? গে কালা; 
দিবা” চালো" কালা রে তুই 
গালাত রে নালা : 
মোক করিলো। কালা রে তুই 
মান্ষি-হাস।* । 
__ও মোর কালা রে কাল! ॥ 
দিবা’ চালো৷ কাল৷ রে তুই 
কানের রে সোনা £ 
মোক করিলো কাল৷ রে তুই 
শুলারে মুলা ॥ 
9 মোর কালা রে কালা ॥ 
দিবা’ চলো কালা রে তুই 
নাকের রে ফুল : 
মোক করিলে! কালা রে তুই 
মান্ষি-হাসা। 
_ও মোর কালা রে কালা ॥ 


7/২৪১। 








কালা-র উদ্দেশে ২৫৭ 


ওকি কালা রে, 
যদ্দি আইসে মোর প্রাণের হুয়া 
পাড়েক়া৯ আনিবে গাছের গুয়া। 
ওকি কালা রে, 
সেই না গুয়া কাটিয়া দিমো হস্তে ॥ 


1২৪২ । 


আজি তিপ্তা নদীর পারে পারে গে দিদি, 
জোড়-শিমিলার* গাছ । 


স্বাজি তিন্তা নদীর পারে পারে গে দিদি, 
গোয়ালেরো বসতি । 
দুধো-দইয়ো খাবার আশে 
নাগাইলাম পিরিতি ॥ 
তরসা নদীর পারে পারে শে দিছি, 
ঘুমারিৎ সারি সারি । 
ডাল হালেয়। ছুল তুলেছে নৌতন ঘুবোতী ॥ 


2 পাড়ি ২ সোডা শিমুল গাছ এ উহাতে, ওুইস্থানে & নিশ্বাস « ফল বিশেষ * অল 
বয়সী মুবতী । 
আজিদার রহমান (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি )-এর নিকট হইতে এই গানটির দ্বিতীয় 
স্মনকের যে কখান্তর পাওযা শিল্পে, তাহা এই : 
তিন্তা নদীর পারে পারে গে দিদি, 
ড়া নৌকা ভাসে; 
ওই মতন নারীরো যৌবন দিনে দিনে বাড়ে ॥ 
তিস্তা নদীর পারে পারে গে ছিলি, 
জড় হস পড়ে; 
হংসের কান্দনে দিছি মনটা! না অয ঘরে ॥ 








২৫৮ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 





ভি 


মাঝির গান ২০৯ 


আছি ভাড়ী মাঝি সাধু ষোলো রে জন১ ) 
কাকোন না বলেন সাধু দুরবচন* । 
মুখের প্রেমে বসা বাবেন নাও রে 
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥ 


যেই ধারে তরঙ্গ রে জল_ 
সেই ধারে সাধু বালু রে চর* । 
গহীর জলে বয়া যাবেন নাও রে 
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥ 


যদি করেন সাধু পর রে বাস” 
ঘপা' দেখি' সাধু বান্ধেন নাও । 
নিজো হাতে বান্ধেন নৌকার ডোরো রে; 
পহরে পহরে দেখিবেন উঠিয়া রে। 
ও মোর প্রাণ-সাধু রে ॥ 


যদি করেন সাধু পর রে বাস 
না করেন সাধু পরার আশ । 
নিজো হস্তে 'আদ্ছিয়া খাবেন ভাত ; 
কছার৮ কড়ি সাধু না করেন বয় 
__ পরনারী সাধু আপন রে নয়। 
পর নারী বধিবে জীবন রে, 
ও মোর প্রাপ-সাধু রে ॥ 


> গানখানিতে দেহতত্বের ক্ষীণ আভাস পাওগা যাইতেছে... ২ কাহাকেও ও ছর্দচন 
1» বহিয়া « বালুর চর * পরবাস । রে” ছন্দাস্বরোধে ৭ গভীর । যেইদিকে জল গভীর, 
সেইদিকে নৌকা বাধিছো। জল দেখালে কষ, তরঙ্গ সেখানে বেশী এবং সেখানেই বাশি চোৰা। 
“দেহ্তস্বের আভাস পাওয়া যাইতেছে ৮ কৌচার = বায়, খরচ । 
এই গানটির কান্ত গরীযারদন-সম্পািত Lingaistio Survey of Todi, Vol. দল 
‘Part I. P- 192-তে পাওয়া যায । 





২৬০ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥২৪৫। 


খাটো-খুটো নাইয়া রে তুমি 
লাঙ্ছা মাখার কেশ । 
যে ঘাটোতে চাপাইবেন+ নাও 
ওইটায়" বন্ধুর দেশ । 
নাও চাপাও স্ন্দরো নাইয়ার রে॥ 
নাও চাপাও, নাও চাপাও, রে নাইয়া 
নাও চাপাও মোর ঘাটে; 
মুই নারীটা দেখা করিম 
সাকালে বিকালে । 
নাও চাপাও স্বন্দরো নাইয়ার রে ॥ 


1২৪৫ ক। 


খাটো-খুটো মোর নাইয়ের* মাঝি 
ও মাঝি, ভীঘল' মাথার কেশ । 











তেলেঙ্গার গান ২৬১ 
তালের নাথান? পুরা বন্ধু ও 
কুলার নাখান পান । 
বাষ্রা ভরা পান স্থপারি 
হাসার বাড়ী বাব (মাঝি এ) ॥ 


ও মাঝি সাকালে ধুইহ' এ 
খাসি মারিয়া আন্ধন আতস্ধিস্থ * 
ভাত খাইয়া যাও ( মাৰি ও)॥ 
“না থাওঁ তোমার খাসি-ভাতো কন্যা ও 
তোমরা খাবেন কি। 
আসিবে শ্বশুর-পিতা 
জোয়াব* দিবেন কি?” 


। ২৪৫ খ। 
নাইয়া, বাহু তুলো রে, 
ওরে মোর সনার নাইয়া 
নৌকারেঃ তিরপালকঃ তুলিয়া ॥ -~ 
আজি উজান দ্যাশে বাড়ী 
ছে কইন্কা, 
ভাটির গ্যাশে কড়ি । 
আজি পরার নারী দেখি' 
হিয়া ফাটি মৰি ॥ 


তেলেঙ্গার গান 
1২৪৯) 
্বাউলী* গে যাই, সধুভাবী গে মাই : 
তোর ছাগলে খায়া” গেইল্‌৯ মোর 
৪২ 
রা ৩ বাব ৪ নৌকার «পাল * ভাটির দেশে টাক! উপার্জন 
গায়ের রঙ বাহার করস ৮ খাই = গেল ১৮ কলাই গাছের 











২৬২ প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
টাড়ীর মইধ্যে৯ মাই ছাগল-মাউলী+ তুই । 
ছুফোরে-তাফোরেও 
কতো পিটাইম মুই ॥ 
মুখের শর্মের আও না কাড়ে 
জুতে* পাইছিত” তুই ॥ 
যেই দিন মাই মোর উঠে তাও৯ 
বাচ্চা-ছুানী৯০ খোস্বাড়ত১৯ দে&৯:) 
মনত কয়, ছাগল-আউলীক খড় ফড়ি অঠাও৯৩ ॥ 
গোসাই গঞ্জের হাটত মাই সরিষার ভাও৯ঞ ; 
না চাইস মাই তুই ত্যালের ফাও** | 
ক’ছা?* আগা, খইলা দে, 
ঘষিস মাথা-গাও ॥ 


য্যামন মাই তোর মুখের আও?" 
চান্দি-উপার নাখা১৯ জলেছে গাও । 
তোক পালেং, ওগে মাই, 
মুই ছাড়ে২৯ বাপো-মাও ॥ 


খুইয়া যা মাই ত্যালের বাশা২২ ; 
শ্যাষ হাটে২৩ আসিস মাই 
না লাগে২৪ পাইসা॥ 





তেলেঙ্গার গান ২৬৩ 


1২৪৭1 
ও মোর মাহৈ গে, 
পাইকারের৯ হাতে মাহৈ তুলার ভাড়ি* 
পাইকার বেড়ায় মাহৈ বাড়ী বাড়ী । 
পাইকার বিনা চখুত নাইও নিন্দো গে, 
ও মোর মাহৈ গৈ ॥ 
পাইকার দিলেঃ মাহৈ ছাড়াকাঠিঃ 
ডক দেখে মাহৈ নিশাআাতি। 
পাইকার দিলে মাহৈ সুনী-ফোতা 
ঢক দেখে মাহৈ দুফোর বেলা । 
পাইকার বিনা চখুত নাইও নিন্দো গে, 
ও মোর মাহৈ গেছ: 
ছাওয়। দুইটাক মান্ষি করিস? 
মুই যাচ্ছো” মাহৈ পাইকারের বাড়ীস। 
ও মোর মাহৈ গে, 
শাইকার বিনা চখুত নাইও নিন্দো গে ॥ 


1২৪৮ । 
হাইড়ানীর:৭ কমর ঢুলে রে-_ 
ঘুঙুর বাজছে রে । 
এহোনো?? হাইড়ানী তুই মোর 
এখেলায় অছিলো২ ঘরে ॥ 
ওরে ধান হৃকাস্ব** হাইড়ানী মাগী 
বগোৱরি গাছের তলে রে ॥ 
তোতাবাম পাক পাড়েছে৪ 
বগোরি খাবার আশে রে ॥ 
3 Roailor  ২ দাড়ি-পাজ| ৩ নাই ॥ “ও নিরর্ধক & দিল, দিয়াছে « গলাগ 
পরিবার অলঙ্কার বিশেষ ৬ রতীন সুতার খন গাঁখনির ফোত বা পাটানী ৭ ছেলে টাকে 








বিচিত্র 
॥২৪৯। 
ও প্রাণো-সখী রে 
ৰানিয়াটাড়ী ?, দীঘলটাড়ী__ 
ওইঠে আছে তিন কন* আড়ী রে॥ 
ও প্রাণো সখী রে, 
খেলা? পদ্ম ছিল ঘাটে__ 
হালায়-হালায়৯ পদ্ম মাছো দিছে । 
যেলা পল্ম ছিল হাটে 
জড়ায়-জড়ায়+ পদ্ম ফতা দিছে ॥ 
ও প্রাণো সখী রে, 
হবার কাজ মোর 
হইতে না দিল্‌ ৰিমি বে ॥ 
ও প্রাণো সখী রে, 
ভাটি-ঘাটে পদ্মক বান্ধে, 
উজান-ঘাটে রঞ্জন কান্দে রে। 
আগে-পাছে সিপাই যাছে_ 
মাকোতে পদ্ম যাছে রে সখী ॥ 
ও প্রাণো সখী রে, 





ভি 
বিচি 


এই গানের বে কণান্তর মিলিয়ে তাহা এই : 
সৰী রে নী, 
পিরিত করার গালাত হইল ফাসি । 
আপু রতে ১ বাজিল বেন ২ 
[তিনকন চেনা! ৩ হচ্ছে বোলো * ৪.৮. 
*" আপুরেতে বাজিল ৰান 
জ্োলপনইভড়িত সখী কালির রে কটি." 
জোলপাইড়িত সখী 
'' সোলপইওডিৰ খনরে গলি 
চক্ডাক্ষিত « কছে বে কালি ।-- 





সী ৰে সী, 
হাড়ি কোণে ৬ নাবিল, নেওচা ৭ 
(তিনঝন চেন হছে বেনোয্া। 


ওরে পিরিত করার গালাত হুইল. কালি ॥ 


> বাপুত্েে ২ বেনা বাজিল ৩ অবিবাহিত সবক ক। বিপত্থীক পুরু 
ঘর দাড়া হইতেছে « শহর জলপাই ড়ির উপকণ্ঠে মাসকলাই-বাডী নামক স্থান । 





২৬৫ 


৪ বাড়ী 
খবাহাদের 


নিকট হইতে গান ছইটি পাইগ্রাছি, হালের নিকট শুনিয়াছি_ আগে মাসকলাই বাড়ীতেই 
ফাসি দেওয়া হইত । ফাসির মঞ্চকে 'চড়কডাক্ষ।' বলে এবং ব্যাপকার্থে স্থানের নামও তাহ! 
হইয়। সিযাছে । মাসকলাই বাড়ী বর্তমানে শহর জলপাইগভির প্রপান * বাযুকোশে ১ মেদ 
করিল ৮ ওইস্বানে। 





২৬৬ 


প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1 ২৫০। 
মোতি-মোতি করিয়া রাজ্য চু'ড়িন্ত রে_ 
তাহো না পান্থ মোতি-আড়ীর* বাড়ী । 
নোটা* না ভাঙ্গিয়া রে 
গোপীযস্থ সাজান বে__ 
তাহো না পাস্থ মোতি আড়ীর বাড়ী ॥ 
খোৱা না ভাঙ্গিয়া রে 
খঞ্জরি সাজান্থ রে_ 
তাহো না পাহ মোতি আড়ীর বাড়ী ॥ 
খালি না ভাঙ্গিয়া রে 


করতাল সাঙ্গান্ত রে 
তাহো। না পান্ছ মোতি আড়ীর বাড়ী ॥ 
ধুতি না ফাড়িয়া রে 4 
কোপীনো সাজান্ছ রে__ 
তাহো না পান্থ মোতি আড়ীর বাড়ী ॥ 
বাশো না কাটিয়া রে 





© দিতে পারা 


বিচিত্র ২৬৯ 


1২৫১ 
বাপোই, তুই তো হইল, চাকরিয়া* & 
অক রাখিনো* ঘর-জেয়া*_ 
কাম-কাজ দেখিমো কেমন কার* ॥ 
চাটি-ফুড়কি ঘর দুয়ার 
বেটী হাসোছে কার সঙ্গে আর* ; 
যাকয়+» দেখিমো বেশী পারকণ _ 
বেটার সঙ্গে বিহে। দিমো তার ॥ 
ও বাপোই রে, 
যার নারী তায়ে” পায়_ 
নোকে করে হায় রে হায়। 
সাদি-কর্ম ওরে বাপোই, 
আগে বলা'না যায় ॥ 


I ২৫২ 
জামাই, বাড়ীঘর তামান৯ তোমার । 
মোরঠে? কাথা শুন আর : 
খুব খাটায়১১ নেও চাকরটার১২-_ 
কণক?” জিরিবার** না দেন তার** ॥ 
দেহাত১৬ বাবা দেও রে টান১৭__. 
রোয়ার ভু'ই ঢাকাও তামান৮ ও 
পাটা কাটো ভাদই ধান 
ভাঙ্গা আলির বান্ধো শান+৯ ॥ 


> থে চাকরি করে ২ উহাকে রাশিলাম, রাশিয়ান্ধি ও ঘর জামাই ৪ দেখিব, কার কেমন 

॥ কাজ  * মেতে কার সঙ্গে হালে অর্থাৎ নেয়ে কার পতি স্থ কিযাছে ৬ বাহাকেই ৭ বেশী 

কাল করিতে পারে দে ৮ তাহে, সেইই = সবই ১* ব্দামার কাছে, নিকটে ১১ খাটাইয়া 

১০ একটুও, কণামাতও ১৪ জিরাইবার, জিরাইতে ১৭ তাহাকে 

_ ১৭ শক্তি খর, উৎসাহী,হও ১৮ বোমা গড়িয়া সমস্ত জমি ঢাকিয়া ফেল 
! ন! ১৯ দে আলি ভাঙ্গি গিয়াছে, তাহা! জোড়া দাও । 








৮৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 





ভি 


॥ বিহোর গান ॥ 
॥ ২৫৩। 
ফেব্রী-র৯ কারোয়া* 
যাছে গে আইসেছে__ 
ফেব্রীর নানান ফম্‌ পড়েছেও। 
হোকার গুয়া* 
ফেলা গে ফিকিয়।* ॥ 


।২৫৩ক। 


উততরতিকার৯ গে বাই'- 
কারোয়া আইসেছে' £ 

এলা? তোক জুড়ে ১০ কি মোক্চুছুড়ে _ 
দনো বইনি৯১ ঝগড়া নাগাইসে ॥ 


তাংকু বাড়ীর *২ নাফাশাক 
ঢ্যাপা-ঢ্যাপা কুশি৯৩। 

আজিকার মলে১& গুরিয়া যারে কারোয়া 
মনত নাই মোর খুশি ॥ 


1২৫৪ । 


আগাতিকার** সইযা১৬ গে খটু** 
আইস৮, মুই গেছ শাক ভুলিবা'১৯ 

কুনবাতিকার ধুতি গে সুলা২০ 

আই, মোর খালে গালের চুমা 

- গে বিষমো ভাবিয়'২৯ ॥ 


7 ১ “ফলনা'র স্্রীলিঙ্গ । এইখানে যাহার বিবাহ হইবে, তাহার নাম বলিতে হয় ২ খটক 
__ ৩ স্মরণে আসিতেছে  * বিবাহের পাক! দেখিবার দিন বর ও কনে'র ছুই পক্ষ একত্র বসিয়া 
5 ত যত চিল = দলা অসুষ্ঠান বলে 

Bb 





১২৭০ পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

মাই-ব৯ কাবোয়া* যাছে আইসেছে 
মাই-র মন য্যামন করেছে - 

গালাতে কাটারি দিয়া মরিব! মনাছে ॥ 

হেকেরা ডালিমের* গাছো গে বাবা, 

ওগে বাবা, এছিনায় না ধরে ছেয়া* । 
জাঞই করিব। গেলেন গে বাবা 

অমুক পাড়ার ভিতি? । 
তোম্হার মনত খালে, রে বাবা, 
ওগে বাবা, হামার মনত নাই খায় রে॥ 


। ২৫৫। 
কইনা দেখিবা’ গেলেন সোগাযর' 

কহো কেনং দেখিলেন কায়” । 

মোর ছুলুয়ার নগদ* 

শবাবে, না নি-শবাবে৯০ গায়-গায়*৯। 
বেশী নাগুক দশটাকা ভাল্‌*২__. টা 








বিহোর গান ২৭১ 
। ২৫০ 
চান্লি* শুদো২ করে”1৩ গে, 
চাহি শুদো করে? 
আজি বাপোইর ঘন অদ্নিবাসোট গে ॥ 
কুলা শুদো করো গে,------ইত্যাদি ॥ 
ঘোট* শুদো করে” গে,--"-"-ইত্যাদি 





1২৫৬ ক। 
গারাম ঠাকুরের দুয়ারে 
কিসের বাইজন বাজে: 
বরের মাওটা৯ আকঝিলি' 
এল্হানি” গারাম* পূজে ॥ 
কাখত নিছে চাইলান বাতি 
হাতত নিছে কারি ; 
গারাম পূজিবা'গেইল্‌ বরের মাও 
ওই ঠাকুরের বাড়ী ॥ 


« ঘট 





২৭২ 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জল বরিতে বরের মাও 
গেইল যনুনা নদী । 

যমুলাবো পাবে পারে 

বামোনেরো বসতি ॥ 
বামোনেরো বহু-বেটী 

বরের হাউসালী । 
নাই চাহিতে নিক্‌লি* দিলেক 

সনা-করূপার কারি ॥ 
এইকিনা* কারির জল 

কিনা” করিবেন গে। 
হামার বাপোইর$ বিয়াও হ'চেং 

সিনান করামো গে ॥ 


।২৫৭। 


আজি বাতাস থামাম, 
চাইলনঞ সাজাম, 
আজি বাবার অধিবাস করা'ম। 
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বিহোর গান ২৭৩ 


হল্দা মাখের। সিনান করা'ম_ 
কোমরে পরেয়! দিম দশ হাতিয়া ধুতি ॥ 
নন্দন কাজল দিয়! বাবাক সাজা'ম, 
মাথাত বাধিয়া দিম শাশুকের পাগুড়ি১। 
তুলুসী তলাত বাবাক বসের 
মাও দিবে আশুব্বাদ ॥ 


। ২৫৭ ক। 
সন্দারও জন্ম কোন্ঠেন রে 
সন্দার জন্ম কোন্ঠে £ 
- ঙন্দার জন্ম পাসারীর দকালে ॥ 
কড়ি লইয়া আইস 
সন্দা লইয়া যাও,_ 
আজি বাবার গন্ধ-অধিবাসো গে ॥ 


নাই হল্দার বাপো। রে 
নাই হল্দার মাও, 
আজি হল্দার ঘুচাবে খুবুড়া ও? ॥ 


1 ২৫১ খ। 
কাচো কাচে। হল্দা৯_. 
অঙে নাহি উঠে" গে! 
ছি গে ছি, নারীর বেটী”, 
ছিরি৯ নাহি উঠে গে! 


> মুকুট পরিবার প্রা নাই। পরিবর্তে লাল পাগড়ি মাখার দেওয়া হয়। সাদ! কাপড় 
বাধিগা তাহাতে সি দুরের ফোটা দিতেও দেখিয়াছি ২ বসাইয়| ৩ গঞ্চ ব্য বিশেষ 
কোন স্থানে. « কৌমার্থ, অরক্ষণীরন্ব  * কাচা কাচা হলুদ ৭ এই হলুদের রও নাই 
তাহার কারণ, কুরূপা। কনেরই কূপের অভাব সঙ 


১৮ 


২৭৪ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


> কোন স্থানে ২ বরকে আদর করিফা বাবা” বলা হইতেছে। তাহার ভাই ৩ সে বলদের 
যতো বোক| * সোনার মোহর ভাঙাইয়া। 


কাছে কাচো হলদা 
আকে নাহি উঠে গে), 











বিহোন গান, ২৭৫ 
বাবার উপ৯ গে 
কার নইস্কা যাছে 
ফেল্লা-র* বেটা 
তাৰ নইয়া যাছে ॥ 


1২৫৯ 
আইস মাই, আইস,__-পি ডাত চড় গে । 

_ নাই হামার পি'ড়াত চড়িবা’ সখ রে ॥ 

আইস মাই, আইস,_হল্দা মাখো রে । 

_নাই হামার হল্দা মাখিবা” হাউস রে ॥ 
আন্ক তো জরম-ঠেঙুয়ার* বেটারে_ 

উয়ার* নগদ* মাদিম হামেরা হুল,দা! বে ॥ 

তুই শাড়ী পিন্দিস মাই, তোক শাড়ী গুবে রে । 
শাড়ীরো গোড়ে গোড়ে জোড় ভমরা ঘুরে রে_ 
আসিয়া মাই ওরে ॥ 


1২৬+ 
গাও-কেনা” দেখুরে বাপোই,_ 
স্ন্থয়া-হহুযা' রে বাপোই, 

ৰাপোই, হল.দি কোনঠে পালো” ॥ 


তোর যে শাশুড়ী হন্‌দা-ডাতারী* 
রে বাপোই, 
তাহে৯০ দিয়া গেইল, হলংদি রে বাপোই ॥ 


> রূপ ২ এইখানে কনের বাপের নাম বলা! হয় ৩ জন্ম হইতে যে খোঁড়া ।' বরকে 

এই বলিয়| গালি দেওয়| হইতেছে * উহার. “সঙ্গে ৬ দেহাট । আবরাখে 'কেনা" 
4 নাছুস-সুদস, কলর, আদরার্থে ৮ পাইলি ৯ তোর শাড়ীর স্বামী (ভাতার ) হলুৰ 
বিক্রয় করে >* সেই-ই। 
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৯২৬. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥২৬*ক। 
গাও ঘযু *, গাও রে বাপোই,__ 
গাওত নাই তোর মইলা১ রে বাপোই ; 
এই গাও বাদে” রে বাপোই, 
বহিনি হইল্‌ তোর বাদী রে বাপোইগ ॥ 


যে বান্দী নাই পালো 
দশটাকা দিতে* রে বাপোই ; 
আদি বান্দী পালো 
সিনানের ঘাটে রে বাপোই ৮ 


1২৬খ। 
আজি সিনানো। করিমো হে বাবা, 
আগিনারো মাঝে রে বাবা, 
আজি সিনানো করিমো হে বাবা, 
আখারে-পাখারে রে বাবা ॥ 
আলজিকার সিনানে রে বাবা, 
পাইলেন শেষার দোসর* রে বাবা ॥ 


॥ ২৬১ ॥ 
টাকা না ভাঙ্গেয়াণ ভীঘ্ি না দিলেন গে” 
'আহিলি না ভাঙ্গের। 
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বিহোর গান ২৭৭ 


নমামোতে আমো ফলে 
কাজিলী আমো? গেশ_. 
আমো ফলে সিন্দুরো বরণো গে। 
আনো তো তুলিয়া, দেখি তো কাটিয়া, 
কি হোবে মাইর কোপালে গে ॥ 


। ২০১ক। 
“তোর লদীটাত২ বঙ-রতিয়াশ পানি 
গে ফেব্রীণ, 
তোর লদীটাত বাজাই” ধুবা’' দিবো নাকি 
গে ফেব্সী॥ 


যেত্‌কে” রাজাই খেচা-খেচি করে» 
গে ফেব্রী, 

তোর চুয়াটাত৯০ ছিপ ফেলেবা'১৯ দিবো নাকি 
গে ফেব্রী, 

যেত্‌কে ছিপ ঝিকাঝিকি১১ করে গে ফেব্রী ॥ 


। ২৬২ ৷ 
উত্তর কাশিয়া৯৩ গে, কাশিয়! যেইনং ফুটে_ 
ওগে, সেই না কাশিয়ার তলে গে 

বাবা ঘরে বান্ধে ॥ 


সেই না ঘরের তলে গে 
বাবা কিতাব পড়ে৯*__ 
সেই না কিতাব শুনিয়া গে 
বেটী কান্দিয়া মরে ॥ 


কাজল বরণ আম ২ নদীতে শউলটলে * জল «যাহার বিবাহ, তাহার নাস 


বালিতে ৬ কীৰা-কন্বল ইত্যাদি + ধুইতে * যখন = কাচে ১: কুযাটিতে 
১১, ফেলিতে ১২ উঠানো-নামানে! ১৩ কাশ কুলের গাছ ১৪ পঞ্জিকা দেখে। 


২৭৮ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
আজি না কান্দো, না কান্দো, 
বেটী গে, টাকা খুরিয়া দিমো । 
"আর লাকুন৯ খুরিবে গে 
হোলোদি মাখা দামানো* ॥ 


| ২৬২ক । 

উতর পাখের* আইলোতে 
কাশিয়া ভালা* গে ফুটে । 
সেই না কাশিয়া কাটিয়া গে 








@ 


বিহোর গান ২৭৯ 
বন্দরে-শহরে ব্যাড়েয়া+ দ্যাখো 
দামান২ কতেক দূর ; 
আইসেছেশ, আইসেছে চ্যাঙ্গেড়া দামাল ডেঃ 
মাথাত টগরের কুল ॥ 


॥ ২৬৪। 


ছুয়ারের আগে* মোর 
চন্দন-বিক্ষের গাছো রে । 
তার তলে আসিয়া মাই 
ফেলাইসে পালংখি রে ॥ 


পালংখি থাকি" মাই 
নিন্‌ যায় রে । 

হেম্‌ সময়” আসিয়া ঠেকিল,৯ 
জরম-ঠেঙুয়ার বেটা রে ॥ 


জরম-ঠেঙ্ুয়ার বেটাটা 
এতয় নাটক? জানে রে। 
নিন্দের মাইক হামার 
ঝাঁকেয়া চ্যাতন করে+৯ রে ॥ 


কোন্ঠেকেনা১২ গেলো মাইর 
বড়ো ভাইর রে; 
নিকাল, করিয়া দে তো৯৩__ 
জরম-ঠেসুয়ার বেটাক রে ॥ 


> বেড়াইযা ২ বর ৩ আসিতেছে * কে" ডে' কূপে উচ্চারিত হয় কোনো কোনো 
অঞ্চলে । বর আগমন কালে কল্সার বাড়ীর এক্সোরা কন্যার মায়ের এবানীতে গাহিতেছে 
€ সন্মুখে ৬ পালকি ৭ পালক্ষে শুইয়া > এমন সময়ে ৯ পৌঁছাইল ১* কৌতুকাছি 
১৯ স্াকাইরা। চেতন করাইল ১২ কোন স্থানে ১০ বাহির করিয়া দে তো। 


৮ 


© * ৭ 


ul প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
iy ॥২৬৪ক। 
ছুয়ারের আগে মোর 
নালো বিজ্রার৯ খোপো+ গে; 
নালো বিশ্না মোর জলিয়া যাছে গে__ 
হে পাগুড়ির তলে ॥ 


ব'স-গড়াটাক৩ কায় সেইসে বরিবা'* গে, 
হে পাগুড়ির তলে । 
দাচীয়ামারীটাৎ আপনে আসিছে গে 
হে পাগুড়ির তলে ॥ 


12৬2 
কি স্তাথেছিত.' বাপোই রে চাঙ্ি-ুলার ভিডি” । 
AE ওই চাঙ্গি গণাইছে৯ তোর মাও ধাগিরী৯০ ॥ 
কি স্যাখেছিত, বাপোই রে ঘোট-গছার৯১ ভিতি । 
ওই ঘোট গণাইছে তোর বছিনি ধাগিরী ॥ 


কিস্যাখেছিত, বাপোই রে কিয়া-কাক্ইর ভিতি। 
_ ওই কিয়া গণাইছে তোর কানী৯৭ খাগিরী ॥ 


০০ 








বিহোর গান ২৮১ 
॥ ২৬৬) 


কতো খেলি খেলাও ময়না 
বোন্ফ্লের+ তলে রে স্ষুল-ময়না ? 
কালি যে আসিচে ময়না 
হরিজ্চন দেউনিয়ার* বেটা রে 
আজি ধরিয়া যাবে রে ময়না 
মন্দির করিয়া খালি রে॥ 
_ক্ষল-ময়না রে ॥ 


খায়ে” সেন্দুরের মান্ষি 
ভাহে ধরিয়া যাবে; 
খায়ে শাংকার মান্ষি 
তাহে ধরিয়া যাবে; 
-ছল-ময়না রে । 
খায়ে গহনার মান্ষি 
তাহে ধরিয়া যাবে; 
_ফ্কুল-ময়না রে ॥ 


খাবার বেলা খালো বাবা 
ছাচি-কাছা দহি রে; 
এলা ক্যানে কান্দিস বাবা 
মাখায় হাতো দিয়া রে । 
_ফ্ুল-ময়না রে ॥ 


>. বনকুলের ২ হিশচপ্র দেউনিয়ার । এইখানে বরের পিতার নান বলিতে হয় ৩ষে। 
ফুল মারামারি অথবা চরণ বন্দনার সময়ে গীত হয়। 
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বিহোর গান ২৮৩ 
॥ ২৬৮ 
চান্দের নাখা৯ ছাটাং 
উপার নাখা জলে গে; 
হামার মাইটা সনার নাঞ্ধাতি ৷ 
ওগে, আগ” উঠিসে, আগ উঠিসে 
কালা খুটাখানঃ দেখিয়া'গে ॥ 


ওগে, আগ উঠিসে, আগ উঠিসে 
ভ্যাটেরা চখুটাক* দেখিয়া?গে । 
হুমার* পিঠিখান দেখিয়া, 
ছ্যাকা পাড়িবা'' মনাছে” গে॥ 


1২৬2৯ । 


তোক যদি ব্যাচেয়া খাচে৯ মাই 
পাড়া হ'ছে খালি; 
কায় আরো বেড়াবে মাই 
মেলিয়া মাখার চুলি । 
বেচা যাছিত১০ মাই খোপা-চুলি+৯ ॥ 


দেখিতে শুনিতে মাই 
কল্কল্‌ করি" বাড়িলো ১ 
পরার বাদে৯২ মাই তুই 
এতোটা হলো ॥ 









> মতো ২ছটা ৩রাশ ও কাঠখানা « ড্যাবদ্ডেবে চোখ ৬ উহার, 
+ কলা! গাছের ক্ষার সিদ্ধ করিয়া কাপড় কাচাকে 'ছেঁ কা পাড়া' বলে * যনে হইতেছে 
৯ ৰেচিয়া খাইতেছে ১* বিষীত হইতেছিল ১১ বাহার চুল খৌপা। করিগা বাধা ৯২ জক্গে । 
_ কণ্াকে সাজাইবার সময গীত হইয়া খাকে। 


© 


২৮৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


। ২৭০) 
কইস্তা কান্দে উ উ, 
নাই চোখের পানি। 
ভট্টরা মরিচ” ভাঙ্গিয়া দেউ’ক 
বিরাউক* চোখের পানি ॥ 
1২৭১ 
হাত-পা ধুইয়া ময়না 
গেলো বাপোর কাছে,_ 
বাবায় তুলিয়া নিলে কোলে: 


এমন হন্দর মাও মোর 
পরায় নিগাবে*_ 
ঘর মোর করিয়া যাবে খালি রে ॥ 
“আগোতেঃ খাইসেনগ বাবা 
বাটা-ভরা টাকা রে; 
এলায়৯ কেনে কান্দেন বাবা 
দরবারে? বসিয়া রে ॥" 





© 


বিহোর গান ২৮৫ 
1২৭২ ৷ 
মায়েরে আগত" যায়া কান্দিবাকোত ধইল্‌ : 
ও মোর মাও গে, 
আধা-বসা* দুলুয়াটা* মোক বদলের দে ॥ 


“তামা না হায়, কাসা না হায়" 
ব্দলেয়া দিম্‌ ;_ 
ও মোর বেটী গে, 
যে আছে কপালের নেখা 
খণ্ডাবে আর কে &" 


ভাইরে আগত যায় কান্দিবাকো ধইল্‌ : 
ও মোর দাদা গে, 

দাত-ভাঙ্গা ছুলুয়াটা মোক বদলেয়া দে ॥ 

“তামা না হায়, কাসা না হায় ইত্যাদি। 


।২৭৩। 


কেলা গাড়ো সারি-সারি” 
ঢাইগন* খিরিলেক বাড়ী; 
ফেলাও-ফেলাও তমার সায়েবান্‌-চটি*9 
দেখি বাবার বাড়ী ॥ 


খেসেরি কালাই মা মোর মুস্থবি কালাই 
মা মোর মরুচ কুমূ-কুম্‌ ফলে»---৯৯। 


৮ > মায়ের ২ সন্থুখে ০ কাদিতে  * আখাবক্রসী. *বরটা ৬ বদলাইজা 
এ তামাও নয়, কাসাও নর... ৮সারি সারি কলাগাছ গাড়ো = বড়ো বড়ো কলাপাতা 
৯৯ শামিযানা ইত্যাদি টাঙাও ১১ শেক্চুকু পাই নাই । 





©@ 


২৮৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1২৭৪ । 


যেমন তোর আপেনকার মাও? 
মাই গে, দিলে দিলে মাই তোক 
হাউড়িয়ার হাতত, মাই গে ॥ 
হাউড়িয্ার ঘরে দেহা করিবে কালা 
মাই গে”দিলে দিলে মাই তোক 
খুজুনা গাহেলা৯ মাই গে॥ 
য্যামন তোর আপেনকার খুড়া 
মাই গে, দিলে গিলে মাই তোক 
খুজুন কাপেড়া, মাই গে ॥ 


1২৭৫ । 


ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বসিস গে ফেনী 
ঝালংত চিড়া যাবেঞ গে ৷ 
ওই ঝালংয়ের বাদে গে 
তোর মাও হোবে বাদী গে ॥ 





জোড়ে জোড়ে গে পুতি, 
এতয় আতি ॥ 
মাছ মারলো ভালে? গে করলো 
সরু বেতের মাইরন সারি সারি গে পিটালোস, 
এতয় আতি ॥ 


| ২৭৭ক। 


বাশের আডায়-আড়াযর 
গোরু চরালো রে ; 
এচিয়া-বেচিয়াৰ কোক্চি 
হাতোত লিলো রে ॥ 
সে-কিনা* কোঞ্চি গিয়া 
কাক মাইব্বন৯ মারলো রে; 
সে-কিলা কোঞ্চি দিয়া 
ফেব্সীক১০ মাইরন মারলো বে ॥ 


এমন মাইরন মারলো 
গাভো খসালো রে’? ; 
ছয়ো মাসের কামাই 
জলে ভাসালো রে? ॥ 


হলৰ 


2 দে কুয়া বন্ধ হইরা আসিয়াছে ২ পরিষ্কার জল ৩ জোড়ার জোড়ায় পু'টি মাছ 








১১ গর্ভপাত করাইলি ১২ ছয় মানের গর্ত ন্ট করিলি। 


$ এতো রাত্রিতে « ভালোই ৬ সরুবেত দিক্কা বেদম প্রহার করিলি + বাছিয়া বাছিয়। 
* সেইটি = প্রহার . ১* এইশানে খে মেয়ের বিবাহ হইতেছে তাহার নাম বলিতে হস 








বিহোর গান 
।২৭৯। 
পায়ে বা ঘুগুরা বাজে রে 
ও মুই কেমনে বাইরে যাও; 
ঘরে মোর শ্বশুর” বাইরে মোর ভশুর 
শিয়রে ননদি জাগে। 
মাই, মুই কেমনে বাইরে যাওঁ ॥ 
পিরিতির আশে, পিরিতির বাসে 
দুগুরার বায়না দিছে; 
কি কহিম বানিয়াটাক রে 
এল! কালাইরা ভরেয়া দিছে। 
যাই, সুই কেমনে বাইর হণ ॥ 
চিলির! ধরে”, ঠাপিয়া ধরে, 
আই, মুই অস্তে ফেলা পাও; 
জলের ঝারি হাতত নিয়া 


এলা ঢে'কিয়'-বাড়ীত যাওঁ ॥ 
২৬৮০ ॥ 


হৃতা-হরতকী হাতে নিয়। দয়ার বাবা 
করে জোড়ো হাতো রে হ 
আজি হাতে’ হলো বেটী 
কুলেরো বাহিরো রে। 
_কি ওরে দয়ার বাবা রে ॥ 
ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া 
দয়ার বাবা মুছে চোখুর পানি রে; 
কি ওবে দয়ার বাবা রে । 
আজি হাতে হলো বেটী 
গোতের৯ বাহিরে রে_ 
কি ওরে দয়ার বাবা রে ॥ 
২৭৯-সংগাক গানখানি নাচের সহিত প্রীত হয় । 
> হইতে ২ গোত্রের। লিতা-কর্তৃক কলস সম্রদানের সময সীত হয়। 





২৯৯ প্রান্ত-উন্তরবজের লোকসঙ্গীত 








২৯২ 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


I ২৮৫। 
এটাখেলায়* গেলোনে বাপোই, 
দোপরে আসিলো; 
বার ঘরের খোকের” পায়রা 
চুরি করিয়া আনিলো ॥ 
মাথারে মটুকে, ধুতিরে ঠসকে* 
হাইড়ানীক* ধরিয়া আইচ্চেন* পিছে'। 
“নাই যাওঁ মুই শহরে 
নাই যাওঁ মুই বন্দরে ; 
নাই যাওঁ মুই 
ছাড়ীপাড়া দিয়া ৪”৭ 


1২৮৬ 
শোৰোদে" শুনিডা গে ফেব্রী, 
ভেল্-ভেল্‌৯০ তোর ভাইয় গে,_ 





ভি 


বিহোর গান ২৯৩ 
। ২৮৬ ক। 


আলি বান্ধেন, আলি বান্ধেন 

সরেয়া সরেয়া মাটি* ; 

ও দিনা আইসেছে* 
শৃয়োর চরার বেটী ॥ 


শুয়োর চরার বেটী গে, 
এতোয় কেনে আতি ; 
শৃয্োরক ভাও দিতে 
হয়া গেইছে আতি ॥ 


।২৮৬খ। 


ঘর দুইটা চিলাং-কাটাং* 
কাউয়ায়* মাইল্ে' হাড়ী” । 
ওহো গে ফেব্রী, 
তোর সাটোক৯ ভারী । 
সাটোক করি’ পিন্দি* আইচ্চে গে 
কাইয়া বাপের১৯ শাড়ী ॥ 


কআআশমান করে চাল্‌কাউ-চাল্‌কাউ২ ২ 
দূরের বন্ধু মোর কই বসে । 
বন্ধু বিনা পানের খ্বিলি 

কায় আরো খাবে৯০॥ 


> মাটি সরাইর। সরাইরা ২ আসিতেছে ৩ এতোই কেন রাত হইল  ॥ শুযোরের 
“দেখাশোনা, পরিচ্াদি করিতে. « হাঙা-চোরা * কাক, কাকে » মারল 
+ ভাঙা-চোর! বর, কাক আলির! ভাতের হাড়াতে ঠোকর দিল = অহঙ্কার, নেমাক 
১১ কক্সার পিতাকে মারোগাড়ী বলিয়া গালি দেওর| হইতেছে 
>০ কে আৰ খাইবে । প্রধন স্তবকের সহিত শেষ স্তৰকের ভাবগত 





২৯৪ 
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প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
। ২৮৯ 


হামার বাপ কাঞ্চা সনা রে কারোয়া৯* 
আনিয়া দিলো কালুয়া-পেঁচী * কইনা। 


| ২৮৭ক। 
চাইর পুখে' জলে রে চাইর 
চাইলন বাতি” 


মাঝতে জলে রে 
সনার চাইলন বাতি ॥ 
কষক্রার৮ বেটী শুকা পান পালেক রে»_ 
বিহোতস পালেক রে 
হন্দর বাপোইর নাগাল৯০ রে ॥ 








বিহোর গান ২৯৫ 
॥ ২০৯ 


হামার বাপোই ধুতি পিন্ধে 

ধুতি ভালো শুবে৯ গে; 
ধুতিরে গোড়ে গোড়ে* 

সুম্কা নাডু” বান্ধে গে ॥ 


ফেব্ীটা নিলাজী 
নাদ খাবা' চাহেছে গে ॥ 
চায়হা চায়হাগ নাড়ু খালেক 
গট। চাবিঞ, গে ॥ 


> জা পার ২ ধুতির মধ্যে ৩ নাড় বিশেষ ৪ চাহিগ! াহ্য ৫ গোটা চারি, 
৬ ভাঙা-চোরা বিবাহ-গপে (?) ৭ আঙিনাতে । 
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২৯৬ প্রান্থ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
4 1২22321 
আগাতি উঠিসে* 
মেঘেরো ঘাট।* রে বাপোই,__ 
বাপোই রে, 
বিনা মেঘে বরষিলো পানি। 
পানির কোবোতে* 
হায়রানি হোলো রে বাপোই, 
বাপোই রে, 
দৌড়িযা সম্দালো* কারোয়্া* শালার বাড়ী ॥ 
কারোয়া শালাটা 
দশটাকা খালে” রে বাপোই, 
বাপোই বে, 
তোক্‌ বুঝাইল্‌ ডিমা-মাউরিয়ানীটা" দিয়া । 
ডিমা-মাউরিয়ানীটা 
তোক নাকিন” শুবে৯ রে বাপোই, 
বাপোই রে, 
তোক্‌ ৰুকাইল্‌ আধা ব'লীটা১০ দিয়া ॥ 


। ২৯২ ৷ 
উতরতিকণার১৯ গে শিয়র জড়া৯২ 
সোদায়২* আইসে থোক্‌-থোক্‌ করিয়া : 
-- ৰাপোই রে, 








oN 


পাঠাইক 


9 


বিহোর গান 


॥ ২৯৩। 
পাটা না? নেলায়২ কালা মোর 
নিধুয়া ডাঙ্গাত০ গে আই! 
কার হাতে দিয়া পেঠাইম 
এ জলর ঝারি গে আই ॥ 


হামার বাপোইর মারোয়া* খানি 
ঝলক ধারিসে ৮ 
কত্‌খণ ভাল্‌ আইসেছে৯, 
কত্‌খণ ভাল্‌ নাইসেডে?» 
জরম ঠেঞ্গুয়্ার বেটী রে” ॥ 


॥২৯৪। 


জল আনেক গে, জল আনেক 
নয়া কলোলীত করিয়া & 
দিমিত-দিমিত করিয়া? ॥ 


২৯৯ 


> ‘না’ নিরর্থক ২ নিড়ায় ৩ শুকনা জমি, কাব্যিক নাম বিশেষ ও কালা পাট নিড়াইতে 


নিড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে । তাহার তৃক্ণ দূর করিবার জন্ক কাহার হাতে জলের কারি 
* চারিদিকে কলা গাছ পু তিয়া যে বিবাহ-মণুপ তৈরি হয় তাহাকে বলে 'নারোয়া” 
৯ কখনে। বা কিছুক্ষণ ভালো লাসিতেছে ২ কিছুক্ষণ ভালে| লাগিতেছে না ৮ কক্গার পিতাকে 








০ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 








> বিবাহ-মগ্ুপ 


বিহোর গান ২৯৯ 


॥ ২৯৭) 
শুয়োর চরাইস বামোন* 
শৃয়োরের না জানিস ভাও৯ 
উল.টিয়া-খুরিয়।' ধরিল-তুই 
কালো ভূমনীর৮ পাও । 
বামোন, কান্দে তোর দেশে বাপ-যাও ॥ 
বামোনের বাপ কান্দে, মাও কান্দে 
কান্দে বামোনের হিয়া; 
তোর বামোনের জাতি গেইল, 
কালো ডুম্‌নীক দিয়া । 
বামোন, কান্দে তোর দেশে বাপ-মাও ॥ 


২ বড়া ৬ বাড়ীর বা বরের কোন! এ লাখি দিয়া * পুরোহিত 


৬ এখানে পুরোরের প্রকৃতি ৭ ফিরির! ফিরিয়া, বারে বারে ৮ ডোষমনীর ৯ ডোষনীর খারা । 


০৪ 





শ্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকমঙ্গীভ 
। ২৯৮ 
বর্স-গড়াই নাউয়া লিন্দতলে২ পইছেও। 
উঠ রে নাউ, 
দেহা বে কামাও ॥ 
জোড়'মারেয়ার তলে” উলু-লু পড়েছে 
উঠ রে নাউয়া, 
দেহা রে কামাও ॥ 
নাউয়া না কওঁ তোক 
নাউয়া না ক তোক_ 
হামার মাইক ভালো করিয়া 
কামাও রে, 
ক্ষুর না* নাগিলে ক্ষুর কাড়ি' নিমো রে ॥ 


॥২৯৯। 


দূরে দূরে শুনিছি* 
আছিঙ্দরের? চৌচালা বাঙলা 








বিহোর গান ৩১ 
1৩-1 
বরের ঘরের বৈরাতী?, 
ধুমা-ধুমা কটি* । 
আনো তো দাহুকী2_ 
চেঁচিয়া* ফেলাওঁ কটি ॥ 


॥৩"১। 
আদ্ধিয় ওস্থনি-শাকের* ঝোল 
দিস ঢালিয়া ;_ 
বৈরাতী পালাছে রে বাবা 
‘তবা তবা'* করিয়া ॥ 


প্রায় এই ভাষেরই (সং ২৯৯ ) অপর একটি গান এই : 
কারোর > নুখে শুনা বাছে 
গোডসজোড় ৰাঙ্গেলা ২, 
মরি হায় হাত হায় রে 
বাড়ী যায়া দেখু বাপোই রে 
শুোরের খোপোরা, 
মরি হাছ হাত হায় রে॥ 
কারোগার মুখে শুনা বাজে 
ছামে-কুট1 ৩ চু'ড়া-নুড়ি ও, 
মৰি সম হায় হায,ৱে'। 
খাবার পাতত দিয়া খাছে 
খাস $.ড়াুড়ি <. 
সরি হায় হায় হা রে.॥ 





১ ঘটকের ২ ঞ্োড়-বাগুলা খর = উদ্ধুধলে কোটা। অর্থাৎ নিজেদের হাতে ভালো 
করিয়া কোট! ৪ চিড়া-নুড়ি * ধান-ওগ্াল! চিড়া মুড়ি । 
৯ বরমাত্রীদের সহিত এয়োকপে আগত মহিলাদের “বৈরাতী' বলা হয় ২ গুরু নিতচ্ছ 
৩ দা, পুরলি = টাছিগ ২ হলের হোল *পলাইভেম্ছে ৭ “তৌবা তৌবা" করিচা। 






তে গু 


৩০২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
| ৩-১ক। 
ওই মূছা-চাটিখান* ডাঙ্গালেন* গে কায় 
কালা করিয়া বুড়াটা 
হবা’ দখুন পায় ॥ 
তুই গে ফেরী নোট-পটী* 
দিনোতে স্তাখেছিত মান্ষি*_ 
বগলত" আসিয়া আছে বুড়া গে সোয়ামী ॥ 


। ৩০১খ। 
আমের গছটা” দো-ডালিয়৯ 
পাতারি ঘস্‌-ঘস্‌*০। 
রে বুড়া না যায় রে চিনা+৯ ॥ 
তোর কি মনে এই ছিলো রে 
বুড়া ভাড়ুয়া৯১, 
আম তুলিয়া মারলো রে ঝাঁটা১৩ ॥ 


॥৩০১গ। 
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বিহোৱ গান ত*৩ 
1৩০১ঘ। 


ধারিরো১ গোড়ে গোড়ে 
বেইগনের হালা” । 
আজি রে বুড়া দেখে, কেনে 
তোর মনটা কালা ॥ 


বট-পাকুড়ের বিবাহের গান 
1৩০২ 
বটো না পাখুড়ি গাড়িষ্ত রে, 
স্যাও* পাখুড়ি মেলে পাঞ্চো ডালো রে; 
তোক, পাখুড়ি বিহায় দ্যাছু৬ 
বড়য়' আশা করি'রে। 
ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥ 


না জানো মুই সাতার 
না জানো? মুই পহর'৮ বে; 
না জানো? মুই ভুরা খিয়াইবারে৯ রে। 
ওহো মোর পাখুড়ি রে ॥ 


ঘাটিয়ারক১০ দিহু আনা আনা, 
খেউনিয়ারক১৯ দ্িহ্থ কানর সনা। 
ওহো মোব পাখুড়ি বে ॥ 


> ঘরের উঁচু ভিটা ২ সেই ভিটার নিকটে ৩ জচ্ছ গুচ্ছ বেগুন কলিয়া রহিয়াছে 
৬ সে-ও «পঞ্চ. ৬ তোকে বিবাহ দিতেছি ২ বড়োই ৮ সীতার ৯ তুরা বাহিতেও 
জানি না ১* ঘাট রক্ষককে ১১ যে খেওয়| বের । 





তুই নান্দো১ মাও-ছুলালী+ 
গে নান্দো. 
কই পড়ে তোর মাওর চখুর পানি ॥ 
তুই নান্দো বাপ-দ্থলালী 
গে নান্দো, 
কই পড়ে তোর বাপোর চখুর পানি ॥--- 












॥৩৪। 


এই ধান কাটিলে 
নাড়া? রে ভাসে”. 
নাড়া ভাসে কিবা জলতে, 
ওই খান কাটিলে ॥ 


॥৩০৪ক। 
ওই তমা’? কায় কায়* বা'রেগ 
বসো” বা+রে ॥ 
ওবে এাখেতে' মোর বুঢ়ালি বস”, 
বল-শক্তি মোর জুটে না। 
মনটাত ধরা পাইন্থ'> 
যাৰ৷’ 9 নাগে ধান কাটিৰা’>> ॥ 


> ধান কাটিয়া লইবার পর, গোড়ায় যে অংশটুকু যাঁটিতেই রহিয়। যায়, তাহাকে 'নাড়া' বলে 
২ ধান কাটিয়া লইবার পর, নাড়া জলে তালিকা যাক (অর্থাৎ তাহা বলি না-ও পাওয়া! যায়) 
তৰুও ক্ষতি নাই ।  ধান-প্রাপ্তির আনন্দে চামী নাডাকে অবহেল| করিতেছে, যদিও নাড়া 
দিয়! যখেষ্ট কাজ করা হইয়া শাকে। চাষীর বনের এই আনন্দ লক্ষ করিবার মতো। 
গানখানি -অনঃশিক্ষ গানকূপেও লাইয়াছি । তঙগন ইহার ব্যাখা! অনারূপ করা হইয়া পাকে 
৩ তোমরা ত কে কে € রাজবংশী সঙ্গোধন। 'ও হে' এই অর্থে * বসি আছো। 
ওহে, তোমরা, কে কে বসিয়া আছো! অর্থাৎ কাহার কাহার অবসর বাছে = একে তো 
৮ সুড়। বয়স > নকিয়া, বুকিয়া ছি ১* যাইবার ১১ কাটিৰান । - 


২ 
1 





@ স্রোত 


নি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ৩০৪ খ। 
খান কাটে বীরে রে মোর 
ৰীরে কেনে রে উভয়? : 
বীরের কাজ থাকি’২ ধান 
হুস্কিয়া* কেনে পড়ে রে । 
ওহো মোর বীরের ধানো রে ॥ 
তুই যদি বীর আপন রে হইতো 
তোর ধান কি হুস্কিয়া পইড়তো | 
ওহো মোর বীরের ধানো রে ॥ 
“মোর হছে ঘেস্কেটা দাও* 
মোর হছে ভোকের গাও । 
চম্‌কিয়া উঠিগ মুই 
সনাবান্দা ভাইয়৮ রে ॥" 


ধান-ভুকানিয়া গান 


॥৩*৫। 


হেইসো হেইসো হেইসো৯ 
তিলের নাডু খাইসো৯০ & 
তিল হুইল্‌ গটা৯৯। 
_ মোর হইল্‌ বেটা ॥ 
তোর হইল্‌ নাতী । 
ধান তুধা?* হাতী ৪ 


ভি 


কর্মজীবন ১৪) 
।৩০৬। 
ওই দিয়া? যারে ভইব+__ 
ধান বাকড়ক হইস ॥ 
বাশের গোড়ত তারাও । 
চাউল যাউক মোর কাড়া* ॥ 


১অপ্তদিক দিয়া ২ যহি্ষ ৯ কাড়ানো|। পুবসন্তৰ 'বাকল' এবং তাহার সহিত 'কাকরা 


ধোনের খোসা অর্থে )-এর মিলনের ফলে 'বাকড়া-এর উৎপত্তি হইয়াছে * রাত্রি বেলা, 
ধান ভানা হইতেছে। বাশ গাছের খাকে কাকে তারা দেশ! যাইতেছে * আমার চাউল 
কাড়ানো হউক । 


৩**-সংখ্যক গানের প্রথম স্যবকের কণান্তর_ 
সাও, স্তাও, স্াও ১ । 
তিলের নাড়, খাও ॥ 
শোংশের কথাস্তর 
তোর হইল বেটা, 
মোর হইল্‌ নাত্তী। 
কলাত ২ করিয়া খাকি ৩৪ 


১ খানের সব খোসা হখন উঠিয়া যায়, তখন তাহাতে সুহলটি পড়িলে ‘কাও করাও করিয়া 
শব্দ উঠে ২ কোলে ৩ শুইগা খাকি। একাধিক স্থীলোক যখন হানভানে, তপন এই 
'আয-কৰা ছড়া গাওয়া হম) বৰ্তমান ছড়াটর এক-একটি পঙক্রি একজনের প্র্বও অপঃজনের 
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কর্মজীবন = 
Leer 


বইল্‌দা১ ক'ছে ‘সাজিম্-সাজিম্‌'*,_ 
বইল্‌দানী কুটে বারা । 
একঘড়ি দেরি কর্‌ রে বইল.দা 
খায়৷ যাবো? চাড়া ॥ 
হেত্তি যাবো", হোত্তি যাবো” 
যাবো আঙ্গামাটি* । 
ছাওয়ার তানে+০ য্যামন-ত্যামন 
মোর গালার কাঠি? ॥ 


হেত্তি যাবো, হোত্তি যাবে৷ 
যাবো দৃরোগ্াশ। 
তমার গাওর ভিজা গামছা 
খুইয়া যাও বাচ্ছা ॥ 


তমার গাওর ভিজ৷ গামছা 
খাষো লা বিলামো৯২ | 
যখনে? * পড়িবে মনে 
হিন্দ? তুলি’ নিমো১* ॥ 


> বলদ । গালি বিশেৰ ২ কহিতেছে ০ সাজিব সাজিব, ন্র্থাৎ জামা-কাপড় পরিৰ 
* একটু দেরি «যাবি ৯ড়া ৭ এখানে বাৰি = ওখানে যাবি = রাঙাষাটি। 
স্থানের নাম >* জঞ্তে ১১ গলার অলঙ্কার বিশেষ ১২ খ্বাইবও না, বিলাইবও না! 
৯৮ যখনই ১০ জে, বুকে ১৫ তুলি লইৰ । y 








চাউল কাড়াওঁ মই চিকিত.চাকাত্‌৯ 
গকোলাতি ছাম২। 
বইনার নাঙ্গে আনিয়া দিছে 
টেছ্গাঃ গছের* আম ॥ 


বইনা রে হু, 
মুই নাইস্কর৯ যাবা’ চাও । 
মাগে মা, 
কাজল-মন্দির ঘরটা কাক” দিয়া যাওঁ ॥ 





কর্ম-জীবন ৩১১ 


1৩১১ 
ওই চিকা কইলে+ চিকিৎ* । 
মাঝিয়া” কইজে ঢিকিৎ* ॥ 
আন্‌ বেহানী* বেও৯ | 
চিকাটা মারিয়া দেও ॥ 
খা বেহানী খা। 
কোলে-কোসে খা ॥ 
ঝোলে-ঝোসে খায়! বেহানী 
বাড়ী চলিয়া যা ॥ 


1৩১১ ক। 
চিকাণ করে চিক 
কইল” ভাতোত দিস্‌। 
কইজা করে ঘাচাউ-দঘাচাউ৯ 
স্থনের ছিটা দিস. ॥ 


॥৩১১খ। 


চল্টুং১০ মোর দতরারে, 
কইরো১১ মৃই পান্থ রে ॥ 
হেইসো বারার তূকি রে, 
এইঠে১২ না১৩ মুই খুইহা রে? ॥ 


১ করিল ২ ঈঁচোর ডাকের শব্দ ৩ বরের দেখে ৪ গর্ত « বৈনযাহিকা ৬ জোলার সাকু 
ৰ গন্ধ শিক: ৮ উচ্ছে, করলা = সিদ্ধ না হইবার দরুণ খত, খচ. করিতেছে ১. ঘোরার তারে, 
ছিলে বে শব্দ হয়। “চল কৰি শব্দ কও আমার দোতরা ১৯ কোখার ১২ ওই স্থানে 
১৩ নিরর্থক ১৪ খুইয়াছি রে। 
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কাঠ-কুড়ানো 
1৩১৩ । 
বেলাটা যাছে গড়িয়া? 
চট্‌ করিয়া দে খোরাক* করিরা। 
মুই যা’ম* খড়ি কাটিবা'* ॥ 


। ৩১৩ ক। 
আজি চল্‌ যাই, চল, যাই, 

গে ৰাই,*, 
চল. যাই পাছার নদী” । 

সাজি পাঙ্গার নদীর দীঘল গে জঙ্গল _ 

বাই, মুনিয়া কাটেন খড়ি? ॥ 

খড়ি কাটিনো বেছা গে বেছি” 

বাই, ছাড়িমে। বট-পাখিড়ি ॥* 


চরকা-কাটা 
॥ ৩১৪। 
চেরখা গে কাটেছু ১০, 
নিন্দে গে টুপেছ ১৯, 
উল্টিয়া-পাল.টিয়া গে পড়েছু' ৯২ ॥ 
বাড়ীর পাছ-পাখোত৯০ 
কায় বা বাজাইল, সুড়সুড়ি’, 
মনটা কইজে১৫ ছাতুছ্ান১৯। 
আউলাইল, মোর হুতার খ্যাওখান১৭ ॥ 
= পড়াই বাইতেছে ২ খান্জবাকে খোরাক" বলে. ৬ খাইৰ + কাটার, কাটিতে 
দিদি ৬ জলপাইওড়িত একট নদী ৭ ছোট! ছোটো গাছের ডাল-খড়ি' ৰাছিয়া! বাজি 
৯ বট-পাকুড ইত্যাদির ডাল ভাত র্্াধিবার জন্য পোড়াইতে নাই । এইজন্য এইগুলি ছাড়িদা 
দিৰ। ‘বড়ি কাটিতে যাইবার সম ছোটে। বা বড়ো যা-কে বলিতেছে  >১* চনকা কাটিতেছি 
৯৯ ঘুমে ছুলিতেছি ১২ চলিয়া চলিয়া পড়ি ৰাইতেছি ৯০ পিছন দিকে ১৪ কে বা শিল দিল 
৫ করিল ১৬ হান, উন্মন! ১৯ খেই-টা। 


টির 








প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


1৩১৪ ক। 


॥ ৩১৪ খ। 
সজনী গে, শুনিয়া এতো আতি 
চরখার গুনগুনি, 
কোন্‌ বা নিরাশী বলে রে_ 
চরখার নাই মোর জুত। 
চরখার গোড়ত কাটিয়া দেও মুই 
তারে ভাতার-পুত ॥ 
রে ভগোমান-জগোবান» 
হকা* আন, তাংকুণ্ আন্‌ 
চন্চুনাতি* আন্‌, দা-বোসিলা” আন্‌_ 








3 অপদেষতাটিকে ২ কািরে ৩ কথার ক! নাজ, অর্থ নাই 


করুণা করিয়া 





॥ ওঝালি ॥ 
॥ ৩১৫ 
ওই শ্যাওটাক+ বান্ধে। রে+ ছান্দে! রেশ 
কারুণা দুষিয়।$ দ্যাওটাক বান্ধে। রে; 
ওই নেন্দুরকানি*,_ 
উত্তরের স্যাওটাক নিম বান্ধিয়া গে, 


পূবের গ্যাওটাক আনিঙ্থ বান্ধিয়া গে, 
ওই নেন্দুরকানি ॥ 
পদ্ধিমের স্যাওটাক আলিম বান্ধিয়া গে, 
ওই নেন্দুরকানি ॥ 
ওই নেন্দুরকানি__ 
দক্ষিণে স্থাওটাক আলি বাদ্ধিয়া গে, 
ওই নেন্দুরকানি ॥ 
ওই নেন্দুরকানি-_. 
আকাশের দ্যাওটাক আনিন্থ বান্ধিয়া গে, 
এই নেন্দুরকানি ॥ 
ওই নেন্দুরকানি_ 
পাতালের গ্াওটাক আলিম্ছ বাদ্ধিযা গে, 
ওই নেন্দুরকানি ॥ 
ওই স্াওটাক বান্ধে রে, ছান্দে। রে 
কাকুণা দুষিয়া স্বাওটাক বান্ধো রে ॥ 


* ইছুর। 'ট” এই অর্থে "কানি" । 


৪ উহার দোষ দেখিয়া, 


৩১৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ধুয়া ॥ 
আজি গে কালী, তোর জলম? হইল, গে, জলম হইল, । 
আজি গে মাশান ঠাকুর, তোর জলম হইল, গে জলম হইল, । 
সাজি গে তিন্তাৰুড়ী, তো জলম হইল, গে, জলম হইল, । 
বাড়ীরো! বিষহরি, তোর জলম হইল, গে, জলম হইল, । 
“নাজি গে গায়ের গারাম*, তোর জলম হইল, গে, জলম হইল, ॥ 
স্যাও, তুই শান্তি নেট রে, 
শাস্তি নেশ_. 
এই শুনীয়ার হাতে। 
এই বান্দাক ছাড়িয়া দিয়। 
যা তুই কৰিলাসোক নাগিয়া* রে ॥ 


উনুকি-সুমুকি বাজে _ 
না জানি বামোনতি কালী 
কু-মঙ্গলে সাজে। 








ওঝালি ৩১৭ 
॥ ধুয়া ॥ 
আজি গে কালী, তোর জলম হইল,» 
গে জলম হইল ॥ 


তোর স্যাম্‌-স্তাম্‌ দাড়ী* । 
যারে মাশান তোর, ঝাপোর বাড়ী ॥ 
চিক্কা-কালিকা-বারিকা-মাশান+ 
যা তোর বাপের বাড়ী ॥ 
যদি আসিবো ঘুরিযা,__ 
শঙ্ষরের দহাই দে 
নাগিবে বেড়িয়া ॥ 
॥ ধুয়া ॥ 
আজি গে মাশান ঠাকুর, তোর জলম হইল, 
গে জলম হইল, ॥ 


॥ মন্ত্র ॥ 
নান্দা হাতে’ নামিল __ 
ছেদেনী-মেছেনী-তিন্তাবুড়ী-বুড়াবুড়ী* 
অঙ্গে নিয়া ছাতি* । 
এই পূজা খারয়া 
ভক্ত ভালে হলে ক্ুলো-জলো দিয়া 
পুজ্ঞা করিবে তোর ॥ 
॥ ধুয়া ॥ 
আলি গে তিন্তাবৃড়ী, তোর জলম হইল., 
গে জলম হইল, & 





লঙ্কা দাড়ী ২ বিভিন্ন নামীর মাশান ঠাকুর ৩ নন্দন হইতে & বিভিন লনা 
| এ তিত্থাবুড়ীর মাখার ছাতা) । 


7০57 © কিবা” 


৩১৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ মন্ত্র ॥ 
চন্দ্রখেডী? বিনাহতায় বাস্ধিন্ হাতে 
থাক বিষহরি মোর পাটে* । 
ফেব্লা-র অষ্টং দেহা ছাড়িয়া 
যা শিবের কবিলাসোক নাগিস্া। 


॥ ধুয়া ॥ 
বাড়ীরো বিষহরি*, তোর জলম হইল, 
গে, জলম হুইল, ॥ 








॥ ৩১৬। 
স্্রিতত্ 
নাই জলো, নাই খলো+ 
নাই তোর-হে২ আকাশ । 
এ ছিরি-নশুপে০ নাই তোর 
ছিরি কবিলাস* ॥ 
জলে-থলেবাসমাতাঃ 
ভাসে একাশর৯ । 
পাতিলে ছিরিছি_ 
কুর্ষের বুকত করিল, খামানী ॥ 
নামানি 
উপরে দেখু ফাই আর ফুই৮__ 
তলত দেখু কালী আর মুই ॥ 
সাইস্যের কালী? সাইগ্যে আলিবো১০__ 
'আহাবনের কাথাগিলা৯১ আনিয়া জোগাবো ॥ 
সত.৯১ কয় সতী, মিছা কয় পাপী। 
সইতা কাথা ছাড়িয়া মিচ্ছা কাখা কৰো_ 
আোহাই রর সাধা খাবো ॥ 


স্বর্গে ছিল ডাকিনী লে রর 
মঞ্চে” দিয়া পাঞ৮_ 
মোর ঘটত১৪ আসিয়া নহরী খেলাও১৫ | 


> জল নাই স্থল নাই ২ তোরই ৩ হীমগুপে * কৈলাস ৫ বহুমাতা, ৬ একাকার 

কিট ৮ ধুধু করা শূন্য ৯ জাগ্রত কালী ১* জীনত 

হইয়া আবিভুততাহইবি >> গায়ক ইহার সম্পোবন্জনক ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। অনেক 

জাসা করিয়া, জালিয়াছি,_-'অন্গের উত্তর এই অখে কথাটি ব্যাবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে 

শব্দের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাও ভাব! দরকার সত্য 
সর্তো ১৪ মোর ঘটে, দেহে ১৭ লহরী খেল, অর্থাৎ ঢেউ তোল, ভর কর । 











কবজ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ গান ॥ 
পূৰে লা হাৎকিহু১ কালী, 
ধনী২ গে, পছিমে চলি’ যা। 
পুজাপানিও হাতত নিয়া, 
কাকুণাক* নে্তার* দিয়া,_ 
শিবের কাছে যাও 
॥ মন্ত্র ॥ 
দেবী গেইছে” ফুল বাড়ী" 
কালী আছে শুইয়া । 
7৮ শিবের শান্তি ফুল 
কাক্ণাক নাগিয়া? ॥ 


॥ গান ॥ 
কালী, রহ রহ গে। 
যেই নাখা- ধরতি১১ 








স্থিত ৩২১ 


ঞহুক্জারে « পশ্চিম দিকের বাতাস চঞ্চল হইল ৯ নেহ উল্লসিত, রোমাঞ্চিত হইল ৭ রসাতল 
৮ ন্বপ্ন দেৰী = প্র দেৰী ১৯ খেচাল ছাড়িয়া অর্থাৎ যে রোগীর উপর তর করিয়াছ তাহাকে 
অব্যাহতি দি ১১ তোকে ডাকে ১২ ইহার পর একেএকে বিশটি দেববেৰী (খা, হি'য়ালপৰী, 
কান্দ নাপরী, হাওড়াপরী, শালেশ্বরী, মইন্যাসী গারাম ইত্তাদি)-র আবাহন গান গাওয়া হয়) 
আৰাহনের ভাব ও ভাবা উপরে উল্লিখিত গানের মতোই । অনাবশ্যক বোধে সেগুলি সংকলিত 
হইল লা। ইহার পর সমাত্তি-সুচক শান্তি সংগীত । 


২১ 


॥ শাস্তির গান ॥ 
ঘরের আগত? শিয়াল গে কান্দে. 
তিনখান ++" জোড়া গে লাগে; 
বোধ লেং ফেব” লীগিল, করিয়া । 
আছি হাতে* এইঠে৯ 
অহিবো পড়িয়া! 
দোহাই শিবের নাগিবে বেড়িয়া ॥ 
1৩১৭ 
॥ নামানি ॥ 
ঘরখানি নেলিঙ্গ 
ধর্মঠাকুর আসি’র বাদে”__ 
শালে্বিরী গায়ের গারাম, তিস্তাবুড়ী৯,__ 
নাই আসিল্‌১০ কার বা দোষে রে ঠাকুর ॥ 








ফেব্সা'র কিবা কর্ম দোষে ॥ 


খাপ দিছু ২, ধূপ দিছা, 
আরো দি গুড় ॥ 
ধর্মঠাকুরের বাদে দিছু' 
শুকুলো কাপেড়া ॥ 


আইসে! ঠাকুর, বইসো পাটে,_ 
স্তাবা নেওগ ভক্তের 'আলোকলতে? । 
স্যাবা পূজা খায়৷ মারেয়াক দে বর ॥ 
বছরে বছরে বাড়ে যেন বাড়ীর ভিতর ॥ 
গোয়্ালিত গোকু বাড়,ক, ভাণ্ডারিত খন। 
পুজা পানি? খায়া রে ঠাকুর, 
মারেয়াক দে বর ॥ 


১ পতাকা ২ মঞ্চ বা বেদী প্রস্তুত করিয়াছি + সানা (শুরু) কাপড় = পূজ। গ্রহণ কর 
* যে বাড়ীতে পূজ! হইতেছে সেই বাড়ীর গৃহস্থ ও গৃহিনী: 





মি 


॥ স্বষ্টিপত্তন ॥ 


নাহি জলো” নাহি স্থলো, নাহি তো আকাশ । 

এ ছিরিমণ্ডপেট নাই ছিরি ককিলাস+ ॥ 
ধান-দূবা নাহি ছিল, নক্্মী সরস্বতী । 

ঘরেরে! গহণী নাই, গঙ্গা ভাগ্যবতী ॥ 

চাইরো পুখেছ চাইর পব্বত, মইধ্যে গোজার ঘর ৮ 
বাইর হইল. গোজামাতা হয়া ছত্রেকধর* ॥ 
আগে আগে যায় ভগীরখ শব্খধৰনি দিয়া । 

পাছে পাছে যায় গোজা নিবারণ করিয়া ॥ 


ও বাছা নিছিলা * রে, 
ও বাছা নিছিলা রে ॥ঞ॥ 
বাপোর কালের কোদাল নিলে 
ঘাড়োত করিয়া । 
নেলিয়ার কান্দর' নাগি” 








ভি 


স্ষ্টপত্তন 
“কুন্তি হাতে’ আসিলো তুই 
মোর ভাগিনা 
কি কারণে আসিলো 
কিসেরো কারণ । 
মোর কাছে কহ তোর বিবরণ ॥" 
নিচা বলে, 
“সি. শুনেক মোর কাথা ; 
ধর্ময় পাঠাইছে মোক 
মাটিরে কারণই ৪” 
তিন চোট মাটি নিলে 
পোটলা করিয়া ॥ 
বাস্থকিক ভক্তি দিয়া নিচা 
উঠিল, ভালিরা ॥ 
চৈত-বৈশাগের দিনা 
প্রথর ওউদ ; 
শউদ্ছের তাপে নিচার দেহা 
হইসে কালা । 
পায়া বিক্ষের ছায়া! 
চুলিয়া পড়ে নিচা ॥ 
ধর্ম বোলে, 
“দুর, শুনেক সমাচার : 
তুই কি জানিস কিছু 
নিচার সমাচার ॥" 
একথা শুনিয়া ছুরা 
করিলে গমন ॥ 
বিক্ষের তলে নিচা 
আছে তো পড়িয়া : 


২ মাটির জন্ম) 


ah © GEE 
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স্থষ্টিপত্তন ৩২৭ 

নাড়িবা” নাসিল৯*__ 

নাড়িতে নাড়িতে গোসাই 
নওগুলি১ পাকাইল । 

সেইকিনা গুলি গোসাই 
নও দিকে ফিকিল ॥ 
নও পাখেঞ নও সংসার 
ছি যে হইল ॥ 


॥ কালীর জন্ম ॥ 
গে জলম নামিল,*, 
জলম নামিল.৮_ 
হইল্‌ দেবী কালী মাই 
জলম নামিল, ॥ 
একো মাসের বেলা কালী 
ছুইয়ে দিলে পাও । 
চাইরে' না বছরের কালী 
দশতে দিলে পাও) 
-গে জলম নামিল, ॥ 
বাড়িল, বাড়িল, কালীটা 
বাপো-মাওর ঘরে । 
সরু সুতার কাপড় ফাড়েঁ 
বাপো-মাওর ঘরে । 
গে জলম নামিল, ॥ 


১ নাড়িতে লাগিল ২ নট ভুলি ৬ নহ দিকে * জন্ম লইল, হইল  « এক ষাস- 
ছাড়াই হই মাসে পা! দিল * স্ব হস! উঠিবার দরুণ ছোটে কাপড় ছি'ডিযা বাইকে, 
লাগিল । এ 








৩ 


পরাস্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ পিতার নিকট কালীর মন্ত্র শিক্ষা ॥ 
এই না? গুণ৯ মুই কাক পরনিম্* 
রে গুরু বাপ,_ 
তোমার গুণ এলায়* তোমাক পরথিম্* 
বে গুরু বাপ ॥ 
সক্র-আলিং কদমের তলে 
গুণ শিখালো। 
হেলানী" কদমের তলে 
স্ুণ মুই পরশ্িম। 
_রে শুরু বাপ ॥ 


॥ কালী-কতৃকি ছলনা ॥ 


রখখানি হাকেয়া দিলে পূবকে লাগিয়া । 
পূর্ব দিক খাকি'১০ ফিরি”? ক্দাসিল, কালী 
শুধামূখী হয়য়া১২ ॥ 





॥ কালীকে পুজাদান ও রাখালের পুত্র-লাভ ॥ 
ওকি নোলুয়া১০ হাড়ীরে শাল+১__ 

কতো! মিরিংগি+২ মারে! বিজুর বনতে৯৩ ॥ 
বাপোর কালের নল নিলে ঘাড়োতে করিয়া ॥ 
লেলিয়ার** কান্দরক১« নাগি, চলিল, হাটিয়া ॥ 
গাছোতে ছিল ময়রা+৬ হ্যাটের৯+ পাখে১* চায়। 
ময়রাক দেখিয়া নোলুষা ছুপুনি পাতায় ৯৯ ॥ 
এক নল, দুই নল কৰি" তিনো নলের বেলা 
ময়রা পৃন্যে উড়ার ॥ 

ময়রা উড়িয়া ষারয়া নোলুস্বার দুখ হইল, মন ॥ 
নিজ.পুর বলিয়া লোলুয়া করিলে গমন ॥ 


> কৰি আচরলীয়, এই জ্ঞান লোপ পাইল ২ একটুও ৩ বৃদ্ধের বেশ ধরিয়া গেল ৪ কি জাল 
-হশোলার ৯ অঞুহা। শোলার সুতি এবং শোলার পর বিডি বর্ণের বিচিত্র ঝঁপির আকারে 
ভোলা ৭ বাৰ্ষর, কসর. *নৃপুত্র॥ পুজাকালীন বৃত্যা ৯ পুজা ১* শিকারী বিশেষ 
১৯ হাড়ীর বংশধৰ ১৯ মৃগ ১৬ বিজন বনে ১৪ 'লেলিয়া” একট নদীর নাম ॥ তুঃ পূর্ববর্তী 





ভি 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


নোলুয়ার ছুই ছোয়াক* আনে ডাকো! দিয়া 
গাছেরো উপরে তুলে ছোয়াক অঠেযা* ॥ 

এক নল, ছুই নল করি" ঘা দিলে চড়েয়া । 
নোলুস্থার ছোয়াক ফেলালে মারিয়া ॥ 

ভালে ভালে মসং* নিলে টুকুলি করিয়া । 

করিলে গমন নোলুয়। নিজ.পুর বলিয়া ॥ 
[তিনোগটো* নারিকল টিহিবা করিয়া” । 

আন্ধনো চড়ালে লোলুস্কানী চণ্তীক স্থহরিয়া? । 
একশো পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ফেলালে ক্থাদ্ধি়া ॥ 
মাঝিয়ায়*9 বসেয়া দিলে পাচথান পাত ৷ 
দেবীকালী, চন্ডীকালী, হাওয়াকালী, 

তিন্তাৰুড়ী, ভদ্রকালী-পাঞ্চ বহিনি১ বসিল, সারি সানি ॥ 
নোলুয়াক ডাকেয়া কাথা বলে মাও কালী : 

শগ্যাখ,, শ্যাখ,, নোলুযা পূর্ব দিকে ধারায়!” 
নোলুস্বার দুই ছোয়া ন্দাসে হাসিয়া-খেলিয়া ॥ 

ছুই ছোয়াক দেখি’ নোলুয়ার মনে হইল স্থখ । 
ছুই কলাত১২ ছুই ছোয়ার মুখ.খে৯৩ দেয় চুমৃক১৪ ॥ 
চিনি চিনি্ক এযায়১*বড়র সতী । 

মড়া ছোত্াক জিয়ায় দিলে বাপোর ঠাকুরানী১৯ ॥ 
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আশানের জন্ম ৩৩১ 


॥ মাশানের জন্ম ॥ 
জলম জলম করিস গে কালীমাই, 
জলম তোমার গে ভাল,৯ । 
তোর জলমের কাহিনী গে মাই 
শুনেক মোরে ঠাই ॥ 
॥ ভাঙ্গন ॥ 
সগারেণ হালুয়া হাল বয়হা* 
আসিল, গে মাই, 
মোর হালুয়া আজি কেনে এলা ৯ আসিল, নাই ॥ 
গোরু দুইটা আছে মাই গে ধর্মক স্থহরিয়া' ॥ 
মোর হালুয়ার এলা ও কেনে মুখ দেখু না” ॥ 
কহিতে কহিতে কালীমাইর প্যাটের বিষ উঠিলো । 
হেম্সসম্* তোর রে যাশান১০ জলম হইলো ॥ 
গে মা ফিসোত১৯ কি কাম করলো মাই 
কিসোত কি কাম করলো, 
না বুঝিয়া ধর্মের সঙ্গে এ ভাব বাড়ালো? ॥ 
লিশিরে৯৩, কি করেছিত৪ লিশিরে, তুই নিচন্তে’* বসিয়া। 
যা কেনে ধাই-মা-কেনাক+১৯ আন্‌ কেনে ডাকেয়া>' ॥ 
কতেক ছাড়ি’ নিশিবুড়া কতেক দূরে গেইল, ৷ 
ধাইমা-কেনাক যায়য়া ডাকেয়া আনিল, ॥ 
নাড়ী না কাটিয়া নাড়ীর কলে থাক । 
নাড়ীর উপর চড়ি' স্তাখেক বেরুবাড়ীর হাট ॥ 
এক নাড়ী জলে ফ্যালেয়া যে দিল । 
কলমূ শাক হয়! নাড়ী ভাপিতে নাগিল ॥ 
ভাদর মাসে কলমু, শাক যেবা জন খায় । 
মাশানের নাড়ী সে অবস্ত চবায়১৮ ॥ 
> ভালো ২ আমারই নিকটে ৩ সকলেরি * সাধারণ অর্থে খে হাল বহে সেই “হালুহা । 
অধিকাংশ পৃহীই হালচাৰ করে এবং ইহাই প্রধান পেশ|। এই জন্জ কাট বযাপকার্থে “বাসী” 
কূপেও বাবহাত ভইরা পাকে ও বহি! ৬ এখনও ৭ স্মরণ করিয়! ৮ দেখিনা > এমন 


সময়ে ১" মাশাল ঠাকুর ১৯ কিসে ১২ ভাব করিলি ১৬ নিশি ঠাকুর ১৪ কি করিতেছিস 
১৭ নিশ্চিন্তে ১৬ খাই-মাকে ১৭ ডাকিয়া ১৮ চিবায়। 


০০৯ প্রাস্ত-উত্তরবজ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ঝিমিলার জন্ম ॥ 


ইযির ঘরে? জন্ম হইল, ক্ষিমিলার ॥ 
ইবি ছিলো যুগের ভাক্কা-ভাগী২ ॥ 
ছান করিতে গেইসে ইবি 
সাগরেরো কুলে । 
ঝিমিলা যায় মাটির পাইলাত ভাসি'ত। 
পাইলা খুলিয়া পাইল, ব্যাটাখানি ॥ 
ব্যাটাক ধরিয়া ইবি করিলে গমন ॥ 
নিচ্ছে বাড়ীত যায়া দিলে দরূশান ॥ 
ইষি বোলে, ইবিরাণী শুনেক দিয়া মন৷ 
নেত'খেত কাপড় দিয়া বাদ্ধেক ছুই থন* ॥ 
নগরেতে বেড়ায় রাণী গর্ভবতী হইয়া। 
কৌতরের বক্র খুটার পুতুলে আথে মাখিয়াথ ॥ 
গ্রামের মান্ষি করে কানাকানি। 
কুন্দিরা” বসিল, দেওয়া নিল্লয় না জানি? ॥ 
ইষির ঘরে জন্ম নিলে কিনিলাগুড়ি। 
মারেয়াক ডাকের” ঘোটত দাও পানি ॥ 


YPN AAA Siem ts > 
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ঝিমিলার শৈশব ও যৌবন ৩৩৩ 
॥ ঝিমিলার শৈশব ও যৌবন ॥ 


পঞ্চ মাসের বেল! ঝিমিলার হাতে দিলে খড়ি ॥ 

দশো মাসের বেলা ঝিমিল। খেলার হামাগুড়ি ॥ 

বারো! না মাসের বেল। পাও দিলে দুয়ারে । 

দিনে দিনে বাড়ে ঝিমিলা বাপে মায়ের ঘরে ॥ 

বারো বৎসর হইল ঝিমিলার, লেখাপড়া! করে। 
ষোলো বংসরের বেলায় বিভার* আরোজোগ* করে ॥ 
ইষি বোলে, ইষিরাণী, শুনেক দিয়া নন। 

বিভার লাক হইসে বেটা, বিভার করি জঠন* ॥ 


॥ ঝিমিলার বিবাহের আয়োজন ॥ 


হস্তে করি,নিলে ইখি নাসিকার শর” । 
পথ্মে প্রেবেশিল? যায়া। পূবে না শহর ॥ 

স্বাও দিকের” কইনা ইষির মনে নাহি খায়? । 
নগতের দোসরক ডাকিয়া9 সকল কাথা কয় ॥ 
অহতিকার৯৯ কইনা ইষির মনে নাহি খায় ॥ 
হপ্ডে করি'নিলে ইষি নাসিকার শর । 
তারপর প্রেবেশিল যায়া উত্তরো না শহর ॥ 
উত্তরতিকার কইনা বাম চক্ষু কানী। 

কইনা দেখিবা' যায়৷ পন্থে আসিল পানি১২ ॥ 
নগতের দোসরক ডাকেয়া সকল কাথা কল্প । 
'অহকিতার কইনা ইবির মনে নাহি খায় ॥ 
হস্তে করি'নিলে ইষি নাসিকার শর ॥ 

তারপর প্রেবেশিল যায়৷ পছিমো না শহর ॥ 


১ বিবাহের ২ আয়োদন ৬ বিবাহ-যোখ্য & হইয়াছে * বিবাহের স্বন্ধ কৰি 
{৬ নাকের যতো বাকানো (টিয়া পাশীর ঠোটের মতো বাকানে|) লাঠি। সাচীকুত বষ্টি 
৭ প্রবেশ করিল ৮ সেই দিকের ৯» পছন্দ হইল না ২+সঙ্গের দোসরকে ডাকিয়া 
১১ ওই দিককারও ১২ কন্যা! দেখিতে খাইয়া কাহারও কোন বিপদ বা অনুবিধা হইলে, সেই 
কন্যাকে অলগ্ষশযুক্ত! বলিয়া মনে কর! হয় এবং তাহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়না । 








৩৩৪. 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


পছিমতিকার কইনার কোপালে সিন্র ॥ 
খপ! ঝাড়িতে পড়ে ছয় কুড়ি লেন্দুর৯ ॥ 

নগতের দোসরক ডাকেয়! সকল কাথা কয 
অহতিকার ফইনা ইবির মনে নাহি খায় ॥ 
হন্তে করি'নিলে ইষি নাসিকার শর । 

তারপর প্রেবেশিল যায়া দক্ষিণো শহর । 
দক্ষিণতিকার কইনার কাথ কি কহিমো আর । 
অক্ুমারীতে' কলঙ্ক উঠিসে” সাতবার ॥ 
পুব-পছিম-উততর-দক্ষিণ আসিল পুরিয়।। 
কোনো পাখেট কইনার খোজ না পাইল খু'জিয়া। 
কইনা না পায়৷ ইবি ফিরিয়া যায় ঘর । 

মাঝ পথে বামুনতির নগতঙ হইল, দরশন ॥ 
ইফি বোলে, দোসরের ঘর”, শুন মন দিয়! । 
কার ঘরের কইনা শুধাও তো পুছিয়া ॥ 

এ কাথা শুনিয়া কইনা শরমে মাথা নাহি তুলে ॥ 
আগে আগে যায় কইনা, পিছে চলে ই । 
কইনার বাড়ীত যায়া হইল্‌ অবস্থিত ॥ 
“তোমার খরে কইনা আছে, হামার? ঘরে বর । 
তাক দি'দ বিভা দিতে চাই নগরের ভিতর ॥" 
"নাই খামো টাকা কড়ি, নাই খামো গয়া। 
তোমার সঙ্গে সমন্‌ করিম শুন মন দিয়া ”৯-- 








বামুনতির আবাহন ৩৩৫ 
॥ বামুনতির আবাহন ॥ 


ও মোর কালী গে কালী__ 
তুই কালী মোর আন্ধার করলো গে কালী > 
আন্ধ বামোত-বামোত' পাড়ু' গে ডাক 
ও মোর মেছেনী লাই মোর ঘরে । 
আজি বামোত-বামোত পাডু' গে ডাক 
ও মোর কালোনী* নাই মোর ঘরে ॥ 
আয় বামোত মোর পৃজাকে লাগিয়া 
গে বামোতিরিয়া ৪ 


॥ বিবাহের জন্য ঝিমিলার সওদা ॥ 


দশো-বিশো টাকা নিলে৬ আঞ্চলে" বান্ধিয়া । 

শ্কইল্লার হাট” নাগি’ চলিল, হাটিয়া ॥ 

হাড়ীর ঘরের চাইলন বাতি৯, মালীর ঘরের শোলা । 
বামুনতির বাদে কিনি'নিলেক শুকুল কাপেড়া ॥ 

ধাপ নিলেক, ধুপ নিলেক, আরো নিলেক গুড় । 

বামূনতির বাদে কিনি’ নিলেক একামো সিল্দুর ॥ 

কতো না খরচ১০ নিলেক এ ভারো বান্ধিয়া । 

নিজো বাড়ী বলি’ ঝিমিলা চলিল, টিয়া ॥ 

যতো না খরচ নিগেয়া৯* ঝিমিলা আখে?২ সারি সারি>৩। 
শাগাই-সোদরক+* ডাকেয়া ঝিমিল৷ সাজাইল্‌ বৈরাতী ১৫ ॥ 


১ তুই কালী আমার জীবন অন্ধকার করিয়া দিলি ২ বাসগনতি দেবী ৬ কালী * পূজা 
স্থানে এসো ৫ বামুনতি ৷ ছন্দ-সঙ্গতির জনা "তিক" ব্যবহৃত হইয়াছে ৯ লইল ৭ আঁচলে 
৮ কালনিক স্থান বিশেষ ৯ চাল্রন বাতি ১+ ছিনিস-পত্রাদি ক্রয় করাকে “খরচ কর!" বলা হয় । 
_ ৰাগবারার বিশেষ ১৯ লইয়া ১২ রাখে,রাখিল ১৬ অনেক জিনিস সাজাই রাবিল- এই 
১১০ আনীয-রনাপিকে ৯৫ বরযাত্রী । স্থানীক্ষ লিসা হুযারী পুরুষ বরযাত্রীদের সহিত 
চন নেকেও এয়ো কপে বাইয়া খাকে | সাধারণত ইহানেরই “বৈরাভী" বল! হর! খাকে। 








1০৬৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ “বৈরাতী’ হইবার জন্য জনৈকা পড়শীর বায়না ॥ 
বাপোই রে, হে বাপোই । 
বিহো৯ করলো, মোক নিগালো৯ কই॥ 
মোক যদি লিগালো হয় 
খান-চুড়া কুকান হয় ; 
হাউসে-অঙ্গে* দুইখান গান গা+ছু হয়ত ॥ 
তোর বিহোর বড়য় আশা 


হাউসে-অঙগে বৈরাতী গেস্ হয়” রে বাপোই ॥ 


॥ ঝিমিলার বিবাহ-যাত্র! : বামুনতির সহিত বিবাহ ॥ 


গে কায় কায়? যাবেন 
ঝিমিলার বৈরাতী ॥ 
গে মাই, 
কায় কায় যাবেন ঝিমিলার বৈবাতী ॥ 
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ঝিমিলার বিবাহ-যাত্রা : বামূনতির সহিত বিবাহ ৩৩৭ 


দেবী সাজে, কালী সাজে 
কুকুতিকার হালা৯»__ 
গে মাই» 
তেলি সাজে, মালী সাজে 
ধপা আর নাউয়া২। 
অধিকারী” সাজে 
বগলে পাঞ্চি নইয়া ॥ 
গাড়্িল, থমোকা গাছ 
উপরে দিলে চালা । 
ডাহিন বাও করিয়া বোসাইল. 
বাসুনতিঝিমিলা ॥ 
ঘোটের জল দিয়া 
করে ছিটাছিটি। 
দেখায় সারি-সারি 
চাছ্িকুলার আরতি ॥ 
এই না পদ্বে গেইল, মোর 
মাঝিয়া-জ্ঞোলী* গে মাই । 
মাকিয়া আন্ধার মোর, 
করিলো গে মাই ॥ 


> কোণাকার | 'হাল।'-র অথ পাই নাই ২ খোপা আর নাপিত = পুরোহিত * কলা 
মাজে * রুপের ছটা যে ঘরের নেবে হবালাইস রাবিত। 


২ এ 





ও) 





ভি 


প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ঝিমিলা-বামুনতির গার্হস্থ্য জীবন : মাছ-মারা ॥ 
বাপের কালের জাল-ছিটি* নিলে ঘাড়োতে কৰিয়!। 
নেলিয়ার কান্দরক নাগি' চলিল হাটি ॥ 
প্রথমেতে জাল ফেলায় ধর্মক স্বহরিয়া* । 
টান দি' অঠায়* ঝিমিলা স্থধু গাজের পানি ॥ 
তার পরে জাল ফেলায় শিব স্থহরিয়া । 
মাছ নাই খাৱ নাই শুধু গাজের পানি ॥ 
মাছে না মারিতে ঝিমিলার পহরেক হইল বেলা । 
ঝিশিলার 'সাদ্দিশে? বামুনতি চলিল হাটিয়া ॥ 
কতকদুর যায় বামুনতি কতক পদ্থ পায় । 
আগত যাচ্ছে গোরু-নোখোম্বাল ডাক দিয়া কয় ॥ 
বামূনতি বোলে, “আখোয়াল, শুনেক মোরে ভাই। 
নেলিয়ার কান্দর সুই কুন পন্থে যাই ॥" 
বামুনতির কাথা শুনি" দিলে ঘাটা দেখেয়া৯ । 
নেলিয়ার কান্দর বামূনতি উপনীত হুইল, যায়া ॥ 
আপেনকার নাম নিয়। ঝিশিলা জলে ফেলায় জাল। 
মাছ নাই, খার নাই, শুধু গঙ্গার জল 
মাছখান নাই পায়া কিমিলার মনে হইল আগ" । 
কাটিয়। কাচা কঞ্চি বামুনতিক নাগাইল, বেড়া-বেড়ি কোপ" ॥ 








বামুনতির মাছ-মারা ৩৩৯ 


॥ বামূনতির মাছ-মারা ॥ 
স্বামীর হাতের জাল-ঝআটি নিলেক নিজের হাতে করিয়া । 
জলে জাল ফেলায় বামূনতি ধর্মক স্থহরিয়! ॥ 
নদীরে* ভিলিঙ্গি মাছ' নাগিল, সারি সারি” । 
চন্দন-কুরুসা মাছ ফেলায় পাক দি’ ॥ 
উই, কাতেলা অঠায় বামুনতি নেখাযর-জোখায় নাই ॥ 
যতো না মাছঃ মারিয়া করিল, ভার চারি । 
স্বামীর ঘাড়ে মাছ দিয়! বামুনতি চলিল, বাড়ী ॥ 


॥ ঝিমিলার বেসাতি : বামুনতির প্রতীক্ষা ॥ 
মাছো নিয়া ঝিমিল৷ হাটের পাখে* ধায় 
হাটো হইসে” গুম্‌-গুম্‌, বাজার হইসে শেষ ॥ 
হেম্-সম্‌* ঝিমিলা যায়া উপস্থিত হইল, ॥ 
যেমনকার মাছ ঝিমিলা সেমন করিয়া খে । 
মান্ষি-জন নাই হাটোত কেনং করি" বেচে ॥ 
দিন গেইল, আতি হইল, পহবেক হইল, দেরি । 
সেলায়৮ বাসুনতি কান্দে ঘরতে বসি' ॥ 


॥ বামুনতির নারী-জন্মের দুঃখ £ সংসার-জ্বালা ॥ 
আন্ধার আতি” গে মোর 
দুরের গে পথ । 
বিমিলা নহিল.১০ মোর ভ্রীকইজার হাটত ॥ 
মুই নারী এখেলা ঘরে__ 
কেমনে যাইম মুই ঝিমিলার খবরে । 
কান্দু২৯ নাৰী মুই ঘরত বসি’ 
ছুই চইক্ষের মোর পড়ে পানি। 
এতয় ২ জালা সহ! না যায় রে বিখি॥ 






৯ নদীর ২ মাহ বিশেষ ৩ কাকে কে পড়িল. ৪ সব নাছ ৫ দিকে ৬ হইয়াছে 
সঙ্গে ৮ তখন = রাতি ১ রহিল ১৯ কাৰি ১২ এতোই। 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এতয দুখ ছিল 
নারীর কোপালের উপর ॥ 
ছঃখের সীমা নাই রে আর 
ঝরে চক্ষুর জল। 
কাক কহিমে।৯ মনের কাখা' 
কায় বা পইতায়২ ॥ 
স্বামী হইল, মোর আজেলা* 
সংসার মোর চলে না। 
এতয় দুঃখ নারীর প্রাণে 
বর তো সহে না 
একি ছিলো ওরে বিধি তোর মলে । 
নারী কুলে জন্ম দিলো বা কেনে ॥ 





ভি 


বামূনতির হাটে গমন : গৃহে প্রত্যাবর্তন ৩৪১ 

॥ বামুনতির হাটে গমন : গৃহে প্রত্যাবর্তন ॥ 
কিমিলার আম্দিশে বামূনতি চলিল হাটিয়া । 
ভ্রকইজার হাটক গেইল, উপনীত হয়া ॥ 
শিরে হাত দিয়া কিমিলা আছে বসিয়া 
ৰামূনতিক দেখিয়া কিমিল! নাগিল, কান্দিবা’> ॥ 
বামূনতি বোলে, *ঝিমিলা তুই কান্দন ক্ষেমা কর* । 
মাছ-খার বেচাম মুই উকইল্লার বাজার ॥” 
ছুই পাইসা দিয়া বামূনতি কিনি’ ক্মান্লেঞ পান। 
গয়া-পান খায়া বাসুলতি ফিক! ফেলায় পিক ॥ 
ভালো ভালো৷ অসলিয়াসিলার কাড়িয়া নিলে চিত ॥ 
মাছ"থার বেচে বামূনতি হাটর পাখে যায় । 
যতো না খর5 করি”? ব্বাপিল, সারি সারি । 
কিমিলার কাঙ্গোতঃ দিয়া বামূনতি গেইল, বাড়ী ॥ 
কিমিলা নেয়, নেৱ রে খরচ বুঝিয়। ॥ 
চল, ঝিমিলা হে, বাড়ীক নাগিয়া ॥ 
আগে আগে বামূনতি, পাচে কিমিলাগুড়ি । 
উপনীত হুইল, যায়৷ আপনার বাড়ী ॥ 


॥ কালীর কোপ : ঝিমিলার মৃত্যু ॥ 
হালো বহিতে হালুয়ার পহরেক হুইল, বেলা । 
যাত্রা করি' যায় কালী, হালুয়ার পালে দেখা ॥ 
কালী বোলে, “হালুয়া, শুনেক মোরে ভাই । 
যাত্রা কালে হাল ছাড়ি” দে, নাগে মোর দাই ৪” 








্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
*এ্যাখেতে ছফোরো বেলা”, না করিস কাচাল২। 
হালের গোকু ছাড়ি’ দিয়া তোক জুড়িযো হাল” 
এ কথা শুনিয়া কালীর কোধে জলে গাও । - 
নিজ ্বৃতি কালী করিল ধারলঙ ॥ 
হালের গোরুক কালী দিলেক ছাড়িয়া । 
হালের ঘোষোতগ ঝিমিলাক আখে” ঘাড় মোচড় দিয়া ॥ 


॥ বামুনতির উদ্বেগ ॥ 
শাল বনত" কান্দেছে” রে টিহা৯ 
মুই যাছো নিদারুণ হয়য়া৯০ ॥ 
ওগে ননব-বাউ৯১ 
মোৰ হালুয়ার এলাও১৯ নাগাল নাই । 
যার হালুক্ায় গেইছে পাছে 
তার হালুরার আসিল, আগে, 
মোর হালুয়ার এলাও নাগাল নাই ॥ 
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ঘর ছাড়িয়া হালুয়ানী* কতকদূর যার । 

ঢিপরিত* চড়িয়া হালুযানী নিরখিয়া চায় ৷ 

আনা” দিনকার গোকু করে ঘুরাঘুরি... 

আজিকার গোরু আছে ধর্ম স্হুরিয়া ॥ 

না-জানি হালুয়াখর পালাইছে ছাড়িয়া ॥ 

পেটের ভোকেতে* হালুস্বাধর পালাইছে হুখুলি খাইর।* । 

এক পাঁও ছুই পাও করিয়া হালুয়ানী কাঞ্চাইত চাপিল 1... 

বুকে হন্ত দিয়া চায়, গরম নাহি পায় তার পাখল* সমান ॥ 

কারে ক্ছ* দোষ-গনা৯ কারে কঙ্গ হানি। 

ডেক্গুয়া ব'সতে৯০ মোক বিধি করলে ন্মাড়ী?॥ 

কারে কাঞ্চালি১> মুই বাড়ায় দিশ্ পাও। 

বিভা আইতত,১২ সোয়ামীধন মোর করালে উড়্াও১৩ ॥ 

কাহারে+৪ খান মুই খটুয়ারে ওয়া১৫ । 

উড়িয়া গেইছে সোয্ামীধন মোর 

পড়িয়া আছে শুয়া১৬ ॥ 

কাহারে খান্থ মুই মুখেরে গরাস। 

হায় হায় রে দারুণ বিধি, না পূরাইল্‌ আশ ॥ 

কাহারে কাটিয়া খাস খুলি বাড়ীর ১৭ মানা৯৮। 

সোয়ামীধন মরিয়া আছে যেন কাঞ্চা সনা ॥ 

এখেতে’? দুঃখীয়ার দুঃখ অউদের২০ মুখে হাটে । গা 

তাহাতে অধিকা দুঃখ পরার ঘরে খাটে ॥ 

এ্যাখেতে দুঃখীয়ার দুঃখ পরবাসে ভাঙ্গে হাড়ী । 

তাহাতে অধিকা ছুঃখ চিতল বসের ২১ আড়ী ॥ 


১ ঘে হাল চান করে সে হালুক্কা ৷ হালুয়ার স্ত্রী ২ টিবি ৰ! পঁচুদায়গায় ৩ অন্য 
* পেটের ক্ুখার় ৫ বিন্‌ ধরিয়া * বরের পিছনে গেল, সিকটে গেল ৭ পাখর ৮ করিলাম. 
> গুনাহ ১৯ যৌবন বসে ১৯ গৃহ-আাঙ্গশে ১২ বিবাহের রাত্রিতে ১৩ উড়াইা দিল 
i ১৪ কাহারই বা! ১« কৌটার হুপারি ১৬ এখানে কেবল “দেহি ১৭ বাড়ীর সুস্থ আ্রা্গশের 
৮ ১৮ মানকচু ১৯ একে তো ২০ রৌড্ের ২১ ভটুল বঙ্গে ্র্ণাৎ যৌবন বয়সের । 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


এ্যাখেতে দুঃখীয়ার ছু খ নদীত, মরে নাও । 
তাহাতে অধিকা দুঃখ যারে সং মাও ॥ 

নদ্বীর চিকন” বান-বরিষা, বালুর চিকন বাও । 
তিরীর* চিকন পর পুরুষ ছোয়ার চিকন মাও ॥ 
স্বরগেতে চান্দ নাইবো, কি করিবে তার! । 

যে নারীর পুরুষ নাই দুনিয়া! অন্ধিহারা” ॥ 
উক্ডর* নয়নে হালুয়ানী জুড়িলে কান্দন। 
হালুযানীর কান্দনে বৃক্ষের ঝরে পাত ॥ কি] 
হালুয়ানীর কান্দনে কালীর নাহি চলে রথ* ॥. 
যাবার কালে কালী আপিল, ঘুরিয়া৬ । 
“কিতায়' কান্দেছিত.” তুই একারণ করিয়াসি॥ 
না কান্দিস, না কান্দিল, মাগে 

কান্দন ক্ষেমা কর । 

তোর হালুস্াথান বড়য়*9 আছিদ্দরে?* ॥ 
মন্দ-ছন্দ’* গালি বহুত দিছে মোক । 

তাত, করিয়া১৩ হালুয়াটাক ফেলাইছু মারিয়া ॥ 
জীয়ত্‌৯৪ করিয়া দিম্‌ এলা কতে। বড়ে। কাথা৯৫ ॥” 
অমনি গেইল, কালী সাতালীক নাগিয়া১৬ । 
সাততিকার১* সাত ভাল আনিল, ভাঙিস্া ॥ 
অমনি বলিল, কালী ধরনতরী১৮ হইয়া ॥ 
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জিয়া উঠিল, হালুয়া এযালাক্ষা৯ বছর । 

ফিরিয়া না যাইস বেটা ওই যমর ঘর ॥ 

সনার নাঙ্গল সনান ফাল 

হালুস্বাক করলেক দান। 

ফিরিয়া না যাইস বেটা ওই যমর ঘর ॥ 

“শুন্‌, শুন্‌ মাগে, তোর বরের নাই মোর কাম। 

হামার আজাখান ধনের কাঙগ!লিয়া__ 

ধন দেখিলে হুটিবে শতবার ৪” 

খুটার* নাঙ্গল বাশের ফাল হালুয়াক করলেক দান। 

তবে নে* হালুয়াখান হইল, ভাগামান ॥ 

“শাও দিয়া না যাইল মাগে বর দিয়া যা।” 

“যা যা হালুয়া, তোমাক দিনত বর । 

আখালতে' গোকু বাড়োক”, বাখড়াইত,” বাড়োক চাউল ॥ 
কোলায় পুত্র বাড়োক, দেবগিরি মন৯০ ॥ 

ওই ধান দিয়া স্যাবা* হউক ত্রিশাল দেবগণ+২ ॥" 

হালুয়াক বর দিয়! কিনা পালো ক্ষতি । 

মোর কারুণাক** বর দে, লে পূজা-পানি।॥ 

পুজা-পালি দে" মাগে তোমাক্‌ জানিয়া । 

ছাড়েক মানবীর দেহা তালাক কহিয়!>* ॥ 


2 জীবিত হইয়া ২ অর্থ করিতে পারি নাই ৩ আমাকে সোনার লাঙ্গল-ফাল দিয়! কাজ 
সাই, কেন না, এ দেশের রাজ! অত্যন্ত হুরাচারী, সে তাহা শুটিক্সা লইবে ৪ কাঠের « তবেতো 
_ পুলাপ ৭ গোয়াল ঘরে, এই অর্থে ৮ বাড়.ক ৯ গোলাতে >* মন দেবতাদের মতে! হউক 
১৯ সেবা। 'পুজা' অর্থে ১২ ত্রিশ কোটি দেবতাগণ ১৩ আমাকে করুণা করিয়া ১৪ অর্থ 
করিতে পারি নাই। 









প্রাস্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 


॥ বাসুনতির সন্তান-প্রসব ॥ 
'অন্থর-জালা জানিস গে হাড়ীয়ানী । 
চিতের জালা জানিস গে দাইক্সানী ॥ 
আসিতে দেরি করিলো গে আজি 
বিষের দেহা মোর, পোরাণে না বাচি ॥ 
তিনটা বাদিনীর খাটি? বর্ঝরালো গে চোপরাতি* । 
ও মোর কালো দাইয়ানী, 
যদি ছোয়া মোর ভাল, ভালে ছোবে_ 
গে সনার দাইয়ানী, 
তোক লিন্দাম মুই অঙ-চঙের পাটানীত ॥ 
পাটার খেতুযা দিয়া 
নাড়িক বান্ধিলো গে । 
বাশের ছু'চকেনা* দিয়া 
নাড়িক কাটিলো গে। 
গে সনার দাইয়ানী ॥ 


৩৪৬ 


॥ শাস্তি-সংগীত ॥ 





ভি 


শান্তিশ্সংসীত ৩৪৭ 


চক্ষে বসিল, দ্যা চক্ষ-শূলা হয়া। 
হাটুত বসিল, দ্যাও হাটু-শৃলা হয়া। 
পিঠিত বসিল্‌ গ্যাও পিঠি-শূলা হয্সা। 
ছাড়িয়া দে, এড়িয়া দে*** 
ঝালানী পড়িল, গে আই, - 
আই মোর নরসিংহের* ঝালানী । 
আই মোর বিষুয়া-মাশানের* ঝালানী?॥ 
ঝালানী পড়িল, গে সই” 
আই মোর ছু চিরা-মাশানের* বিষো গে। 
সাই মোর ঘোড়া-কৃতা*, জিন-নৃতা?, 
পিত্ত ন্থর।", তার-স্থৃতা৯ 
ঝালানী পড়িল, গে আই ॥ 


1৩ 
ওই ঝাড়ে' ছক বিষ! নাই_ 

কালকূট গরলো বিষ! ঝাড়ে পদমাইন ॥ 
এইবার বন্দনা গোলেমালে রইল, রে । 

যাক্‌ত বন্দিমো তাহে মইল, রে ॥ 
অংসেরা* তার বৈয্য পান্থ নাই ॥ 

এইবার ভাবহারা হস্থ মুই । 

পথম বন্দনা মোর গোলেমালে রইল, । 

ভাব দেখাইতে ভাবর চরা+ সাগর মখিল,৮ ॥ 
সরপো রোচ্ছু দিয়া ভাব-সাগর মখিল, 

কালকূট গরলো বিষ তাহাতে পাইল, ॥ 
আখিতে না পারেন বিষে দিলেন বাটিয়।। 
বিষধর পাইলেন বিষো, শিঙ্গি আর ট্যাঙ্গেনা৯ ॥ 


el > ৰিত্িক্ উপদেবতা ও অপদেবতার নাম ২ পত্মাবতী ৬ খাহাকে * সেই-ই ৫ অশ্সন্গান 
ডৰ এ চোর মন্থন করিল > শিক্রি ও উওর! ৰাহকেও কিছু কিছু বিষ 








৩৪৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
বাটেক্া দিলেন বিষো কণেকো৯ বাচিল, । 
সে বিষ ভাবের চরা ভক্ষণো করিল, ॥ 
গালাতে ধরিল, বিঝো চু হইল, ঘুল২ । 
মাথাত উঠিল, বিষো সুখে নাইরোও বুল ॥ 
তুই মোর ভাব-অঙ্গিয়া চরা রে, 
যাহে দ্যাখে, তাহে কয় £ 
বাচিবে, মরিবার নয়_ 
আকাশ হাতে স্যাবোগণ* কহে “জয় জয়’ ॥ 


| ৩১৮ক । 
ওই ঝাড়ো? বিষো নাই গে, 
স্বকো বিষে নাই । 
কাকুণা অঙ্গের* বিষ নাই গে নাই ॥ 
ওই ফিরো কালী ফিরো৭ ভমোর৮ 
এই মোর হাত্তী রে দ্থাও» । 
ওই তোর গুণের মাইরণ১০ 
সামাল,” শে মাই। 
ওই ঝাড়েণ বিষে নাই গে” 


২ চক্ষু ঘোলাইযা। গেল ৩ নাই । রো" এমনিই বাবধাত হইয়া 
* দেৰগণ । গানখানি সপ-দংপনের পর ওর গান বলিয়া 





© 
ওকালি 
1৩১৯ 


অকা? না হুই, বোঝান না হই, মাই, 
'অঝার ছোটো গে ভাই । 
ওগে, তোর বন্ধুয্াক ভাল্‌ "করিলে 
হামরা কিছু পাই ॥ 
গে, তোর বন্ধুত্ব না পারে জরে? | 
কালা কালা চেঙ্গেড়া দেখু বাই? 
দনো কানে গে সনা । 
ওগে, তোব বন্ধুয়াক ভাল্‌ করিলে”* 


॥৩২*। 


শঙ্ধরী ওঝ। মোর নাম, 
মোর খালি বঝালি? কাম॥ 
শুনেক বঝানী”, 
ছয়-মাসিয়া মড়াক মুই 
জিদ়্াইতে পারে” । 
এইলা৯ করেছ নানান ঠাট১০ 
ঘরত, মোর না জুটে ভাত |. 
শুনেক বঝানী ॥ 


3 ওক! ২ কপার কথা।। অর্থহীন ৩ ভালো * তোর বন্ধু বর আর সহিতে পারিতেছে 
না! « গুগে। দিৰি, কালে। কালে৷ চাড়া দেখিতে পাইতেছি ৬ ছুই কালেই তাহাদের সোনার 
__ অলঙ্কার । গানের সহিত এই পংক্রির কি সম্পর্ক, তাহা বোঝ! গেল না ৭ ওঝ/শিনি ৮ ওনার 
লিঙ্গ » এই সমন্ত ১ নানান ৰঙ্গ-পিকত। করিতেছি 








G 


॥ বিভিন্ন মন্ত্ৰ ॥ 
বাড়ী-বন্ধের মন্ত্র 
1৩২১ 
বন্* দেবী, বন্‌, 
বন্দে করন সার 
চৌপারেও ফেলাস্থ বাড়ীটার 
নোহার বর্মজাল? ॥ 
জাল কা জাল_ 
এই জাল ফেলালে কে £ fi 
এই জাল ফেলালে সে ॥ 
ইটালের* ঘরখানি 
পাখরের ছাউনি। 
যম বেটা আসি’ গেইল, 
না পালে ছিত,*। 
স্বর্গের চান? বেটা ধরিবার পারে 
'আউস-হাউস-বাউসমতী নড়িবা' পারে” ॥ 





@ 


বিভিন মন্ত্র ৩৫১ 
ঘর-ৰন্ধের মন্ত্র 


॥৩২১ ক। 
ঘর বন্দু, দুয়ার বন্দু, আরো! বন্দু ধাপ৯। 
শিবের হাঙ্কারে ছৃঙ্থারে নাগিল. কপাট ॥ 


দেহার বান-মন্ত্র 
| ৩২২ । 
৮ গাও বন, দেহা বন্‌, 
জিব্বার তালুকা* বন্‌, 
মাথাত, কেশ বন্‌, 
চাতুর জুড়িয়া* পইল ৪ মোর বন্‌ ॥ 
এই বন হেলিবো-পেলিবে' 
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাবো ॥ 


॥ জ্বর-কাটানীর মন্ত্র ॥ 
॥৩২৩। 
নামানী 
চিল, চিল, চিল কা,_ 
স্বর্গের ডাকে মঞ্চে” নামে 
কালীর বেটা মাশান ॥ 
এই পূজা-পানি হাতত, নিয়া, 
ঘিতের ভোগা? ভইক্ষণ করিয়া১০৮__ 
চলি" যা তুই দক্ষিণক নাগিয়া ॥ 


১বাধদিই ২ সিড়ি। এই লন্ধ হুইট বাড়ী বা! ঘরের চকুদিকে দরিয়া পড়া হয়। ইহাতে 
চোর্ডাকাত বাড়া-বরে প্রবেশ করিতে পারে না ৩ গ৷ ঝাষিলাম ৪ জিহবা, তালু « সমস্ত 
অঙ্গন, চর জুডিয়। * পড়িল ৭ অবহেলা! করিবি, পায়ে ঠেলিবি । এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
অন্ধকার, নির্জন, বিপদসন্থল পশে হাটিলে চোর-ডাকাত, সাপ-বাখ, ভূত্রপ্রত কাছে আসিতে 
Lee সতের ভোগ, অসাক ৯০ ভক্ষণ করিয়।। 














প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ঝাড়ানী 
আল্লার চক্র কাটি' কল, খান্‌ খান্‌, 
শিবে জপে শিবের ছুলপ২ নাম ॥ 
ব্রন্ধায় জপে ব্রহ্মার ছুপপ নাঘ__ 
কারুণা শুনিলে দেও দান ॥ 
শাশান-মাশান ধীরস্থির | 
ভাগ-ভোগা পূজা-পানি খায়া 
ফেল্লা'র অং ধড়* ছাড়িয়া 
চলি'যা তুই হৈকু্ঠক নাগিয়া ॥ 
অপর একটি ঝাড়ানী-মন্ত্র 
| ৩২৩ক। 
শনিবারে উৰ্জিল* মাশান 
মঙ্গলে ছুই কান । 
এখেঠে” ফিরানী করেছ! 
আঠারো মাশান” 
ভাগ ভোগা পূজ্জা-পানি খায়". 
পিলাই-কাটার মন্ত্র 
॥ ৩২৩ খ। 
পিলাইস, লিলাই ন্মন্-জাতি৯০ 
পিলাইর জলম১১ বাওঁ ভিতি+২ ) 


ভি 


বিভিন্ন মস্ত ৩৫৩ 


॥ আন্ধা-শুলার মন্ত্র ॥ 
শাশান ঘাটের মাশান, 
ছয় ঘাটের গহিলা৯ । 
আজি হাতে+ ফেরার 'আন্কাশূলাএ 
নিহত কাড়িয়া* ॥ 
উঠ, আন্ধাশূলা, ছাড়, পাট 
যা আন্ধাশূলা, দক্ষিণ ঘাট । 
ফেল্লাক ধরিস কি ছাড়িস ঝড়* - 
নি-কড় গোড়লের৯ হাস্কাবে? 
ফেব্লার আদ্ধাশূলা ভূমিত পড়, কি ভূমিত পড়, ॥ 


॥ মিলের মন্ত্র ॥ 
1৩২৪ । 
উঠ উঠ ধৰ্ম ঠাকুর লোহিত বরণ 
ফেল্রীর সঙ্গে করাও দরশন। 
হরিষণ, দারিশন, পাচ ইন্সি হুতাশন 
ছাড় কবিলাস+৯, ছাড় আও২০_ 
ছাড় ফেরী বাস্থাও১৯ ॥ 


> রাত্রির দেবত! 'গহিলী'॥ গহিলী দেবীই রাত-কানাদের রাত-কান! করিয়!| রাখেন বলিয়া 

সাধারণের বিশ্বাস ২ আজ হইতে ৬রাত-কানা রোগ এ কাড়ি! লইলাম « আধ্ধাশূলার 

দৌরাস্মাকে 'ঝড়' বলা হইয়াছে * শান্ধিময় গরুড় দেবতা খহঙ্কারে। এই প্রসঙ্গে ইহা 

= উলপেখযোগা যে, “আান্াশুলা' তাহাকেই বলে বে সারারাতুই রাত-কান| হয়া শাকে। 

যাহার! কেবল সন্ধাবেলার রাত-কানা হয়, তাহাদের “কালা-কুক্রী” বলে। কালাকুক্রী ও 

দেবী । রাত-কানাদের ঝাড়িবার সময় এই মন বলা হয ৮ইস্রিপ্স ৯ কৈলাস ১*রব, 
১১বাপ-মা। 
২৩ 








৩৫৪ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ৩২৪ ক। 
চক্ষু, চক্ষু দরশন 
চাইর চক্ষ নিরাক্জন* । 
হরে কৃষ্ণ হরে _ 
মোক লা দেখিলে ফেব্রী 
কালা আছড়ে মরে ২ ॥ 


॥ ৩২৪ খ। 


নজরে নজর বন্দু পবন বন্দু মন__ 
শক্তিশেল বাণ বন্দু. ফেব্গী'র ছুই খন৩। 
রাম লক্ষন সীতা_ 
ফেব্সা-ক্‌ দেখি’ ফেব্রী'র সোদায়* চিন্তা ॥ 








॥ মড়া-খোয়া ॥ 
1৩২৫ 


এমন কেনে হলো! রে গৌরাং 
এমন কেনে হলো ॥ 
বান্ধিয়া পেমের ঘর 
আলন? কেনে রে দিলো ॥ 
নাসো* করছ, ভ্যাশো* করস _ 
সঙ্গে যাবার আশে । 
না পাঙ্ছ সাধুর সঙ্গ 
অদ্দিষ্ট কোপালে ॥ 
ভাই বলো, ভাক্ছিতা বলো 
সম্পতিরো ভাগী । 
মরে কালের! বেলা 
কিষ্চেো! সারথি ॥ 
কাচা বাশের খাট-পালং* 
শুকান্‌ পাটার ডোর । 
ভাই-ভাজিতা ভিড়িয়া বান্ধে 
পাস্বা সিজের চোর* ॥ 


।৩২৫ ক। 


নগর হাতে” বাইর হলো রে 
ওকি ও মোর শচীর হুলাল গোরা । 
ওরে চলিসে+ গোরা নিজো পন্থে 
ছুই নয়নে বহে ধারা ॥ 


১ ব্বান্ধন ২ লাস্য = বেশ ইক্ঞাদি $ পালঙ্চ « সি দ-কাটা| চোর বেন ধনের আশার 
চুরি করে, সেইকসপ স্বসনাদি বনের পোতে সুরে বাৰিতেছে। সৃতষেহকে তুলসী তুলার 
সনামাইয়| গানটি শীত হয় = হইতে ৭ চলিয়াছে নৃতকেহকে লই! স্বপানে যাইবার সময়ে 
পে গানটি গীত হয়। 





© 


৩৫৬ প্রাস্ত-উত্তরুবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
। ৩২৫ খ। 
এ দেহা” ভাই মাটির ভা 
পুড়িয়া করিবে ছাই । 
মিছায় মিছায় কান্দিবে তোর 
শ্াশের যত ভাই ॥ 
ওরে 'আঙ্গরা ভাসাইয়া জলে 
বাড়ী আসিবার কালে 
“হরিবোল’ বলি” দিবে 
আমচহ্ছের দহাই৩ ৪ 


।৩২হ গ। 
দেছে জানকী বালুর পিগু দে। 
লিও পায়া যশোবাজো& 
স্বর্গে বাসো হুইলো রে ॥ 


। ৩২৫ ঘ।। 








ভি 


॥ নুন-মাটি ॥ 
1৩২৬ । 
“ঘোর কলিকাল পইচ্চে ভাই রে, 
কলির পইচ্চে কাল : 
গাতূর বেটা * না পুষিবে 
বুড়া-বিদ্দ, মাও" । 
এই আরে হায় ॥ 
মুসলমানের মড়া মরে 
আশে পাশে মাটি ; 
হিন্দু নোকের মাড়া মরে 
নিগায়* গাঙ্গের ভারি 
ওই আরে হায় ॥ 
সওয়া সের স্থন দেয় রে 
মন্বদানেরো? মাঝে,” 
ওই আরে হায় ॥ 


। ৩২৯ ক। 
খাকেস গলি'৯০ খাকে হোবে ক্রয় । 
খাক ছাড়া অইক্তখানে 
জাগা১৯ হোবে নাই । 
কি ওরে অবোধ মন রে ॥ 


১ পড়িয্াছে ২ জোগান ছেলে ০ ছোল়ান ছেলে বৃদ্ধ ঘাতাকে জাত্ত-কাপড় দেয় ন1। 
অর্থাৎ বৃদ্ধার খাসী আজ মরিল, তাহার জোহান ছেলে কি তাহাকে ভাত-কাপড় দিবে! সৃত্ভা- 
সঙ্গীতটির এই বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । এইভাবে শ্তান্ত ন্থাম্মীদেরও মনোভাৰ 
লইয়া তখন-তখনি গান রচনা করিয়া শোক-যাআ| কালে গাও হয় ॥ নুমলমানদের কবর 
বেশ চড়া হস হিন্দুর কবর সরু করা হয়। মুসলমানের কৰতে তাই “আশে পাশে" মাটি 
খাকে < লগা বায় ৬ নদীর ভাটির দিকে হিস্মহ কবর খোঁড়া হয় ৭ অর্থাৎ সমাধি স্থলে 
৮ এইপানে একটি পহ্ক্তি মিলে নাই । সমাধি স্থলে খাইবার কালে পে গানটি গীত হয় 
» গর্তে, মাটিতে ১* গলিয়া, প্রবেশ করিরা ১১ জায়গা। 








পঞ্চম অধ্যায় 
॥ আনন্দ গীতি ॥ 
॥ ফাক্সালি ও খ্যাচেরা ॥ 
। ৩২৭ 


ওগে নাকেশ্বরী বাঘের নাখান* 
তুই রে চেঙ্গেড়া উড়ালু* । 
দিনো কতেক ফুটানি দেখালু ॥ 
ও চেঙ্গেড়া, তোর ঘর বা কতো দূর, 
বাড়ী বা কতো দূর । 
ওই দেখা যায় গছ-বাড়ীখান* 
নদীয়া শাস্তিপুর* ॥ 
ওরে বোগোরি কুড়ায়* ঝোপে ঝোপে৯ 
ঢোকে ঢোকে খায় পালি । 
চেঙ্গেড়াগিলার বড় ফুটানি ॥ 


॥ ০২৮) 
অসের চেনা! রে, 
তোর কোপালে কইন্তায় নিমিলে” । 
যেইঠে হাতে আইসে খপর 
েইঠে মন তোর না মজে ॥ 


> গেছে! বাঘ-এক মতো ২ তুই রে চেঙ্গড়া! উড়িয়া বেড়াইল ৬ খে বাড়ীতে অনেক গাছ 
আছে । গাছ শাক! সমৃদ্ধির লক্ষণ ॥ নগীয়া জীচৈতন্য দেবের বাসস্থান, কাজেই সে স্থানকে, 
চির-সুখের স্থান বলিয়া! কল্পনা কর! হয়। ছেলেটিকে টিট্‌কারি দিয়! মেয়েটি কফিতেছে,__ 
চোষার বাড়ি কি শাত্তিপুরে « ভাতের অভাবে কুল বাত ও জলপাইগুড়িতে এক 
ধরণের বন্থা কুল গাছ হয়। গাছডলি বড়াই হইতে তিনকুট পঁচু হয়। গাছগুলি কোপ 
বাধিয়া একস্থানে জন্মায়. কল বিয়াই মরিয়া যায । এই কুল খাইতে পূৰই মিষ্ট + অবিবাহিত 
বুক আশবা বিপত্থীক ৮ মিলেনা| = খবর । od 








তাংকু-ৰাড়ীত,* দিলে হবো নজর-কাটা* ॥ 


॥ ৩২৯। 


বো, গুরুম-খুক্রম” কইন্যা মোরে 
মাচা খুটি কইস্কা মোরে 
শাগে-ভাতে নাই” মিল নাই 
_মিলিল, গে মোরে ॥ 
আবো, দেখিস কইস্যা লালটিন্‌-মার্কা৯ 
কইস্তা হয়া গেইল, ভৃত-মার্কা। 
_ ঠিকে ঠাকে ঢাভিগোনীর১০ নাখা ॥ 





U 





ফাক্সালি ও খ্যাচেবা 
1৩৩০ । 
হাল বহয়া আসিঙ্ বাড়ী 
খাবার গেছ হাড়ী-বাড়ী> । 
মারিহ্ মাইন্বাক হাড়ী-বাড়ীতে ॥ 
ও কইক্কা, একদিন মারিস্ত ধরি” 
কয়া বেড়াইস টাড়ী-টাড়ী* । 
পালেয়া যাইস তোর 
বাপো-মাওর ঘরে ॥ 
ও কইন্যা, হাতো ধরেণ তোর পাও ধরে, 
পালেয়া যাবার বাধা করে? 
কিবা কাড়িয়া কওঁ তোমার আগে ॥ 
ও কইন্তা, বিয়ার কুলের স্বামী হওঁ_ 
আর যদি মন্দ ক 
বুড়া-বান্ী* নাগান গালোতে ॥ 


৩৩১) 
"মুই আর না বইম্‌৪ হালে। রে, 

বসিয়া খাইম্‌* ঘরে |” 
“হাল না বো'লেও ওগে মড়া” 

তোক কেবা আদর করে ॥" 
“বুড়া গোরুর হাল গে শালী, 

ঢেকৃকাইতে" পাক্কার নড়ে । 

মুই আর না বইস্‌ হালো রে ॥” 


> সাগরে ২ পাড়া পাড়াগ  +সুড়ো খ্যাহরা & বহি « খাইৰ 
৭ তাড়াইতে, খেৰাইতে ৮ পারা নড়ে । গাল সবাসী-্ীর কখোপকপন ॥ 





৩৬১ 


* বহিলে 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1৩৩২ । 
মাছ মারিবা’ গেইল? গোদাটা+ 
উজান 'আবো ভাটি : 
এইঠে হাতে মারি’ আনলেক 
খের্-ধেরালী পুঠি । 
গোছা পারে লা ॥ 
মাছ মারিয়া আনিয়া গোদা 
খুইল, আগিনার মাঝে : 
উমার বাড়ীর বেটা ছাওয়াগিলা* 
গুপ. তুলিয়া হাসে? । 
_গোদা পারে না ॥ 
কুমড়া-শাক আন্দিয়া থুইসে 
ডোকাত, ভবেয়া৮ ৪ 
সাজগুবিতে৯ ডাঙ্গাইল,১০ মোক 
ধাকাণ্ করিয়া৯১॥ 
2 _গোদা পারে না ॥ 


॥ ৩৩৩ । 
ভ'াড়ি-পাজা** ঘাড়ত করি” 3 
পাইকার বেড়ায় টাড়ী-টাড়ী২*_ 
এ (বেচা রো 





সারা কাল সহ ররর 
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> নোলোকের 
পাইরাছে ৭ দিয়া 


© 


ফাক্সালি ও খ্যাচেরা ৩৬০ 
“'স্বামীধন, হুট, করিয়া কছো তোক-_ 
হালের গোক্ বেচা তোর ; 
গোকরু ব্যাচেরা নোলোর৯ বায়না দে। 
স্বামীধন, নোলোটা মুই নাখত+ দিম, 
আশ-পঠ়োলীর বাড়ীত বাইম, 
বসিতে এখান পিড়া পাইম_ 
তবে সেনিও চিনিবে মান্‌ ৰি!মোক ॥" 
“পাটী বেচাঙ্ বারো আনা 
খাড়ী কিনিশ্র তেরো আনা; 
এক আলা মোর ধার হুইয়াছে। 
হাট হাতে" আসিম বাড়ী 
বিরা* শালী তাড়াতাড়ি__ 
রাখ, তো শালী কেইনং শাবাইসে৯্ |” 


॥ ৩৩৪ । 
মুই ছি আন্দন জানো গে দিদি 
মুই ছি আন্দন জানো। 
ডাইন ঠ্যাং দি'' ত্যাল আনি'র পারে 
বাও ঠ্যাং দি' ঘাটো ॥ 
মোর নননগিলা কয়_ 
মোর সতোনীগিলা কর-_ 
মুই বোলে তোরকারি আন্দি'র 
জানোই না রে হয় 
মুই ছি আন্দন জানে৷ গে দিদি 
মুই ছি আন্দন জানো । 
চ্যাং মাছ ছুবেয়া” তাক 
জামুরি দিয়া শানো? ॥ 
২ নাকে ৩ তৰে তো = হইত < বাহিৰ হ’ * কিরূপ শোভা 
৮ গোড়াইয়া = নাখি। 


ভি 


৩৬৪. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত রা 


ময় দিশা, মশলা দিহু, 
হুত্তোকি তু’তিয়া । 
এই দিয়া” গেইছে পাছুড়া পকা* 
তাক দি ট্যাপ কেয়াও ॥ 
1৩৩৫ 
বেশ বেশ বেশ, 
আচ্ছা মোজা হইসে তরকারি । 
বাইগন ভাজিত, সুন নাই দের 
মোর আন্দনী* শালী ॥ 
হয়তো ঘুন্তীএ কিচ, কিচ, কালো 
আন্দনে-বাড়নে ভালে! । 
নয়া ভোজী*, মোকো! কণেক৮ ঝোল ॥ 
ওরে তেপখার বোগোরি৯ দিয়া 
আন্দিসে নাফার আমল+০। 
নয়া ভোজী, মোকো কণেক ঝোল ॥ 
চালকুমুড়া-নাফাশাক 
ছেকা১৯ দিয়া আন্দিসে তাক । 
এাখে তে শরদো কাল 
মোক লাগাইসে ১৭৯২ 
আজি বুঝি খাবো শালী তুই 
হালুয়া পেন্টির ৯৩ ভাং১৪ ॥ 
সই দিক দিয়া ২ গান্ধী পোকা! ৩ চিপিয়া। 





রিয়ার, 


কায় নিবে তোর ঝোংকোঙ্গা চটি* ॥ 
“মোর চটির দাম ষোলো আনা_ 
কিনিয়া নিবে মাহাজন। 
তোরে মতো আছে কতজন ॥" 
বাহে পাইকারের বেটী, বাহে সর্দারের বেটী, 
বেলা হুইল্‌ মই-ছুড়ানিশ, 
খাবার কইলেন কি ॥ 
ভিজা মাণ্ডালের খড়ি আখায় দিয়া 
শৌল মাছ আন্দিথ শ্বশুর পাটাশাক দিয়া । 
বইসো, বইসো শ্বশুর, গ্যাছে বাড়িয়া $ 
চ্যাঙ্‌মাছ পুড়িয়া খুইস্ত' জামুরি চিপিয়াং ॥ 
শ্বশুরে যে মাছ মারিলে রে শোল আরটবহালি । 
ভশ্তরে যে মাছ মারিলে রে চিতল আর কাতলি। 
সনার দেওর! মাছ মারিলে বে চন্দন আর কুরুসা। 
পানিয়া-মড়া্ মাছ মারিলে রে চান্দা-চপরাণ ॥ 
শ্বশুরেরো মাছ 'আন্দিু রে আউলা করিয়া” । 
ভশুরেরো মাছ আন্দিস্থ রে ঝোলাইবন করিয়াই । 
সনার দেওরার মাছ আন্দিস্ক রে ত্যালোতে ভাজিয়।। 
পানিয়া-মড়ার মাছ আন্দি রে সনের ছিটা দিয়া ॥ 





> পঅন্ধুত, এলোমেলো ২ বে চটের হতার গাশনি কাক ফাক ৩ লাঙ্গল” চালানো 
শেষ করিয়া, মাটির চেলাগুলিকে মই চালাই! ভাঙিয়া নেওয়া হয়। লাঙ্গল চালানো শেষ" 
করিয়া মই চালাইতে ছুই প্রহর বেন! হইর। যায মই চালানোকে 'মই-জোড়া”-বলা 
হয়। 'মই-জুড়ানি’ অর্থাৎ দুপুর বেল! $ মান্দার গাছের লকড়ি *« এক ধরণের বৃহদাকার 
লেবু ৬ গালি বিশেষ । যাহার শরীরে জল লাগিয়াছে। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া এই গালি 
এ গোটো মাছ বিশেষ ৮ সতর্কতার সহিত ৯ ঝোল রাখিয়া । 


© 


০৬৮ রা্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত A 


শ্বশুরেক ভাত দিন রে দণ্ডবৎ করিয়া । 
ভশুরেক ভাত দিস্থ রে আর দূরত থাকিয়া । 
সনার দেওরাক ভাত খিলান্ হাসিয়া খেলিয়া। 
পানিয়া-মড়াক ভাত খিলাহ্থ ছেকার৯ ছিটা দিয়া ॥ 
1৩৩৯ 
ও মোর ভলুৰা", 
খাবার তমরা? অস্বরা* । 
_ ভাত খাবেন তে ছোয়া নেও* ৪৮ 
“ও মোর ভাউশানী৯ গে, 
যেনং' তমার সুখের আও 
ধাই-দাই পদ্ছয়ার বাও” । 
গালাত ফালি নাগেয়া ॥ 
মোক’ মরিবা’ মনাছে৯০ ॥” 
1৩৮ 
শুন্‌ একটা হাউদালের৯৯ কাখা : 
হাউস করিকা"১২ যাবা'৯৩ না দে'১৪ 
হাউসালের যাইয়া১? ॥ 
মুই গেজ ভাই সাজেব’>১- 
চল্‌ রে দাদা, হাউস করিব!’ : 
হাউসালের মাইয়াটার ধইজে আগ৯৭, 
ছোয়াটাক আনিয়া দিলেক কলাত৯৮ । 
ছোক্সাট। কহচে১৯_-বাপ, রে বাপ, ! 
এ পকি ছাহ ০ ৬ ৮ হত পাত চো হা লবণের বদলে বা এমনি 











ফাক্সালি ও খ্যাচেরা ৩৬৭ 
1৩৩৯ । 


কইন্তা, নাই বুঝিতে নাই সবজিতে 
ঢালিয়া দিলো গল্গলেম্বা ৷ 
পিঠি ছুবিলেন৯ ভাতের মাড়ি দিসবা ॥ 
কইস্থা, মাছি শালা হইলেক বাদী 
পিঠিত, দিল্‌ মোর ছানি পাড়ি । 
ফেনী ত্যালোতন ছুরাইসে ভ্যাট্টাকা৪ ॥ 
আজি গাওধান করেছে স্থাতের-ব্যাতের *_ 
খাকিস বন্ধ বসিয়া । 
আইসে ৬ মুই গাও ধুইর। ॥ 


> পোড়াইলেন, পোড়াইলে ২ ছানা পাড়িয়া, ভিন পাড়িয়। ৩ ফিনাইল তেল-এ 
ও দেড় টাকা খরচ হইল  « বাখায় টনটন করিতেছে * আসিতেছি। এই গানখানির 
কথান্তর পাওয়া গিয়াছে জীলপ্্ীর রায় ( গাবুরারনুখ, শধানপাড়া, হলদিৰাড়ী, কৃচবিহার )-এর 
নিকট হইতে : 
কইনা, আসিবার কণে? কড়াল মতো 
তোর বাড়ীত মানস মতো 
ভারী খৰট।*৩ মান্না ধরে ॥ 
কইনা, কোন্ঠেঞ বা তুই আছিস তুই 
হাত বাডেরাও কাশ» মুই । 
হাতে পড়ে কাব বালিশের উপরে ॥ 
কইনা, ওইদে'৭ গে বাড়ার জলে 
তুই নাৰী চড়াইছিল ভাত । 
আগম-নিগম না বুিলো৮_ 
হালাস কৰি’? ফ্যালে দিলো১* 
পিঠি ছুৰিলো ভাতের মাড়ি দিয় 
দবাউগ্লাখানাত, পড়িসে পোকা ॥ 


কাতর হ 

> বলিলি, কহিলি ২ চুক্ষি অন্যারী ৩ বাড়ীর বাহিরের ঘরে, বৈঠকখানার ॥ কোনস্থানে 
ববাড়াউরা ৯ দেখি + ওই নিকনিয়া ৮ আগ্রপন্চাৎ ভাৰিলি না = হঠাৎ, গল্গল করিয়। 
১৪ ফেলিয়া দিলি । 


ভি 


৩৬৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1৩8-1 


ও মোর ঘেগী বড়াই গে, 
ঘ্যাগের উপর ছাড়াকাঠিখান১ 
মোক কেইনং শবাইসেং ॥ 
ঘেগার মাখাত টেরিয়। সি তা* 
ঘেগীর গালাত চাপকাঠি* । 
উচল-দাতীর* না নাগে নিসি* ॥ 
ঘেগা কইনা, ঘেগী বর-__ 
মিলিয়া দিসে পর্মেশর । 
কোপালত মিলাইসে একটা কানা রে মিশ্র? ॥ 


1৩8১ 


আরে মোশা, 
প্যাটকেনা তোর ডাংডুমাডুম্‌ করে। 
এযাখেতে” বাশবাড়ীর মোশা - 
কামড়ালো পড়ে ফোসা*__ 
মোশার কামড়ে প্রাণ মোর যায় রে ॥ 








ETT - 
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ফাক্‌সালি ও খ্যাচেরা ৩৬৯ 
1৩৪২ । 
ছি ছি, মোক নাজ নাগেছে। 
বেটীছাওয়ার্? তাস খেলাছে_ 
_কি হুইল্‌ ভগোমাল ॥ 
চ্যাঙ্গেড়া২ গিলা৩ বড়য় শক্তান__ 
ঢুলকিয়া* দ্যাখেছে পানের টেকাখান* ॥ 
নানা অঙ্গের হচ্ছে খেলা 
কাহো কাহো খাছে গয়াপান । 
ঢুল্‌কিয়া দ্যাখেছে পানের টেকাখান ॥ 


॥৩৪২ক। 


মাই, যাবো ন৷ক্ন্” গে 
চান্‌-মারীটা' নোকে ভরিছে'॥ 
সাহেব নোকের দৌড়াদৌড়ি 
বিবি নোকে হাসেছে। 
চান্‌-মারীটা নোকে ভরিছে ॥ 


> দেয়ে ছেলের! ২ ছোকরা ৩ গুলি ৪ পঁকি দিঃ| *তাস খেলিতে খেলিতে 
মেয়েটির দেহের স্থান বিশেষের কাপড় সরিয়া পিছ়াছিল, টেক্কার মূলা তাস খেলায় সর্বাধিক । 
দেহের নেইস্থানটিকে টেকার সহিত তুলনা করা হইতেছে * নাকি + চাদ-মারী । 
জলপাইগুড়ির রেসকোর্সের মাঠ। পূর্বে এই মাঠে ইউরোপীয়গশ পোলো, গলফ ইত্যাদি 
খেলিত । 
২৪ 


৩৭০ প্রাস্্-উত্তর্বঙ্গের লোকসঙ্গীত, 


» আহ্ষণের ২ আমাদের, আমাকে ৩ খাওয়ায় 5 যে বেগুনের বিচি হইয়া সিযাছে। 
চাকরের কর্ম-জীবনের ছুঃণের গান আরো! পাইয়াছি। উপরের গানটির সহিত তুলনীয় 
“অপর একটি গান এই : 
ওকি বাপরে ৰাপ 
দুই তোর না পারে? রে 
একলা বাড়ীর কাষ করিবার ॥ 





‘সেই বুড়াটা আড়ী নিবা’ চায়’ 
মৰি হায় রে হার ॥ 
উয্নার বড় বেটা উঠিয়া কয় ॥ 
আড়ী নিবা’ হব!’ না-হয়। 
ওই আড়ী মোরে নেওয়ার হয়। 
মরি হায় রে হায় ॥ 
বুড়া হ্বোকা-ছিলিম-তামাক-কৃতি* 


> বিধবাকে বিবাহ করিতে চায় ২ তামাকে আন ধরাইবার জন্য খড় পাকাইয়া 
তাহাতে আগুন জাগাইয়। রাখা হয়। ইহাকেই বলে 'তৃতি' ০ আলোচনা + রেল লাইন 
ভাগিয়া ধুধু হইয়া গিয়াছে * লইয়া যায়। 


ওই যার যে বাসনা ও মোর আবো গে, 
পূরণ বোলে করেছে । 
ওগে নি-ভাতারীক+ ভাতার গ্যাছে 
ছাওয়া-ছোটার বর:মানেছে। 
চল্‌ গে আবো,: হামরাও যাই,_ 
হোৰ্‌গ্যাখ আবো, মোরে?৯ ভাতার নাই ॥ 
7 ৩৪৬। 
শুনিবো যদি অসের০ গান 
দিয়া যাবেন মন $ 
শৈশ্কবালীর গান শুনিলে 


নাগে অনেকক্ষণ । 
_ গানখান শুনিতে হোবে রে ॥ 
সৈশ্থবালীর হাটত.* যায় 
মাখাত, পানের বিসী£ । 








ফাক্সালি ও খ্যাচেরা ৩৭৩ 


1৩811 
সারিঠুসারি হাট বেসাইতে যায় যতো নারী-__ 
যাছে নন্দর বউ ॥ 
নয়া নওদারী* ॥ 
কালশোরী, কালটি, ঘটিয়ার বেটী ॥ 
হাতত, শাংকা, দাতত, মিসি ৷ 
মনশোরীটার চিক্তির হাসি 
পানধায়া সুখ আভা টক্‌-টক্‌ কইচ্চে বিলাসী ॥ 
ও যাছে চানমণি পিস্ছি' চুনারি । 
"আগত, যাছে বাইগন-বেচী 
পাছত, যাছে চান্দর চাচী ॥ 
হাতাশু-র মাও হাতত, নিছে চাউল-বেচা খুচি ॥ 
ভোকশোরী ভাতাব-ছুলালী 
হাব-হান্থুলি, কানত, বেলিঞ। 
উপের জোরে ঝলমল্‌-ঝলমল্‌ যায়ছে ঝলমলি ॥ 


॥৩৪৮। 
কতয়'নোক অং-বেরডের* বাঙ্গিশ মেলা", 
ক্কাহো দিছে মাথাত, ত্যাল_ 
কারো খপা হাদেল্-্যাল্‌ঃ 
পানগুয়া খারা! কাহো 
মুখ করিছে লাল। 


১ বেসাতি করিতে ২ নববধূ ৩ মুচকি হাসি = এক ধরণের রণ্ীন শাড়ী « কর্ণাতরণ 
& [বিশেষ ৬ অর্থাৎ বিচিত্র ধরশের  * বাদিশ মেল1। শহর জলপাইগুড়ির আট মাইল পূর্বে 
অবস্থিত নরেশ তীর্খ। এখানে সতীদেহের বাম পদ পড়িক্সাছে। প্রতি বৎসর শিব-রাত্রির 
দিন হইতে এক মাস ধরিয়া এক মেলা! হয়। ইহা জলপাইগুড়ির সবচেয়ে বড়ো মেলা । 
গানটিতে এই মেল! উপলক্ষে স্বান-তপণি এবং দোকান-পাটের বর্শন| দেওয়া হইয়াছে । 
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ফাক্সালি ও খ্যাচেরা ৩৭৫ 
1৩৪৯ । 
বেটীয়া-আউলী-গিলা> করেছে গপ, *_ 
জগ,দল হাটের'১ পথত, 
মোর বেটার নাখা* সোভত* আছে কার 
য্যামন-ত্যামনগ বেটীক জোয়াই 
সবে বায়না হয়” ॥ 
যেলা মাই মোর কুকায় ধান২9 
সেলা উল্টে কইল্‌জা খান১৯। 
আর খাড়ীর কোণটা হল্হলাছে 
য্যামন পুঙ্গিমার চাল৯২ ॥ 
যেলা মাই মোর ত্যালতুল বুলায় ৯৩ 
পছিয়া বাতাস মধু গগনে উড়ার । 
কেচু-কাউয়** কতো মধু, 
ফাকোতে?* ধরিয়া খায় ॥ 
নথ, চাকী, চন্দ্রহার _ 
হাতত, খাদ, বাকতার, 
কানত, দিছে তোড়লপাত, 
মোর ছোওয়া+৯ হেউতিয়া-জাত১৭ | 
ছখের সর গে দুখের সর-_ 
জুতে জাতে গড়-গড় ৯৮ ; 
উচল-বুকি+৯, কমর খাল+০-_ 
হায় রে বাছা চান্দিযাল২৯ । 

3 মেয়ে-ওয়ালী বাহার! অর্থাৎ ষেয়ের মায়ের ২ গজ ৩ পঁচাগড়ের অন্তত ক্র একটি 
হাট । পঁচাগড় খানা বর্তমানে বাঙলাদেশের অন্থভূক্ত * মতো €সন্দর ৬কে 
এ ফেখানে খুশি (সেখানে = বিবাহের সব্বৰ্ধ করি ৯ দেখালেই মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ 
করি ন! কেন, সেখানেই বরপক্ষ মেরেকে লইতে রাজী হয় ১৮ ধান জানে ১৯ তখন 
তাহ। দৰিয়া (পরের ) মন উন্টাইছ! যা (অর্থাৎ তাহারা মোহিত হইয়া খাছ) 
১৯ শাড়ীর চল পুিমার চাদের মতো. ঝলমল করে ১০ তেল ইত্যাদি মাধিছ়! সালে 
৯৪ ফিতে পাখী ১৪ এৰনিতেই ১৯ আমার বেগে ১৭ হৈষস্তিক ধানের মতো হন্দর 
RN >= সুপুষ্ট বুক ২" সক কোমর ২১ চাদের তো!) 


ক 








৩৭৬. 








॥ মুখা-খেলা ॥ 
।৩৫০। 
॥ হালুয়া-হালুয়ানী ॥ 
[ লাঙ্গল-জোঙ্গাল হাতে লইয়া হালুয়া গান করিতে করিতে 
আসিতেছে 
॥$গান॥ 
ও মুই বাইর হস রে 
নতুন ব'সের হালুয়।* 
কোনোর* গিরিয়ে* হাল লা দেয়* 
ও মোর মাইয়া গ্যাদেরা* ॥ 
সুই যাচ্ছো" হালো-বাড়ী৮__ 
ছো্কা বেড়ায় টাড়ী-বাড়ী* : 
কান্দিয়া বেড়ায়_ 
বাপরে কি বাপরে করিয়া ॥ 
মাইরা’ চাহাচে ছিলিকের শাড়ী >, 
হাতোত, নাই মোর টাকা-কড়ি_ 
মাইয়া ধরিছে বাহেনা৯৭ ॥ 

[ হালুয়ার আসরে প্রবেশ 
জনৈক পথিক ॥ কি রে হালুয়া, খুবে৯৩ যে দুঃখো করেছিত.১৪ ? 
হালুয়া ॥ দাদা, কি আর কহিম মোর দুঃখের কাখা। কহিলে আর চলে 

না৯*, মাইয়া শালী মোর কাখায় ৯৯ শুনে না। 
জঃ পঃ॥ কেনং, কহ দি'৯।? 


১ বাহির হইলাম ২ অল্প বয়সের কৃষক ৩ কেহই * গৃহস্থই « চাষ করিবার 
ন্জন্ত আমাকে তৃসি দেয়না । “হাল না দেওয়া অর্থ প্রজ্গা হিসাবে জমি চাষ করিতে না 
দেওয়া. ৬ বোকা, বে-হিসাবি, পরিক্ষার ইত্যাদি অর্থে +যাইতেছি ৮ হাল বহা হয় 
_ বেখানে, অথাৎ ক্ষেতে > পাড়ার পাড়ার ১০ বউ ১১ সিক্ষের ১২ বানা 
IRE ১৪ করিতেছিস টা ton ২৯ কথাই সাকিব দেখি। 







॥ 
বহি 





Se 
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৩৭৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, 


হালুয়া ॥ ‘গান ॥ 
মাইয়ার বড়ো ঠেলা বে দাদা, 
মাইয়ার বড়ো ঠেলা । 
মাইয়া পিন্ধেচে অং-চঙের পাটানী 
মোর কাঙ্গোতে৯ ছি'ড়া খ্যাতা* ॥ 
ওরে ঢেনা* ছিন্ন, ভালো রে ছিঙ্ছ । 
বিহোঞ করিয়া জালাত, পইহ্ছ__ 
মাইয়া এলা* ধরিছে বাছেনা ॥ 
জঃ পঃ॥ ভাই, তুই যে এতোলা৯ কাথা কহিলো, মুই তো! কিছুই বুঝিবাণ 
নাই পাঙ । 
হালুয়া । ভাই, তুই যখন মোর কথাটা কিছুই বুঝিবা" নাই পারলো”, তো 
দেখেক মোর অবস্থা । এই দেখেক চিড়া ধুতিটা, চড়া 
পিরানটা, চাড়া পাগুড়িটা, চিড়া গামছাটা। যেইঠে হাত 
চ্বাছো৯০ ভাই, সেইঠেই+৯ চাড়া । কহ কেনে, মোর লাখান১৯ 
দুঃখ আর কার আছে। চেনা ছিহ যেলা, সেলা ভাই জুতা পিছ, 
জামা পরি । 
জঃ পঃ॥ অ’ হ’ তোর তো খুবে দুঃখ! 
হালুয়া ॥ ছুংখের কাথা না কহিস রে। মোর দুখের কাখা শুনিলে আতি 
না পোহায়*৩। চকুর পানি না নহে** । তো মুই এলা কণেক হাল 
বাবা” যাহ৯ঞ। 
[পথিকের প্রস্থান । হালুত্া হাল বহিতে লাগিল। হাল বহিয়া 
ক্লান্ত হইল । শেষে দেখিল, নিকটেই একটি যুবতী আসিতেছে 
তাহাকে দেখিয়া সে গান গাহিতে লাগিল 
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মুখা-খেলা ৩৭৯ 
হালুস্থা ॥ ॥গান। 
এক-পাক, ছুই-পাক হাল বয়হা রে 
নদারীক দেখো৯__ 
মনটা কহচে রে+ শালার 
এইঠে রে বাঙ্গোত ॥ 
[লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হালুয়া গালে হাত দিযা্বসিদ্া পড়িল। 
সেই পথিকের পুনরার প্রবেশ ॥ সে কহিল__. 
জঃ প:॥ কিরে হালুয়া, হাল ছাড়ি’ দিয়া তুই বসি" গেলো|ষে ? 
[পথিকের কথায় হালুয়া উঠিয়া দাড়াইল, এবং হালের মুঠি ধরিয়া 
হাল বহিতে বহিতে গাহিতে লাগিল-_ 
হালুয়া ॥ ॥ গান॥ 
ও মোর এাল গাড়ী রে, 
তাষানে* কলে রে চলে। 
দেখা দে গে মাই তুই নানান ছলে ॥ 
[গান গাহিতে গাহিতে আবার সে লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া! দিয়া" 
বসিয়া পড়িল। পথিক কহিল_ 
জঃ পঃ॥ কি রে হালুয়া, হাল ছাড়ি’ দিয়া তুই বসি গেলো যে? 
[ হালুয়া আবার উঠিয়া দাড়াইল এবং হাল বহিতে বহিতে গাহিতে 
লাগিল__ 
হালুয়া ॥ ॥ গান ॥ 
একপাক, দুইপাক, হাল বয়হা রে, 
নদারীক দেখো 
মনটা কহচে রে শালার 
এইঠে রে থাকুং ॥ 
[ লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হালুয়া এবার ক্ষেতের উপর শুইয়া 
পড়িল । পথিক কহিল 
জঃ: প:॥ কি রে হালুস্বা, হাল ছাড়ি' দিয়! থাকিলো যে? 


₹ ১ নববধূকে দেখি ২ মনটা কহিতেছে ৬ এইখানে বসি * সবই হ শুই। 





ভি 


৩৮৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হালুয়া ॥ আর মোর দুঃখের কাথা নাকইস। সোগারে মাইয়া খোরাক১ 
ধরি’ আসিল,। মোর মাইয়া এলাও নাই আইসে। ভোকে- 
তিষ্যায় জানটা মোর নিকৃলিবা" ধইচ্ছে। 
পথিক ॥ স্যাথেক হালুয়া, তোক একনা কাথা কওঁ । তোর মাইয়া যখন তোর 
ময়হা* না করে, তখন তুই উয়ার ময়হা কি করিবো। মোর কাথা 
ধর, হাল ছাড়ি’ দিয়া তুই নিধুয়া পাথারত, চলি’ যা । 
[মনের খেদে হালুয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। এদিকে 
হালুস্বানী টোপলা বাখিয়া হালুয়ার খাচ্ছ-রব্যাদি লইয়া 
গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল__ 
হালুয়ানী ॥ হ গাল ॥ 
ওগে ননন বাই, 
যার হালুয়া গেইসে পাছে_ 


[পথিক তাহাকে বলিল_ 
পথিক ॥ লি তমরা” কোনঠে যাবেন? 
হালুস্ানী ॥ রে বা*৯, সুই ফোন্ঠে আর যাইম,_ মোর হালুয়াটা গেইসে 

মাঠে উদ্মাক১০ যাছো খোরাক দিবা' । 
পথিক॥ তমার হালুয়া তো নাই, উন্নায় পালাইসে ! 
_হালুয়ানী । পালাইলে? কোনঠে পালাইসে? বির, 
পথিক ৷ EEE 





মুধা-খেলা ৩৮১ 


হালুয়ানী॥ কহদি'১ মোক, উয়ায় কোলহঠ পালাইল. ৷ মুই দেখো দি 
কণেক অংসেয়া* দেখো । 
পথিক ॥ হোর্‌ দেখ, উয্নায় ওই জোঙ্গলটাত, পালাইসে। 


কালুয়া-ভেলুয়া ॥ 


[ খুজিতে খুজিতে সেই জঙ্গলের মধ্যে হালুয়ানী 
হালুয়ার সাক্ষাৎ পাইল । দুইজনের মিল হুইল ॥ 


৩৫০ ক। 
॥ কালুয়া-ভেলুয় ॥ 


[ কালু়া-ভেলুস্া ছুই ভাই । একজনের হাতে সাঙ্গিন্দা, 
অপর জনের হাতে দোতরা। এক জনের মুখোস লাল, 
অপর জনের মূখোস হলুদ । পথে তাহারা গান গাহিয়া 
চলিতেছে__ 

॥গান॥ 
কালুয়া-ভেলুয়া দুই ভাই 

অঙে সাজিছে। 
সারিঞ্জা৯-দতরার বাইজ 
আপনে বাজিছে ॥ 

[গানটি গাহিতে গাহিতে উভয়ের আসরে প্রবেশ । 
এবং একই গান উদ্দাম ভঙ্গিতে পাগলের মতো! অনেকক্ষণ 
গাহিস্বা চলিবে ॥ এমন সময় এক পথিক প্রবেশ করিয়া 
বলে__ 


পথিক ॥ কিরে ভাই, তমরা গান করিতে করিতে ছুই ঝন+ যে পাগল হয়া 
গেলেন। তমবা কায় কহ দি'? 

কাঃ ভেঃ ॥ হামরা ছুই ঝন ভাই হও। 

পথিক॥ কীয় বড়ো? 

কালুরা ॥ মুই বড়ো। 


৯ বল্‌ দেখি ২ অস্থসন্ধান করিয়া, শু জিয়া ৩ সারিন্দা, বাস বস্তু বিশেষ ৪ দুইজন । 


ভি 


৩৮২ পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ভেলুয়া ॥ সুইহে৯ বড়ো । 

[এই লইয়া ছুই ভাইয়ের, মধ্যে প্রথমে ঝগড়া পরে 

মারামারি লাগিয়া যাইবে । দেই.পথিক এই মারামারি 

ছাড়াইয়া দিবে । তারপর সে বলে__ 
পথিক ॥ ভাই, তমরা যেইনং অসিক*, তাত, মুই খুবে খুশি হইছু । তো একনা 
গান শুনাও দি’ । 
কাঃ ভেঃ ॥ গানও 
মনে বড়য় দুখ সীরে, 
চিতে বড়য় দুখ । 
ওরে, নদীরো ধাদিনার* মত 
ভাঙ্গিয়। পড়ে বুক । 
ওরে মনোকে বুঝামো কতো 
ওরে চিতল সখ্বীরে ॥ 
আজি যেইখানে-সেইখানে 
ওরে বসি__ 
কান্দে মন মোর নিরবধি । 
ওরে মাও নাইতে কায় বুঝিবে 
মোর মনের দুখ ॥ 

[ গান গাহিতে গাহিতে উভয়ে শেষে কাদিতে লাগিল 
পথিক ॥ কিরে ভাই, তমরা গান-টান ছাড়ি' দিয়া কান্দি'র ধরেন যে? 
কাঃ ভেঃ॥ ভাই, হামার দুখের কাখা না পুছিস্‌। হামার বাপ নাই, মাও 

নাই, কাহোয নাই । ভাই, তুই কোটে যাছিস--তুই যা। হামাক 
আর কিছু নাই পুছিল । তোর লগদ* আলাপ করিতে করিতে 
হামার মাও-বাপোর কাখাটা ফম্‌* পড়ি গেইল, । 

[ সকলের প্রস্থান 


= আমিই | ২ ঘে রকম রসিক ৩ পাড়ের ঞলঙ্গে « মনে। 





মুখাখেলা! ৩৮৩ 
॥ ৩৫০ খ। 
॥ অসিক-বোলানদার ॥ 
[ শিস্‌ দিতে দ্বিতে রসিকের প্রবেশ__ 
বোলানদার+ ॥ কিরে ভাই, তুই এই নাখান কেনে বেড়াছিত ? কহ, 
তোর কাখা। 
অসিক॥ ভাই, মোর কাথা না পুছিস । মোর মনত, স্থখখো। নাইরো। 
বোলানদার ॥ কেনেরে, কি হইসে ? 
“অসিক ৷ ভাই, মুই ভোজীর নগদ কাচাল করিস্া+ বাহির হইস্ ॥ 
বোলানদার ॥ কেনং, কহ দি'? 
'অসিক॥ ॥ গান ॥ 
মোরে কোপাল পোডা গে ভোজী, 
মোরে কোপাল পোড়া ॥ 
যেইঠে যাছু' মুই-_ 
€সইঠে পোড়া ॥ 
মাও নাইতে কাটে পাঞ্জি 
জাড়ে-শীতে ওরে শালার দেহা 
শাল খুটাটার নাখা ;_ 
ওরে শালার দেহা ॥ 
[ উভয়ের প্রস্থান 


১ ॥৩৫*গ। 
॥ নলুয়া-নলুয়ানী ॥ 
[ বেটা-ছাওয়ার মুখ! পৰিস্বা নলুয়ার৪ প্রবেশ । হাতে 
ছিপ অর্থাৎ নল। সে ছিপ বেচিতে বাহির হইয়াছে। 
এক যুবকের সহিত তাহার দেখা হইল । 
যুবক ॥ হে বা" নলুস্বা, কোনঠে যাছিত্রে ? 


৯ থে কথ! বলে ২. বউদির সহিত ঝগড়া করিস! ৩টাকু ঘোরানোকে 'পাঞ্তি' কাটা 
বলা হয় ৪ নল ধরিয়া শিকার করে যে। 


ed) পআ্রান্ধ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


নলুত্বা ॥ কোনঠে আৰ বাইম্‌ বা’, হাছো ছিপ ব্যাচেৰা’ । 
যুবক ॥ ছিল ব্যাহেন্থা কৰিবো কি? 
ললুত্বা ॥ কি স্মার করিম বারে, দুইটা ভাত-শাক খাইম। মোর ছখখের 
কাৰা ভাই না কইস। 
স্থবক॥ কেনে, কি হইল, তোৰ 
নলুদ্ধা॥ হোৰে আৱ কি, গাবুক্ধ বস১ ঘোর গাড়ে গেইল, এলা৭ মাইয়া 
লাই ঘরে । বিদ্বাঞ্ড নাই হয়। পাইলা নাই, কাচোৱ মোৱঠে 
কইক্ঞা না ব্যাচাত্ব* । 
যুবক । তো নলুদ্থান মোত একনা কাৰা শুনিবো? 
নলুল্না। কিনাত কি, কহো ক্যানে? 
হুক ৷ মুই ক$ কি, তোৱোঠে তো। আনেক ছিপ আছে। মোকো€৯ 
স্যাখেটাও নাইরো । এইলা ছিপের বাছ্ধে মোর বড় হাউস । 
পাইলা নাই ক্যানং কৰি” কিনো। তো ছুই কওঁ, ওইলা হাততে 
করান ছিপ তুই মোক দে, দ্যান তুই মোর বইনিক বিয়াও কর । 
নলুত্ন৷ ও লাচায় কহছিস্‌ } ' লে ক্যানে এই তিনখান ছিপ । 
[ ললুত্বাত্ সহ্ছিত উক্ত পৰিক-ৰুবকের বোনের বিবাহ 
স্থির হুইয়া গেল। যুবকের বোনের লাম সন্ধ্যামণি। 
শে বাড়ী বাইত সদ্ধ্যামণিকে তাহার বিবাহের কথা 
জানাইল । 
সবক ॥ বইলি গে, ৰষ্টীনি, ৰানীত, আছিল গে? 
সন্ধযামপি ॥ ক্যানে দাবা, কি পুছ্েছিল্‌? y+ 
স্বক্ক॥ তোর বিদ্যা ঠিক-ঠাক হয়া গোইসে । 
লক্ধযা৷॥ কারে ঠে, কাৰ লগা? 











হৃশ্যা-খোলা ৮৫ 
সন্ধ্যা উদ্বাক মোৱ মনতে নানান । করাত ক্ছারো ডিপ ্যাচে্া খাম । 


ওই ভিল-বেচা নলুত্াব্িলাক দুই নাই লেখি'ব পাৰেো।। 
সুৰক ॥ বইলি গে, তুই স্যার কেইবন্-তইমন্‌* না করিস | সুই ক্যাঞ দিয়া 
ম্মাইক্ষে। 
ক্যা ॥ গানও 
মুই তো ভালো-নোকেন্র ছেলে 
নাতে লন্ধ্যামন্ি। 


হান রে ছাপে? বি, 
এই ছিলে নলিবের কোপালোর লেঙ্গা॥ 
ও মোর খা গে, 
নলিকের হাতক, খান ব্যাচে্া ॥ 
যুবক ॥ বা হয়! গেইলে+ তা হবে ॥ 
{ সদ্ধ্যামপিৱ সহিত নলুত্বাৰ বিবাহ হইস্কা গেল । লদ্ধ্যামনি 


নলুষ্কার বাড়ীতে আলিয়া খর কৰিকে লাগিল। 
সন্ধ্যা । মোক স্থাস্ধিব"” মনান্ধ না। খাতে ব্্যাল লাই, শাক নাই, সুন লাই। 
কি আন্ৰিম ? 


নলুত্না ॥ যা কেনে, কাইশ্টা-ৰাড়ী* হাতে চেঁকিছা-শাকপিলা নিয়া কাস 
কেনে। আৰ কই পূৰ-পাখেৰ কালা কচুলা ।.. মোৱ নাথান কচু- 
ঢোক্িয়া বড়ো নোক্ষেঞ খাবা না পাৰে । উমান খত খায় কি, 
মাছ । স্বান্দে কি দিদ্ধা --খিষ্ট বিদ্ধ । উদ্যায় না পাৱে কচু-ডেকিছা 
খাবা”, না কান্দে ত্যাল দিনা । 

সন্ধা ॥ মোৰ কোপাল, এইটান্ক ছিলো তবে নলুত্থা---হই, পোক্ামীক তো সবাৰ 
নিন্দা কোবা না যাত ৷ 

{ শদ্ধযামশির প্রস্থান । আৰ একজিনেৰ কথা 

ললুস্া। নলুন্ধানী গে নপুদ্তানী._ মুই তো নলুত্ধা । তুই হলো ছোৰ মাগা । 
তো তুই হলো ললুক্ধানী ॥ চল্‌ জন্যেজানে দ্যা আজি ছিপ ব্যাচেৰা’ ॥ 

নলুত্ানী ॥ কুই সমাগত, যা । দুই পাছোক, ঘাছো। 


? আপত্তি ২ কষা * ও যাৰিতে * বাকী পিছৰ । 


Ee সি li 





৩৮৬ শ্ান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

নলুহা॥ তুই হলো নওদারী+ মান্ষি॥ টাড়ীর চেঙ্গেড়াগিলা খুবে খারাপ । 
নলুয়া তো বাড়ীত, নাই, সেলা ঘর স্যান্দেয়া৷ হেনে কবে, নলুয়ানীক্‌ 
ধরুএলা। কোন্‌ চেঙ্গেড়াটা কি করে তার ঠিক-পাত্তা নাইরো। 

নলুয়ানী ॥ উমার-ঘর মোক আরো কি করিবে? 

নলুয়া ॥ তুই এলাও ছাইলা-পুতার মাও হইস নাই। সোগারে নজরত, পড়ি” 
যাবো । চল, মোরে নগদ ছিপ ব্যাচেবা' যাবো । 

নলুয়ানী ॥ মোর শরম নাগাছে, তোরে নগদ যাবা । তুই আগত, যা, মুই 
সেলা পাছত, যাইম্‌। 

নলুয়া ॥ হে নলুস্বানী, তুই মোর এ্যাখেটা কাথায় নাই শুনিস। 

[ ছিপ লইয়া প্রস্থান 
নলুয়ানী ॥ ॥ গান ॥ 


বাও নাই, বাতাস নাই, 
ও মোর নলুয়া রে_ 
তোর নল কেইসা হালে” রে। 
ও মোর নলুয়ারে,_ 
মোর কোপালে এই ছিলো রে নেখা, 
ও মুই হস্ছ নলুয়ানীরে ॥ 
[ শেষে নলুয়ানীও স্বামীর পিছু-পিছু আসিতে লাগিল। পথে 
আসিয়া দুই জনে হাত ধরিয়া হাটিয়া চলিল। 








॥ রঙ-পীচালি ॥ 
॥ ৩৫১। 
॥ গুলাপীশ্বরীর পালা ॥ 
॥ বন্দনা ॥ 
দেব সত্য যুগের নারায়ণ শিব 
তৃতীয়াতে রাম । 


হ্বাপর যুগের শীর্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ ; 
ওরে একজন তোমরা পঞ্চজন । 


আইস প্রন দয়াময়, করি নিবেদন ॥ 
আসিয়া ছত্ৰ ধর মন্তকের উপর ; 

বসিয়া! মালা গাখ হৃদয়ের ভিতর । 

ভুল-্রান্তি ক্ষমা কর আজিকার আসর ॥ 
ওকি ওই মরি রে, 


শক্তি লক্ষ্মী সরশ্বতী 

+"? স্বর্গের হীরা নটী রস্তাবতী 
অন্থরোধ*, উষা 
গীত গাওনেও মোর দেও ভরসা ॥ 


॥ পালা আরম্ভ ॥ 
। প্রথম অঙ্ক । 


নাম বুড়াটা [র] ভোরলখাটি,_ 

তাহার দুইজন আছে বেটা। 
দোন বহিনীর নাম রাখিছে_ 

ক্ুলাপী, গুলাপী ॥ 


> এই স্থানে একটি শব্দ বোঝা গেল না. ২ অনিরুদ্ধ পাওনা, যে গান করা হইবে । 
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© 


বঙ-পাচালি lar 
এলা গুলাপীটা ওরে 
ছাগল বাস্ধিবা" গেল্‌ ভাই 
ঘরের পছিমতি১ । 
বান্ধিব’ গেল্‌ ভাই লদীরতিং । 
ওরে ছাগল বাইন্তে* 
ফম্‌ পড়েছে’ নানান জাতি* ॥ 


॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 
গে, কি কপাল ধরিয়া আছিছু' ৯ 
মোর এলাও" লা হয় বেহা। 
দিনে দিনে র্ূপ-শোভাং মোর 
যাছে তো চলিয়া ॥ 
ওগে, আর কিছু দিন যা'লে__ 
কন্টা চেঙ্গড়ার মুই খাম্‌ পসন্” । 
কিতায়? গে মোর না হয় মরণ ॥ 
কি খায়া মাই তুই জড়াবো দেহা১০ । 
ওরে হায় রে অভাগীর মন, 
চল্‌ বগ,রি খাবা'১৯& 
খা রে মন খা” 
বগ,রি খায়া তুই পূব! আশাধন। 
ওরে সোত্বামী নাই তে৯২ 
অভাগীর কায়? পূরাবে যন ॥ 


৯ পশ্চিম দিকে ২ নদীর দিকে, বারে ০ বাধিতে * সনে পড়িতেছে, মরণ আসিতেছে, 
.. এ নানান ধরণের কথ! * আসিয়াহি ৭ এখনও ৮ পছন্দ হইব > কিজন্কে ৯, দেহ 
শক্তিই সখ ৯ কুল খাইতে ৯২ নাই যে. নাই তো ১০কে। bd 
হা 






ভি 


শিব প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ওগে, দিনে দিনে বাহুড়িয়া যাছে রূপ-রঙ। 
ওগে, আপনা শোভাং মুই 
আপনি দেখেচু'২ গে 
শোভাউ না কুমারীর মতন* ॥ 
ও মোর বিধি রে বিধি, 
ওরে কিনা কইচু'* তোর দোষ-গুনাং । . 
কিতার সোয়ামী মোর 
না আসে ঢেনা* ॥ 
ওরে মোর কপালে তামান ছুল্হালায়? 
যশী-মরা আসেছে রে ॥ 





শিনান করিতে ঘাটে বসিয়া কান্দে রে । 
ছুই চইক্ষের জল পড়ে বয়হাস বে) 
ওরে কান্দিয়া, মিয়া, সিনান করিয়া 
ঘর যাছে চলিয়া রে ॥ 
ওকি হায় রে মরি হায়, 
হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায়, 





বগ,র্রি খাসা, লদদী যায়, সিনান করিয়া 








> ডাকিতেছে 


© ্ 


ব্রঙ-পাচালি ৩৯১ 
॥ মনভুলার গান ॥ 
মনতুলা ডাকাছে? : 
গুলাপী মাই, ওইঠে২ গে বহিস_ 
কিসের ভরে ধ্যোৎ-খোত্£করি* 
মাই তুই পালাছিস্‌ ॥ 
গে, শুনতো, শুনতো, শুনতো মাই, 
ওগে, সমন্কের বহিনি হুবে।*,_ 
দে একটা বগ্‌ রি খাই ॥ 


॥ গুসাপীশোরীর গান ॥ 


দাদা গে, 
কুন্ঠেখ দেখিলো” মোর কোছায় বগ্‌রি । 
ওগে, বুঝিছ বুঝিহ্ গে দাদা! 
তোর মনের চাতুরী ॥ 
ওগে, হাত দিয়া নি-দিলো?» 
হাত মুখ গিয়া দিলো। 
ওগে, ঠারে-ঠোরে, আকারে-ওকারে 
হ্ৃদৎ* মোর হাত দিলো ॥ 
ওই তুই মোর বড় দাদা গে, 
তোক জানু সুই আপনার ভাইর লাখা১০। 
ওগে, তোর গে দাদা ধর্ম নাই,_ 
শিসাইর১৯ বেটা হবো ভাই, 
তোর মাওটা মোর হবে গে শিসাই ॥ 


২ ওই স্থানে ৩ ধড়ফড় করিয়া, হন্দাড় করিয়া ৪ বহিনি হইবি। 


কোন হইস--এই অর্থে « কোনস্থানে * দেখিলি ৭ অথাৎ ঈষৎ স্পর্শ করিলি ৮ হৃদছ়ে, স্তনে 
= জানি ১+ ভাইয়ের মতো 2১ পিসিসার ॥ 





প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ওগে, মোর বাপটা 
তোর হোবে মামা । 
তোক জানে আপনার ভাগিনা । 
কিতার? দাদা করে চিস* গে তুই পাতকানা৩ ॥ 
ওগে, হামার* ঘর বেড়েবা' আছিস*, 
বেটার নাখ। গিচ্ছি়া আছিস” । 
ওগে, বুঝা গেইল্‌ তোর গিয়ান-অকল' 
তুই করেছিস দোসরা ছল ॥ 
ওগে, এলায় মুই ঘর যায়া 
2 


গুলাসীপোরীক বঝা১৪ 
কথা কহে মনন্থুলা £ 
বাই গে৯৯, বাই গে, করিয়া ॥ 





॥ মনভুলার গান ॥ 


কথাটা মাই তুই মনত, রাখিস, 


কাহাকো মাই তুই কহা না দিস। 
্ি-াদং 





© 


রঙ-পাচালি ৩৯৩ 
যদি কাখাটা মনত, রাখিবো 
রঃ যেই চাহাবো, সেই পাবো? । 
কামাই-শাখো+ কিনিয়া দিম তোক 
যাত্রার বেলা* ১ 
আরও দিম তোক বিরছা গে মালা ॥ 
যদি কথাটা কয়হা দিবো 
বাড়ীটাত, মাই তুই কলং খুবো€ । 
আরহো৯ লোকে কহিবে : 
ও মনহুলায ধইছে' হাত। 
যেইঠেসেইঠে” যাই, 
তুহে৯ খাবো লাজ ১০ ॥ এ 


॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 


দাদা গে, সোনা-মালালা৯১ তোর 
মুই কি করিম। 
ওগে, দৈবক ঘটনা১২ হোলে গে দাদা, 
দেহা মুই কাহাকে সপিম১৩ ৪ 
অতয় করিয়া দাদা 


> দাহ! চাহিবি, তাহাই পাইকি ২ এক ধরণের শাখা ২ ছর্গা-পৃজার সময় । চলিয়া 
যাইবার সময়-_এই অর্থও নেওয়া বা ৪ বিহাহার  « কলক্গ রাখিখি ৬ আরো, এবং 
+ ধরিয়াছে = বেখানে-সেখানে = তুই ১ লক্দা পাইবি ১১ সোনার অলঙ্কার ও 
১২ দৈব ঘটনা ১৩ সঁপিক ৷ 


ক 











রও-পাচালি ৩৮৫ 


॥ মনভুলার গান ॥ 
রি ওগে, আয় গে মামী, 
আগা গে আগা,_ 
যহুর হাপ্রাটা+ ধরিছে ঘেরিরা.॥ 
যেই হবার হইল, গে মাই, 
সোনার মোর সআঙঠিটায় লে১,। 
মামাটার আগত, হিলা কাখা* 
তাহো কয়হা* না দিস গেচ 
ওগে, চলিয়া আছেচে্ মামা-মামী 
না করিস মাই টানাটানি । 
ঘোজর মারিয়া? বসিয়া রহিমে। 
দোন ভাই-বহিনি ॥ 
ওগে, ঠিকে এহোটা না হত বুদ্ধি”, 
চল, ঘুরিয়া যাই লদী ;_ 
দোনঝনে খেলামো ডভূবাডুবি ॥ 
[ ব্যন্ত-ভাবে মামা-মামীর প্রবেশ 
গে, একখান পৰি দিলে ভাসায়৯__ 
কোণেক হামা' গেলো উদ্জায় ৯০) 
তো" নে’? হামাক ছাড়ি! পালাল, 
মহুর হাঞ্ধাটায় ॥ 
[গুলাপীশোৱীকে তাহার বাবা-মা! ধরিত্বা বাড়ী 
লইয়া গেল 


রে > মাছির ঝাকট ২ আগ্গটটাই নে ৩বব্ুশে * এই নম্র কখ। * তবুও কহিয়া 
৯ আসিতেছে + ঘোমটা দিয়া ৮ এটাও টিক বুদ্ধি নয় » ভ্তালাইঘ! ১৯ একটুখানি আমর/- 
 জল্াইা গেলাম, ১৯ তৰে, তৰে তো । 













প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


। দ্বিতীয় অদ্ষ। 
॥ খুলালীশোরীর গান ॥ 


কিসত, কি কাম করহু মুই 
হস্থ বিলের মাছ। 
আজি হইল, মোর বোলার টোপ, 
লিয়া পাঙ্গ লাজ ৷ 
ওগে, আঙ্গটি খিলালে গে, 
মার গালি, ওরে নারায়ণ। 
বিন্‌ কলঙ্কে আজি মোর । 
বাখিলো কলং ॥ 
ওকি ওই মরি রে, 
হায় রে হায়, হায় রে, ওকি নারায়ণ, 
হিন, কলঙ্কে--- ॥ 
বাপ-মায়ের কথা ওরে মন 
কেমনে করিব লঙ্ঘন 
বাপ-মায়ের কথা না র্াখিলে 
নরকে গমন ॥ 
ওরে দমত.* কাহাকে ডাকার আনিয়া* 
মার খিলালে গে বড়য় কাম ॥ 








ভি 


রঙ-পাচালি ৩2 
ও গে নিরাশীর মন--- ॥ 
[গুলাপীশোরীর “পিসাই'-়ের প্রবেশ 
কথা শুনেক মোর পিসাই, 
বাম হইছে মোর ঈশ্বর গোসাই ॥ 
বিন্‌ লাঙ্গে* পিসাই 
মুই হুইচু' লাঙ্গাই+ ॥ 
ওগে, তোর পিসাই ধরা পাও", 
সৎ কথ কহচু'৪ গে পিসাই,__ 
মিছা কথা কহ"* যদি 
অধোগতি যাউউ ॥ 
পিসাই, শুন মোরে বাণী,_ 
ছুক্কের কাহিনী : 
মনন্থুলা শোক্‌-পড়ার' দোষে 
মুই পিসাই হস্থ গে কলক্কিনী ॥ 
ওকি ওই মরি রে, 
মরি হায় রে হায়,_ 
9 নু সে বাণী--- 





দিকপাল 
গুলাপী-মাই সাহস কোলে৯। 
মনকুলার ঘর যায়! গুলাপী 
মিছা খবর দিলে ॥ 


2 নাগ, উপপতি ২ উপপতি আছে যাহার তাহাকে 'নাঙগাই, বা “লাঙ্গাই' বলে ৩পা 
“ধরি ৪ সত্য কথা| ককিতেছি ৫ কই যদি * যাই ৭ শোকে পতিত হউক ৰা শোকে পতিত 
হইয়াছে থে। গালি বিশেষ ৮ পাইল ৯ করিল। 


© 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গেরলোকসঙ্গীত 
ও মনতুলার পিছাত, মার খাইছে রে 
মাইকেনা গোসাতে আছে। 
ওরে কস্টা? মুখে কহে কথা 
হুলস্-বলস্১ নাই : 
তেরি মুখে কহে কথা_ 
“বাপটা যাবার কহিচে ভাই ॥' 
[ গুলালীশোরী মনকুলাকে চালাকি করিয়া নিজের বাড়ী 
লইয়া গেল ও তাহার বাবার হাতের “মাইর" ই 


॥ মনভুলার গান ॥ 

মনের বুদ্ধি খাটে না কখন ॥ 

ছি দেহা* মল তোর নিশির স্বপল ॥ 
মিছাতে আসিল মুই গুলালীর ডাকত. | 
অপমান হস্থ মুই দশের আগত. ॥ 
দশের আগত, সুই হস্থ অপমান । 
আপনার ধন দিয়া মই আপনি বেইমান ॥ 

[ মনতুলা চলিয়া গেল 


। তৃতীয় অঙ্ক । 
॥ চনক-খেলার গান* ॥ 
চম্পলা নগরে রাজা 
ওহোরে মোর চান্দ সদাগর । 
তাহারেই না পুত্র হইল্‌ 
ওহোরে মোর দুলভ” লবিন্দর ॥ 


3 বিরস, তিক্ত ২ আমোদ-দাহ্গাদ এ বাকা * এইবেহ « ডাকে ৬ দশের সম্মুখে 
এ সাপ খেলাইবার গান ৮ তাহার = ছর্লঙ্। 





@ 


বঙ-পাচালি ৩৯৯ 


বাছু বানিয়ার বেটী, 
ওহোরে মোর বেহুলা স্ন্দরী ॥ 
তাহাকে করিল্‌ বিভা৯ 
ওহোরে মোর ছুলভ লশিন্দর ॥ 


॥ মন্ত্র ॥ 


ওরে-হিকিলিং-চিকিলিং সার 
ওরে হইলো ঝিল্‌-মিল্‌* ॥ 
গুলাপীশোরীর মন-আস্মা আনিয়া দে 
নিত্যানন্দ মহা প্রা, 
মোর মনভুলার সঙ্গে করায় দেও মিল ॥ 
ওরে, চনক-খেলার৩ মন্ত্র পায়া 
কথা সেটেল্‌ কোলে । 
ঠাক্রক প্রসাদ দিয়া 
গুলাপীর মন পাগল কোলে । 
ওরে,'নাই ঘটক ভাই, নাই ঘোটুকী,_ 
নিজে পাড়ে পাক । 
রাস্তার ধারে দুই জনার 
হইল্‌ যোলাকাত ॥ 
ওরে, দুইদিলে ভাই একদিল হইছে _ 
মনে'লাগিছে ভাল, । 
ঘর সন্দেবারঃ গুলাপীমাই 
মনভুলাক দিলে কড়াল* ॥ 


১ বিবাহ ২ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি ৩ সাপ খেলার. ৯৬/৩ করিল € ঘরে প্রবেশ 
করিবার ৬ কড়ার, অঙ্গীকার । 








টি 





প্রান্ত-উত্তরবঙ্ের লোকসঙ্গীত 


আজি শুলাপীমাই রে পালার যাবা" 
সাজিছে মনভুলার সঙ্গে । 
ওরে, এমন ভাই মনহুলার ভাগ 
ভগবান ধইচে পাক৷ 
কেমন করি’ পালাবে_ 
শুলানীর বাপটা পইচে ঝাকণ & 
ওকি ওই মরি রে, 
বাপের মায়া, বন্ধুর শোক, 
মাইকেনা জালাত, পইচে? খুব । 
হিটা করিম না হুটা! করিম" 
ও মাইকেনাক বুঝিবার নাইরো? লোক ॥ 


॥ মনভুলার গান ॥ 
ঢেং করিয়া” মাই তুই নিন্দালোস 
পিরিতি টুটালো। 
তোর মুই টাটির গোড়ত.১০ বসিয়া ছিস্থ গে,_ 
পাও মোর লাগিছে ঝিন্‌-ঝিন্‌ ॥ 
অতয় করিয়া চালে! দিছু >> গে 
ও তোর বাপটা কুহুরিল্‌*২। 
মাই তোর কুকুরটা ভুকিল্‌*॥ 
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॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 


হে ঈশ্বর, তোক করা ভকতি; 

সুই নারী পালায় যাম আজি ॥ 
কোণেক আল,সি লছ "_ 

জাগিল- মোক করাইস আধ-রাতি ॥ 





এলা রাতিটা ওরে পোহারয়! ভাই 
হয় যাছে কর্‌-কর, ॥ 
মেলা না'তে; মনহুলা খুরিয়া যাছে ঘর ॥ 
ওকি ওই মরি রে, 
এল! রাতিটা ওরে পোহায়রা ভাই :. ॥ 
ওরে, বেহানে উঠিয়া রে 
ও মোর ভাই রে, 
যায় মনভুলা জল আনিতে, ওরে । 
সেলানা গুলাপীশোরী রে 
ও মোর ভাই রে,_ 
হো যাছে ভাই জল আনিতে ॥ 
ওরে, হুই জনে ভরে জল দুই ঘাটে_ 
মধ্যে-মধ্যো গঙ্গা বয়হা যায় । 
মনতুলা ডাকায়য়া গুলাপীক শুধায় + 


ভি 


প্রাস্থ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ মনভুলার গান ॥ 
যাই, তোর এই কি গে বিচার, 
তোর দুখ নাই দেখিষু আর । 
সারারাতি ফাকোতে* মোক 
খিলালো জাড়* ॥ 
॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 
দাদা গে, 
গোসা না হইস দাদা মোর উপর । 
ওগে, সত্যে-সত্যো যামু, মুই তোরে” ঘর ॥ 
ওগে, শুন্‌ দাদ! মোর ছুক্ষের বাণী £ 
গে, কালনিন্দত, পড়িছু' গে দাদা, 
জাগিলে মুই পাউকে নি* ॥ 


॥ মনভুলার গান ॥ 
"মাই, তোরে কথা, তোরে বার্তা, 
তোহে* কহিলে! আনিবা” যাবা’ ॥ 
তোরে কাথাত, আনিবা" গেছ গে 
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তোর পিরিতির কার্ষ নাই । 
ও মুই আন্ধরক গে আন্ধার না কহু? ; 
দেবতাক ভয় না করু' । 
বাঘ-সিংহক মুই কুকুর জান্ক গে 
সাপক জাঙ্গ পথের চেরা* । 
তোর পিরিতির কার্য নাই ॥ 
[ গাওনের দ্বারায় কথা মনভুলায় কহচে--ওইখান গান 
গোলাপীশোরী বুঝিয়া ফেলাল্‌- যায়া কালীঘর মূছে।_ 


॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 
কালী মা, 
তোক সিন্দুর দিহু গে হে। 
তোক ঠিক্‌কেনা* দুই পহর বেলা যামু_ 
মা, মুই লদী সিনিবা’ 
ওইঠে বন্ধুক করাইস গে দেখা ॥ 
হুন্দর কালী গে, 
যদি বন্ধুক মানায় দিবো 
শুকল পায়রার* বলি খাবো। 
স্বন্দর বুক যদি দেখা নাই করাবে 
মোর নিরাশীর মাখা খাবো ॥ 


॥ মনভুলার গান ॥ 
ওগে, তুই বড় চালাকি-_ 
ওগে, দিনে-দিনে দেছিস৬ মোক ফাকি । 
ওগে, কতই আসি মুই গে 
দিনে-দিনে ঘুরিয়া, গুলাপী ॥ 


> শাধারকে কনার বলি ন! ২ কেঁচো ৬ ঠিক-ঠিক ও বদি বন্ধুকে আমার সহিত মিলৰ: 
করাইয়া দাও « শ্বেত পায়রা । শুক্র 0) * দিতেছিস ॥ 4 


@ দর... 


৪০৪ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ওগে, যদি মাই তুই নাই আসিবো 
ওগে মোর শালাটার মাথা খাবো । 
ওগে, বন্ধু জানিলে’ নিশ্চয় তুই 
আনিবো গে আজি 
ওগে মাই গুলাপী, 
আজি না দিস গে ফাকি ॥ 


এমন ভাই ঈশ্বরের চক্র 
ওরে সিরজায়* দিছে গুণ আর মন্ত্র । 
ওরে মস্তরের চোটে গুলাপীর মন করে "ধড়ফড় ॥ 
মন কান্দে মনভুলার বাদে*__ 
ওরে কথা বলে মইলান ভাবে? । 
ওরে কটা মূখে কহে কাথা 
বাপ আর মাওকে। 
মনে মনে অন্ছায় বেড়ায়» 
একদিনও ভাই লাগাল না পায় ॥ 
ওরে ক্ষার করিতে? গুলাপীমাই 
একদিন লদী যায় । 
ওরে লদী যায়া করে ক্ষার, 
ও মনহুলার বাদে মন ছছকার”,। 
ওরে অর্ধেক কান্দন, অর্ধেক গাল 
নাম নেছে মনভুলার ॥ 


তে 
নর 
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॥ গুলাপীশোরীর গান ॥ 


দাদা মনতূলা, 
কিতায় ভাবি? মোক না দিস দেখা । 
ওগে, এমন মোর করেছে মন & 
দাদা এলাত্ব* যদি লাগাল গে পা 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গে যাওঁ ॥ 
[ এমন সময় মনভুলার প্রবেশ ও গুলাপীর সঙ্গে তার বাড়ীতে 
গমন। পরে পাড়া-পড়লী মিলিয়া উভয়ের মধ্যে মিলন 
করিয়া দিল।১ 


১ বঙ্গীর-সাহিত্যা পরিবৎ ( শিলিগুড়ি, দাক্সিলিও )-এর সৌজক্ষে প্রাপ্ত । মূল খাতাখাৰি 
উক্ত পরিষদে রক্ষিত আছে। বানান, স্ববৰু পরিকল্পনা, বক্তি চিহ্ন আমাদের । অতিরিক্ত 
শব্দার্থ ও নাটা-নির্দেশও স্থানে-স্বানে স্বাসরা দিয্াছি। পা্র-পাত্রীর উক্তি ছাড়া, নাটকের 
কাহিনীর বর্শনা-মূলক 'অংশপ্ডলিকে বিন্দু-চিহ্ন দিয়া আমরা পৃথক করিয়া দেখাইয়াছি। 





॥ খাস-পীচালি ॥ 
1৩৫২ 
॥ কাঙ্গ ভাঙ্গা-ঢেভপাড়ীর পালা ॥ 
॥ বন্দনা ॥ 
'আসরেতে উঠিয়া 
ভক্তি করি’ বন্দু* মাতা. 
ওমা কমলা, 
বুঝা না যান্ত বৈভোবের২ খেলা । 
ওমা, খেলাইতে খেলাইতে খেলা, 
গগনে ডুবিলো৷ বেলা; 
জলের উপর ভাসে রে শিলা 
একি তমার ও অনন্ত নীলা৪ ॥ 
¢ দেখিয়া কলির ভাব 
অন্তরে নাগেছে তাপ ; 
কতো আর করিমো ভাবেনা ॥ 
[ কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ 
কাঙ্গভাঙ্গা ॥ আরে ভাই বস্তি-আওলার* ঘর", 
কুন্দিয়া' যাম দুই জালু দেউনিয়ার ঘর ॥ 








বাউখিয়া ॥ 





খাস-পাচালি 
তার বেটা সুই জলটুপাঁ_ 
ভগমান কইছে মোক 
সগারে ভার-উভাই, ॥ 
কিসের ভার উভাচিত,* ? 
ছহির ভার উভাদছু' । 
বাড়ীটার কার বেহা হোক_ 
দহির ভার উভ্ভিবা’ নাগে মোক ॥ 
দহি আনিবা" গেইছু' একবার 
মানিকাভাজা।। 
কাঙ্গ* ভাঙ্গিয়া নাম পইছে মোর 
কাঙ্গভাজা॥ 
কাজ, ভাঙ্গিচে না কি তে? 
ভাঙ্গিচে নাতে! 
তাতে ভাই এলা« 
দেউনিয়াগি'* শিকিবা চাহাচ্‌? ॥ 
তা হোলে যা, 
হামার আজি তাংকু” নাই, 
বিড়ি একটা খা । 
দেউনিয়ার পাকে” জালু-দেউনিয়া 
নামটা কইছে জারি । 
চলিয়া যা, ওইটা হয় 
জালু-দেউনিয়ার বাড়ী ॥ 
[প্রস্থান 
ন'স১০ ভাই, মুই যাও ।--- 
_ দেউলিয়া ভাই, দেউনিয়া ভাই, 
বাড়ীত, আছিত১১৯ না নাই ॥ 


১ ভার বহনকারী ২ বহন করিতেছি ০ কী & নাস পড়িয়াছে, হইয়াছে 


৬ দেউনিয়া-গিকি 
১১ আছিস। 


৭ শিখিতে চাহিতেছি . ৮ তামাক ৯ দেউনিয়্ার মধ্যে 


ৎ এখন 


৯ রোস 





ভর... .... ad প্রি 


০ Bee প্রান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
জালু॥ কায়’ রে বা’, তুই কায়? 
বাস বস, ঘরের্তি* আয় 5 
কহদি’ঃ বা’ কিতায়*_? 


বাউখিয়া। মৃই বা’ তোক গুরুৰাইট দিব৷’ আসিল । মোক দেউনিয়া-গি’ 
শিকাও। মোর একটা কাথা শুন্‌ । 


॥ গান ॥ 
হামার ভাগ্যে কাছে৷" নাই : 
বড় দুঃখে দেউনিয়া ভাই, 
দিস গুরুদাই ॥ 

ধন-সম্পতি ফুরায় বায়রা 
মান্ষির ভিতরে ও সুই 

নাই রে নাই ॥ 


এমন মোর করমের ফল 
খাটে না মোর বুদ্ধি বল ; 
খমকে খমকে পড়ে চক্ষের জল । 
এই ছিল মোর কপালে নেখা 
ঈশ্বর কইছে মোকে কলুর কল ॥ 
এমন হোলে” ভগবান 
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বাউথিয়া ॥ গুকুলী, শুনিলেন না মোর বা’? বড় দুঃখ । 
মোর দুঃখের সীমা নাই, 
তাতেং দিহু গুরুদাই । 
মোক বা’ দেউনিয়াগি’ শিকাও ॥ 
জালু॥ হে বা’, আজিকালিকার মইধ্যে” মুই 
দেউনিয়া হইচু খোপ ; 
দেউনিয়াগি'তে বোকলিশ, পাইছ 
সাহেবের টোপ? । 
আর হইচু ইউনিয়ান বোটের মের 
কুন্‌ বেটাক্য মুই করিম ভর ॥ 
"আচ্ছা বা", দেউনিয়াগি’ শিকিবো, শিকেক । 
কিছুদিন বা’ মোর বাড়ী টিকেক' ॥ 
_কইরো|”, শুনিলো না? 
[ ঢেঙপাড়ীর প্রবেশ 
ঢেঙপাড়ী ॥ কিতায় ডাকাছিত >? 
লুজ. এইটা চেঙ্গেড়া বোলে মোরে ঘর ওভে৯০ 7 
শিষ.-বেটা৯৯ হোবে। 
চেঙ্গেড়াটাক চাইটা খরাক৯২ দে। 
মুই যাচ্ছ ইউনিয়ান বোট, 
নিকলায়১৬ দে একখান দশটাকিয়া নোট ; 
কালি হোবে ইলেকশন, 
দিবা" লাগে ভোট ॥ 
[প্রস্থান 
ঢেঙপাড়ী ॥ আচ্ছা বাউ২৪, তোর কায় কার আছে? 


> এই “বা' অৰ্যয়কূপে ব্যবহৃত ২ তাহাতে, সেইজক্ষে ৬ মধ্যে ৪ খুব। বড়ো অর্থে 
* টোপর (?) * বোর্ডের ৭ খাক-_এই অর্থে *কই রে = ডাকিতেছিস ১* রহিবে 
১৯ শিক্ক-বেটা ১২ খোরাক, বাস্ভদবা ১৬ বাহির করিঘ। ১৪ অল বয়সের পুরুষকে আদরের 
সম্বোধন । 


বুঝি জিহা-পুতা৯ নাই ॥ 
ঢেঙপাড়ী ॥ নাজের কাথা বা কায় কোভেন, 
কুনকালে হামার জিয়া-পুতা হোবে 
কান্দিতে-ভাবিতে মোর দিন যাবে ॥ 
বাউখিয়া॥  দেউনিয়া নোকের টাকা মেলা; 
তমার ভানি কিসের জাল! । 
তমা’? আর কিতায় ভাবিবেন! 
ঢেঙপাড়ী ॥ মুইতে বাপোই কিতায় ভাবেচু', মোর কাথা শুনেক । 


॥গান॥ 
ও মোর বাপোই রে, 
নাজের কাথা কভা’ ন! মনায়* । 
ধানটার পেটত, চাউলটা বাপোই 
জানে না আর কার ॥ 
কি ভাগ্যের কপালের ফলে 
নিদি মোক ছলিল্‌ কুন্‌ ছলে হে; ' 











খাস-পাচালি ৪১১. 
চঢেঙপাড়ী ॥ শুনিলো না তোর গুরুজীর কাথা । 
হিনে সে১ তোর গুরুজী, দেউনিয়ার পাকে পাশ__ 
যেই ধইচে ক্বকৃৎ মরণ কাশ 
কটিও নাইতে 
তোর গুরুজী উঠিয়া খারখোস । 
তুইহেণ বাপোই, 
মোর পূরা মনের আশ ॥ 
বাউথিয়া ॥ যেইটা কাখা কোলো বা 
সেইটা ত হয় 
হুলা* কাম করিতে মোক 
নাগেছে ভয়। 
গুরুদাই দিয়া 
দেও যদি মন্দ কাষত পাও_ 
তমা" তে” হবেন মোর গুরুয়ানী মাও ॥ 
ঢেঙপাড়ী ॥ সেইটা কাখা বাপোই তোর 
বুঝিবার ভুল, 
গুরুয়ানী মাওটা নদীর কূল । 
যেমন নদীর জলে সগাম্ব* করে-চান 
মাইয়া লোক হামা" নদীব সামান৮ । 
মাইয়া নোকের হামার 
দেও-দেবতা নাই ; 
রাধা ছিলেক মুহাসোতী” 
তায় বোলে নাংঘাই১০। 
গুরু-শিষের বাপোই সমন্দে নাই১৯ ॥ 


১ এ দিকে তো’ অর্থে ২ উহাকে ৩কোসর॥ বল, শক্তি ও তুই-ই ৫ ওই সমস্ত 
৬ তোমরা তো]। 'আপনি' অর্থে ৭ সকলেই ৮ সান ৯ মস্থাসতা ১ নাঙ, অর্থাৎ উপপতি, 
আছে যে নারীর ১১ সন্বন্ধই নাই । 


৪১২ 


বাউধিয়া॥ 


বাউদিয়া ॥ 


ভি 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
তা হোলে বা’ মোরো? কাথা শুন্‌। 
॥ গান ॥ 
আজি হাতে' তোর হাতত, 
সঁপিয়া দি জান ; 
আখে-মারে যা করে 
মোক ভগমান ॥ 
এই নেও কি মোর কাহম্ নাই 
ইঞ্ট-কুটুম বাপ-ভাই ; 
গে গুকুজীয়ানী, 
তুই আর মোক কি পাকত, ফেলাইস ভানিঞ ॥ 
পুরুজী যদি পায় সন্ধান 
বাচিবা' মোর ন হায়; 
হায় রে হায় রে ভগমান, 
পগুরুজীয়ানী করেছে মোক যৈবন দান ॥ 
মরণ-জীয়নটা সে বা’ তোরে হাতত, ; 
আছি হাতে খামে! মহৎ এখে পাতত,* ॥ 


“চেঙপাড়ী ॥ দেউনিয়া হোলে আগত,” হবা’ নাগে” চোর । 


দেউনিয়াগি' বিস্যাটার 
হচাখিটায়? গোড়১০ । 
খায় ন! করে উদ্ধুরামি কাম১৯, 
তার কি উঠে বাপোই 
য় নাম 
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খাস-পাচালি ৪১৩ 


বাউধিয়া॥ সেই বা, মুই সে’ তোরে+ সে কাথা ধঙ্॥ 
এইনৎ করি'৩ একঠেগ মুই 
ভাগ্যে বাচিস্থ ॥ 
[ এমন সমে? জালু দেউনিয়া বোট, হইতে বাড়ী 
ফিরিল। চঢেঙপাড়ীর প্রস্থান 
জালু ॥ হা বা’ রে কাঙ্গভাঙ্গা, গোরলার* এলাও জল দিবা’ যাইস নাই? 
কাল্গভাঙ্গা ॥ যাছু' গে। কণেক তাংকু খাওঁ’ । 
জালু ॥ আন্‌ ছিলিমটা, শুল্‌কার” আন্‌, খাই ; 
2 আজি বোটোত, মামেলার নেখা-জধায় নাই ॥ 
_কইরো, শুনেচিত, না নাই, $ 7০ 
আন্ত ভাত আন্‌; 
ভোকে আজি মোর গেইল্‌ জান ॥ 
ঢেঙপাড়ী॥  কিতায় ভানি* ডাকাছিত্‌ ভাই, গন 
জরে-জ্ারি আছি সে সুই ভাতে১০ 
আন্ধ নাই১১। 
চেঙ্গেড়াটাও আছে চু'ড়া খায়য়া৯৭, 
জল খাচে৯০ ধাসয়া ধায়য়া+৪। 
ছাড়া খাবো তে১* আনেক জল 
আজি দেহাটাত মোর কণকয় ১৬ না হয় বল ॥ 
জালু॥ এই নে কি মোর শরীল বুড়া 
তুই খাবা’ কহুচিত.১৭ মোক শুকান চু'ড়া। 
এইলাতে৯৮ তুই কিতায় না খাইস গালি 
জরটা তোর নিকিলাম৯৯ শালী ॥ 
তোক আজি যাইরটায় দিন । 
[ মাইর । চেওুপাড়ী অজ্ঞানের ভাণ করিল 
৯ কথার মাত্রা । অব্যয় ২ তোরই ৩ এই রকম করিস * একস্থানে « সময়ে ৬ গরু 
গুলির ৭ একটু তামাক বাই * সাজির়। > কি জক্ে মে, কি অক্তে বেন ১- ভাতই 


৯১ রাবি নাই ১২ চিড়! খাওয়া ১০ বাইতেছে ১5 খাকিয়া বাকিরা ১« খাবি তে! 
১৬ একটুও ১৭ খাইতে কহিতেছিস ১৮ এই ভুলিতে, এই সমস্ত কারণে ১৯ বাহির করিব । 


© 


৮৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


জালু॥ এইনং১ কিতা করেছিত্‌ । এ বা’ রে কাজভাঙ্গা, দৌড়া দৌড়; 
তোর গুরুজীয়ানী কেনং হয়েয়া গেল্‌। বাই বাই২, মোক কি 
ছেড়িবো ! 

[ কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ 
কাঙ্গভাঙ্গা ॥ হৈ গুরুজী, এলায় তো গুরুজীয়ালীটা সঙ্গতে” ছিলো 
জালু ॥ খালি একটা কোপ দিস্থ বা’রে 

আর কিছুই কক্ষ নাই ; 
তাহে মাইয়াটার দম-ছুরাশে নাই । 
কামটা বা হুইল. নোকটা বুঝি মইল, ॥ 
ঢেঙপাড়ী ॥ কান্দিস না, কান্দিদ না মড়া ; 
এইলাতে সয়ামী বুঝিস লা তুই ॥ 
মুই তো তোক কহচা__ 
মোক ডাংঘাইস* না, গালিও পাড়াইস না; 
মোক তেৎ কি দেওটা ধইচে্ 
দেহাটা সে মোর সহে না; 
তাহ" তুই ভাই বুঝিস লা। 
ভাত আস্ডিবার বাদে? 
খান ভুকিবা? ধুই ; 
সৃকাইতে দুকাইতে হালিয়া কাপিয়া 
রত, পঞ্চ ॥ 
জালু॥ যা মোর বাইটা১০ 
খাকিয়া অহনে যা১৯। 
সুইহে ধরেচু ধান তুকিবা'। 
যা বা’রে কাঙ্গভাঙ্গা, 


তুই চুলা-চৌকা নাগা ॥ 


> এই রকম ২ 'বাই" কণার অর্থ দিদি। এখানে কথার মাত্রা হিসাবে বাবহার করা 
হইয়াছে । “বাবারে বাবা", “বাবর ইত্যাদি অর্থে ৩ ভালোই * প্রহার করিস « আমাকে 
খেএই অর্থে ৬ দেও অর্থাৎ তুত ধরিয়াছে ৭ তবুও *ন্দন্তে ৯ ধান ভানিতে ধর্িলাস 
১৮ আাকে আবর করিছা সন্বোধনে “সিনি' ( বাই ) বলা হইতেছে ১১ শুই খাক গে। 
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খাস-পাচালি 
মুই গুরুজী পারিমো নি। 
মৃই জল্যে১ ভাত আন্ধু নি ॥ 


1 জালু নিজেই ভাত আন্ধিলো 
জালু॥ তুই ভাত খাবো নাকি? বাবো তেই উঠেক॥ 


ডেঙপাড়ী ॥ দে দি”, কণেক খাক্সযা বুকু ॥ 
জালু॥ ব’স ব'ন, আগত, তোক দেও_-। 
খায়য়-দায়য়া অহিস তুই, 
জোলপইগুড়ি যাচু মুই । 
যা বা’রে কাঙ্গাভাঙ্গা, 
জোলপইগুড়ি যাই : 
যেইনং৪ জালা পইল্‌ তে 
তোক আখা যাবে নাই ॥ 
মহ গুরুজী না রহা আর-_. 
তষারে খাইতে হইচে ভার & 
মুই তমার নি পারিম ভাত আদ্িবার । 
তমা’ আজি যাও, 
মুই কালি সাকালে যাম। 
আজি গুকজীয়ানীর জরটাও দেখু ॥ 
জালু॥ কালি'তুই সাকালে যাইস। মুই বা ষাছু' । 


ঢেঙপাড়ী ॥ 


৪১ 
কাঙ্গভাঙ্গা ॥ 


কাঙ্গভাঙ্গা ॥ 


[প্রস্থান 
দেক্‌৯ বাপোই, মুই কেমন যাইয়া । 


মজা মাহ ফাকত্‌। 
গাহিনী* দিছু দেউনিয়ার হাতত, । 
অয়” কি মোক হেমন্‌৯ মাইয়া৯০ পাইছে 
আছ্ধি’ নি খাবে তে 
মোক বিহে| কিতায় কইছে১৯ ॥ 


> জন্মে চুৎ খাবি তো ৩ দে দেখি * যেই রকম « আমিও ৬ দেখ, ৭ খান ভানিবার 


নুষণ ৮ ও = সেইরকম, বেমন-তেৰন ১- স্ত্রী ১১ ঝাধিযাই নি না খাইবে, তবে আমাকে 
কি অন্ত বিবাহ করিয়াছে । 


ভি 
5১৬ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কাঙভাঙ্গা.॥ সেই তো কাথায় বা। 
মাইয়া নোক তমার বুদ্ধি ভারি | 
অখড়েবা৯ পারেন তমা”২ 
জিয়ত, বাঘের দাড়ী ॥ 
মুই যাছু' জোলপইগুড়ি__ 
খায়েন তে আছ নাডু-মুড়ি ॥ 
ঢেঙপাড়ী ॥ শুন্‌ শুন্‌ প্রাণো বন্দু, 
হাত ধরেচু তোর-_ 
একটা কাথা শুনেক মোর । 


॥ গান ॥ 
ডালে বলি’ বাজাও বাশী, 
তবব-খথিলি* বন্দু খা রে খা ;_ 





ভ - 


খাস-পাচালি 8১৭ 


কাঙ্গভাঙ্গা ॥ গুরুজীয়ানী, মোরে? একটা কাখা শুন্‌ । 
॥ গান ॥ 
এমন দিন গুরুজীয়ালী 
আর কুন কালে হোবে 3 
ভোকোত ভাত, পিয়াসত, পানি 
কায় মোকে দিবে ॥ 
ওগে জান গেলে নাই ছেড়িম পাছ 
তুই হোলো মোর শাস্তির?গাছ 
গে গুরুজীয়ানী, 
দেউনিয়া-ভাতারের হাতত, 
দিলো গাহিনী ॥ 
ওগে, নারীজাতি অবিশাস১ 
তাতে মোর না হয় সাহাস ; 
তুই যদি মোর পুরাইস:মলের আশ ॥ 
কাঙ্গভাঙগা ॥ শুরুজীয্কানী, মুই যাছু ৪ 
যা তে যা, 
নাইতে খাড়ায়* 'আসেছু। 
[চেরকেটুর প্রবেশ 
আচ্ছা গুরুজীয়ানী, তমার বোলে ছয়াক্ম নাই, ছিটা ছয়া কার? 
চেঙপাড়ী॥ হিট! ছয়! পষাবী* আনিছি। 
পরার ছয়! দেখিয়া কি জড়ায় দেহা। 
তোর গুরুজী কইল্‌ মোক সাদের বেহা ॥ 
এইটারতেৎ অয় করেছে দয়য়া 
মোর সে নাইরো ময়হা ॥ 
[ চেরকেটুর প্রস্থান 


> অবিশ্বাসী ২ খাইগই চলিয়া আসিৰ ৩ এইটা * পুষিবার জক্ত গ্রহণ করা, দত্তক 
নেওয়া এইটার অতি, এইটার জন্তে ৬ মায়া) 
২৭ 


ঢেঙপাড়ী ॥ 


ভি 


পরান্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


গরুলীয়ানী, মোর বেলা হইল,, মুই যাছু । 
[ কাজভাঙ্গার প্রস্থান । জালুর প্রবেশ 
কেনং তে জর তোর 
পালাইছে না নাই ৮ 
কাঙ্গভাঙ্গা জোলপইগুড়ি 
কিতাসর যায় নাই? 
গেইছে নি তে, কেত সাকালে গেইছে৯। 
তহ২ ছাড়িলো ঘর _ 
মোরো ব্াসিল্‌ জর । 
তুই বেড়াছিত, দেউনিয়াগি' করি” 
মোর কায় করে খবর ॥ 
তা হোলে তো আজিও ভাত আন্ধিস নাই! 
নি আন্ধু। 
এতঠুকাচাল৩ কি করিবা' মনাছে ভাই,_ 
আঙ্গিও ভাত আন্ধিস নাই ॥ 
[ চেরকটুর প্রবেশ । 


ৰা’ গে বা", মুই লাভ খাম । 
ধাইৎ, ছয়াটাও আরো কাচাল লাগাইল, ॥ 
হে নিগা*, জুলাপি* আনিছ এক পোয়া 
তোর মাওর নগতস বসিয়া খা। 
মুই যা ভাত আদ্ধিবা॥ ik 
কী-টা ভালি আন্কিবো ভাই-__ 
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জালু॥ যেই দিলা বোট হাতে আসিস 
ভাত আদ্ছিয়া খাহ্ু। 
আজি জোলপইগুড়ি হাতে আসিম্ 
থক্য়া-নটিয়া’ 
এলা কি মনাছে ধান তুকিয়া ভাত আস্ধিবা’ | 
ন হায় হিলা ভালো কাম+ 
কালি পাঞ্জি” দেখিবা’ যাম । 
কি দেওটাতে ধোলে তোক-_ 
সীতেবা’* তুই আছায় খোলো মোক ॥ 
[ দেউনিয়া ধান তুকায় ভাত আদ্ধিলো 
জালু।॥ ভাত খাবো না কি, 
তোর বাদে আনিছু মূই ভেজিটেবিল ছি 
বাদাম তেলের তরকারি 
খায়া যা কেনা; 
ঘিউ দিয়। ভাত গুটিক্ 
খায়া বুঝেক লা ॥ 
চেপাড়ী ॥ দে দি’, কণেক খায়া বুঝ 
ভেজিটেবিল ঘিউ ; 
চোপোর রাতি জাড়ে মোর 
ধস্‌ ধসাছে' জিউ ॥ 
জরে-জারি কি আর 
খাবা" মনায় ভাত; 
না পইতাইস* তে আসিয়া মোর 
লাড়িয়া দেখ, দি’ হাত? ॥ 


১ ক্লান্ত হইগ ২ এই সমস্ত ভালো কাজ নয় ৩ পত্রিকা 5 সন্তাপিত করিতে, মনঃকষ্ট 
দিতে. « ভালো করিয়াই তুই আমাকে মনকষ্ট দিতে ধরিয়াছিস *৯চারট ৭ ধকৃষক্‌ 
করিতেছে ৮ প্রতায়, বিশ্বাস করিস ৯ হাত দেখ 








© নন 


কু প্রান্ত-উত্তরবজ্গের লোকসঙ্গীত 
জালু॥ আগত সুই খাও ভাত 
সেলা* তোর নাড়িয়া দেখেচু * হাত ॥ 
খাবা” বসিচু মুই আন্ধন ঘরটাত, ॥ 
[জালু আন্ধন ঘরে থাবা’ বসিলো। কাজভাঙ্গা 


আসিলো 
কাঙ্গভাঙ্গ| ॥ গুরুজীয়ানী, গুরুজীটা কি জোলপইগুড়ি তকা* আসিচে? 
চঢেঙপাড়ী ॥ তোর গুরুজী আসিয়া 


খাবা" ধইচে ভাত; 
চুপ করিয়া থাকিয়া অহ* 
মোর বিছিনাত, ॥ 
[ কাঙ্গভাঙ্গা ঢেঙ,পাড়ীর বিছিনাত, খাকিল। জালু 
আসিয়া ঢেঙ.পাড়ীর হাত নাড়িয়া দেখিল 
জালু॥ বা রে বা, কি ভয়ানক জর ; 
তাহে” মুই ছেড়িয়া বেড়াছু' ঘর । 
নাড়ীটা যেমন চলেছে এলগাড়ীর তার! ; 
দুইখান ঠেং তো তোরে 
ছুইখান ঠেঙ্গা কার? 
ঢেঙপাড়ী ॥ ছুইখাল ঠেঙ্গা জরের 
দুইখান ঠেঙ্গা মোর ; 
হুলা৮ ঠেং না নাড়িস 
জর হোবে তোর ॥ 
ছয়াটাক লিগিয়া৯ 
তোরে শেযাত.১০ থাকা ; 
জরে লে আজি মুই 
করেছু আকাবাকা১৯ ॥ 


> আগে ২ তারপর, তখন ৩ দেখিতেছি & খেকে ৫ শুইয়া থাক ৬ তাহাতে, তার 
অধ্যে ৭ রেলগাড়ীর মতো সার! দেহ খেন ছুটিতেছে ৮ ওই সমস্ত ৯ লইয়া! যাইয়া ১ শয্যাক 
১১ আকুৰীকু। 
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ঠেং-আওলা জর তো সৃই দেখু নাই; 
হিখান? জরের এলা* কি করু উপাই । 
পাঞ্জি না দেখালে আর চলিবে নাই । 
তোর জর দেখিয়া 
মোর মুখত, নাইরো আগ ; 
তুইনকি মোক ছেড়িবো* 
চেরকেটুর মাও? 


মোর একট! কাখা শুন্‌ । 


॥ গান ॥ 
তুই মোর বড়য় আদরের মাইয়া” 
গে হে চেরকেটুর মাও; 
তুই মরিলে মাইয়া কুন্ঠে পাণ্ড। 
করিয়া তোক বিহো-সাদি 
ক্রাইসে মোর ধন-সম্পতি ; 
জর দেখিয়া মৃুখত, নাই মোর আও ॥ 
ঠেকাবে কি পর্মেশর 
জিউটা মোর নাগেছে ডর ; 


৪২২ পরান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


[ জালু পথে চলিতেছে । ফাস গান 
রে বল্দা নইস্বা 
কেমনে যাবো ভোবো-নদীটা বইয়া ॥ 
ভোবে-নদীর ওই পারে 
সাধুগুরুর খানা ; 
সাধু হইলে যাইতে পানে 
পাপী যাইতে মানা ॥ 
ধন-সম্পতি ফুরায় দিয়া 
সাদের কোলো! বিহা* ; 
মাইয়ায় তোর মারিবে জীবন 
শুনেক রে দেউলিয়া ॥ 
[ প্ৰস্থান 
আলু যাওঁ দি’ কণেক* 
শামুক পাঞ্ছিয়ারের ঘর ; 
মাইয়াটাক ধোলে মোর 
কেমন জর ॥--- 
_ শামুক দাদা শামুক দাদা, 
বাড়ীত, আছিত, না নাই; 
মোর কণেক পাঞ্চি দেখ, তো ভাই । 
অরখান 





মোর 
পালাবে, না নাই ॥ 
ইহ আনু, বল’ বস, 


A, 
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॥ গান ॥ 
মেষ-বির্রিষ-মিখন২_ 
তোর মাইযাক ধইচে খিয়াল প্বপন | 
মকর-কন্ত-ধসু-মীন_ 
জর পালেবার নাইরো চিন্ । 
কইন্তা-তুলা আর সিং 
জর চলেছে 'আতি-দিন । 
পাঞ্জি দেখিয়া মোর 
নাই নাগিল খোশ,৪ ; 
তোর মাইয়াক ধইচে 
পর ছু'তি দোষ। 
একে শৃন্য দশ, ছুইয়ে শুক্ক বিশ 
ভালো অধিকারী? দিয়া 
একটা স্যাব৷* দিসু। 
তাহোলে পালাবে জর _ 
পাঞ্জি দেখা হইল, মোর 
চলিয়া যা ঘর ॥ 


জালু॥ শুনেচিত,' না চেরকেটুর মাও, 
জরখান কি আজি 
খুবে দেছে তাও? 
পাঞ্জি দেখিয়া আলিহু ভাই, 
স্যাৰ! না দিলে বোলে হোবে নাই ॥ 
ঠাকুর বাড়ীটা করেক ভাও 
মুই একটা অধিকারীর বাড়ী যাওঁ । 


[ জালু বাড়ীতে আসিল 


3 ন্বিখুন ২ চিহ্ন ৩ সিংহ * খুশি « পূর্বে হিত ৬ পৃ ৭ শুনিতেছিল - ৮ লেপামুছা 
৯ দধ-কল! >* কিনিক বাড়ীতে আনিব ১৯ তাও ৷ 
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ছেডপাড়ী ॥ জরে-জারি মুই 
ঠাকুর সুছিবা* নি পান্ধিম ; 
+ তুই পারিস তে ভাই কর-__ 
নাইতে “৯ জর ॥ 
ছালু॥ অধিকারী বৈরাগীক 
আগত ওয়া দিয়া আনু * ; 
না পারিস তে মূছিব।' 
মৃইহে মূচেচু ॥ 
L লালন নিষতরণ* দিয়া আসিয়া ঘৰ 
লো।  দুত্-কেলা-দহি-মিঠাই সপ 
মালা ॥ মাইয়াটা ছয়াটাক চিম্‌ঠায়*, ছয়াটা 


জালু ॥ হহাটা আলা বিনা কান্দেছে বে 

চেঙপাড়ী ॥ তোর-ছয়া কলো চাহাচে' । 

জালু॥ দে, দে দুইটা, খাউক । 
[ এই রকমে ছয়। সেবার খরচ” সপ খাইলো। অধিকারী- 
বৈষ্টম সবে আসিল 


অধিকারী ॥ দেউলিয়া ভাই, 
স্কাবার জগাড় হইচে, না নাই? 


আলু ॥ কতংখুণে জগাড় হইচে৯! 








ভি 
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বৈষ্টম ॥ লেও;বাবা, তাড়াতাড়ি স্তাবা দেও। আমাক ভোক নাগিছে। 
[ লালু যাইয়া দেখে কলো-মিঠাই কিছুই নাই 
জালু॥ হিলা ক্মারো কেনং কাথা ভাই ; 
দহি-চুড়া-কলো-মিঠাই 
কিছুই লাই । 
ছয়াটা কি তামানে খাইল, । 
ছয়াটা খাইল, কি কুরী? টার খাইল, 
মুই কিছুই বুকু নাঃ 
ঢেডপাড়ী ॥ তুইহে তো* খাবা’ কোলো।_ 
মাথার উপর” কুন্ঠে মোর 
ভেদ্‌-ভেদেবা’? ধোলো & 
অধিকারী ॥ কই:রে ভাই, 
ছুত-:কলা এলাও* নাই । 
চকর কাটিয়া বসি' আছ ই_ 
নাইতে' মৃই চলি' যাছু ॥ 
জালু॥ অধিকারী ভাই, 
স্যাৰা দেওয়া আৱ হোবে নাই । 
ছয়াটা মোর পাইচে আর চাইচে -- 
ছুত-কেলা-দহি-শিঠাই 
তামানে” খাইচে ॥ 
এইলা কি ভাই ছয়ার ঠাট, 
স্যাবা দিলে আরো মোক 
করিবা’ নাগে হাট । 
আছি ভাই যা, 
আছি খালি শংটার বাজা১০ ॥ 


> না ২ তুই-ইতো ৩ কাপের কাছে * বকু-বক করিতে « এখনও ৬ চক্র কাটি 
বসি আছি ৭ নয়তো  তাৰান, সবই = চাল-চলন, ব্যবহার, আচরণ ১- আজ কেবল 
শব্মটাই ৰাজা । 


৪২৬ প্রান্ত-উত্তরবঙ্ছের লোকসঙ্গীত 


_ ঠাকুর তমরাও যাও, 
স্কাবা দেওয়া হইল, নাই 


পান-তাস্কু খাও ॥ 
ইৰষ্টম ॥ হৈ বাবা, হিনং তোমার কেমন কাথা, 
ভোকে? যে মোর ঘুরেছে মাখা ॥ 
জালু॥ হুলা কাথা ঠাকুর 
না যায় কহা; 
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বৈষ্টম ॥ শুনেক রে দেউনিয়া ভাই, 
ছুত-চিনি তোর নাইতে নাই 
হুন দিয়া চাহা খিলা৯ 
বাড়ী চলিয়া যাই ॥ 
জালু॥ ঠাকুর, তুই বড় লোকটা একবাই-একবাই+, ; 
কহচু তেও হামার চুড়ায় নাই;। 
মোর সে ঠাকুর যাছে জান 
তোর খালি হইচে চুঁড়া-দহির টান। 
তুই বাড়ী চলিয়া য।। 
বৈষ্টম ॥ আচ্ছা বাবা, যাই । 
তোর স্যাব৷ আর 
খাবা” আসিমো নাই । 
_হরিবোল, হরিবোল। 
[ বৈষ্টমের প্রস্থান 
জালু ॥ এখন কি করু, কুন্ঠে যাওঁ। 
অঝা* একটা কুন্ঠে পাওঁ। 
ভাগিনাটা বোলে অক হুইচে_ 
অরে বাড়ীত, যাওঁ ॥ 
ভাগিনা, ভাগিনা, 
বাড়ী আছিত, না নাই? 
শামকুড়া ॥ আয় মামা, বস ব’স, 
খোপটআজি গমন? । 


2 প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক-সমাজে দুখ-চিনির বদলে সুন দিয় লাল চা খাওয়া হইক্া শাকে। 
নেপালী, ভুটগা ও সদেশী কুলীরাও এইভাবে চাঁ খায় ২ একবাকা সার যাহার ৩ বলিতেছি তো. 
৪ ওঝক। * উহারই। শঞ্ষটর বসল শচ্চার1_'অরহে' ৬ খুব ৭ তুই আপিরাছিস- 
(গমন করিয়াহিস ! ), ভালোই হইল । 





৪২৮ 


শামকুড়া ॥ 


@ 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


হৈ ভাগিনা, বড় কামে আসিল । 
তুই বোলে অকা হুইচিত,, 
তাতে আসিহু॥ 
তোর মামীর হইচে জর_ 
তাতে আলিহ্ তোর ঘর । 
জর দেখিয়া মোর নাগেছে ভর 
তোর মামীক ধইচে ঠেং-আওলা জর । 
লে দিবা” কি কি করিবো, কর ॥ 
তা হোলে মামা মুই বুকিচু-_ 
হুনং জর * মুই কতয় খেদাচু' *। 
মামীটাক যেইনং জরখান ধইচে 
অয় তো বা ভুতের খেলত, পইচেও। 
যা মামা, বাড়ী যা 
কালি যুই সাকালে যাম বা" ॥ 
সেই বা, কালি ফের যাইস) 


জরখান খেদায় দে, 
ছুই টাকা খাইসঃ । 
সুই বা যাছু' । 
বস্‌ তো মামা, একটা কাথা শুন। 
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ওগে, যা যা মামা কালি যাম 
পছিম পাকের? করিম কাম ; 
হুখান জর মুই একদিনে খেদাম ॥ 
ওরে, হুমন জরের বড়া ঠেলা, 
নাগে একটা মালভোগ কেলা ; 
হিসাবতে তুই তো মামা 
খোবে আজেলা২ ॥ 
শামকুড়া ॥ তোক তো মামা আজেলা কছে 
মামীর দুৰী নাই” । 
জরটার দিশাত, তোক 
বাতায় দিছে ভাই । 
তাহ তুই বুঝিবা' পারিস নাই । 
যা তুই চলিয়া যা ঘর_ 
কালি যায়য়া খেদায় দিম 
ঠেং-আাওলা-জর”। 
জালু॥ তা হোলে বা, মুই যাছু", 
কালি তুই যাইস। 
খরাক যায়য়া মোরে বাড়ীন্ধাইস | 
দুই বা যাছা'। 
[ বাড়ী যায়য়া__ 
জালু ॥ ॥ গান ॥ 
শুনেক গে চেরকেটুর মাও, 
হিল! আউষোত* কুন্ঠে পাণ। 
অকার কাখা শুনিয়া মোর 
মৃখত, নাইরো আও ॥ 
ওকি রে এএ হে 


৯ পশ্চিম দিকের ২ স্থালা-তোল!।  কাজকৰ থে করিতে পারেনা, বোকা । এখানে 
“আঅহুস্থ' অর্থে ৩ দোষ নাই & আমারই « শব্ধ 





দহ 
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খাস-পাচালি চাট 
েঙ.পাড়ী ॥ কহ দি’ বন্দু’ কেমলটা হইল্‌! 
ভাগিনা তো ধইল্‌ । 
যা, যা, ধানের পুড়াটাত* সন্দায় অহ" । 
[ কাঙগভাঙ্গা লুকাইলো 
অবা॥ মামী, মামাটা তো ঘরত, লাই, 


তা হলে মোর আলনটা গেল্‌, যাই৪। 
_থরত, হুটা কায়* আও কাড়েচে৯? 
ঢেঙপাড়ী॥ কাহ ন' হায় বা’, কাউহাটা' ঘর সন্দাইচে --তাতে আও 
কাড়েচু । ভাগিনা, বস ব’স, 'আগাদরটাত্‌৮ ব’স। কহু 
দি’বা’ কুন্ঠে যাবো? 
অঝা॥ " মামাটা কালি গেইছে মোর ঘর-__ 
তোর বোলে হুইচে জর । 
তাতে মামী আসিহ। 
হটে? লা বহু" মুই, 
তোরে নগত,১০ বসিম ॥ 
[ প্রবেশ 
জালু॥ হৈ ভাগিনা, আসিয়া পইচিত্‌৯১ ! TRS! 
কেতখুণে আসিচিত, ১২? 
অকা ॥ কেত সাকালে আসিচু' মামা! 
নে মামা, তাড়াতাড়ি জগাড় কর । 
চট, করি' মুই যাম ঘর । 
আজি মামা তাকত, পইছে__ 
কেমন মামীটাক ঠেং-সাওলা জর ধইছে। 
তাড়াতাড়ি মোক জগাড় করি’ দে__ 
পরীখাটা* দেখিয়া নে ॥ 


> বন্ধু ২ ধান রাখিবার পাত্র বিশেষ ৩ চুকিছা খাক 5 তাহা হইলে আমার আলাটাই 
বৃখ! হইল, যাই, চলিয়া খাই « ওটাকে * র| কাড়িতেছে ৭ কাকট! ৮ পূর্ব দিকের খরটাতে 
॥> ওইখানে >= তোরই সঙ্গে, কাছে ১১ পড়িযাছিস ১২ কতক্ষণ হইল আসিয়াছিল 
১৩ পরীক্ষাটা । 


জালু॥ 
অবা॥ 


শামকুড়া ॥ 


> লাঠি 
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প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কি নাগে বা’, কহ দি’ ? 
কিছু মোক না নাগে, 
খালি দুত-কেলা আর একটা ঘান্টি* । 
তা না হোলে দেওটা তোর 
হবা’ না হয় শাস্তি । 
আর গুটিক দহি-চু ডা, 
আর একটা ধানের পুড়া 3 
আজি হাতে জরটার মুই 
অঠায় দিম ধূরা* ॥ 
[ জালু দেউনিয়া সপ জগাড় করি'দিলেো|। শামকুড়া 
অকা পাক জুড়িলো 
মামা, মামীটাক এইঠে ধরি’ আন্‌ । 
আয় গে আয় পূজার গোড়২-_. 
জরটা আজি খেদাউক তোর ॥ 
ছিছি আই_ 
পুরা-নাগা* অঝা হামা’ দেখি নাই ॥ 

“মহ* তো মামী ঠেং-আওলা জর দেখু নাই, তোরেঠে দেখি । 
[ কণী পূজায় আসিয়া খাড়া হইলো । ধানেৰ পুৱা আনা 
হইলো। রকঝা পাক জুড়িলো, হাতে মাশাল নিয়।। 

মামা, ঘেলা মুই দমট! ছেড়িয়া দিম, সেলা তুই ঘাট্টিটা 

দিয়া পুরাটাত, কোপ দিস্‌। 


॥ ঝাড়ানি ॥ 
মামার ঘন ছাড়িয়া_ 
যারে জর তুই দখিপক লাগিয়া? । 
এহে কালপীর, নরপিং, তমরাছুই ভাই, 
ছুত-কলা দিছু' নুই চিনি-মিঠাই । 


২ ব্বরটার নিবাস উঠাইছা দিব অর্থাৎ জ্বর খেদাইব ও পুজার গোড়ায়, নিকটে 


৪ ধানের পুড়া লাগে যার « আনিও ৬ শাল ৭ দক্ষিণ দিক লাগিয়া, দক্ষিণ দিকে। 
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দহি-চু'ডা-পূজা-পানি ভইকণ৯ কর, 3 
পূজাত, নাস্তিয়া আয় রে_ 
ঢেং- আলা জর । 
কুন্ঠে শুকায় আছিত, শালা পুড়ার ভিতর । 
এহে ঢেডপাড়ী মামী মোর A 
ঠেং-আওল। জর-_. 
ডাংঘায়* ভাঙ্গিম আজি 
জবের কমর ॥ 


[ ডাং মারিলো 
কাঙ্গভাঙ্গা । গুরুজী, মোক ছাড়ি" দাও_ 


ধকরু* তমার পাও। 
এইলা* পাকত,” ফেলাইল, মোক 
গুকজীয়ানী মাও ॥ 
জালু॥ হা বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা, 
তুইহে মোক সাতেবা'৭ ধইচিত,৮ ! 
এইলার বাদে মোক 
পুকুলাই দিছিত.৯? , 
দোষ-গুনা৯০ তোর দিস মাপ £ 
মৃই তো ন’ হাত৯১ গৌতম স্ুলি 
দিম অবিশাপ৯২। 
- মোর একটা কাথা শুন। 
॥ গান ॥ 
কাকে কহি ভালো মন্দ 
কারয় বিশাস+৩ নাই। 
হিলা৯৪ পাপের ভাগী তোর 
কায় হোবে রে ভাই ॥ 


> ভক্ষণ ২ সামিয়া < ভাং মাৰিছা অর্থাৎ এহার করি ও ধরি, ধরিতেছি « এই সমত 
* পাকে ৭ সন্তাপিত করিতে ৮ তরিয়াছিস ৯ এই সমন্তুর জক্তেই কি €রুদায় দিয়াছিস 
* দোষ-গুলাহ, ১১ নহি, নই ১২ অভিশাপ ১৩ বিশ্বাস ১৪ এই সমস্ত । কৃ 
২ 
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ওরে পুরাণতে আছে ভাই 
পগুরু-মাকে নিবা’ নাই৯ । 
তোর মনত, কি কাইণ্ড-গিয়ান* নাই ? 
জানিস না কি ইন্দ্র রাজার 
ক হইচে সাদাই ? 
ওরে গুরু হইল, নিদানের বন্দু, 
পার করিবে ভোবোসিন্দুং । 
সেইটা কি তোর মনে নাই? 
গুক্য়ালী মাওটা শালা 
ত্রিজগতের বাই ॥ 
জালু ॥ ভাগিনা, দে শালাটাক ছাড়ি" দেঁ_ 
চলিয়া যাউক ঘর । 
আজি হাতে” পালাইল, 
তোর মামীর জর | 


এলা’ তো বা" যা ঘর ॥ 








॥ মান-পাঁচালি ॥ 
॥ eto 
॥ ঘুকচাটু গঁসাইয়ের পালা ॥ 
॥ বন্দনা ॥ 
ওগো মা, 
মা মোর, আর গে আয়_ 
জোড় হস্তে ডাকি তমায় ॥ 
তমার মতন আছে কায় 
ভক্তি করি মা এ সভায় । 
ওকি গো মা, 
এই আসরে দেও ভরসা ॥ 
তুমি দেবী, তুমি সিদ্ধি 
তুমি মা মোর গুণমণি। 
ওকি গো মা, 
এই আসরে দেও ভরসা ॥ 
[ ছেদেলীব প্রবেশ 
হেদেলী ॥ এ বেটী মালভীশোরী, হিততি৯ আর তো মা। 


[ ালতীশোরীর প্রবেশ 
মালতী ॥  কিতায় গে মা? 


হেদেলী ॥ হিততি আয় তো মাই 
মায়-বেটী আড়ী হো 
কেনং করি” খাই । 
_একটা মোর কাখা শুনেক দি’* মাই। 
॥গান॥ 
দারুণ বিখি রে, 
মায়-বেটীকে কোলো*, মান্ষি-হাসা রে ॥ 


> এইদিকে ২ কি জন্যে ০ মা-মেয়ে হুই জনেই বিধৰ! হইলাম ৪ শোন্‌তো দেশি .. 
* করিলি। 


acy 


কতো আর অহিম কান্দিয়া । 
কতো অহিম চিতত, ক্ষেমা দিয়া” ॥ 
হেদেলী ॥ তুই তে কি বুঝেচিত.& মাই, 
হিনং করিয়া আর খোওয়া্ যাবে নাই । 
একটা বেটী বুদ্ধি কইছ মুই 
তোর বাদে লাইতে+ 
একটা ডাঙ্ুয়া” আনেছু ? মুই ॥ 
যালতী॥ মুই ন্মার মাকি কহিম। 
ডাগুরা খুবো, আন্‌ ॥ 
যেলায়-সেলা৯৭ মোরো মনটা 








ভি 


মান-পাচালি, 
মালতী ॥ কেন ছাড়ো এহে কোকিল 
কুহু কুহু আও । 
তোর বোল শুনিয়া মোর 
জলিয়া উঠে গাও ॥ 
‘গান ॥ 
কেনে রে কোকিল ডাকো 
বৃক্ষের ভালে! 
এই না বসেন স্বামীধন মোর 
নাইবো কপালে ॥ 
নারীর বসম্তকালে 
ভমরা বসিয়া ডালে 
মধু করে গান । 
এই না বসে বিধুষাৎ মোক 
কোলে ভগবান ॥ 
কী যে মোর কর্ণের ফলে 
মুই নারী ভাসে এলাও 
সাগরের জলে । 
খুলিয়া আগুনের পোড় 
মোর অন্তরে জলে ॥ 
মালতী ॥ এই মোর কর্মফল 
দিনে পড়ে মোর চক্ষের জল । 
নাই মোরে কালা 
প্রেম-জ্জালার বিষে হলাহল । 
ভাবিয়া আর কি হোৰে ভাই, 
সিনান করি’ বাড়ী বাই। 
দেরি হলে তো গালি দিবে আই? ॥ 
( সিনান করিস্থা মালতী বাড়ী আসিল 


৯ এই বসে ২ বিধবা! = এখন ভাসিতেছি » আমার *যা। 


© 


hoi: প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
ছেদেলী ।  সিনায় আসিলো মাই? 
তোর মনটা মুই একনাখা দেখেচু 
তুই অভা’ পারিবো নাই* । 
ডাঙ্গুয্া না খুলে চলিবে নাই । 
মনটাতে ভাঙ্গা মুই 
বেছিয়া কইছু'* সারা। 
ুনেছা* তোর বড় আহ্মর« 
মইচে বোলে মাইয়া” । 
তোর বাদে চেজেড়া কত 
করেছে ঘুরাখুরি । 
অক্‌’ আনিয়া সুই 
বান্ধিয়া দেছু' বড়ি । 
মুই বেটী তোর আহ্গর বাড়ী যাছু ॥ 
শর বা'রে যুকচাটু, বাড়ীত, আছেন" 
সুকচাটু॥ আয় বা", বস বস! মুই বা’ ঠাকুর পূজা করিবা' ধরিছু । 
হেদেলী ॥ হে ৰা’, তমা’? কি ঠাকুর হইচেন? 
মুকচাটু॥ হৈ মা, তমায় আসেচেন ! 
চালিত.১০ বসো, যাও । 
মুই কণেক ফটালা বুলা৯১ । 
তমা" কেছুর৯*২ যাবেন, মা? 
হেদেলী ॥ তমা” তো বা" হামার বাড়ী যাবায় ছেড়িচেন১৩। 





সত 


মুকচাটু ॥ যাবেন যাবেন ৰা। 
মহ তো চেনার? হইছা ॥ 
মাইন্থা-ছওয়া ভামানে২ খাইচু' ॥ 
তারে বাদে এলা মুই বৈষ্টম ঠাকুর হইচু । 
দিনে কামাও, আইতত, খাওঁ । 
বাড়ীটাতে কারো বাড়ী 
বেড়েবা' না যাওঁ ॥ 
ছেদেলী ॥ হারে বা, দেহাটা কিতায় শুকিচে? 
মুকচাটু ॥ হে বা, তমা’ মোক 
নাড়িয়ায় ফেলালেন* । 
মুই বা মাইয়া! নোকের ছাটাক্মইসহু"- না । 
মাস-মাৎসঃ-নাবী 
এইলা আর মৃই দেখিব৷" না পারি ॥ 
এইটা মোর গুরুর আজ্ঞাকারী । 
আরো বা মোক কা সিনিবায় নাগিল২৬ | 


হেদেলী ॥ মুই বা’ না জাঙ্গ 


ও মোর জোয়াই” বেটা রে, 
সোদোর খাবা’? যান একদিন হামার বাড়ী ৷ 
তমাক তো শন্ছাচে ১০ 
হামার মালতীশোরী । 


১ অধিক বধ যে পুরুের বিবাহ হ নাই, অখবা বিপন্ধীক ৷ বর্তমান ক্ষেত্র বিপত্নীক 
২ সৰই ও চু ইয়াই কেলিলেন  * শপ্শও লঞ্চ কৰি ন « নাহনাংস = আৰাৱ বুৰি 
আমাকে স্বান করিতে হইবে ৭ যে সাধু কৌটাকাট।! ইত্যাদি ব্যাপার লইয়! খু ৎ-খুৎ করে, 
বাগে ৮ জামাই » নিমত্ণ খাইতে ১৯ অনুসন্ধান করিতেছে, চাহিতেছে। ৮ 
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৪৪৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


বটারের গোড়ত,৯ হইল, বাড়ী 
সেই হামারতি২ অত্যাচারী । 
পারেন তে ধরিয়া আইস গোরু-গাড়ী ॥ 
চাইর শও টাকার গোকু-গাড়ী 
'আখিতে মোর হইচে ভারি । 
ভগবান করাইছে হামাক 
মাইয়া-বেটা আড়ী ॥ 
ন্বকচাটু ॥ হে শাল.-পতিটাও মইছে নাকি তে? 
হেদেলী ॥ মইছে নাই তে! 
ওইলা তো বা’ কাথা, 
ঘরটার নাই মোর মাথা । 
তাতে তোরটে' আলিম মুই 
যেনং সাধু বা হহচিত, তুই 
তোক দেখিয়া কৃতি পইহ মুই” ॥ 
স্বকচাটু॥ নাপ-বাঁপ৯ হুলা৯০ তামান করিছু দূর । 
গালাত, কৰি শুটকী মালা 


j সুই হই বা সাধু। 
[ হেদেলী বাড়ী আসিয়া মালতীকে সব কথা বলিল 
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মান-পাচালি 33১ 
মালতী ॥ হা গে মা, 
আহটা বোলে আসেচে হামার খর ? 
বেশ তো, আহ্টা বৈষ্টন হইচে 


মহ তে নিশ্থ মন্তর ॥ 
এলা অয়? মোর হাতে 
কিতায় খাবে নাই? 
হেদেলী ॥ যেই হইচে অয় কটাটিয়া সাধু 
কুল বা দিনা মৃই অব বাড়ী যা ॥ 
মালতী ॥ তুই মা আজি যা। 
চালাক করি” না আনিলে 
লাহায় আলিবা'২। 
অক্‌? যায়া তুই স্তাবার গুয়া দেখ। 
স্যাব৷র গুয়া পা*লে অয় 
আপনে আসিবে ॥ 
ছেদেলী ॥ ওইটা কাখায় হুয় মাই; 
তা না হলে অয় 
আসিবে নাই ॥ 
[ ৰুড়ী জামাইয়ের বাড়ীতে গেল 
হেদেলী ॥ হে বা" মুকচুটু, শুয়া ধর ; 
পাচ বৈষ্টমের শ্যাবা খাবা” Nl 
যাইস হামার ঘর । 
চাইবটা বৈষ্টম বা’ মিলিছে 
আর একটায় মিলে না ॥ 


সুকচাটু ॥ কোন্‌ দিনা স্কাৰা দিবেন? 








১. ২ আসিবার নয় ৩ উত্থাকে ও পুক্ষ। করিবার জন্ত কাহাকেও নিসস্থণ করিতে 
হইলে হাতে পাঁন-সুপারি দিতে হয় । গুদ দেওয়ার অর্থ হউল-_নিসন্থণ করা। 
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৪৪২ প্রান্্-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
হেদেলী ॥ পাঞ্জি-হকুতি* দেখিয়া বা” 
আজি পইছ ভাগে। 
বেলা গড়িতে গড়িতে* মোক 
স্যাবা দিবা" নাগে। 


_চট্ট করি' যান, দেরি করেন না। 
মুকচাটু । আচ্ছ বা’ যাও । 

! হেদেলী বাড়ী ফিরিয়া আসিলো 
মালতী ॥ কেমন মা, আহ্রটা* আসিবে, না নাই? 
হেদেলী ॥ না আসিলে ছাড়া? । 

মোরে আগত, আয় বেটী 
সিনায়-ধুলায় সারা । 
_বেটী মোর একটা কাথা শুন্‌ । 
॥ গান ॥ 
বেটী, তোক একটা মুই 
বাতেয়া দেছু' ছল । 
জামাই বেটার ঠেঙ্গত, আজি 
ডালিয়া! দিস গে জল” ॥ 
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মান-পাচালি ৪৪৩. 


হেদেলী ॥ বস বস জোয়াই-বেটা, 
খাও গুয়া-পান। 
স্াবা দেওয়াটা বা’ হামার 
হইচে আংসাৎ৯। 
হামারতো বা" কামজ্জাম করা হইচে ; 
ঠাকুর-বসা ওয়া বোলে 
ভেল্লা ধিকারীরঠে পইছেন । 
সগায় মোক সাতাছে* বাপোই 
মাইয়া দেখিয়া খালি । 
হামার সেবাট। বোলে 
সাকালে দিবে কালি । 
বেশ আসিলো জন্বাই বেটা, 
'আতিটা আজি অহ ; 
তমার সঙ্গে একটা ছুঃখ-খখ 
কহিম মহ। 
পান-তাৎকু খাও, 
চাইরটা দহি-চু'ড়া খাও ॥ [ প্রস্থান 
মুকচাটু॥ বেলা বা’ চলিয়া যাছে 
খরাক খিলাবেন তে খিলাও। 
জোগোতে মুই বাড়ী যাওঁ । 
রহিবা* পারবা" ন’ হা । 
তমার কাথা কায় বা ধরে 
কাখালা বা কুয়া ; 
তমার বাদে খুরায় দিছু ' 
দুইখান স্যাবার গুয়া। 
তমা’ বেনাইছেন বা ছায়ার খেল ; 
দুই স্যার চাউল মোর চলিয়া গেল, ॥ 


> গুগোল হইয়াছে * প্রধান পুরোহিত চেলা নামীয় ব্যক্তি ঝামেলা লাগাইরাছে: 
৩ সন্তাপিত করিতেছে ৪ এখনি আমি বাড়ী বাইতেছি « রহিতে পারিব না ৬ তোমাদের 
কথা কে বাশোনে ৭ ফিরাইসা দিয়াছি। 
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৮১১ প্রান্ত-উন্তরবজের লোকসঙ্গীত 


মালতী ॥ হৈ আহ, তোর এতটায় ধাই-ধাই৯ ; 
বারো বচ্ছরে আজি আসিলো ভাই । 
ভাত আন্ধু, ভাত খাই 
দনো আহ্ু-শালী ক্যানন্দ গাই ॥ 
মহ তো আস্ু মস্তর নিয়া হইচু সাই। 
দনোঝনে২ আজি নাগামো ধাইও ॥ 
মুক্চাটু॥ মুই হইচু: ভাই অব্াারী__ 
দাড়ি-চুল মোর লাই। 
তোক লাগে ভাই 
দাড়িয়া। গসাই । 
ব্রহ্মচারী গসাই হামার 
মাতাজীর দরকার লাই ॥ 
মালতী ॥ আচ্ছা আহ, আগত, খা । 
একটা সেলা কাখা কহচু *_ 
উত্তর দিয়া যা। 
__অহিস আহ, তোক করিয়া দেওঁ ঠাই ॥ 
সুকচাটু॥ তুই মাই না করিস ঠাই । 
তোর হাতে মোর জল চলিবে নাই ॥ 
মালতী ॥ আচ্ছা ভাই, প্রজাটায় হামার৯ 
করিয়া দেওক ঠাই? ॥ 
_ আনতে বা*রে বাড়ী-খুরা”, 
১৮ 





ভি 


যান-পাচালি ৪34 


মুকচাটু ॥ হা হা মাই, 
ঝলাটা মোর কিতায় নাড়িলো।? 
মাইস্বানোক তমা" 
না হান ভাল, । 
বহায় দিলো মোর গুরুর হাল । 
মাইয়ানোকের মুই ছাটায় সহ না; 
খালি তমার বাড়ী মুই আন্ত" না৯! 
মালতী ॥ ঢেল,২ সাধু দেখিচু তোর নাখাতিগ। 
মাইয়ানোকটা নাড়িলে কি তোর 
ঝলাটার গেল, জাতি? 
ঘাড়ত, করি" বুঝেচু ভাই 
মাতান্জী মোক শবাচে না নাই ॥ 
মুকচাটু॥ আর খরাক খোওয়া মোর 
হইল, নাই । 
তুই আজি মোক বহায় দিলো মাই । 
এই সমে কহচু *_ 
ঝলাটা তুই খো; 
কি কোভো তে মুক দিয়ায় কহো” ॥ 
[ ঝলা কাড়িয়া নিলো । মালতী মৃকচাটুর 
পায়ে জল ঢালিয়া দিল। 
মালতী ॥ তোর ঠেঙ্গত্‌ জল ঢালিহু 
টি আজি হাতে তোক স্বামী বরণ করিহ। 
সাহু, মোর একটা কাথা! শুন্‌ । 


> সাধে তোমাদের বাড়ীতে আলি না! ২ ডের ৩ তোর যতো * শোতা গাইতে, কি 
পাইতেছে না! « এই সময়ে বলিতেছি * কি কহিবি, দুখ দিয়াই বল। 





ভি 


৮7০১ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত, 
॥ গান ॥ 
ও মোর ফুল বাগানে 
বহে রে মলেয়া বসস্তের বাও৯ । 
তোর পিছা মূই 
ছাড়িবায় না হা ॥ 
প্রেম-আগুনে জলে গাও 
হি দেহ” মুই কুন্ঠে জ্কড়াওঁ । 
মোর প্রেমের ঘাটে নাই কাণ্ডারী 
কায় চালাবে তরী ॥ 
এমন হামার কপাল পড়া 
কমল ফুলে নাই ভমরা । 
ভমর বিনা কুলের মধু 
যাছে তো শুকিয়া ॥ 
মালতী ॥ বুঝিলো আঙ্গ-ঠাকুর, 
ডাগ্গুয়া যদি না অহিস_ 
তোরে বাড়ীত, যাম । 
ভাহ* তোর মাথাটা চেবেয়া খাম* । 
তারে বাদে তোর দুই 
ঠেঙ্গত, দি জল; 
না অহিস তে ঝলাটা অঠা__ 
তোরে বাড়ী চল,॥ 
8 এইলা কি মাই তোর কাম ! 
স্যাম রাম রাম। 








যান-পাচালি ৪৪৯ 
বাজেলোক ॥ কি হইচে রে ঠাকুর ভাই? 
সুকচাটু ॥ দেখতো ভাই, এই শালী 
মোর ঠেঙ্গত, ঢালিয়া দিলে জল ॥ 


সাধুগিরিটা মোর বেঠাইল্‌ আঅসারতল৯ ॥ 
বাজেলোক ॥ বেশ হইল. । 


এলা ভাই ডাগ্গয়া অহ: 
ঝলামালা ফেলায় দিয়া হাল বহু ॥ 
[স্থান ! সুকচাটু কান্দিবা' ধরিলো 





মুকচাটু ॥ এ তুই ভাই মোক মা'লো। 
তপ-জপ মোর তামান খালে! । 
_একট। কাখা শুন্‌। 
॥ গান ॥ 
মিচ্ছায় আলিহু মাই মুই তমার বাড়ী । 
আজি হাতে ঘুচি' গেল, ব্দ্বচারী ॥ 
গলায় মোর নাগালো দড়ি__ 
ছি ছি সুই লজ্জায় মরি । 
মোর কপালে না-বাজ হইচে হরি ॥ 
মুই হস্ছ মাই ব্ৰক্ষচারী 
নিবা’ হামাক নাই নারীত। 
তাতে নাই মোর চুলি-দাড়ি, 
ও মুই নাই হওঁ কপীন-ধারী ॥ 
সুকচাটু ॥ তুই মোক মারলো মাই। 
চার মন্তরটা কোলো! বার-যাইও ॥ 
মালতী ॥ আচ্ছা আহ, বর্ষচারণী-বরহ্ষচারী তে করিবা' ধরিচিত,*,_ ্র্ছচারী 
কাক্‌ কহে", বৈষ্টম কাক্‌ কহে, কহ তো) 


> রসাতলে পাঠাইল ২ আজ হইতে ৩ আমাদের নারীসঙ্গ করিতে নাই & বাহিরে- 
যাওয়া! অর্থাৎ দুর করি! দেও! « ধরিয়াছিস * কাহাকে বলে। 





টি প্রান্ত উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
মুকচাটু ॥ বৰঞ্চারী হইচু তে সুই জাগ্ত না? 
ব্দ্ধাকে জানিবার বাদে ব্রহ্ষচারী । 
বিষ্টুকে জানিবার বাদে কৈষ্টম । 


হলা” মাই মোক কভা" নাগে না*। 
হুলা মোর তামান আছে জানা। 
অদ্ধাকে জানিলে মাই 
তার উপর আর বস্ত নাই। 
নারীক্‌ নিবা থাক্‌, 
মৃথ দেখিতে নাই ॥ 
মালতী ॥ শাস্ত্র-পুরাণে নেখিচে যত 
মহ জান্ধ শতশত 
হুল! মুনি-ক্ধবির মত। 
নারী হইল, তোর আসল গুরু 
কহচে ভাগবত, | 
উ্রমৎভাগৰত, পড়িলে হোবে নাই; 
পড়িলে পণ্ডিত নাহায় 
কাখ। বুঝা চাই । 
আচ্ছা গসাই, কহ তো__. 
শ্রটা মাই না মরদ? 
বৈষ্টম কি হয় খালি 
__ নাল কাপেড়া দিলে ঘাড়ত, ? 
নারীর প্রেমে জগৎ বাধা; 
উক্ত হয় প্রীমতী রাধা। 





ভি 


যান-পাচালি ৪৪৯ 


॥ গান ॥ 
কোন্‌ গুরুই তোক মন্ত্র দিছে 
বুঝিবার আছে ভুল, 
_রে গসাই! 
ঝলামালা কপীন-ডোর 
তামান্লায়* তো মোর । 
মনের সঙ্গে বিচার করেক 
কোন্থান জিনিস হয় তোর । 
_রে গসাই! 
তুই ৰোলে তে মুইহে" বড় 
মাইয়া নোকক্‌ নিন্দা কর 
__রে গসাই, 
মাইয়া হাতে” হইচেটএ ছুনিয়াই । 
_রে গনাই । 
মালতী ॥ দেখ, গসাই, নারী নোকের বাড়ী । 
নারী ছাড়া নাই হর-হরি ॥ 
নারী নোকটা আইন মত অনাদি ঈশ্বর ; 
নার্বীটাক্স তো* রদ্ধার ঘর 
অকে কহে* গঁসাই ত্রদ্ধান্তর ॥ 





st 


© 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মাইয়ার গর্তে জন্ম হয়য়া 
মাইয়া লোকটা গেল, বয়হা__ 
নিন্দা করিস মোক ,;_ 
বর্ষচারী সাধুটা. 
মুই শিক্ষা দিমু তোক ॥ 
স্ত্রী-পুরুষ এক দেহা 
তাতে নোকে করেছে বেহা ; 
মাইয়াক দেছিত. তুই বয়হা । 
ছই দেহায় এক দেহা হলে 
ভগবান করে দয়য়া ॥ 
ছুই দেহায় এক দেহা হও, 
হরি নাম মন্ত্র কও; 
যুক্তিত্‌, মরে কুক্তিশ। 
যুগল হবা’ না পারিলে 
দেহার নাইরো মুক্তি ॥ 
চণ্তীদাস আর রজক্নী 
মাইয়াটা হয় নর্ঘাজিনী । 
আপুর এক ; 
দুই জনেতে প্রেম হয়_ 





ভি 


মান-পাচালি, 
শাস্ত্রে বলে মাইয়া নোকটা 
নরকের দ্বার ; 
মাইয়া নোকটা খোবে বাতুল৯ 
হরি সাধনার । 
হরিকে লাভ করিবা’ 
একায় সাধন কর ; 
শাশানে-মাশানে' বসি’ 
হরি সাধন বলো । 
নারীকে সঙ্গে রাখিয়া 
সাধন হোবে নাই ; 


নারীতে মজিয়া যায় বার-যা ৩ ॥ 


একটা মোর কাথা শুন্‌ । 
॥ গান ॥ 
ময়হা জালা’ বড় জালা, 
মন্হাতে হয় পাপ । 
ময়হাতে মজিলে হরি 
হোবা’ না হায় লাভ ॥ 
যদি সাধু হোবো ভাল, 
কাটিতে হয় ময়হা জাল । 
ময়হাতে মজিলে হরির 
না হয় গে নাগাল ॥ 
না কাটিলে ময়হা- ডোর 
সাধনা না হোবে তোর ; 
ময়হা-জালটা বড়ত্ন হারামখোর । 
ঠেঙ্গত, জল ঢালিয়া দিয়া 
জাতি মালো* মোর ॥ 


0 > খুবই অপ্ৰয্নোক্ৰ নী ২ প্রানে নারীকে সঙ্গে রাখিলে জপ-তপের সফল কম বাহির 
কইরা যার, অর্থাৎ বিফল হইয়া বায় ৪ সায়া-ব্বালা « সারিলি। 


Ek, 


এ সা 


২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


মূৰুচাটু ॥ না! আনিলে ত্ৰজের ভাব 
বৈষ্টম হওয়া নাই লাভ । 
মাইয়া-ছোয়া করাটা হামার 
এইটায় মহাপাপ ॥ 
মালতী ॥ মাইয়া-মাইয়া কোলে যায় বহার 
হিটা কাথা? তোর না হায়, না হায় । 
তুই ৰুঝিবা’ পারিস নাই,_ 
স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে সমান হওয়া চাই । 
যেনং* ছিল রাখা 
দনো ঝনে হিষ্ট-পিষ্ট* 
কাম-বাসনা নাই । 


বাধা-কিষ্টের নাম নিলে 
ভোবো-পারে যাই ॥ 





© 


মান-পাচালি হত 


মাইয়া হইল, প্রেমের গুরু 
অরহে+ বাঞ্ছা কল্পতরু, 
ভায়া তুই রহু। 
সাধু-শান্স পড়িয়া গসাই 
জল করিছো মহ ॥ 
নাৰীকে কর বশ, 
সাধন কর পঞ্চরস । 
না করিয়ো কাম__ 
তবে সে যাইতে পার মহা নিত্যধাম ॥ 
হে মোর একটা কাথা শুন্‌। 


॥ গান ॥ 
ও মোর গলাই রে, 
একটা কাথা শুলেক মোর । 
মাইয়া বিনা নিদান কালে 
কায় দিবে তোর পোড়5 ॥ 
সাধন কর, আর ভজন কর, 
নরদেহা কি হয় পাথর ? 
স্বশে* একদিনা হোবে জর 
ওইদিনা কায় চিপিবে তোর 
মাথা আর গতর ॥ 
মনের সঙ্গে বিচার কর, 
মান্ষি কি হয় আমর? 
সকলে যাবে যম-থর । 
_ কিতায তুই করেছিত, গসাই 
টপর্টপর' ? 
> ওই:ই ২ অস্তিমকালে < কে পোড়াইৰে ৷ অৰ্থাৎ নারী ন! থাকিলে সন্তান হইবে না, 
ক্তরাং সুখে আগুন দিবে কে ৪ লরদেক পাখর নয়, নহ্খ-বিহৃখ হইবেই * অবশাই 
৩ টিপিয়া দিবে ৭ বকর-বকর, বাজে কষ! বলা। 





চি পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, 


মালতী ॥ সাধু হও, সন্যাসী হও, 
মর্রিতে একদিনা হোবে 3 
সাধু হোলে কি তুই 
বাচিয়া রোভো ভোবে? ? 
সুকচাটু'॥ জন্মিলে মরিতে হোবে_ 
জানে না আর কায় ? 
" সাধু হোলে পরকালে_ 
হরি-পদ পায়। 
এই বলিয়া সাধু হওয়া 
অত আর তোক না যায় কওহা, 
কাখার কাখায় মাইর ; 
কাজে-কাজে তোর কাছে মুই 
হয়া গেন্ছ হাইর* । 
মাইয়ার সঙ্গে কি যায় পারা, 
পারিস সুই নাই । 
বৈষ্টম তত্বের মতে মোক 
করিবা' লাগিল্‌ পাই । 
বৈষ্টম তবের কাথা 
তুই মোক অনেক কোলো মাই ; 
মাইয়া ছেড়িয়া সন্যাস কিতায়' 
হইল্‌ নিমাই 1 
সন্যাস হয়াও যদি মাইরা কর! যায়, 





@ 


মান-পাচালি ৪4৫ 
মালতী ৷ কলির জীবক তরাইবার 
নিমাই অবতার । 
ভগবানের নীলা 
রামনামে জলের উপর 
ভাসেছে শিলা । 
চাইর যুগে ভগবান দশ অবতার 
কলিতে গৌরাঙ্গ-নীলা দেখিতে চমৎকার । 
ডোব্-কলীন পন্বিয়া 
নিমাই হইল্‌ সন্যাস ; 
সঙ্গে সঙ্গে গেল্‌ ব্রহ্ম হরিদাস । 
হরিনাম হুরিদাস দিলে ঘরে ঘর 
হরিনামে ভাসেয়া দিলে 
নিতাই তারপর ॥ 
ভগবানের অস্তনীলা* বুঝা বড় ভার ; 
খাড়ায় আকার, খাড়ার নিরাকার? । 
বিষ্টপিয়াগ ছাড়িয়া 
নিমাই হইল্‌ সন্যাস ; 
এই কাখাটা তোক মুই কু ইতিহাস । 
ওই কাখাটার অর্থ তুমি 
বুঝিতে পার নাই ; 
নিমাই মত কি তুমি হইতে পার ভাই? 
তীস্বৎ হইল্‌ আদি পুরুষ, স্বয়ং ভগবান ; 
শচীর গর্ভে জন্ম নিয়! 
হইল্‌ নিমাই চান৯। 


১ লীলা ২ ভাসাইগ দিল  অনস্তলীলা + ক্ষণে আকার, ক্ষণে নিরাকার * সে. তিনি 
* নিমাইচাদ । 








ষষ্ঠ অধ্যায় 
ইতরপ্রাণী ও মানুষ 
॥ ভাণ্ডী-খেলী ॥ 


॥ ৩৫৪। 
নাচ, ভাণ্ডী নাচ__ 
হাটের চুচুরা* মাছ, বাড়ীর বাইগন২_ 
তাক খায়৷ ভাণ্ডী ধইলে” নাচন ॥ 
সোকোল মাছঃ বিলালো* ভাই 
না খিলালো কই । 
বুকের উপর বুক দিয়া 
চুইয়া ফেলালেন নই ॥ 


১ ছোটে ছোটো মাছ, চুনোনাছ ২ বেণ্ডন ০ ধরিল & সকল মাছ « খাওয়াইলি 
* নাতি! ঘাস বরাইয়া ফেলিলি। 'নই' খাম অখে বাবজত | বামে নাহিয়! উঠিলি। রক্ষ, 
অর্থে ‘লহ’ হইতেও ইহ! আসিতে পারে । 


কথার 
নাচ, ভাত্তী ধায়া 


ভাম্ঠা ১ শিকল ২ খায়া। 


> শুকনা মাছ। মাছ শুকাইলে চামড়ার সতে শক্ত হয়। শুকনা! মাছকে বলা! হয় 
“শুক্টা'। চৰ্ম হইতে “চাম' এবং 'শুক্ট!' মিলিয়া 'চাম্ঠা' হইয়াছে বলির! সনে হয় ২ শুকনা 
আছ ঢেঁকিতে কুটিয়া তাহাতে কচু ও বিবিধ মশলা দিয়া দল! করিয়া রাখা হয়, তাহাকেই বলে 
_ শিদল ৩ মুড়িরাছে, আরস্ত কৰিয়াছে। 





ভি 


2৪৫৮. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
৩৫৪ ক। 
সেলায়৯ যে কহিচু'* রে ভাণ্ডী* 
* তুই সেই না জোঙ্গল ছাড়িস ;_ 
সেই না জোঙ্গলের চক্র পাখে* 
দিরিবে শিকারী ॥ 
1২৫৪ খ। 
আলিরে৫ গোড়ে-গোড়ে* 
নাগাইসে? কৃহা* । 
ভাণ্ডা-ভাণ্ডীগিলা* 
নাগাইসে তার মাইর৯০ & 
হুলুম-ঝুলুম ভান্তী রে৯৯ 


[ ভন্তুকের প্রবেশ ॥ তাহার জর হইয়াছে) 
সে শুইয়া পড়িল। 





ভি 


ভাশ্তী-খেলী ৪৫৯ 
॥ মন্ত্র ॥ 
উতরে দখিণে গে গাহিন চালু স্ব 5 
পাটি-পুটি শিমিলা কটি। 
কটি দিয়া বাইর হইল, আঠামাঠি। 
স্ব কাড়িহ দু'কিছ পালাইল্‌ বিষ 
এক কাঠা মোক কালাই খাবা” দিস২ ॥ 
[ ভন্ুকের জর এই মস্ত্রে সারিয়া গেল। সে 
তখন নাচিতে প্রন্তত হইল । তাহার মনিব, 
তাহাকে নাচাইতে খাকে__ 
॥ গান ॥ 
চল, চল, বুড়া ভাণ্ডী 
হাট বেসেবা' বাই* । 
তাম্শা খেলেয়া। 
নাধিজা* করিমো বোঝাই ॥ 
ওরে চেঙ্গেড়া-চেঙ্গেড়ী হাট যাবে 
ভাগ্ডী খেলেয়া পাইসা দিবে _ 
আর তো ছুঃখ নাই । 
তাষ্শা খেলেয়া 
নামিজা করিমো বোঝাই ॥ 


১ লাঠি চালি ২ সমগ্রভাবে মন্থটির কোনই অর্থ নাই । ইহা নিছক বলার জন্তই বল! হইরা, 


| খাকে ৩ হাটে বেসাতি করিতে যাই ও খলিয়া!। 


1 প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 









ভি 


॥ ফান্দাইত, & 
॥ ৩৫১) 
নদীর চিকন’ বান-বরিযা রে হে 
বালার চিকন বাও২ ॥ 
নারীর চিকন পরো-পুরুষ 
ছাইলার চিকন মাও ॥ 
যারে, যারে, ফান্দী-বেটা রে 
ও তোর মাইয়া হোবে আড়ী*। 
আস্তে আস্তে খসি' পড়িবে 
ও তোর দোলান কোঠার বাড়ী ৷ 
ওকি ছাড়িয়া দে মোর দারুণ ফান্দীত, রে, 
ও ভাই সাথী ছাড়িয়া দে ॥ 
মোকো? যে মারিলো* ফান্দী রে 
তার নাই ওরে দোষ। 
ভাসায়* আছে দুইটি ছাইল! 
এই বড়ো আফসোস ॥ 
আজার হস্তী বন্দী হইল, 
ওসার" দড়ি দিয়া । 
মুই পংখী বন্দী হইলো 
ফান্দীর ফান্দোত, পড়িয়া ॥ 
এখে তো স্থকুলা হত” রে 
হইলো নোহার গুণা । 
ফান্দোতে পড়িয়া পংখী 
করে টানা-টুনা ॥ 
১ সৌন্দধ, শোভা ২ হাওয়া ৩তোর স্ত্রী বিধবা হইবে ৪ আমাকে 
৬ বাসায় ৭ দীর্ঘ ৮ সরু সুতা ৯ লোহার শিকলের নতো। 


নুই তো > 
yj ও নুই ফান্দে দি ২ পাও রে ("++ 
> ফারনী 'কন্বখ <' অর্থাৎ হতভাগা ২ কিলাস। 


* মারিলি 


৪৬২ 


© 


প্রাস্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
। ৩৫৬ ক। 
হিরো-হিরো, গিরো-গিরো* 
কিসের বাইজন বাজে । 
তোক ময়রা* মারিবার বাদে 
সাজিছেঃ পালোযান রে ॥ 
সেলায় না কহিহ্থ» ময়রা 
এহান বলো ছাড়ি ;_ 
পঞ্চবটীর বনত, বাতা 
স্থথখে বাসো করি। 
ময়রা কান্দে রে ॥ 
কার-বা খালো” পাকা ধান 
কার-বা করিলো? হানি। 
খায়া যা ময়র! জঙ্গলের ঘাসো 
খা দরিয়ার পানি। 
ময়রা কান্দে রে ॥ 


॥ ৩৫৬ খ। 
আরে ও কান্দে হরনাখ আকুল পরাণে। 
তখনে না১০ কহু+৯ হরনাখ 
এই জোঙ্গল ছাড়ি 
আর: জোজলের গোড়ে গোড়ে৯* 
্মাইচ্ছে ছয় ঝন ফান্ী১*। 
রে হরনাথ কান্দে বরে ॥ 








আজি ফান্‌” বোসাইসেন 
ফান্দী ভাইয়া মোর 
ফানের গান ছান্দি'*। 
আর এমন;ছান্দে বোসাইসে ফান 
চিনিতে না পারি । 
রে হরনাথ কান্দে রে॥ 
ফান্‌ বোসাইসে ফান্দী ভাইয়া 
ফানের নাই রে ওর* ॥ 
কেমনে করিম আহার 
খেলে দিন রে মোর । 
রে হরনাখ কান্দে রে ॥ 


। ৩৫৬ গ। 
ও কুডুলা* হায় হায়, 
ছাড়ে! কুডুলা বন্ধুর দেশের ময়হা” রে ॥ 
সনার নাঙ্গল উপার ফাল_ 
দুই বুদ্ধ জুড়িসে' মৈষের হালো রে। 
পূৰিয়া-পভিয়ার বাও 
ছই কুদুলা ধুলায় অদ্ধিহাবা” রে॥ 
পরনেবো! আঞ্চল’ দিয়া 
মুছা কুডুপার ওই না গায়ের ধুলা রে । 
কও কুডুলা, 
বন্ধয্বা কেমন আছে রে ॥ 
“আছে বন্ধু ভালে ভালে 
দিনা চারি বন্ধুর জরো গেইসে রে৯০ ৪” 


১ ফান্দ, কীদ ২ বসাইগাছে ৩ ফদের গান ছন্দে রচন! কন্যা, গাহিত্া ৪ শেষ « কুড়া 
পাখী * মায়া ৭ জুড়িয়াছে ৮ অন্ধের মতো অন্ধকারে হারাইয়! ঘাওয়। ৯ পরনের কাপড়ের 


আচল ১০ অর পিরাছে, সবর হইক্াছিল। এই অংশ কুড়.লার জবাব । 





৪৬৪ 





ওরে, ফান্দ বোসাইসে ফাল্দীর ঘর 
পুঠি মাছোক দিয়া; 
ওরে, মাছের লোভে বোকা বগা 
পড়ে উড়াল দিয়া ॥ 
ফান্দে পড়িয়া বগা 
করে টালাটুনা ; 
আহা রে কুক্ছরার* ্থৃতা 
হইল্‌ নোহার গুণা ॥ 
ফান্দে পড়িয়া! বগা * 
টু করে হায় রে হায় ; 
আহা রে দারুণ বিধি, 
সাথী ছাড়িয়া যায় ॥ 
উউটড়িয়া যায় রে চখোয়ার পদ্ধী* 
বগীক্‌ বলে ঠারে $ 
এবে তোমার বগা বন্দী হইসে 
ধলা নদীর চরে ॥ 
এই না কাখা শুনিয়া বোগী 
দুই পাংখা মেলিল; 





© 


॥ তেলেঙ্গার গান ॥ 


॥ মৎস্ত বিষয়ক ॥ 
1৩৫৭ 


কে কই না মোর কে। 
কালি হোবে বালিয়ার বিশ্বাও__ 
আজিও চান্দা না আইলো রে ॥ 
ছোটো পু'ঠি উঠিয়া কর ঃ 
বড়ো পুঠি দিছি 
বালিয়া রাজার বিয়াও হোবে 
মুই যাইম বৈরাভী৯ ॥ 
শামুক হইল্‌ খটুয়া ভাই রে 
চান্দা চাইলন বাতি* । 
পতা মাছের সইন্তাঙ দিয়া 
জালায় চোপরাতি ॥ 
কেকই না মোর কে” 
পুঠি মাছ বৈবাতী হয়া 
সাজায় চান্গি-কুলা*। 
বোয়ালি মাছ বামন* হইল্‌.-.৯ 
কে কই না মোর কে+-. 
মাগুর মাছ যাইলানী? হয়া 
জোগায় স্কুলের সাজি---* 
চিলি মাছে কইপ্তা সাজে 
| বালেয়া মাছে বর। 
| নল-বাডীসা পাটি মাছে 
ধরেছে মিত্তর” ॥ 
> এক্সো। ২ চাণুদ বাতি, বরণ ডাল! ৩ সলিতা ৪ চালুন-কুলা « পুরোহিত * পঙ্কতি 
SE অ: ৮ দির 


৩* 
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০ প্রান্ধ-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
কে কই না মোর কে--. 

পানি মাছের৯ পিঠি পালকি 

ঠ্যাং চাইরখান খুড়া । 
কুচিয়া হইল্‌ পালবিব্ব ভাঁড়ি* 

কাকেড়া ব্যাহেরাও ॥ 


কে কই না মোর কে--. * 


চ্যাৎ মাছ নটুন্বা ভাই রে 
ভালো নাচন জানে । 
সব মাছে যুক্তি করি! 
চ্যাৎয়ের নাচন গ্যাখে ॥ 
০. কেকই নামোর কে” 
সকল মাছে শুসকায় পায় 
ট্যাপায় না পায়। 
ট্যাপা প্যাট ফুলিয়া অয় । 
বামী মাছক ডাকিয়া আনি’ 
ট্যাপার প্যাট্‌ ফাড়িয়া দেয় ॥ 
কে কই না মোর কে---॥ 


> কচ্ছপের ২ পালকি দাড় ৬ বেহারা। ৮ 
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।৩৫৮) 
যতো! মাছ খালে-বিলে 
মিলিয়া করে খেলা । 
বাবু শীতল জলে 
চিতোল-কাতেলা ॥ 
জলে টুক্কুনি-খলিসা-খোক্সা 
চান্দা-চেলী-খটি-কুস্সা 
ডিমা পাড়ে সব হইলে বষ বা 
ইঠা আর ইলিশা ॥ 
কই-মাগুর আর শিক্গি-শাটি 
যতো শাল-শোল আর পাধা-পুটি 
মনের সুখে ছুটা-ছুটি 
উজান আর ভাটি॥ 


সামান্জের > বাহিরে টেপ 
প্যাট ফুলিয়া অল্প । 
চুড়ি উঠিয়া বলে 2 
গোছি ২ মহাশত, 
সাজাও তোমার ভার-ভরোটি ৩ 
টেপার পাট চির্রিবা* যাই ॥ 
এই কথা শুনিয়া টেপা 
আলন্দিত-মন ৪ | 
কেট কেটাইতে কেট কেটাইতে 
প্যাট, গেইল, সাম « &. 
টেংন! বাজায় ঢোল রে ভাই 
টেংনা বাজায় ঢোল । 
শাল মাছ উঠিয়া কাছে ৬ 
কিসের গুগোল ॥ 
2 বর্ষাকালে ডিম পাড়ে। ট 
> সমাজের ২ মাছ বিশেষ ৬ ঝৌচ.কাুচকি ও আনন্ৰিত মন < পেট সবান ছুই 
গেল ৬ কহিতেছে। 


টেপা আর টেংনা__ 
এ সব মাছে করে নদীর জল ঘোলা : 
উদ যায জলে ভাসি" 
গুণা-গুষটি আরো টেংসি । 
শঙ্ক, ভাই ভাই অঙ্ক 
না ধরে বোশ,শি৯ ॥ 
1৩৫৯ 
॥ খলিসা ॥ 
হায় রে ইল্শা মাছ, তোর ছিল্‌-ছিল্‌ কাটা২। 
শহনে-বন্দরে মাছ তোর তিল-তিল বাটা ॥ 
॥ ইলিশ ॥ 
ইল্শা মাছ উঠিয়া বলে, খইল্‌স। মোরে ভাই ॥ 
তুই থাকিস ডাঙ্গায়-দোলায়, সুই গহীন যাই* ॥ 
॥ খলিসা ॥ 
খইল্‌সা মাছ উঠিয়া বলে, মোর সে মাখাত, ফুল । 
পান ঠাড়ালের বেটা বাতলে জাতি কুল ॥ 


ভাটি দেশের ইপনো নে নো, উচ্গান দেশের বং । 
সেই ইল্‌শা বেচিতে নাগে ভাল্‌ মান্ষির বেটা ॥ 
> শেষাংশ পাওয়া যায নাই ২ ঘন-বন কাটা ৩ শহরের লোকেরা তোষাকে ছোটো.ছোটে। 
করিয়া ( তিল তিল করি) কাটা খার * তুনি সাধারণ জলা-ডাজাস্জ থাক, আমি গভীর 
আলে বাকি « নাছ কাটিবার বট * গানটি ইলিশ ও খলিসা মাছের কোন্দল_। 








॥ মৈযালি ॥ 


॥ ৩৬০। 


বিধি রে, এই কি ছিলো৷ মোর কোপালে । 
আর কতয় দিন? থাকিমো 
ভইৰ নিয়া জোঙ্গলে। 
কুন্‌ বাদিন৭ জোঙ্গলের বাঘ 
2 মোক ধরিয়া খাবে ॥ 
ওরে, মাইরা-ছোওয়।” টাকা-কড়ি 
মোর বুঝি যাবে বিফলে । 
বিষি রে, এই কি ছিলো মোর কোপালে ॥ 


1৩৯১ 
আরে ও মোর ভইবের পালের বহেলা*, 
আখিছিস* মোরো” জীবন 
তোরো হিয্বাত," ভরিয়া ॥ 
তোর বহেলার এতোয় দোয়া” 
দিনে-আতি দেখিয়া 
ওহোরে বহেলা, 
ও মোর নাগে রে দোক্ষরা ॥ 
তোর পিঠির উপর চড়িয়া, 
নাকর দড়ি ধরিয়া 
মারিতে মারিতে লিগাছো৯ মুই 
জোজল-বাড়ী দিয়া১০ । 
তোক দেখিয়া মোর নাগে রে দোয়সা ॥ 


২ কতদিন ২ কোনদিন বাঁ ৬ বউ-ছেলে £ বন্ধা মহিষ < রাখিয়াছিস ৬ আমারও, 
আমার হিতে ৮ তুই সফিষের এতোই দা ( অখাৎ কষ্ট) ৯ লগা বাইতেছি 
১* জঙ্গলের মধ্য দিয়! । 


চে 


নবীন ব'সের মৈষাল রে» 
ও তুই মোর হিয়াত, নাগালে ময়হা । 
ক্যানং করিয়া? করিম দেখা রে মৈষাল” 
আছে বাপোখুড়া ॥ 
যদি যায়না করে| বে দেখা 
দেখিয়া ফেলাবে বাপো-খুড়া। 
জীবন না বাচিবে রে মৈষাল, 
ও তোক ফেলাবে মারিয়া ॥ * 
ওকি ও মৈষাল রে, 
মুই নারীটা ওভাগোনী_ 
মোক ধরিয়া না করিস আর পিরিতি। 
পিরিতির আছে রে ফালি ॥ 


॥ ৩৬৩) 
সেলায় না কহিহৃ* রে দাদা 
মৈষালক্‌ না দিস্‌ জা'গাও 
স্যাশের মৈষাল স্যাশে রে যাবে 
ও মোর মনটায় 'অবে বান্ধা* ॥ 
আঠিয়া কেলাক কেলায় না কওঁ 





© 


মৈষালি ৪৭১ 


॥ ৩৬৪) 


আরে ও মৈষাল ভাই, 
} বুকো বয্া৯ পড়ে চ্টখের জল ॥ 
| যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও 
ঘরের পাছত, মৈষাল বাতান দেও । 
তবে পিরিত মৈষাল অবে চিরৎকালপ রে ॥ 
যদি পিরিত মৈষাল করিতে চাও 
মোর সঙ্গে মৈষাল সইত্য কর রে। 
তবে পিরিত মৈষাল সবে চিরৎকাল রে 


Love 


হি দিয়।* না যান মৈষাল রে 
হু দিয়।* না যান মৈষাল রে, 
মোর নারীর দুয়ার দিয়া যান । 
হু পারে” সিনান করে গোসালেরো নারী রে-_ 
এ পারের মইখাম আছো চায়হা? ॥ 
হু দিয়া না যান মৈষাল রে 
এওয়ালি” কাটিবে গাও । 
মোর নারীর ছুয়ার দিয়া যাও ॥ 
চালুয়া খপাত.> করি" 
তোক মুই করিম পার,_ 
পার হলে দিমো জাতিকুল ॥ 


৯ বুৰ ৰহিয়া ২ বাখান তৈরি বর ৩ চিরকাল হহ্িবে * এই পাশ দিয়া বা দিক বকা 
* ওই পাশ দির! বা দিক দিয়া ৯ ওপারে ৭ এ পারের সাধ্যসে অর্থাৎ এপার হইতে চাহিয়া 
আছি ৮ এক ধরণের কাটাওয়ালা লঙবা জলো ঘাস। গাছে লাগিলে গ1 কাটি যায়। ধানের 
ন্মালির উপর এই খাস হয় ৯ বিরাট, ঢালাও খোপার করি । 


> পরাস্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 





@ 


সেৰালি ৪৭৩ 
। ৩৬৭। 


সাজি প্রাণো কান্দে মোর 
মৈষাল বন্ধু রে। 
তোর মৈবালোর ছুঃখ দেখিয়া 
বাড়েয়া দিক ছাতি? । ॥ 
আশ-পড়োশীব নোকেৎ বলে 
ইমফাল-ভা তারী 3 ॥ 
ভার ৰান্ধো, ভারাটি* বান্ধো 
তুলিয়া বান্ধো কিজাৎ । 
মনত, কয় যে উড়িয়া যাওঁ 
ওই মৈষালের ধুর)” ॥ 
সইখ ছ্যাকেন মোর মৈষাজ বন্ধু 
গামছা মাথাত, দিয়া । 
মনত, কয় যে বগলত বসি" 
পড়ুক” খেদা যায়য়া ॥ 


1৩৬৮ । 
ও মোর মৈষাল বন্ধু রে, 
না বাজান তমার খুটারে৯ দতরা। 
নারীর মন মোর 
করিল, রে ঘর-ছাড়া॥ 
ওরে এাখে তে১০ সৃতারো১৯ বাইজন বে 
কিনা স্বরে বাজে+২। 
তোর দতরার বাইজন শুনি” 
মন না বস্ব** মোর ঘরে ॥ 


> বুক ৰাড়াইগা দিলাম ২ আশে-পাশের পড়শীর! ৬ বাহার স্বামী নৈষাল & বৌচ্‌কা- 
পুলি « মহিষকে যে বাশের খুঁটির সহিত বাধিয়া রাখা! হয় * নৈষাল বেখানে আসিয়া বাল 
করিতেছে, শৈষালের ন্যান্তান। ৭ পার্শ্বে বসিয়া ৮ সহিষের বাচ্চাকে ৯ কাঠের ১* একে 
তো| >> সুতার ৯২ কেমন হরে ১৩ রহ্বে। 


৪৭৪. পরান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


॥ ৩৬৯৪ 


ও মোক ব্যাচেয়া না খাইস রে দাদা 
হালুয়ার* ঘরে । 
হাল বহস্াণ আনিবে, 
হালের পেন্টি দেখাবে__ 
তাতে যন মোর উড়িয়া যাবে ॥ 
ও মোক ব্যাচেয়া না খাইস রে দাদা__ 
তেলিয়ার ঘরে । 


তাতে মন মোক উড়িয়া যাবে ॥ 
ও মোক ব্যাচেম্বা না খাইস বোদাদা_ 
পাইকারের ঘরে । 
পাইকারি করি" আসিবে, 
বাঙ্ছয়াখান৫ দেখাবে 
॥ তাতে মন মোর উড়িয়া যাবে ॥ 
ও মোক ব্যাচেয়া খাইস রে দাদা 
মৈষালের ঘরে । 
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ও মৈবাল রে মৈষাল, 
হাতোত, দেখো রে মৈযাল . ২ 
নালো রে নাটিই ; 
কাঙ্গে+ দেখো রে মৈযাল 

অঙ্গিয়াও ছাতি। 
যাখাত, দেখো রে মৈযাল 

মণিরাজ পাগুড়ি ॥ 
“কইন্া হে কইশ্যা, 

তোর কইন্যার পিরিতির আশে 
বাপো-ভাই ছাড়িলাম্যোশেঠ। 

তোর ময়হা* মুই.কেমনে পাসব্বিম ॥” 
ওকি মৈষাল রে মৈষাল, 

এখে মৈষাল তোর পরম রে তুখ 

এলুয়া কাশিয়া্ কাটিবে বে বুক, 

না করিস তুই বাঙ্গর" ভইষের চাখিরি'বে ॥ 


॥৩৭১। 


'ভমরা যাবেন” দূরো স্তাশে রে মৈষাল, 
হামাক’ নাগে রে ধান্দা১০। 
পিরিতি করিয়া যাছিত.১৯ বরে মৈষাল, 
তোর নাইরো১২ দোরয়া ॥ 


> হাতে লাল লাঠি দেখিতেছি ২ কাৰে ০ রঙীন * আশার € সায়! ৬ আলির উপর 
এক ধরণের ধারালো! কাশ-খড় হর, তাহাতে গা কাটির যার ৭ খাটো, ছোটে! ৮ তুমি বাইবে ॥ 
* সন্মানাৰ্থে = আমার ১* বাধা ১১ হাইতেছিস ১২ নাই । “রো? ছন্দসঙ্গতিতে । 


৭৬ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


1৩৭২} 


চরণ ধর * রে ইমষাল তমারে__. 

ওভাগোনীটাক* ছাড়িয়া না যান বৈদাশে ॥ & 
ওকি ও মৈধাল রে, 

ফুলো ক্ষুটিল্‌ মানববৃক্ষেত__ 

ভমর বিনা ফুলের মধু রে মৈষাল, 
ফুলতে শুকাবে ॥ 

ওরে মানব-দুলের ভমর তুই 

মর বিনা স্কুলের মধু রে মৈষাল, . 

_ কার বসি’ খাবে? ॥ 


০ ০০59 po 








৪৭ 


॥ ৩৭৩। 


চড়া কুটেন১ ঠাকাস-ঠিকিস২ 


লেলায় যে কহিন্থ বাই গে 
মৈষালোক না দিস বেটী ॥ 

পব্মতেরো কোলে বাই গে, 
জড়া ঘুন্টি বাজে । 

ওই না খুন্টির বাইজন শুনি’ 
গোয়ালের বেটা চলে ॥ 


1৩৪ । 
ও মোর মৈষাল বন্ধু রে, 
যেইঠে যাবো! রে বন্ধু, 
মোকো নিগা* । 
আজি যেইঠে দিবেন বন্ধ 
ভইযের রে ধুরা৯__ 
মহ্‌ ওইঠে বেচাম বন্ধু 
পানো-পুয়া ॥ 


২ উদ্বুখলে ছুইজনে মিলিয়া চিড়া কুটিবার-শব্দ , ৩ ব্যাখা & আলির উপর 
* পুকুরে ৬ শালুক-শাপনা জাতীয় ফুল * হেই স্থানে খাইনি ৮ আমাকেও 


লইয়া যা = আত্তানা। 


কতো কাথা কহিছেন মোকে। 
এলা ্যাদাওঃ পিরতির মাথা__ 
ছাড়োং-ছাড়োং করে রে ॥ 
পিরতি করিয়া ছাড়িয়া গেলু f 
ওভাগোনীর মন না বুঝিলু। 
হায় না বুঝিস্থ পিরতির কাখা, 
তোকে-মোকে বিখি নাই নেখে জড়া রে ॥" 





1 ৩৭৬ । 
ওকি ও মোর দান্তাল হাতীর৯ মাহত রে, 
যেই দিন মাহুত শিকার যান 
নাক্বীর মন মোর ঝুরিয়া বয় রে ॥ 
তোমার কারণে মাহুত 
সাকালে ধুইস্থা গাওন ৷ 
খাসি মারিয়া রসাই করিস্থাগ 
) ভাতো খারা যাও ॥ 
“ন খাই তোমার ভাতো কন্তা। হে, 
শ্বশুরে দিবে গালি ।” 
“বাবা আপিলে বলিয়া দিবো 
শিয়ালে মান্িসেগ খাসি ৷” 
ভাতো না খাইতে মাহুত রে 
মুখে দিলেন পান । 
ঘরে থাকিতে নিদয়! মাহুত 
আউলাইলেন পরাণ* ॥ 
“'সাকালে উঠিয়া কইন্কা 
মুখ দেখিস কার । 
হুকুম হইল, যাইতে 
বরায়মানার শিকার ॥৮ 
কি কাখা কহিলেন মাহুত রে, 
মাহুত, না কহিয়ো আর । 
তোমার বিনা এই পিলখানা 
হইবে আন্ধকার ৫" 


> ধাতাল হাতীর ২ সকাল বেলার গা বুই্থাহি ৩ ঝোল রাাবিয়াছি * নারিযাছে « প্রাণ 
উদ্বির করিয়া তুলিলেন ৬ আলিপুরছল্নারের নিকউবর্তাঁ রায়াষান| নামক বন । সেইখানে 
বাইৰ হাতী ধরিবার জঙ্ত হুকুম ব্াবিয়াছে। 
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৪৮০ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, 
“না যান, না যান, না যান মাহুত রে, 
মাহত, বাড়ীতে বহেন তে হাল। 
ভালে না হয় হাতীর চাকিি 
সাথে সাথে কাল ৮” 
“বাপো-ভাইয়ে নাই শিখায় কইন্তা। রে 
হালো বহিবারে । 
কেইনং করি’ থাকিমো কইন্তা 
তোমার বাসরে ॥ 
না কান্দো, না কান্দো কইন্যা হে 
ভাঙ্গিবে অসের গালা? । 
খোদায় যদি ফিবির্ব। আনে 
সোনায় বান্ধিম গালা 8" 
“তোরসা নদীর পারে পারে 
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বিরুয়া ৪৮১ 
.. 1৩৭৮ক। 
উঠ, উঠ, ভাবের বন্ধু, 
চ্যাতোন৯ কর গাও 5 
_াতি পোহাইল্‌ রে। 
কোংকিলায় ছাড়ে আও 
স্বেত-কাউরা উঠিয়া কয় £ 
রজনী পোহাও ॥ 
রাতি না প্রভাত কালে 
ও কইন্তা নিন্‌ পাড়িবার মোজা" । 
সেই সমার ওঠায় দিলেক* 
ফান্দাইস্‌ শালার ব্যাটা ॥ 
হাতী বান্দো, হাতী ছান্দোঃ 
হাতীক নাগাওঁ বেড়ি ॥ 
তোর মাহুত যে যাবে আজি 
রায়মানার শিকার-বাড়ী ॥ 
“যারে, যারে ফান্দাইস্” ব্যাটা 
ও তোর মাইয়া হোবে আড়ী । 
আস্তে আস্তে ভাঙ্গি' পড়িবেক 
ও তোর দোলান-কোঠা বাড়ী? ॥" 


> চেতন ২ কোকিল ডাকে ০ মজা * সেই সময় ঘুষ হইতে উঠাইয়| ফিল হাতীর 
পিঠে হাওদ! ও গদী লাগানোকে ‘হাতী ছান্দা' বলে * ফাঁদে যে কাজ করে, যে ফাদ পাতে 
৭ গানটির শেষাংশ পোষমান! হাতীকে লক্ষ্য করিয়! গীত হয়। গানটি নুতন হাতী ধরিবার, 
পর হাত্তীকে প্রান করাইবার সময় গাওয়া! হয় । 


৩১ 





নু ও 


৪৮৩ 


।৩৭৮ক। 
“ওকি ওহো৷ রে বাউদিয়া৯, 
মোক ছাড়িয়া বড়র দুঃখে 
যাছিত, রে চাখিনি* ॥ 
ওরে তুই যদি চাখিরি যাবো 
মোক কেনে তুই বিয়াও করলো! । 
কানর সোনা বন্ধক খুইস্বা 
ঘুরি্ধা দে তুই চাখিরির টাকাও ॥ 
«মাক ছাড়িয়া না যাইত্‌* রে,_ 
চাখিরি বড়ো দুঃখের রে ॥ 


॥৩৭৮খ। 
নারে ও মোর জোঙ্গলিয়া হাতী রে”, 
মিনতি কর বে তোরে । 
ওভাগোনীটাক আড়ী' না করিস 
এ ভোব-সইংসারে ॥ 
হাতী রে, মোর সোস্বামীটা কাঞ্চা সোনা” 
তোর পিঠিত, চড়িবা'৯ রে জানে না ॥ 


> শ্রমিকের প্রতি সাধারণ সম্বোধন ২ চাকু করিতে হাইতেছিল ৬ যাইবি ৪ আগাম 
টাকা লইয়া, হাতী বিবার জন্য যাহাদের নিকট চাকুরি লইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিস,_ আমার 
কানের ছুল বনক রাবির! তাহাদের সেই টাকা! ফেরত দিয়া ৰে। অর্থাৎ হাতী-খেদায় চাকুরি 
লইসনা * যাইস ৬ জঙ্গলের হাতীরে ৭ বিধবা ৮ কাচ| সোনার মনতে! আমার স্বাবী 
> চড়িতে। i 
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বিকল্প ৪৮৫ 


।৩৭৮খ্। 


ও মোর কালা পরোদেশীয়া,_ 
ছাই পোড়োক চাকরীর মাখে। 
ঘরের যৈবন পরে” ॥ 


১ বিশ্বব-সাংক্াত্তির দিন বৃষ্টি হইলে তাহাকে হুলক্ষণ বলি! মনে করা হর ২ সারি বধির 
৩ ঘরের স্ত্রী অপরে ভোগ করে । 


কথাস্তর বিনুষাতে হইলো পানি 


> একের পর এক প্রশ্ন ২ পরিমাণ ও সংখ্যা-জাপক পঞ্চ । 


অতিরিক্ত কথা শুনো মাহদ আনার কাশ! 
খুরিয়া দেও চাবিরির টাক । 
সি স্বুরিয়া নে তোষার শুপ্তন পাটের শাড়ী রে। 
পু কুড়াল > নইছা হাতে 
24 চড়িল নাহৰ হততীর খাড়ে 
তুই কুড়াল মোর নগের ২ সারাখি রে ॥ 








যাবার বেলায় গেলো সাথে 
একা কেনে হুন্বী দরজাতে রে। 


কহো হস্তী, মোর মাহুতের খবর ॥ 
দি মাহুত মোর আইসে ভালে 


পাঠা দিম্‌ মুই হালে-ছালে১। 
মারো দিমু মুই উড়ানি পারের বে ॥ 
॥ ৩৮১ক । 
আমো গাছে জামো ফল 


গুয়া গাছে নারিকল । 


হাতে আসিল্‌ গাড়ী 
কাথা পুছে কইন্া সারি-সারিঃ : 


কহ ভা, মোর পিরার* খবর ॥ 
যদি পিয্া মোর আইসে ভালে 


পাঠা দিম্‌ মুই হালে-হালে” । 
EDR 
“তোমার পিল্া আছে ভালে। 


চাউল চাহাছে শ্যারে-স্ারে'_ 
হুন চাহাছে বল্‌দে না দিয়া’ ॥* 


> পরিমাপ-জাপক শব্দ । জোড়া ঠি ০ 
০ সাদ দাতা & অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল « ১৭ 
শব্দ ৭ সের-সের ৮ বলদের সস্তা । বলের পিঠে 55৮৫ প্রি 
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২০ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


। ৩০১খ। 
আরে ও মোর মেননী হাতীর* মাছত বৈ, 
বান্ধো হাতী গাছের তলে__ 
নোহার ছিকল দিয়া । 
দনো ঝনে২ ওরে মাছত, 
যামো চলিয়া ॥ 
(ওরে মুই নারীটা ওভাগোনী-_ 
কোলাত, মোর নাই রে সোয়ামী। 
কাক্‌ দেখিয়া" আখিম৪ যৈবন 
বুকে বান্ধিয়া ॥ 
দনো বনে ওরে মাছত*-- ॥ 








Lovet 
কাপড় দৌছিস স্বন্দরী কইন্তা গে,_ 
ও কইক্যা, ঘাটটা ছাড়ি’ দেও । 
মোর হাতীটাক গরম নাগিছে 
হাতীটাক নামেরা দেও? ॥ 
ওগে, ভাদর মাসের ওউদের চোটে 
ভাঙ্গাইতে+ হাতী মোর না হাটে ৷ 
যেইঠে স্যাখে গে নদীর ঘাট মাই, 
ও ছেছেড়ায়াঙ লিগায় মোকে ॥ 
। ৩৮৩ক । 


“হাতী বান্ধিস, হাতী ছান্দিস, রে মাছত, 
হাতীর ঝাক্চিস ধুলা । 
সইত্য করি' কও মাহত 
কোন্ঠে তোমার ধুরা* ॥ 
হাতী বান্ধিস, হাতী ছান্দিস, রে মাহুত, 
হাতীক নাগা দড়ি। 
সইত্য করি’ কও মাহত 
তোর বাড়ীত, কয় ঝোন নারী" ॥* 
“হাতী বান্ধো, হাতী ছান্দে কইক্যা, 
হাতীক নাগাওঁ! বেড়ি । 
সইত্য করি’ কইলাম কইন্যা 
বিয়াও নাহি করি ॥ 
হাতী বান্ধো, হাতী ছান্দো কইক্যা, 
হাতীর ঝাড়ে' ধুলা । 
সইত্য করি’ কইলাম কইন্তা 
নদীর পাড়ত, ধূরা এ" 


২. > নাম্বাইযা দিই ২ ডাঙ্গ অর্থাৎ প্রহার করিলে ৩ ছেঁছড়াইরা, টানিছা 
= কষোনসথানে তুমি ্ান্তানা গাড়িয়াহ ৬ বাড়ীতে কজন স্ত্রী + লাগাই । 


৪৮৯ 


* লইয়া! যা 








বিকুদ্থা ৪৯১, 


ডাইন ঠ্যাঙোতে লোহার বেড়ি রে, 
মাহুত, ঝুহুর-সুস্থর বাজে । 
বেড়ির বাইজন শুনি* 
মনটা মোর ঝুরে রে & 


1 ৩৮৫। 


আমি তো বামূনের ছেলে__. 
নাম সদ্ধ্যামণি। 
ওকি রে, মাও-বাপের করমো দোষে 
ও মুই হহু জালিয়ানী৯। 
= ক নলিবে এই ছিল। 
(নৌতন২ জালিয়ানী গে হহু 
ও মোর মাছের খাছাত গে মাখে। 
মাছের খাছা মাখে লইয়া 
ও মোর পড়ে চখুব পানি রে। 
= রে নসিবে এই ছিল ॥ 
সোদর খাবা'* গে গস 
ও মুই মাও না বাপের ঘরে । 
বসিবাকৃ* দিলে মোকে 
ও মোর ভারীঘরের ভিতিরে্। 
= রে নসিবে এই ছিল ॥ 
বাপো দিলে খড়িরে-খুটা+ 
মাও দিলে রে বাসন। 
বহিনি দিলে রে চাউল-লিদা”__ 
_ বে নসিবে এই ছিল ॥ 


< ২ * খাঁচা & নিষস্থণ খাইতে । আ্আল্মীয বাড়ীতে যাওয়াকে 
রিট হুশ * বলিতে * বাহিরের ঘের ভিতরে ৭ রান্সীর জন্য কাঠ 
পসিধা। 





মুনির এগগা 


আরে ও মোর হস্তী, 
মোর কইন্তা রে, 
কণেকও দোসয়া! না হয়? তোর 
পর-পুরুষক নাগিয়া রে ॥ 
ঘর হইতে হস্তরী-কইন্তা 
ছুয়ারত, দিলো পাও। 
মাখার উপর কাল্‌ জিঠি? 
ছাড়ে পাঞ্চ আও ॥ 
আরে ও মোর লাল নন্দর আজা! রে, 
পর-নারীর কইন্যাক দেখি’ 
ফিরো বাউর হত্বা রে ॥ 
রে ও মোর বুড়ী বড়াই রে, 
কি মতন হন্যী-কইস্যা 
দেখাও এক নজর রে ॥ 
কহিতে-বলিতে* মাই তুই 
না নিবো স্থমতি। 
ডাঙ্গেরা ভায়া দিম 
এ তাম্যার কলোসী রে ॥ 


“জল আনিবা’ গেছ গে মাও_ 
হেটা-উচোল” মাটি । 
পিছিলি পড়ি’ ভাঙ্গিল মোর 
এ তাম্যার কলোসী ॥* 


> কণামাত্রও দয়! হয় ন! ২ টিকটিকি ৩ পত্রের বিবাহিত স্ত্রীকে দেখিয় 
অর্থাৎ পাগল হই « বলিলে কহিলেও, অন্থরোধ করিলেও ৬ উঁচুনীচু। 


* ৰাউর 
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বিকুদ্থা ৪৯৫ 
॥ বিরুয়া : দ্বিতীয় পর্যায় ॥ 


॥ ৩৮৮ 
প্রাণ-সজনী, 
কাহারে বলিব দুখের কাথা । 
কিসের মোর আন্ধন, 
কিসের মোর বাড়ন, 
কিসের মোর হোলোদি বাটা। 
ও মোর প্রাণোনাথ অইন্তের গৃহে যায়__. 
মোর আঙিনা দিয়া ঘাট)? ॥ 
আর যদি দেখো৭, আর যদি শুনো 
প্রাণোবন্ধু অইন্য জন্যে কাখাঃ__ 
এহোন* যৈবনো সাগরে ভাষামো 
পাষাণে ভাঙিব মাথা ॥ 
নিন্দের আলিসে, হাত পইল্‌ মোর বালিশে 
প্রাণো বন্ধু নাই মোর কাছে। 
নাড়িয়া স্বাখেছো বুকখান মোর 
ছেংছেঙা হইছে ॥ 
মোরঠুবন্ধু গান গায় মাখ তুলি’ না চায় 
মুইও নারী যাওঁ' জলের ঘাটে । 
থমকি’ খমকি' হাটু*৮__ 
চোখেরো ইশারা করু'?, 
মোর বন্ধু না চায় মোর পানে ॥ 


> বৈষষ-পদাবলীর একটি বিখ্যাত পড,ক্রি স্র্ৰ্য ২ দেখি ৩ শুনি ও প্রাপ-বন্ধু অন্যের 
সহিত কথা বলিতেছে « এ হেন, এই, এইরূপ ৬ বুকটি পুড়ি়। যাইতেছে ৭ যাই * হাচি 
= করি। 
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৪৯৬ প্রান্ত-উত্তরবজের লোকসঙ্গীত 
1৩৮2 
আজি পর কি আপনার হয় বান্ধব রে । 
আজি নলের? ওগুন২ তলে রে তলে 
ও খাগেড়ার* ওপগুন বাইরে ৪ 
আজি মোর নারীটার অন্তর জলে 
ভিতরে বাহিরে । 
আজি পর কি আপনার হয় বান্ধব রে ॥ 
চরা কান্দে, চুরী কান্দে 
কান্দে বালি হাস। hl 
আজি জঙ্গলেরো হরিণী কান্দে 
ছাড়িয়া যুখের ঘাস রে ॥ 





॥ ৩৯১ । 
আজি সনার বাটিত, ক্ষার-ধইল+ হে কইক্া, 
উপার বাটিত, ছেকা৯। 
আজি ছান করিতে গেলেন - 
ওহো মোর কইন্যা 
কেশব রাজার ঘাটে । 
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥ 
আজি একো ডুবো, ছুইয়ো! ডুবো 
দিলে৷ হে কটন্তা_ 
তিনো ডুবো রে দিলো। 
আজি কোন বা স্বাশের বূর্তক* রাজা রে ভাই 
নেউকায় তুলিয়া নিলে৷ । 
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥ 
আজি আগের ডিঙ্গা বাহো হে কইন্তা, 
পাছের ডিঙ্গাত, হে বইসো। 
আজি আস্তে করি' মারেন বইঠা রে ভাই 
ও ভাই পতির কান্দন শুনো। 
আজি কেনে আইলাম ছান করিতে ॥ 
আজি না কান্দো, না ভাবো পতি হে, 
কান্দন ক্ষেমা হে কর? । 
আলি ঝাপি ভরি’ টাকা আছে হে নাথো, 
আরো বিভাও কর্‌ । 
আজি কেনে আইলাম ছান করিতে ॥ 


১ কলাগাছ পোড়াইয়। অন্তত করা ক্ষার । উহা লবণের বদলে ভাত-তরকারিতেও খাওয়া 
হজ _আখাও খৰা হয় ২ ক্ষার ও খেক সমার্খক। কাপড় সিদ্ধ করির| কাচাকেও 
“ছেঁকা-পাড়া' বলা হয় ৩ বুৰ্বক * কাতা শামা « রাজবংশী সমাজে বর-পক্ষকেই কক্কাপণ 
দিতে হয়। সেই কন্যাপপের টাকার কণ! এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। N 
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৪৯৮ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ ৩৯২ । 
আজি কি করিমো টাকা পাইসা 
কি কৰিমো হে মোতি। 
আজি শিশ্তকালে বিভাও হইসে রে ভাই 
ও ভাই, নাই খাঁ পানের খিলি ।  -. 
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥ 
আছি মাজ? মারেন মাছুয়ার ভাই রে, 
ছেঁকেয়াত মারেন্ডে৪ গোচি* 3 
আজি এই দে' নাকুন যাবার দেইখ.ছেন-ডে৯ ভাই 
ও ভাই কেশমতী নারী রে। 
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥ 
আজি হাল বহেন হালুয়া দাদা রে 
নড়িখান হে পাকা। 
আজি এই দে’ নাকুন যাবার দেইখছেন-ডে ভাই 
ও ভাই হোলোদি মাখা নারী রে। 
আজি কেনে গেলেন ছান করিতে ॥? 


ৰ] ॥ ৩৯৩ । 
সাজি বু” ধলা, বগী? রে ধলা - 
সারো| ধলা রে ছুখ। 
তার চাহিতে অধিক ধলা হে ও কইস্যা, 
তোমার হস্তের শাংকা মুঠ১০ । 
__ মরি হায় হায় ॥ 
> মাছ ২ দে ভাই ৩ জল কিয়া, জল কসাইকসা ৪ ‘রে' ডের সতো উচ্চারিত হয় 
* নাছ বিশেষ ৯ এই দিক দির বাই:ত ৰেখিযাছ নাকি ৭ পূৰ্ববত গানের জবাব হইল এই 








saat 


আজি বাছুর ডাকে হাম্বা রে হাম্বা 
ও গাভী ছাড়ে আও । 
আজি ওইমত কান্দেছে হে ও কইন্তা, 
তোমার বাপো-মাও। 
_ মৰি হায় হায় ॥ 


1৩2s 
আযাচ়ো না শাবণো মাসে 
জলতে শ্তাওয়ালি? ভাসে গে সই _ 
চল, সজনী হামার দেশে ॥ 
হামারো না দেশে যাবো 
সুধনা অসিকো+ পাবো গে সই __ 
চল, সজনী হামার দেশে ॥ 
আর দুই কান্দেছু' মনের দুঃখে 
অসিকো জনার প্রাণ রে ফাটে গে সই __ 
চল, সঙ্গনী হামার দেশে ॥ 


| ৩৯৫ । 
পৰ্বতেরো কোলে-কোলে 
বাজা+ আৰ্জে যেছেও। 
দেই না বাঙ্গা তুলিতে 
সমারীক ভৎশিল, সাপে। 
__ ও মাই সমারী* ও ॥ 
আজি দেওরায় কান্দে আশে-পাশে 
সোয়ামী কান্দে বগলে। 
আর সনার ভাবের বন্ধু কান্দে £ 
সমাৰীর বুকে হস্ত দিয়া রে) 
-ও মাই সমারী ও ॥ 
আজি দেওরায় মানে ছাগল-ছেলী 
সোয়ামী মানে পাঠা। 
আর সনার ভাবের বন্ধুত্ব মানে 
হালের ভইফো জড়া। 
- ও মাই সমারী ও ॥ 
আজি দেওরায় জোড়ায়» আমো কাঠোল 
লোয়ামী জোড়ার বোগোরি । 








॥ সোনারায়ের গান ॥ 


॥ ৩৯৬ । 


দাদা বলরাম রে, হাসিয়া কাখা কয় । 

ছংশাসনী+ বাছ নিয়া নাখিল.২ সনারায় ॥ 

বাঘ নামিল, রে চিতিরা পাখেরা৩-_ 
ভোর-সাকালে নামিল, বাঘ মান্ি-কাম্ড়া৪ ॥ 
পৎখী উড়িয়া যায় রে তার জোড় পায়ে নেফুর৫-_ 
বাশী বাজেয়া৯ গান করে সনারাম্ম ঠাকুর ॥ 
সনারায়ের দক্ষিণা নাগে পুত্র কুলা খান। 

তাহারে উপুরা” নাগে জোড় শুয়া পান ॥ 

ধানের কাঙালী ন! হই, গুয়া তো না চাই। 
স্াশের ব্যবহার কাখা করা? দিয়া যাই ॥ 
সনারায়ের দক্ষিণা দিতে খায়ে৯ণ করিবে হেলা। 
তার ভাতারক নাগাল পাইম গোকু-চরের বেলা৯৯ ॥ 
সনারায়ের দক্ষিণা দিতে খায়ে করিবে হেলা । 
হাত পাও খসিয়া পড়ে, চক্ষুর বিরায়** ঢেলা১৩ & 
সইত্যের ঠাকুর সনারায, গার স্তিক"* দে তুই বর । 
ধনে বংশে বাডুক গিরি৯৫, চক্ত্-দিবান্ধর ॥ 
গোয়ালিত, বাদ গাই-গোকু ভাণ্ডারতে ধান। 
দেওয়ানে-দ্বরবারে পাউক বায্রা-ভরা পান ॥ 
গোয়ালিত, বাড়.ক গাই-গোকু জাঙ্গালতে নাউ । 
গিরির ঘরের শত্র-হুশমন বনের বাঘে খাউক ॥ 


> দুঃশাসনের মতো! দূর্দান্ত ২ বর্গ হইতে অবতরণ করিল ৩ চিত্রিত, ডোর-কাটা। 
এ.মাহধ-খেকো এনুস্ুর * বাজাইর| + পূর্ণ ৮ উপরে, আরে। অর্খে = কিতা ১-ৰে 
২১ গোক' চরাইবার সময় ১২ বাহির হয় ১৩ছানি ১৪ গৃহস্থকে ১৫ গৃহ । 














॥ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গীভাবলী ॥ 
1৩2৮ । 
গন্থর গম্ুর১ সোগায়* কয় রে 
ভাই রে, গর কারে কর । 
= গম রূপের নাই তুলনা 
ধৈয্য” নাহি রয়। 
মরি কি হোবে রুপার ॥ 
কোলোটিয়।* কালা সৰ্পে 
ভংশিল্» হামার গায়? | 
ভাই রে গর কারে কয় ॥ 
বিষে অঙ্গ জর-জর করে 
ঝাড়িলে উজান ধায় । 
পিরতি না জানে যে জন 
গয়র ভুলিয়া অর ॥ 
গন্ধর স্তাটা” বিষম ন্তাট। 
জানে আমার অন্তরে । 
শিমুল গাছের কাটার নাখান৯ 
পাটাউ-পাটাউ১০ করে ॥ 


> গৌর ২ সকলেই ৩ বৈধ = উপায় ৫ “কালা” এবং “কেউটিঃ?' খিলিয়া “কোলোটি" 
হইয়াছে, যনে হয় ৬ দংশন করিল ৭ আমার, আসাদের গায়ে ৮ লেঠা, ঝট, জগ্লাল 
=» মতে| ১* জর্জরিত । 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1৩22 
আর কতয় দিন+ দিবো* রে কানাই 
বাশীটার দহাই০ ॥ 
ও তুই গোরু চরাইস তুই বনে রে বনে__ 
বাশীটা তুই বাজাইস কেনে । 
ডাগা* দিলো আরে কান্হাই 
অবলারো পাণে ॥ 
ও তোর মা যশোদাক কয়া দিমো, 
বাশীটা তোর কাড়িয়া নিমে।। 
ছি'ড়া পাটানী দিয়া 
ৰাণীটাক বান্ধিয়া খুমো ॥ 


7৪৯৯1 
ওরে শাম" কালা কালা রে, 
কি বাদে” ঘটালো এত জালা । 
ঘাটা৯ ছাড়ি' দে রে কালা 
বাটা ছাড়িয়া দে ॥ 
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বৈষ্ণব ভাবাপঙ্ন সীতাবলী ৯৫ 
।৪-০ক। 
কালার বাদে” কান্দিয়া কান্দিয়া 
নয়ন জলে ৰস সন* ভিজিয়া বায়__ 
মরি মোর হায় রে হার ॥ 
কালা বিনা দুই চউক্ষের জল 
মুছিয়া দিবে রে কায় । 
নয়ন জলে বস্‌ লন ভিজিয়া যায় ॥ 
ওরে থাকতো যদি দয়েময়ে 
তাপিত পরাণ? জুড়ান্থ হয়* । 
ফুল ফুটিসে” ভমরা বিনা 
যছ খাবে কায়! ॥ 
যেইমন্* সাদা কাপড়ত, দাগো ভরে, 
ওইমন্‌ পুরুষের মন নড়েস। 
ওইমন্‌ দাগা দিলো কালা তুই 
আধারে অস্তবে ॥ 


1৪০ খ। 


ও শাম কালিয়া রে, 
কেনে রে কালা! বাজান১০ বাসী 
স্থন্‌ ছুফোর সম’? ॥ 
এ্যাখেলায়?২ যাওঁ মুই জলর খাটে । 
তুল,কি মারি'১৩ ডেকায়> বন্ধ 
নদী যাবার আলে৯৭ ॥ 


> লক্ষে ২ বসন ৩ দাস * তপ্ত প্রাণ « জুড়াইভাম * ফুটিয়াছে ৭ কে বধূ খাইবে 
৮ যেইরকম » সাদা কাপড়ে যেনন সহজেই দাগ পড়ে, পুরুষের মন তেমনি সহজেই চঞ্চল হয় 
২০ বাজাও ১৯ তর ছুপুর সময়ে, দুপুর বেলায় ১২ একলাই ১৩ পকি দির, হাতছানি দিত 
১৪ ডাকে ১৭ ছলে, অফিলায়। 


আর যদি বাশীত, যারে" রে ফোক-_ 
বসিয়া শুনিবে নগরের লোক । 
চোপরাতি তোক হন্দোরী 
বসেক়া৯ কান্দাম তোক ॥ 
আর যদি বাশী মোর হাত্তত১১ থাকে 
হাহ বগল গতি হই 
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বৈষ্ণৰ ভাবাপন্থ গীতাবলী 
18-21 
দেদেদে,দেরে লাইস্থা পার করিয়া । 
যাবার বেলা খোয়াইন* তোক 
আকঞ্চলেরো* য়া ॥ 
ওরে এযাখেতে ছুুরো বেলা 
ওউদে ঘামিসে মোরে” গাও । 
ছি ছি রে চেঙ্গেড়৷ নাইয়া 
নাই কাড়িস আও’ ॥ 
ওরে তুই হলো চেঙ্গেড়া নাইবা 
বাঙ্গাইস মোহন বালী । 
আগিলা মতন* নাই রে নাইস্সা 
মোর মুখত, হালি ॥ 


18+ 
ও তোর কুন বা গুণে 
মজিল," প্রাণ রে কালাচন'. । 
নয়ন বয়” যায় রেখ? 
এ দেহা মোর কুন বা কাজে 
নাগে রে বন্ধু ধন ॥ 
কাকোতে কলোসী দিয়া 
জল ভবরিমে| যমনা১০ যায়া । 
কলোসী ভরিমো নয়নের জলে 
রে বন্ধু ধন ॥ 


> খাওয়াইব ২ আচলের ০ আমার + কখ। বলিল না « শের মতে 
এ কালাচাদ ৮ বহিয়৷ > অঅশ্রর বার! ১ যনুনাতে ( বিভক্তি বাবহৃত হয় নাই 





* মঞ্জিল 





৮ তুক্ষা ও মনঃশিক্ষা ॥ 
18-81 
মনভোলা, তুই কার ভরোসা কর রে 
ওরে মনভোলা ॥ 
ওরে মরণ কালের বেলা 
নিতে হোবে ঝোলা-মালা । 
ওরে মনভোলা ॥ 
আর যেই দিন মন তুই 
যাবো মোশান ঘাটে। 
চড়িতে হোবে মন তোর 
বাশের খাটে । 
ওরে মনভোলা ॥ 


৪৫1 
ও মন, তুই কান্দিস কার জইন্য। 
ও মন, একায় আইচ্চিস এই ভইবয় 
যাইতে হোবে একায় ॥ 
ভাই আছে, ভাক্ষিতা৯ আছে 
সম্পত্তিরো ভাগী । 
আগোত, নিবে ধনের বাটা 
পাছোত, দিবে মাটি*। 
ও মন, তুই কান্দিস কার জইন্য ॥ 


> ভাতিজা, ভাইত্ের ছেলে ২ আগে সম্পত্তি ভাগ-বাটোদারা করিবে ৩ পরে দেহের 
সৎকার করিবে। HB 
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তুক্ষা৷ ও মনঃশিক্ষা ৫০৯ 
॥৪-৬। 
মিছা বাড়ী, মিছা ঘর 
মন তোর মিছা ময়হার জালা? ; 
প্রেমের বাজার ভাঙ্গিলো রে নারায়ণ ॥ 
আসিবে যমের দূত, লিগাবে+ বান্ধিয়া । 
যন তোর মিছা ময়হার জালা ॥ 
বাপো কান্দে শিতানে” বসি’ 
মন তোর মাও কান্দে বগলে । 
নিজেরো ওমনী কান্দে 
মন তোর মাটিত, গড়িমড়ি দিয়া৬। 
আসিবে ষমের দূত নিগাবে বান্ধিয়া ॥ 
ভাই কান্দে, ভাজিতা* কান্দে, 
মন তোর কান্দে গুণের বইন্৮ । 
নিজেরো পুত্র কান্দে 
মন তোর ধুলাত, হৃটিয়া। 
আসিবে যমের দূত নিগাবে বান্ধিয়া ॥ 
18-11 
ময়নার ময়হা* বড়ো ভারী রে। 
পায়া৯০ ময়না সনার খাচারি রে, 
মনে কি হয়না ময়না 
. যাইতে হোবে উড়ি'॥ 
আরে পিছে-পিছে ফিরে শমন 
হাতত, নইয়া১৯ দড়ি। 
মনে কি হয় না ময়না 
যাইতে হোবে উড়ি’ ॥- j 
> সারার হাল ২ লইয়া বাইবে ৩ শিযরে ৪ পার্শ্বে « রমনী, রী ৯ গড়াগড়ি দির! 
এ তাতিজ।  স্মাদরের বোন = সায়া ১* পাইয়া ১১ লইরা। 


২১০ 





প্রাস্ত-উত্তরবঙ্েরলোকসঙ্গীত 
তোমারো খাচারি ভাঙিবে 
পিঞ্ারা ভাঙিবে_ 
হোবে গু'ড়া-গু'ড়ি* । 
ময়হার ছিকল কাটবি যদি 
“মুখে বলো হরি & 
1 ৪-৮। 
ওরে পাগল মন, 
তোক বুঝাইতে দিন মোর গেল রে, 
মন তুই আর ওরে কেমন । / 
ওরে পাগল মন ॥ 
কখন মন মোর আগা পারা, 
কখন মন যোর পাছ! পারা, 
কখন মন মোর বাড়ীতে না অহে রে মন-। 
ওরে পাগল মল॥ 
স্যাম কালা স্যাম কালা ওরে বইলে, 
ঝাপ দিমো যমুনা-জলে |. 
যাউক ছুঃখো মোর এখেবারে । 
ওরে পাগল মন ॥ 
18.31 
গোসাই, মন মোর কুরে রে_ 
ভাবের নদীটাক দেখিয়া ॥ 
ও:সেই নদীটাত, মান্ষি এক ঝোন* 
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॥ দেহতন্ত ॥ 
॥ দেহ ও মন ॥ 
।৪১০। 
হামার বোরভাগ্ডো ভিতরে 
ভাবিয়া দেখো মন, 
কুন মান্‌মিটা জলে ভিজি’ মরে । 
হামার বোরভাগ্ডো ভিতরে ॥ 
ওরে জলের তলে বান্ধে ঘর, 
জলে চাটি? ছিরে ; 
কুন্ঠেখানা* ওগ্ুন দিনা 
ঘরের টুহি মারে। 
বইলা দে, বইলা দে, ওস্তাদ রে ॥ 
বারে হজ্জ চব্বিশ চন্দ্র 
এ দেহাতে আছে ॥ 
কুন্‌ কুন্‌ স্থচ্দের কিবা নাম 
বলো সভা মাঝে রে ॥ 
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5১২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
18১২ 
ভাজা তরীর জল মোর অহেট না রে। 
খ্যাখে হামার ভাঙ্গা রে তরী,_ 
ষোলো নামের ষোলো রে খুটি, 
আর আছে মন সাড়ে চার টাটি* ॥ 
18১৩ 
জীবোনঃ, দাদা, আয় রে আয়,_ 
তুই জীবোন ছাড়িয়া গেলে 
মোক আদর করিবে কায় ॥ 
আর তুই জীবোন ছাড়িয়া গেলে 
নিগাৰে মোক স্মোশান ঘাটে। 
স্মোশান ঘাটে দনো-কনে* হমো একেঠে৬ ৪ 
আর দেহাত, আছে মোর ছয় ঝোন ভাই 
কারো সঙ্গে কারো দেখা নাই। 
স্মোশান ঘাটে সনার দেহা 
পুড়িয়া করিবে ছাই ॥ 


> দহ ২ একে ৩ বেড়া * মৰন « হইলে ০ একই)... 





@ 


দেহতন্ব ৫১৩ 
18১8 । 


এখন কান্দিলে কি হোবে, 
ও তোর পুত্র-কন্তা 
সঙ্গে কেহ না যাবে। 
এখন কান্দিলে কি হোবে ॥ 
ওরে পাচ ঝোন মান্ষি নিয়া নৌকা 
মাঝিয়াত্‌ দিলে পাড়ি। 
ওরে নৌকা ডূবেছে৯ দেখিয়া আজি 
কান্দেছিত২ গালা ছাড়ি? ॥ 
ওরে হরি বিনা নাই কেহ সম্বল এই ভবে ॥ 
এখন কান্দিলে কি হোবে ॥ 


॥৪১৫। 


গৌসাই, কি হোবে হামার গতি । 

মিছাকে বড়াই” দুনিয়ার বসতি ॥ 
যারে উচ্চল* দেখিয়া 

বাদ্ধিলাম গো বাড়ী; 

ব্‌! হোকোলার তলেং গোসাই বলতি ॥ 
গোসাই, দিনো চারিক পরিপাটি 

সনার দেহ। গোসাই খাৰ মাটি । 

মিছাকে বড়াই ছুনিয়ার বসতি ॥ 


৮ ১ ডুবিতে হ কীরিতেছিল ৩ মিছাই বড়াই * উঁচু « হোগজান তলে । 


৩৩ 
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4১৪ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥ গুরুর উদ্দেশে ॥ 
॥৪১৬। ঈ 
হাড়েরে। হাড়খানি চামেরো ছাউনি৯__ 
বান্দেবান্দে' জোড়া গোসাইজী 
কুন্‌ বা ধান্দায় বান্ধিয়াছ ঘর ॥ 
চেঙ্গড়া কালো! গেইল, হাসিতে খেলিতে 
যৌবনো কালো গেইল, অঙ্গেএ। 
পড়িল, বিদ্দকালঞ, ঘটিল, জঞ্াল 
গুরুক ভাজিমো কুন্কালে, গৌসাইজী ॥ 


।৪১৭। 


বেরা চিন্তা করো রবোধ মন। 
ওরে ঘার জইম্য মন কান্দো বলি” 
সে কি তোর হয় আপন ॥ 





7৪১৮। 
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে হামারে৯ 
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী রে 
ছিগুরু লাগিয়া 
গুরু বিনা কি ধন আছে দেখো! না ভাবিয়া ॥ 
ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সবী রে 


বৈভবে+ আসিয়া । 


ওরে মিছা মায়ায় বন্দী হইনো। 


পুরু বিনা কি ধন আছে দেখো না ভাবিয়া ॥ 
দেখো না ভাবিয়া । 


ওরে মন কান্দে, প্রাণ কান্দে সখী রে 
ছিগুরু লাগিয়া ॥ 


18১৯ 
সাৱে মনমালী* 


কালন্তী নদীটার* তুফান ভারী । 


যদি গুরু করে দোয়া 


দিতে পারো পারের খেওয়া ॥ 
কালো মেখের বিষ্টি পড়ে_ 
ভাশিয়া যায় নদীর ফেপেনা? । 


দিল-দরিয়ার তিনটি মোহনা ॥ 


* দয়া ৭ ফেনা । 


2 ব্ৰাষার ং কুৰ নংসারে * হইনাৰ ও বনমালী (1) « কালিন্বী, নিপা 


।৪২০। 


আজি সোদায় কান্দেছে মন মোর 
শুরুর চরণ ধনিয়া বে ১ 
রি নাই করিম সুই গৃংয়* বাস । 
মন বলে, বৈরাগী হই রে মাধব, 
বুঝ” ছয়খান রে মাস। 
নাই করিম মুই গৃহয় বাস ॥ 
ধুতি চি'ড়িয়।9 কোপীন করিমো রে মাধব, 
বুকু ছস্থখান রে মাস ॥ 
নাই করিম সুই গৃহয় বাস ॥ 
গুরুই* দিলে যহামস্ত্ রে মাধব, 
গুরুয়ানী দিলে মালা । 
ওরে আজ্ঞা যদি করেন প্রভু 
ছাড়য়* গৃহ-জালা রে। 
নাই করিম মুই গৃহস্থ বাস ॥ 


আজি ছয়মাস 
ছয় দিনকার পথ রে মাধব, ' 
ধূলার অন্ধ রে কার। 
গুরুই-শিন্তায়’ দেখায় নাই যে 
Hive" ভাকাডাকিই সার । 
লই ৰদ খল 


Pett, re ১ 








দেহতন্ব ean 
18২১ 


দিল-দরিয়ার শুকনা নদী রে হে ক্ষেপা, 
কেমনে হবো পার । 
হিপার হাতে? দেখা না যায় রে 
হে ক্ষেপা, হপারের* কিনার ॥ 
পগুরুই-শিশ্যো দেখা না হয় রে 
ছে ক্ষেপা, ঠারাঠারিই সার ॥ \ 


1822 
ওরে মান্ষির দেহা 
এই জীবনের নাই রে আশা 
কথন চ্যাতোন* কখন হয় রে মড়া ॥ 
ওরে ধান কাটে খাহুয়ার ভাই রে 
ছাড়িয়া কাটে নাড়া । 
দেহার মান্ষি ছাড়িয়া গেলে 
দেহা গোন্ধায় শড়া* । 
কথন চ্যাতোন, কখন হয় রে মড়া ॥ 
নিকাশের? কি বিশ্বাস আছে মন 
চলো গুরুর কাছে। 
পগুরুয় দিয়াছে মন্ত্র 
এ দেহা-তরী তোরে ॥ 
গারস্তি* ছাড়িলে বাড়ী, 
মন, ছউনী পড়ে ভিটা" । 
কাহো সায় চালের খ্যাড়৮ 
কাহো খসান্ উন্না* রে ॥ 


> এপার হইতে ২ ওপারের ৬ চেতন ও পচা গন্ধ « নিশ্বাসের ৯ গৃহস্থ ৭ শশের 
আসলে ভিটা ভরিয়া বায় ৮ খড় ৯ রোযা, চালের মোটা বাতা । 


॥ হেয়ালি ॥ 
।৪২৩। 
এ ঘর ছাড়িয়া কোন্ঠে 
চলিয়া যাবো+ রে 
ওগে জোড়-ময়না । 
ওই পড়ে তোর চুর জল রে 
ওগে জোড়-মন্ধনা ॥ 
আজি ঘর বান্ধিলাম বালুরে” চরে 
ওগে, খুটি দিলাম জলে। 
উপরে হগুলি দিয়া 
চাঙ, পাতিছে তুলে রে ॥ 
ওগে জোড়-ময়না ॥ 
স্বতার নলে ঠেকিল, রে হুন্দী* 
নোহাক৯ খাইল, রে ঘুণে ; 
বিন্দাবনে লাগিল রে ওগুন 
দেখিল ওপিক” জনে রে) 
ওগে জোড়-ময়না। ॥ 


18২8 
আর না বোয়াইস্‌ হাল” মন রে, 
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দেহতর «= 
ছয় বল্দ্ায়১ একটা নাঙ্গোল 
জমি আবাদ নাই রে হুইল, । 
ওরে ঘরের বিছোন বাইরে ফেলি? 
ভাইব্‌তে জলম পেইল্‌* ॥ 
বাঘে-মৈষে হালখান বয় 
আবাদ পাবার ন্মাশে। 
বোকোরি-ছাগলে বাঘক চি'সায়” 
নাল থেকুটের হাসে ॥ 


।৪২৫। 
মহাশয়, আগম দরিয়ায় কেবা হাল বয় ॥ 
বাঘে-মইযে হালখান বয় 
এন্দুরে ' ফেলায় বে ধান। 
পানি-কুম্ডি” খুকুৱা' ৰাছে 
সলেযায়” কিন্যাণ? ॥ 
টুনি পোখী ঢ্যাল ডাঙ্গায়১9 
চিলায় উবায়১১ রে মই । 
শশকে উৰায় নাঙ্গল-জোঙ্গাল 
পেন্টির ** মাখাত, দই ॥ 
মড়া মান্ষি আহার করে 
জীবিত!” মান্ির প্যাটে । 
সেই মান্ষিটার সিপাই-সন্ধর>* 
আছে লাইখে লাখে ॥ 


> বলদে ২ ভাবিয়া জনন গেল ৩ ঢু মারে & সুপ বাকাইরা হাসে « ইন্দুরে, ইত্বর * পান 
কৌড়ি ৭ জমির আগাছা! ৮ইছ্র > কৃষাশ >= সারির চেলা ভাঙে ১১ বহে ১২ গোর 
খ্ৰাইৰার লাঠি, পাচনি ১৩ জ্বীবিত ১৪ সিপাই-লাত্্ী । 


©@ 


<২ প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
1২৬ 
তুই মোর অসির়।> নিতাই রে, 
দারণ প্রেম বাড়ালো২ রে হায়, 
বিনা তারে দতরা কে বাজায় ॥ 
ওরে আকাশোতে হালখান জুড়িছ' 
পাতালোতে মুই এক ই।টু জলত, 
শুকুর ছবেছ 
তাত, কুটিল, খই । 
তুই বড়ো অসিয়া নিতাই রে ॥ 
ওরে বাঘে-হরিণে হালখান জুড়িছ' 
কামাই খাবার আশে। 
বোকোরির টি'সাতে বাঘ তর ভাই 
নাঙ্গল খেৰুটেয়া হাসে & 


| ৪বল॥ 


অসিয়া,নিতাই রে, 
আকাশে মাইকস, তীর* £ ০০০৮৪ 
চর ফেলার গছত, ; 





ক্যাশ, 


৯ মতে৷ 


4২১ 
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॥ যাইটোন ॥ 
18221 
॥ নামানি ॥ 
ও পারে দরিয়া, এ পারে নদীয়া 
মইন্‌ নদীত? খমকিসে+ যাটোন মাওর* ডিঙ্গ।। 
কাঙ্গাল বাপ-মাও_ 
কোন্ঠে পাম সোনার নাও, 
আপন হন্তে হয়া আইসো পারো বরে ॥ 
স্বগ্য হাতে নামুক ষাইটোনের মাও । 
স্বগা হাতে নামূক,_ 
মঞ্চে দেউক পাও । 
কুত্তি” গেইল্‌ গে যারে্বা-গিরি৭। . 
খোয়াও দুইখান পাও । 
কুত্তি গেইল, গে মারেয়া-গিরি, 
যৃছাও দুইখান পাও ॥ 


~ ॥ বসানি ॥ 
ও পারে দরিয়া এ পারে নদীয়া 
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ষাইটোন «২ 


॥ চুমানি ॥ 
গাই বান্দি্ অরণে?, গাই বান্দিস্ বরণে, 
দোয়াল+ আন্স্থ নানা মিনতি করিয়া : 
কুত্তি না গেলো রে, দোয়ালের বেটা রে, 
দে দোয়াল মোক একধার* দুধো ছেকিয়।* । 
ওই ছুধো দিয়া করিম মুই < 
বাইটোন মাওর পূজা ॥ 
ও পারে বান্দিলাম গাই, এ পারে বান্দিলাম বাছুর, 
গাই দেখি’ বাছুর হামলায় ১ 
দোয়াল আন্ত বড়ো মিনতি করিয়া & 
ছেকিয়া দে মোক পাঞ্চ গাভীর দুখ 
মুই বসাহ্ছ ব্ষিহর্ির নেওয়া ইজএ ॥ 


॥ যাইটোনের কাহিনী ॥ 
আজি এগিনা৯ সাষ্টে" শরদই”__ 
এগিনায় এড়িয়া যায় আজান : 
“আজি আন্দন ঘরে মা তুই 
তুলিয়ায় না দিস পাও রে। 
তোক ম্যাথ মা মুই জরমকালের* বান্ধী রে২০॥” 
আজি ননন্দা গালি স্বাছে_ 
“বাঘী-স্তাড়ের বেটা রে, 
বড়ো ঘরে মোর তুলিয়ায় না দিস পাও রে। 
তুই হইসিদ১* জৱমকালের বান্দী রে ॥" 


> আরণো ২ শে গাই দোহন করে ৩ একট *ছোহন করিয়া « কলা-পাতার 
অগ্রভাগ * অঙ্গন ৭ কাড়, দেয় ৮ ধাইটোনের অপর নাম = জন্ম ধরিয়া >১* বন্ধা! রে 
১৯ হইয়াছিস। 


পরাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
আজি শাশুড়ী গালি দ্যাছে__ 
“‘ৰাজ্ধী-স্তাড়ের বেটী রে ॥” 
আজি বাপে না গালি দ্যাছে__ 
“বাজা-্তাড়ের বেটা রে, 
ভাবী ঘরাত,* বা মোর 
তুলিয়ায় না দিস পাও রে। 
তোক গ্যাখে মুই জরমকালের বা! রে ॥ 
তোক বাঝাক দেখিলে 
শাইদ্‌-পাআ৭ মোর না হোবে__ 
১৬/০১০০১০৪১৫৭৪৪9০ 


হাক, 

.. যা বাণী তুই ঘবেক মাথা-গাও রে ॥৮ 

আজি সলার বাটাত্ব ছেকা* বাধী রে মোর 
উপার বাটায় খইলা। 
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ৰাইটোন «২৫ 


আজি আগে আগে বাঝা-আঙ্গা 
পিছে যার বারী রে। 
যায বানী মোর অরণ-জোঙ্গলের মাঝেরে ॥ 
“বাকা হে, 
মোক ভাল৷ বড়োয় আলিস৯ ধরে রে। 
এইঠে মুই আলিন মারো রে। 
দে বাজ তোর চকু ন! ফেলেয়া রে 
হামাক ভাল৷ বড়োয় আলিস নাগে রে ৪” 
আজি বাথা-আজা দিলেক 
চকরু ফেলেরা রে $ 
আজি বাঝী ভালা আলিস দেয়ও বরে । 
আজি বানা ভালা চকু টানায়* রে,_ 
কান্দে বাঞ্জ। মোর না হুরিব মনে* রে ॥ 
কান্দে বাঞ্চা মোর না হরিষ মনে রে : 
“কি হায় রে, 
আজি মোর বান্ধীক দ্যাছো। অরণ-বাসো রে॥" 
কান্দে বাঞ্চা মোর লা হরিষ মনে রে। 
আজি কানি নেঞ্ুল চিরিয়া* রে বান্ধা 
দেহাত, মারে ফোটা ত্বে॥ 
কান্দে বা মোত্ব না হন্ধিষ মনে রে ও 
“কি হায় রে, ॥ 
মোর কর্মে নাইরো ফোলাফল বে । 
আজি বাতী-বংশকণ দিস্থ বনোবাসো রে ৮” 
কান্দে বাঞ্জা মোর না হরিষ মনে রে__. 
গেইল, বাঝা মোর বাড়ীক লাগিয়া রে ॥ 


2 আলস্ক, শান্তি । "নিত অৰ্থ ২উক = ফেলিয়া, পাতিয়া * টানে « বিষাদ বনে 
* কাটিয়। ॥ বন্ধার বংশ-সন্তৃতাকে। 


পরান্থ-উন্ধরবঙ্ছের লোকসঙ্গীত 
আজি ৈজন পাতা? রে ৰানী মোত 
ভাবে চক্র পানে রে 
“আজি ৰাজাক মোক খাইলে বনেৰ ৰাখো ত্বে। 
আজি নুই ভাবী 
হাইন্কো কাছে বানী যে” 
 ক্ষান্ছে বালী মোৰ 
স্বশ-ক্ছোজলেন্ধ মাকে তে ॥ 


[ তোছলেৰ কিক.তে” বাইটোন দেলা+ কান্দেছে, লেলা* 
স্মাত্রো। পান৷ দিত” বাছে ঠাকুৰ-ঠাক্রাসীর রখখান। 
্বাইটোলের কান্দন শুনি” ঠাকুরাসীৰ দত নাগিল্‌। ঠাক্রক 
করল, বখান কশেক বান্দিবার । ঠাকুরানী কহছে 
ঠাক 

কাত আহো, কষাকষণা করেছে? | হ' ঠাকুত্বত তোমার বখখান 

কষপেক আশেন এইটে । 

কিটা সবাৰো কথ ছবিক,” গে ঠাকুৰাণী । ছিটা অন্ণ-জোজলোজ, 


কাছ আরো আলিবে কাকশা করিবা' । 
কান্ৰেছে, আনেন কেনে। ন্দাক্ষেন এইঠে তোমার রখান। 
সুই দেখো । 


ছু ছ’ বেটী-চাওয়াৰ নগদ বাটা: চলা নাই যায়| হি পাখে 
আগে, ছপাখে গাতে? ॥ স্কা্‌ তাড়াতাড়ি খুৰি” আলিবেন। 
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বাহটোৰ “a 


“আজি কেনে কান্দিল মা কুৰী 
অৱণ-জোগলের নাকে রে" 
“আছি মোক বাজাক খাইলে” 
স্নেক ৰাখো সে 
“আছি নাই খাত ৰাজাক তোর 
বনের ৰাখো রে । 
তোর বাঞ্জা গেইলে বাক্ঠীক নানিয়া হে & 
আনি তোক ভাখো” মা সুই 
জৱমকালেৰ বাজী ৰে, 
যারে ৰাখে মা তোক ডিসে বনোৰাসো রে" 
“আজি দুই হা? না জৰ্ধৰকালের বাজী রে। 
কি হায় রে হাত, 
বই বোলে বাত্বী-স্াড়ের বেটা রে । 
আজি বর দে মা, বর বে, 
ৰাজী না» মোৱ টুটিয্া হে ও" 
“দুই না হ$ তোর বরের সববিকার্বো' বে ॥ 
আজি পাছোতে আইসেছে” 
চণ্ডী মাঞর কিলা রে” 
ভায়ে দিবে? মা তোক ধনো-পুতের বাঝো তবে । 
আজি মোর তিঙ্গাত, মা তুই 
ভুলিয়ান্ না ছিল পাও রে॥ 
তোক ভাখে মুই করন কালোন্ বাজী রে ॥ 


> শাইলাছে « বাড়ীর ফিকে, বাড়ীতে ॥ কাব্যিক বাশ বারা শিশেধত্ধ ৯ কোকে বনে 
কাছি ৬ বিযাছে « কাছ ৬ বান একোকে বং বিবার আধিকার আন্ধার বারি 
পিছ আলিকে = লেই-ই কিব । 


হত প্রাস্ত-উত্তরুবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


ওই যে আইসেছে চণ্ডীর ডিঙ্গা রে 2 
“আজি মুই হস্ত মা রহ 
জরমকালের বাকী বে; খে 
কিহায় রে হায়, . ঠা 
সুই কোলে বাত্রী-স্তাড়ের বেটা রে । 
আজি বর দে মা, বর দে, . 
বাজী নাওঁ মোৰ টুটিয়া দে ৪” 
"মু না হও তোর বরের অধিকারো রে ) 
আজি পাছোতে আইসেছে 
পদ্মা মাওর ডিঙ্গা রে,_ 
তায়ে দিবে মা তোক ধনো-পুতের বরো রে । 
আজি মোর ভিঙ্গাত্‌ মা তুই 
তুলিয্বাত্ন না দিস্‌ হাতো রে। 
তোক দ্যাখো সুই জরমকালের বানী রে ॥” 
এইযে আইসেছে পদ্মা মাওর ডিঙ্গা রে 1 
যায় বাহী মোর তাক নাগিয়া বে ॥ 
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ৰাইটোন ৫২৯ 
ওগ্তনের জাগি” মা তুই 
ঘরোত, নাই খুইস ॥ 
তারে বাদে মা তুই জরমের বান্দী হইস। 
আজি সিনানো করেক মা তুই 
সিনানো করেক। 
তোক আজি দিম মূই 
ধনো-পুতের বরো রে ॥” 
আজি যায় বানী মোর 
পড়োশী-যাওর বাড়ী রে : 
“আজি তোক বুঝ দুই পড়োলী মাও রে 
«মাক দে মা 
এক মুঠি খইল। আরো ছেঁকা+ রে ॥" 
আজি বান্ধী-স্তাড়ের বেটী রে, 
তোর মাও কি করিয়। খুইসে ধুলা রে? 
বনি নাই দিমো হামেরা* 
ছেকা আর খইলা রে ॥" 
“আজি আনেক বান্ধী তুই 
নদীরে ফেপেনা* রে ; 
ঘষেক বান্ধী মোর 
মাথা আর গাও রে ॥" 
সআজি নদীরে ফেপেনা রে দিয়া 
ঘৰে বানী মোর মাখা রে। 
আছি যায় বারী মোর 
পল্মা-মাওর আগে রে ॥ 


১. আগুনের হাড়ী, যাহাতে আনন জাসাইয়া রাখা হয় ২ ক্ষার ৩ আসর ও নদীর ফেল।। 
৩৪ 


5৩০ 
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প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোক্সঙ্গীত 
জি ঝোলোঙ্গ!” ঝাইড়া২ বে পদ্মা 
দিলে আশ্ুব্বাদো রে : 
“আছি যা বান্ধী মোর 
বাড়ীকো নাগিদ্বা* বে; 
তোৰ বাঞ্ছা ঘরে বইসা আছে বে” 
আত্তব্বাদ নইয়া রে বানী 
Nea 





আজি বিনে গেইছেন* ইমা মোর 
সিজন আইফ্চেন৯ । 
মাখা দেখি ঝিকিমিকি_ 
ভ্যাল কোটে পালে৷ ? 
“তেইলানীর বউ-বহুষ” জবমকালের বান্ধী,_ 
তাক দিসি মাণিক-পুতের বর। 
তায় দিসে হাথাক মাখাত, চু'ইয়া ত্যালো রে ॥” 
আদি বিয়ানে গেইছেন বাইট মাও মোর 
সরিঞ্ায আইচ্চেন। 
আজি কোটে পালেন 
কোপাল চু'ইয়া সেন্ছুরো রে? 
*বাকালীর৯ বউ-বঙ্থব জরমকালের বাঘী,_ 
তাক দিসি মাণিক-্পুতের বর । 
১০8১5758587 
ছে, নগদ 
22125 





৯ পাটের 
৯ অধম রাত্রি 
৯ অর্থহীন । 
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যাইটোন 

“বান্ধবী হে, পাটার? মেখলা ভালা* 
খুলিয়া ফেলাও রে ॥ 

পিন্দেক বাৰ্ী তুই আগুনি পাটের শাড়ী রে ॥ 
খ'সে ফেলা” তুই পিতলের খাড়ু রে ॥ 

আজি মায়ে না দেখিলে বানী 
গালি না দিবে । 

বাবায় না দেখিলে বাজী 
ভাঙ্গো না দিবে* । 

গায়ে হামার* দাগা ভালা ভরে রে ॥ 

যা রাহী, তুই ঢো'কি ঘরের নাইগা রে &* 

শবাথা হে, এক আইত, সুই অঞ্চনী ভালা 





পান-তাৎকু খাইতে রে । 
আজি পাছা নাইতো গেল 

অংউল্লাস করিতে বে । 
বাঘীর গর্ভে মোর 

নবাই-বূশাই হইল রে ॥ 





আছি যায় বাতা ছিরিকোলার+ বাজারে 
আজি বাধী-বন্থয তোর হইসে” গর্ভ ভারি রে। 
বাধী মোর সাধ ভালা খাবে রে ॥ 

আনি হাটো না ঘসো-ঘদো৯ বাজারের অবশেষো 
কিনে বাঞ্চা মোর ভাবা-নারিকল রে। 


২ কথার না হা, অর্থ নাই ০ খনাইগা ফেবু = প্রহার করিবে « আমার 


৭ শোন! । বহু পানে বহুবার এই নাসট ডলি ৰত হইৰাছে 


হইছে 


৩২ 





ভি 


- প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আরো কিনে যোলোটিক্ক। কলা রে, 

আরো! কিনে বাজা কোলোঙ্গা-জামুরি* ববে, 
আরো কিনে বাক্স মোর চহলা পুঁটি” মাছ__ * 
আরো কিনে ঢ্যামেনা চুকা শাক? রে ॥ 


“নে বান্ধী, তোরে হাউসের খাজা* রে; 

আজি বুঝি সুই বুড়া মাওর মনো রে ।” 

“যুই যাছে। মাও পড়োশীর বাড়ী রে_ 

মোর ভাত মাও তুই শিকিয়াত, তুলি" খুইস্‌কোস্ রে ॥" 
"আজি বাণী মাইয়াক মোর নাই দিল সাদের খাজা বে £ 
আনি বুড়া মাও মোর সায়া" ভালা ফেলাইল্‌ রে । 


মোর বাণীর নাই হয় সাদের খাজা রে ॥ 
মোর বাহ্গীর লাই হয় হাউসের খাজা রে ॥" 


আজি এহে” সাদ খারা বাবর 
নাই পূৰিল, আশ ;_ 





ভি 


বাইটোন, ৫ 


“আজি তোকো না বুলে” পড়শীর যাও বে__ 
এঘার বান্ধবীর উঠিসে* গরল বিষো রে ॥' 

“*যুই না যাইম বা তোর বান্ধীর বউয়ের ঘরে বে । 
মরুক বান্ধী তোর ছুয়ারে হাক্কর* দিয়া রে ৪” 
আজি হাড়-হড়ি ভাইজা রে 

নবাই-কুশাই ভূমিত, ভালা পইল্‌নে_ 

বাথার ঘরে হইল, নবাই-কুশাই রে । 

আজি বানা রাজার টুটিল, বা নাও রে ॥ 
প্কুমিতে পইড়া নবকুশা কান্দে কহা-কহা রে । 

যা বান তুই ভাইয়ানীর* ঘরে রে ॥ 


যায় বা মোৰ ডাইয়ানীর ঘরে রে। 
“ভাইয়ানী, ভাইয়ানী” বুইলা রে 

বাঞ্জা দিলে পাঞ্চ ডাক রে॥ 
ঘরে খাইকা ডাইয়ানী বাহেবে' দিলে আও বরে : 
“মুই না যাইম' বাঞ্চা বাজার বাড়ী রে। 
মুই গেস্থ'* একমুঠ ভিক্ষা না দেয় রে ॥ 
বাধা রাজার বাড়ী গেস্থ , কালকাইঞ্চাত, বলিস ',-- 
একমুঠ ভিক্ষা না দেৱ রে ৫” 
“আজি যা ডাইয়ানী, নবাই-কুশাইন 

নাড়ী ছেদন করো রে ॥" 

“মুই না যাওঁ বাহ রাজার বাড়ী রে__ 
€ব-পর্ধিখন* ভাল! আছে৷? রে ।"" 


> তোকে বনি ২ উঠিযাছে * হড়ার & দ্বাইগরানীর « বাহিরে ৯ পিযাছি, সিৱাছিলাম 
নখের বেড়ার নিকট, কোশে বসিয়াছি ৮ বগ্ছবিহীন অবস্থার ৯ আছি। 


৫৩৪ প্রান্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 


আজি মাখারে পাগুড়ি বান্ধা 
ভাইয়ানীক দেয় ওরে ২ 

তাহো ডাইয়ানী যাউকো হামার বাড়ী ব্রে। 

আনি যায় ডাইয়ানী বাঞ্জা রাজার বাড়ী রে ॥ 

ধরিয়া নাড়ীর গোটা, বড়ো বাশার ছুঁচকোনি দিত 

করে ভাইবানী নাড়ী ছেদন রে॥ 


আজি-কালি কৰি” নও দিনো” হুইল । 
নবাই-কুশাইর মোর নাড়ী ভাল! পইল ॥ 
যা বাঞ্জা তুই নাউয়ারো বাড়ী রে। 
যায় বাঞ্ধ৷ মোর ধনী নাউয়ার বাড়ী রে ॥ 
“নাউয়া, নাউয়!” বইল। রে বাছা 

দিলেক পাঞ্চো ডাকো রে। 
ঘরে খাইকা নাউয়! বাহেরে দিলেক আও রে: 
“কেনে বাঞ্ছা ডাকানে৷* আমাকে রে।" 
আমারে ঘরে নবাই-কুশাই হইসে? রে। 
তারে ভালা কামান করিবা' নাগে রে ॥' 
নাপিত॥ হে বা রে বাঞ্জা, তোমার ঘরে মুই কামান করিবা' না ঘাওঁ। 





বাগ ॥ কিতায়? 

সাপিত॥ তমার ঘর মুই একদিনা গেইন্থ, তমার মাইয়াটা্ যোক বশিবান্ধ 
নাই দেয়? । 

বাজা॥ আজি চলেন। আজি তমাক সনার চাইলন বাতি” দিম, এক 
শী মাটি দিম? । ly 


67৮ সনারে চাইল বাতি, এক গা-র মাটি রে । 
/ নাপিতোক তাহো ধরিয়া ভাল! আইসে রে ॥ 
[কামান ভ 4 
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এক মাসো, ছুই মালে, চাইর মালে! হইল রে ॥ 
নবাই-কুশাই মোর উবুড়ি১ ভালা দেয় ওরে ॥ 
এক মালো” দুই মাসো, ছয়ো মাসো হইল রে । 
নবাই-কুশাই মোর বসিনা ভালা হইল+ রে & 
এক মাসো, ছুই নাসো, নয়ো মাসো হইল রে । 
নবাই-কুশাইর মোর অন্পারাশন করে রে & 
যা বা তুই ছিরিকোলার বাজারে রে । 
আনেক বাঞ্া তুই বড়ো ঠাকুরের পাঞ্জি রে ॥ 
বাছা ॥ ঠাকুর, ঠাকুর» বাড়ীত, আছিত.*, না লাই? 
ঠাকুর ॥ কায় রে, কিতায়? 
বাজা॥ মুই-হেএ ॥ মোর নবাই-কুশাইর বা সন্পারাশন করিম । 
পাঞ্জিখান দেখ দি' কণেক৯। 
ঠাকুর ॥  ভাদর মাসের উন্ট! মঙ্গলবারে তোর নবাই-কুশাইর ন্মন্পারাশন 
হবা" পারিবে । 
আজি লোনারে নও বুড়ি কড়ি আঞ্চলে বান্দে ॥ 
যায় বান মোর ছিরিকোল্লার বাজারে ॥ » 
চৌহাটা বেসেয়্াণ, খরচ করিয়া 
আইসে বাঞ্চা মোর বাড়ীক নাগিয়া রে ॥ 
যায় বাজা মোর নাউয়া-অধিকাবীর বাড়ী রে। 
আজি যায় বাজ! মোর দশো ভাইয়ার বাড়ী রে ॥ 
মোর নবাই-কুশাইর আজি ক্সন্পারাশল হুচে” রে ॥ 
নবাই-কুশাইর আজি অন্পারাশন হইল রে ॥ 





একো বৎসর, দুইয়ো বৎসর, তিলো বৎসর হুইল রে । 
নবাই-কুশাই ভালা ইস্থল যাবে রে ॥ 


১উপুড় ২ বসিবা উপসুক্ত হইল ৬ সহশ্রাশন * আছিস « আসিই ৯ পল্রিকাটা 
একটু দেখ দিকি + হাটের চারিদিকে বেসি করিয়া, নেক শু কিয়া-পাতিযনা ৮ বইতেছে। 


২৩৬ 


ভি 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


_ একো বৎসর, ছুইযো বৎসর, তিনো বৎসর হইল রে । 


মোর নবাই-কুশাই ভালা ইস্থল যায় রে ॥ 

একো বহ্সর, ছুইয়ে! বংসর, বারো বৎসর হইল বে । 
মোর নবাই-কুশাই ভালা ইস্ছুল পড়ে রে ॥ 

একো বৎসর, দুইয়ো বৎসর, তেরো! বৎসর হইল ব্বে। 
মোর নবাই-কুশাইর ভালা বিভাও দিমো রে ॥ 
আজি য৷ বাঞ্া তুই, দেখেক পাত্রী দেখেক রে ৷ 
আজি যায় বাশা মোর গপ-স রাজার বাড়ী রে ॥ 
“মাজা জা” বইলা রে বাঞ্চা দিলেক পাঞ্চ ভাকো। 
ঘরে থাইকা গপ-স রাজা বাহেরে দিলে আও রে ॥ 
“কেনে রাজা ডাকানো আমাকে বে ॥" 

“তোমার ঘরের শিশু-বালক কইন্তা রে - 

হামা বাব! জুড়িবার চাইয়ো রে? ৪৮ 

আজি গপ.স বাজার বাড়ী কাটে গয়া-পানো৷ রে ॥ 
নর লোকের ওয়া রে বুঝে তিনো দিনো রে । 

গাব ব্রোকের গুয়া রে বুঝে আড়াই দিনো রে ॥ 
দশো গেণ্ডা শুয়া বানা রে দশোক দিলে খাবার ॥ 
পাচো গেণ্ডা গুয়া বান্ধা রে নারদক গিলে খাবার ॥ 
আছি গেইল্‌ বাহ! মোর দশো ভাইয়ার বাড়ী রে । 
আজি গেইল্‌ বাঞ্ছ। মোর পাচো গিরস্তেরে বাড়ী রে ॥ 
তোক বুলো মুই দশো ভাইয়া রে। 

আছি নবাই-কুশাইর মোর দরগুয়াও রে ॥ 

আজি নব-কুশার মোর হইল্‌ দরগুয্া রে । 
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"আছি দোনারে নও বুড়ি কড়ি আঞ্চলে বান্দে বে । 
যায় বাহ! মোর ছিরিকোলাার বাক্জাবে ॥ 

আজি হাটো না ঘসো-ঘসো, বাজারে! অবশেষে | 
আজি কিনে বাধা মোর ঘটো-গোছা৯ বে ॥ 
আরো কিনে বান্ধা সন্দ আর পহরা* রে 
আরো কিনে বাঞ্জা সোনারে চাইলন বাতি রে & 
আরো কিনে বাঞ্জা আগুনি-পাটের শাড়ী রে। 
আবে কিনে বাঞ্জা শাংকা আর সেন্দুর রে ॥ 
আরো কিনে বাঞ্জা এনা” দইয়ো দুখো রে ॥ 





আজি যায় বাহা মোর নাউয়া বামনের বাড়ী । 
আজি যায় বাগ মোর বাইজ-বান্ধনার বাড়ী॥ 
সাক দের “মোর বাইজুলা বাইজুনা" বইলা রে | 
পরে না খাইকা বাজুন্দার বাহেরে দিলেক আও বে ॥ 
“কেনে বাঞ্জা ডাকানো হামাকে রে ॥" 
ৰসিবারে দিলেক উত্তম সিংহাসন । 
কর্পূর-তামাকো দিয়া জিজ্ঞাসে বচন ॥ 

“হামার ঘরে নবাই-কুশাইর বিয়াও রে । 

ভারে তানে বাইজ-ভাণ্ড নাগেরে ॥' 

আজি ডাক দেয় “মোর বামুন ঠাকুর’ বইলা বরে । 
আজি ঘরে খাইকা বামূন বাহেরে দিলেক আও রে & 
“কেনে বাণ” ডাকানো হামাকে রে ।”" 

“হামার ঘরে আছে রে নব-কুশ! পুত্র রে। 

ভারে বাবা বিভাও পড়েবার* নাগে রে ॥ 

আজি যায় বাগ! মোর বই-বৈরাতীর* বাড়ী রে। 


2 ঘট প্রদীপ ইত্যাদি ২ নিলা ও অন্ঞান্ত বেনেতি জবা * অর্থহীন, কথার সাহা 
বিবাহের মন পড়াইবার, পড়াইতে * স্রী-বরযাত্রী, একে । ৮ 


৫৩৮ 


প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
হামার ঘরে আছে বাবা নব-কুশা পুত্র রে । 





যায় বই-বৈরাতী বাঞ্া আজার বাড়ী রে। 

সোনারে চাইলন বাতি বৈরাতী সাজায় রে ॥ 

যায় নবকুশার হাউসের বিভায় সাইজা রে ॥ 

আজি এক ওয়া নিছাইতে+, ছুই গুয়া নিছাইতে 

নব-কুশায় ভাল! ঢলিয়ায় পইল্‌ রে ॥ 

“কহো বান্ধী তোর মনের কাথা রে । 

জি নিশিত, লিকিন কোন দ্যাবের বরো নে ৪” 

“আজি বাসনা পুরিসেন, ফলো না ধরিসে__ 

নাই স্যাণ্ মুই কুনো গ্যাবের বরো রে ৪৮ 

সাজি নব-কুশো মোর ঢলিয়ায় ভালা পইল্‌ রে । 

আজি বিষোহরি 'ইসেছে" পড়োশীর বাড়ীত, রে ॥. 

“বাহার বাড়ীত মা কিসের বাইজন পড়ে রে)" 

“আজি বাঞ্চা রাজার হইসে নবাই-কুশাই পুত্র বে । 

তারে ভালা বিভাও পইস্সে« রে ॥'" 

কান্দে বাণী মোর এনা হন্ধিধ মলে রে । 

নব-কুশো মোর ঢলিয়ার কেনে পইল্‌ রে ॥ 

"আগুনের পাইল? মা তুই ঘরত, না খুইস । 

সে বাদে মা তুই জরমের বান্ধী হইস্‌॥& 

আজি পড়োশীর ছোয়াক মা নাই নিসিত. কোলা” স্বে। 

সে বাদে মা তুই জরদের বান্তী হইসিদ* তে &. 

আজি মুই দি বাত্ী-স্থাড়ের বেটাক পুত্র-বর রে। 

মোক পূজি'র চাইসে২০ জ্োড়ো-মন্দির ঘরে রে॥ 
১৯ এ 
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তারে বাছে মা নবাই ডলিয়া পড়ে রে । 
তারে বাদে মা কুশাই ঢলিয়া পড়ে রে ॥'” 
আজি দৌড় দিয়া আইসে পড়োশী-মাও র্রে। 
“তুই নিসিত, মা পন্মা-মাওর বরো রে ॥ 
নিসিত, নিকিন মা কুনো স্থাবের বরো রে ।” 
“আজি বাসনা পুরিসে ফলো না ধরিসে__ 
নাই স্তাওঁ মুই কুনো দ্যাবের বরো রে ॥'" 
“তুই নিপিত, মা ৰিৰোহরির বরো রে ॥ 
১উমাক পূজি’র চাইসিত,* জোড়ো-মন্দির ঘরে রে-& 
সেই বাদে মা! নবাই ঢলিয়া পড়ে রে । 
সেই বাদে মা কুশাই লিক পড়ে রে ৪" 
আজি যায় বাত্রী মোর কলার আড়ার়* ভিত্তি রে-। 
ব্যনলেক বান্ধী মোর কাকা আরো কেলাঃ বে। 
আরো যায় বান্দী ভাণ্ডারো না ঘরে রে । 
আজি ভাণ্ডারে? ঘরের আলোয়া চাউল৯ । 
পদ্মার পূজা বসায় রে ॥ 
করে বান্রী মোর পদ্ম-মাওর পূজা রে ॥ 
হে নবাই-কুশাই মোর উঠিল্‌ ভালা রে । 
হে নবাই-কুশাই মোর উঠি কাড়ে আও রে ॥ 
আজি নবা-কুশা মোর বিভা ভাল! ৰইসেটুরে ॥ 
আজি পাচ-গোছী মারেশ্বার' তলে 
সনারে চাইলন জলে ১ 
বাইজ্য-ভাও স্থমঙ্গল_ 
এত কেনে গণ্ডগোল ॥ 


১ উহাকে পুজা করিতে চাহ্য়াছিস ২ যেখানে কল! ইত্যাদি রাখা ছিল * সেই দিকে, 
সাহার প্রতি * আনিল « কাচা কল! । 'আরো' এমনিই বাবহৃত হইয়াছে * আতপ চাল 


৭ বিবাহ-সওপ । 


প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


আজি বাঞ্জা আজ্জার নব-কুশার মোর 
২ বিভাগ রে_ 
নব-কুশা মোর বিভাও ভালা কচ বে ॥ 
আজি খুইরা-ফিরা ছিটাও ছটের জল 
বাইজ্য-ভাণ্ড স্থমজ্গল_ 
এত কেনে গণ্ডগোল ॥ 
আজি আইচ্চেন* মিস্তর* কি কারণ 
কি তোমার বিভার নামো শুনি”, 
উত্তম গোঙ্গার জল আনি'_ ৮ 
রঃ খুইরা-ফিরা করো লমস্কাচরা তে ॥ 
ওকি ও মোর মরি রে, 
ওরে মিস্তর, 
মিস্তর বইতে” লাগে কি : 
কয়া দে, মুই যাওঁ বাড়ী 
দেওয়ান-গঞ্জের* হাট আজি । 
তুই বে মিস্তর জল-ভোদা* : 
ধুতি-চাদর এক টাকা_ 
সিস্তিরাণীর বাদে একটা নালের ফোতা* ॥ 





বাইচোন 5৪১ 


আজি যেই-না বরো দিসিত্‌৯ পদ্মা মাও কুছ 
গোয়াল-নন্দন ঘরে__ 
আজি সেই-না বরো দেকো পল্মা-মাও তুই 
মারেয়ার ঘরে ॥ 

সাজি গোরালিতে গোরু বাড়ুক মোর 
ভাণ্ডারতে ধন । 

আছি কোলারে যাছুয়া বাডুক মা মোর 
ম্বাব নিরঞ্জন ॥ 


> দিযাছিস ২ বাহার গৃহে পুজ। হইতেছে, তাহাকে “মারেরা' বলে। 
স্রীমতী স্তাদেনী রায়, সীনতী হখসণি রায়, শ্রীমতী পঞ্চনী রায় ( পূর্বমাপ্তরসারী, ধূপগুড়ি, 
আলপাইওড়ি )-এর নিকট হইতে ৯.১৯.১৯৫৯ সনে সংগৃহীত। 
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অম অধ্যায় 
॥ বিচিত্র ॥ 
॥ নটুয়া ॥ 
॥ কুষ্বান্‌ খণ্ড ॥ 
রর 180-1 
কালী সাজে, দেবী সাজে,_ 
এ পাঞ্চ বহিনি সাজে, 
উধবো৯-মাধকো সাজে 
75, 


টিন নি 
জুড়ি' গেইল, বাতি । 
6০75075068৮) 
করো কয় কেৰ উপ 
৯৮০০১555252 
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ছযারের আগত, কুহুলি বোলে রে ময়না 
eae Ci 


ন মি 
উড়ি’ গেইল, ধোমা । 
ওরে এলাও নাই আইনে 
ওহো রে মোর ওভাগোনী হবে & 


উড়ি’ যায় সারি-স্বয়া_ 
পড়িয়া! অহিল, সাধের পালন ॥ 


॥ নটুয়ার আরো তিনটি বিচ্ছিন্ন স্রবক ॥ 


ক্ষলো মইখ্যে গয়া রে পাতারি মইধো* পান ॥ 
তিরি মইখ্যে৯ আগে গো পুরুষে! মইধ্যে শ্যাম ॥ 


হে কালো, কালো গাইয়', কালো হে বাছুর । 
SON CE EN» 


En ATES EES |] 
তোরে বাদে কান্দু,*? ওহোরে বন্দু, 


> কোকিল ২ বালিশ পুড়িছা গেল ৩ ঘটে * কৃষ্ণ আসিল না, রাধিকার শুন্ত শঙ্যা 
পড়িয়া রহিল ॥ গানটি একটি পুধ। পালার করেকট বিচ্ছি্ব বক «পাতার মবো ৬ স্ত্রী 
লোকের মধ্যে + গাই * গাই রোহন করে » কোলের হাপুগা._-গ্রাশের স্বানী ১* তোরই 
আন্তে কাছি ১১ বিহানায শুইরা । 
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ওহো। রে দতরা, 

সাজি হাতে’ ভাশিঙ্থ রে তোক নিরা । 
গালার স্বরে, হাতের রে টিপে+ 
মন-পাগেলার মন ছুলাইল, রে দতরা 3 

আজি হাতে ভালিম্থ রে তোক নিয়া ॥ 
ওহো রে দতরা, 

আজি হাতে তুই-হে” মোর কলার রে মাইয়া ॥ 


> হইতে ২ হাত দিয়া দোতাৰা! বানাইতে হয়, তাহার উদ্দেশ করা হইতেছে. « তুই-ই 
কোলের অর্থাৎ আদরের বউ । 


গানটির কণান্্র সিলিকা 2 
ও ভাবের দতরা, fj 
তুই-হে করালো। মোক 
জনমের কাতর ১ ॥ 
যেই দিন দতর! তোক নিশ্ন হাতে__ 
নিষেদো করে মোর পাড়ার নোকে। 
ভি: ইত্যাদি । 


> উদাসী । 
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ও উড়ানি-জাহাত৯ রে, 
তুই মোক আহিবা’ না দিস থরে ॥ 
আন্দন-ঘরত * ভাই 
মোর আন্দনীটা” ভাত চড়াইসে* ; 
ঢেন্‌-চেন্‌-ভেন্‌-ভেন্‌ কৰিরা 
জাহাত আসিব!’ ধরিচে৬ ॥ 
সেলা' উয়ায়” কহুচে৯ তায়৯০ হ 
কুন্তি গেলো১১ হায়; 
ছিতি কপেক২২ আয, 
বোমায় ফেলায়? কি ছোরার** চম্কায় ॥ 
> উড়োজাহাজ ২ রাহিতে ও রাহ্নাবরে ৪ কাধুরীটা, স্রী 4 চড়াইরাছে ৬ আসিতে 
রর * তখন ৮ সে => কহিতেছে ১ তাহাকে, স্ত্রীকে ১১ কোপার 
গেলি ১২ এদিকে একটু ১০ বোমাই ফেলে ১৪ ছেলেটাই। 
॥৩১-সংখযক গানের কগান্র 5 


ছেচেনাই বুট > কাটি বে দতরা, 
তোক বাইন শিশিবার আপে । 


b বাইন শিশু ওতো ৰে ফর, 
মাইরা ২ ছাড়িলে মোকে ॥ 
তোর দতরার এমন রে ময়হা ৩ 
ছাড়িলে না বাথ রে ছাড়া । 
তুই দতর। করালো মোক 





ছাড়ি না পারাইম ২ সুই এই গানের ময়হা ॥ 
> গায়ক ২ ছাড়িতে পাৰিব না। 
৩৫. 





বাশ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
॥৪৩৩। 
বিষি রে, তুই-হে? করালো মোরে 
এইমনণ দোশাট বে) 
যেই দিন বিধি তুই মোর হোলো রে বাম__ 
সেই দিন ছাড়ি স্তাশের গ্রাম বে ॥ 
ৰিষি রে, তুই কিলো মোক জলমের* দুঃখিয়া রে। 
জমি ছাড়িহ, বাড়ী ছাড়ি. 
বিধি রে, চথুর জল মোর পড়ে বয়হা” রে ॥ 
ও বিধি রে, 
বাড়ীর পাছত, ছাড়ঙ্ছ 
কুকুম নদীর ময্মহাণ বে 
বিদি রে, এতর” দুঃখ আজি দিলো? মোর কোপালেরে॥ 





© 


নিচিনা ৫৪5 


. 
ওগে, বন্ধু আর বন্ধুন্তানী * 

হাত ধরিরা বেড়াছে। 

ওইলা+ দেৰিয়া সোদায়* মন মোর 

শর-শরাছেগ ॥ 

মোর হালুয়া* আসিল, হয়” 

হাওয়া খাবা" গেনো হয়! । 

অং"বেরঙের আমোদ-ফুত্তি কতর করস্থ হয় ॥ 


॥ ৪০৫ । 
ভোটপাটিতে” রসিসেস মিশিন্‌১০ 
চলো দেখিৰা’-* যাই। 
শুনো মোরে ৯৭ ওগে বাই১ত ! 
ইঙ্গিরাজের ১* বুদ্ধি ভারি 
ব্যানিসে+* ধান-তুকা কল১৬॥. 
এক দিক দি’? অঠেছে ধরা” 
এক দিক দি' পড়েছে জল ॥ 
শুনো মোরে ওগে বাই! 
ইঙ্গিরাজ্জের বুদ্ধি ভারি 
আনিসে ধান-ভুকা কল। 
এক দিক দি' পড়েছে তুষি 
এক দিক দি’ পড়েছে চাউল ॥ 
শুনো মোরে ওগে বাই ! 
খাজেনার তালে ধনীগিলা 
আরো! বেচাছে ধান । 


» প্রেমিক ও প্রেমিকা ২ ওই সমন্ত ৬ সব সময়েই, সদাই * শিরশির করিতেছে 
* স্বামীকে ডাকিবার সাধারণ সম্বোধন ৯ বনি আসিত ৭ হাওয়া খাইতে যাইতাস 
৮ লশাইওড়ি জেলার সনাগুড়ি খানার অন্তর একট স্থান = বসিগাছে, স্থাপিত হইয়াছে 
১০ মেশিন, ঢাউলের কল । ১৯৩ সনে ভোটপাটিতে বখন চাউলের কল স্থাপিত হয়, তখন 
সাধারণ মাগুবের সনে ও জীবনে তাহা কি অতিক্রিগ স্থষ্ট করিয়াছিল, গানখানি তাহারই 
বিবরণ ১১ দেখিতে 5২ আমার ১৬ দিদি ১৪ ইংরাজ্ের ১৫ আনিছে ১৬ ধান ভানাকে 
("বানভুকা' বলে । যে কল দিয়া ধান ভান। হয় ১৯নিযা। ১৯ খোসা উঠিতেছে। 
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শুনো মোর মোরে ওগে বাই ! 

বড়ো লোকের বাড়ী যায়া দেখো 
খালি গালায় সার । 

ধান লালায়! জা'গার ক্মাড়ী* 
ধরেছে ভাতার" & 





পরিশি : ক 
॥ খণাঞ্জাল ॥ 

ফাহাদের নিকট হইতে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি সংগৃহীত হইগ্াছে, 
তাহাদের নাম-ঠিকানা নিয়ে উত্ভেখ করিতেছি। গানের সংখ্যাও উল্লিখিত 
হইল । এই সকল মাহুষের! নিঃস্বার্থভাবে গানগুলি আমাকে গাহিয়া শুনাইয়া- 
ছেন। তাহাদের প্রতি ঝ্রণ স্বীকার কর্বিতেছি। 

১. শ্রীখ্গামোহন তত্র (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ১, সং ১২৮, 
সং ৩১৭ (বামূনতির উদ্বেগ অংশ), ৩১৮ক-_৩১৯, সং ৩৭৮ ॥ 

২. শ্রীভগীরখ বায় ( ধাপগঞ্জ, ব্ডুয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৪, 
সং ৩৫২ ॥ 

৩. শ্রীমতী পুনুণী দেবী (টুপামানী, জলপাইগুড়ি : সং ৫, সং*, 
(কথাস্তর), সং ৭, সং, সং= (মূল গান ও কথান্তর), সং ১*-_১২, সং ২১, 
সং ৩৬, সং ৪৭ক, সং ৬৫, সং ৬৯, সং ৩৫-গ॥ 

৪. শ্রীমতী রাঙা দাসী (ধ্যোনপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৬, ৮ধ (আতি- 
রিক্ত কথা ও কথান্তর), সং ১৪, সং ২৯-২৭, সঙ ৩১গ, সং ৩৫, সং 9১, 
সং ৪৭, সং৪৮, সং «৮, সং৮১ক, সং৮২, সং৮২ক, সং ৮৬ক, সং ৮৯, 
সং ১৮৭খ, সং ২১৬, সং ২১৯, সং ২৪৯-২৪৮, সং ২৬৬, সং ২৮০, সং ৩৫৬, 
সং ৪৩১ (কথাস্তর) ॥ 

*. শগুরুদ্দাস রায় (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৬ক, 
সং ১৩৯ক॥ 

৬. শ্রীমতী অবনীবালা বায় (খাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬ক, 
(অতিরিক্ত কথা), ৬খ, সং ১৩, সং ১৫-১৮, সং ২৭৮ সং ২৮, সং ৩১, সং ৩৪ 
সং ২৫৩, সং ২৮১, সং ২৯১২৯২ ॥ 

এ. আলন্্মীধর বায় (গারুরার মুখ, প্রধানপাড়া, হলদিবাড়ী, 
কোচবিহার): সং ১৯, সং2২, সং ৩৩৯ (কথাস্তর), সং ০৪৪, সং ৪৮৭, 

সং ৪১৭॥ 
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৫৫০ প্রান্থ উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 

৮. আীবুধমোহন বসাক খেয়ার খাল, ভোটপাটি, জলপাইগুড়ি) : সং ২৪, 
সং ২৫, সং ৩৩, সং ৪*, সং ৪২, সং ৪৩, সং ২৫০ ॥ 

2. শ্রীমতী ঢুলনশোরী রায় (মন্্রাপাড়া, রাজগঞ্র, জলপাইগুড়ি) : 
সং ২৯ ॥ 

১০, ভ্রীমতী দেবেশ্বরী তন্ত্র (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ২২, লং ২৩, 
সৎ ৩০ ॥ 

১১, জীমতী গুলেশ্বরী রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি! 
কথা), সং ৩২, সং ৫১ ॥ 

১২. শ্রীমতী কনকবালা রায় (নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১ক, 
সং ৩৪ (কথাস্তর), সং ৫৪, সং ৫৮গ, সং ৬৯গ, সং ১১৪, সং ১৫৪, সং ২৫৯ 
সং ২৬০৭, সং ২৬৪, সং ২৭৮, সং ২৮৭ক ॥ ৯ 

১৩ শ্রীমতী অসেশ্বরী রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ৩১খ 
(কেখাস্তর)* লং ৩:৩৭ ॥ 

১৪. আীকালীনন্দন ভট্টাচার্য (রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১খ, 
সং ৮৫, সং ১২*, সং ১৩৫, সং ৩৮৫, সং ৪১৩ (কথাস্তর), সৎ ৪২৯ ॥ 

১৫, শ্রীমতী দলেশ্বরী বর্মণী ( বাশকণ্ঠিয়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি) 1 
সং ৩২ কেখাস্তর), সং ১৯৪, সং ১৩৯গ, সং ২৭৬৪ 

১৬. শ্রীউমেশচন্ছ রায় ( মাণিকগঞ্জ হাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৮ 
সং ১৯, সং ১৯১ক, সং ২৩২ ॥ 

১৭. শ্রীমতী অগোনশোরী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৯, 
সং ৪৪ ॥ 

১৮. আীসতোন্দ্রনাথ রায় (নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৪৫, সং ৪৬, 
সং ৬০, সহ ৬১, সং ৭২ক, সং ১৩৯, সং ১৮১, সং ২১৩ক, সং ২৬৮-২৭০, 
সং ২৯৪, সং ৪৩৫ ॥ 

১৯. আমতী নিন্দেশ্বরী বর্জলী ( টুশামারী, জলপাইগুড়ি): সং ৪৯, 
সহ ৫০ ॥ 


২০২ শ্রীমতী দক্ষেশোর্বী বায় ( সিঙ্িমারী, বেকুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : 
__সংৎঠক॥ 





£ সং ৩১ (অতিরিক্ত 
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২১. শ্রীমতী পরমা দেবী মেক্সাপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ৫২, 

সং €৫২ক॥ 

২২. শ্রীজীবনবন্ধু লাহিড়ী (দিনবাজার, জলপাইগুড়ি) : সং €২খ, 
সং ১৪২ (কথাস্তুর), লং ১৬৯, সং ২০৪ ॥ ‘ 

২৩. ভ্রীটারু দেবনাথ (বারোঘরিঘা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৫৩৪ 

২৪. শ্রীভূপেজ্ছনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি): সং ৫৪ক। 

২৫. শ্রীঅনন্ত অধিকারী (বেলাকোবা। বাজার, জলপাইগুড়ি) 
সং৫৫ক, সং ১:৮, সং ১১২, সং ১২৪খ, সং ১২৬, সং ০৮৮ ॥ 

২৬. শ্রীমতী ময়ালশোরী বর্মশী (শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি ) + 
সং ৫হখ, সং ১৬০ (কেখাস্তর), সং ২৯৪ ॥ 

২৭. আবিশ্বেশ্বর রায় (সরকারপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং £৯॥ 

২৮. শ্রীমতী নীহার বন্ধু (তাহার সংগ্রহ হইতে) : সং ৫৪গ, সং ৫৫, 
সং ৫৫গ, সং ৫৫ঘ, সং ৫৭, সং ৯২, সং ৬২ক ॥ 

২৯. শ্রীমতী কুলেশ্বরী রায় (অমরখানা, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৫9খ, সং ৫৬, সং ৫৬ক, সং ৫৮, সং ৫৮ক, সং ৫৮খ, সং ৫৯ক, সং ৬২খ, 
সং ২২৮, সং ২৭৫, সং ২৮৬খ, সং ২৮৮ ॥ 

৩*. আীচেকা। রায় মেশ্রাপাড়া, ববাজগ্চ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৩, 
সং ১৬৭, সং ১৭০৮ সং ১৭৩ ॥ 

৩১. ভ্রীনিরঞ্চন দত্ত (পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি । তাহার সংগ্রহ হইতে) : 
সং ৬৪ ॥ 

৩২. অীসত্যেশ্বর বায় (বারোপেটিয়া, রংধামালী, জলপাইগুড়ি) : 
সং৬৮৪॥ 

৩৩ আশবেশ্বর রায় (গাদলঘাটা, বোদাগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৯, 
সং৬৮॥ 

৩৪. আমালেকচন্দ্র বর্মণ ( কালুয়ারবাড়ী, প্রসন্থনগর, জলপাইগুড়ি )- 
সং ৬৯ক, সং ১০৭, সং ১১৬, সং ১১৭, সং ১১৯, সং ১২৭ক* সং ২১২ক, 
অহ ৩৯৪ ॥ 


৩৫, শ্রীহ্বরেন্দ্নাথ রায় ধোপগ, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৯খ, সং ৭৬, 
॥ 
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সং ৮৩ক, সং ৮৯, সং ৮*ক” সং লক, সং 2৭, সং ১০৬, 
সৎ ১২২, সং ১২৪, সং ১৩২, সং ১৪৩ঘ, সং ১৪৪ (কথাস্তর), সং ১৪৩ক, 
সং ১৪৩ঘ, সং ১৫১ক, সং ১৫২, সং ১৫৩, সহ ১৯১, সং ১৮৫ঘ, সং ২১২, 
সং ২৫৬, সৎ ২৬০ -২৬*ক, সং ২৯৫, সং ২১২, সং ২৭৪, সং ২৭৭, সং ২৮৬, 
সং ২৮৯-_-২৯** সং ৩১৪খ, সং ৩১৭ ( মাশানের জন্ম অংশ), সং ৩০,৮, 
সং ৩২১--৩২৩খ, সং ৩৭৭, সং ৩৮২, সং ৪৮, সং ৪২১, সং ৪৩* (আংশিক), 





১১৫, 





সং ৪৩১ ॥ 

৩৬. শ্রীমতী কুলেশ্বরী রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি): সং ৭*ক। 

৩৭. শ্রীবিজয়দাস ফকির ( পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭*, 
সং ৭*খ, সং ১৩৯ঘ, সং ১৪৯, সং ১৪৭, সং ১৪৮, সং ১৫৬, সং ১৫৭, 
সং ১৫৮, সং ২৬২, সং ৩৩--৩+৩ক ॥ 

৩৮. আীকুখা হাজরা ( হাজরাপাড়া, জলপাইগুড়ি ): সং +১ক 
(কথান্তর), সং ১**, সং ১*১* সং ১৩৭ --১৩৭খ, সং ১৩৮, সং ১৫৭, সং ১৬৪ 
--১৬)গ, সং ১৬৬, সং ১৬৮, সং ৩:২, সৎ ৩১৫, সৎ ৩২৬--৩২৬ক, সং ৩৪২ 
-৩৪২ক, সং ৪৩* (আংশিক) ॥ 

৩৯. আীচাম সিং ওঝা (পানিকোরাড়ি, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৭১ক, সং ৩১৬, সং ৩২৮ ॥ 

৪*. শ্রীনিমাই পাটনী (বৈরাতীগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি): 
সং ৭২, সং ১১৮, সং ১৬৫, সং ২১*, সং ৩৪৭, সং ৩৫৮, সং ৪১*, সং ৪২৪- 
৪২৫, সং ৪২৮ ৷ 

৪১. আহবেজ্ছনাখ রায় ( বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৭৩, 
সহ ৪ ॥ 

৪২. আীপরশুরাম রায় (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি): সৎ ৭৭৭, 
সং ১২৯, সং ২১২থ, সৎ ২২১, সং ২৩৬, সং ২৪** সং ২৪। সং ২৪৫ক, 
সং ২৫৩ক, সং ৩১৭ (বেশীর ভাগ), সৎ ৩৫*--৩৫*খ, সং ৩৫৬ (কথাত্তর), 
সৎ ৩৬৫, সং ৩৬৬, সং ৩৭৩, সং ৩৮*, সং ৩৮১ক, সৎ ৪৩১ (কথান্তর) ॥ 

৪৩ আশুকদেব রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ++ 


সৎ ১২৩, সহ ২১৫, সৎ ২২০, সং ২৯৩, সং ৩৭৯ক, সং ৪**ক, সং ৪১৫ ॥ 
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৪৪. শরীধ্মনাথ রায় ( চুকানীটাড়ী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি ): 


সৎ ৭৮ক, সং ৯১১, সং ১৯৩ ॥ 

৪৫. শ্রীমণিকান্ত বার (সর) : সং ৭৯, সং ০৩৫, সং ৪*২ ॥ 

৪৬. শ্বীউমাপদ সেন, (খ্যানপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ৮*, সং ১৩৪, 
সং ২১৩ক কেখাস্তর) ॥ 

৪৭. শ্রীগণেশ রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ৮৩, সং ১৩১, 
সং ২১৭, সং ২৬২ক ॥ 

৪৮. শ্রীতূলাচরণ রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি): সং ৮৪, সং ৯৮, 
সং ১১৬ ॥ 

৪৯। শ্রী্ষলেশ দেবনাথ (বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৭৬ক, সং ৮১, 
সং ৮৬, সং ১৮৭, সং ২*১, সং ২৩৯, সং ২৪৫, সং ২৪৯ (কথাস্তর), সং ৩৬*- 
৩৮৩, লং ৩৮৮-৩৮৯, সং ৩৭১--৩৭২, সং ৩৭৪-৩৭৫, সং ৩৭৮, সং ৩৭৮ধখ, 
সং ৩৮১খ, সং ৩৮৩, সং ৪৩৪ ॥ 

৫*. আীগন্ধেশ্বর রায় দেফাদার পাড়া, মাপিকগঞ্জহাট, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৮৮, সং ১৭৫, সং ১৭৮, সং ১৮, সং ১৮৮ক, সং ১৮৯, লং ১৯*ক, 
সং ৩১৩ক, সং ৪*৪ ॥ 

১০ স্তি খৈমুদ্দীন মহম্মদ (মাহতপাড়া, ডেঙগুয়াকাড, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৭১, সং ৭৫, সৎ ৯* ॥ 

«২, শ্রীবংশীদাস রায় ( পূর্বমাগ্ুরমারী, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ৯১, সং ১৮৬, সং ৩৩, সং ৩৭+, সং ৩৯৭--৩৯৭ক, সং ৪**খ--৪*১১ 
সং ৪১১ ॥ 

৫৩. আীরবিধন রায় ( হাদলাপাড়া: জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ৭৭গ, সং ৭৮, সং=২খ, সং ৯৩, সং ৯৫, সং ৯৫ক, সং ৯৯, সং ৩৪৫, 
সং ৪-৩ ॥ 

4৪. আীরুপা দেবনাখ ( বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি ): সং এ৬খ, 
সং =২গ ॥ 

৫৫. শ্রীরপা রায় হেল.দিবাড়ী, কোচবিহার) : সং ৯৪1 

৫৬. আীখগেশ্বর রায় (পূর্বমাপ্তরমারী, ধৃপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 


সৎ 2৬, সং ৩৫৬ক ॥ 
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৫৭. শ্রীদেবেন রায় ( গৌসাইয়ের হাউ, ধৃপশুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৯৬ক ॥ 

৫৮ শ্রীমদন রায় (রাঙ্গারবাড়ী, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি) : সং ১০২ 
সং ১০২ক, সং ২০৬, সং ৩৫৪ কেথাস্তর) ॥ 

*৯. শ্রীমতী স্থখমণি রায় ( পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১০৩, সং ৪২৯ (আংশিকভাবে) ॥ 
শ্রহিয়ালু রায় (পূর্বদহ, ভ্হ্লুডাঙ্গা, ময়নাগওড়ি, জলপাইগুড়ি ) £ 
সং ১-৫, সং ১৭১, সং ৩-৪খ ॥ 

৬১. শ্ীবক্ষনাথ রায় (শিক্গিমাবী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) : সং ১-৬, 
সং ১০৬খ ॥ 

৬২. শ্রীকাশীলাখ মোহাস্ত (এ): সং ১:৬গ, সং ১০৬ঘ, সং ২৯৮, 
সং ৩৫৪ ॥ 

৬৩. শ্রীহৃদয়নাথ বর্মণ (ফকিরিটিপ, প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি ): 
সং ১৭৯৪ 

৪. প্রভাত রাস (নতুনপাড়া, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : সং ১১৩, 
সং ৩৫৩ ॥ 

১৪, ভীদয়ারাম রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) সং ১১৬ (কথাস্তর), 
সং ৩৪৬, সং ৩৯৯. [J 

৬৬" ভীকাবাউ বর্মণ (সারিআম কালীবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১২১ ॥ 

৬৭. শ্রীবলাই ষি (পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ১১৮ক 
সং ২১৩, সং ২১৪ক, সং ২২৩, সং ২৪৩, সং ৩৫৬গ, সং ৩৬৭, সং ৩৮৬ক ॥ 

৬৮. শীকালীনাখ রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ১২৫৪ 

৮৯" শ্রীক্ষচু রায় (গোসাইস্কের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সৎ ১১৫ক,. 
সং ১৮৫খ, সং ১৯৮ক, সং ২৮৪ ॥ 


+= শ্রীকোকোল বার (পূর্বমাগুরমারী, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) : 


টা 
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৭১৭ শীপ্রণয়ক্ুমার বর্মণ (কালুয়ার বাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : 
লং ১৩১ক, সং ১৩১খ ॥ 

1২. শ্রতাবাকান্ত রায় (জোড়পাকড়ি, জলপাইওড়ি) : সং ১২৮খ, 
সং ১৩:, সং ১৩০, সং ২৪২, সং ৩৩৪, সং৩৭৮্ৰ ( অতিরিক্ত কথা), 
সং ৪১৬ ॥ 

৭৩. আমতী ঝোকোশোরী সাহা (ভেলীপাড়া, রাজগঞ্, জলপাইগুড়ি) £ 
সং ১৩৬, সং ১৩৬ক, সং ১৩৩৭ & 

13. শরমতী আন্ধাশোরী বেওয়া (নজ্ঞরাজোত, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৩৬গ ॥ 

৭৫. অকুখা রায় (ত্রহ্মতলপাড়া, « নং খড়িয়া ইউনিয়ন, জলপাইগুড়ি) £ 
সৎ ১৩৮ক ॥ 

1৬. শ্রটেপের বসাক ( ঠাকুরবাড়ী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৩৮খ, সং ৩৭৮ঘ (কথাস্তর ', সং ৪২৭ ॥ 

৭৭. শরীদীপকাস্ত রায় ( শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি) 2 
সং ১৪১ ॥ 


৭৮. শ্রীমতী অক্ষেশোরী দেবী (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) ১ 
সং ১৪২ ॥ 


12, শীডোলো রায় (এ): সং ১৪৩, সং ৩১*, সং ৩১৪, সং ৩৫৪ক, 
৩৫৪খ ॥ 

৮. শ্রীহরনাথ রাত (টুপামারী, জলপাইগুড়ি) : সং ১৪৩গ ॥ 

৮১. শ্রীশব্দেশ্বর দাস ( ঝাকুয়াপাড়া, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৪৩গ (বেথাস্তর) ॥ 

৮২. ভ্রীধরণীকাস্ত রায় ( বনুন্বাপাড়া, ভিতরগড়, প্রাক্তন জলপাইগুড়ি ) 2 
সং ১৪৪ ॥ 

৮৩. শ্রীমতী গুণেশ্বরী রায় (গৌসাইকের হাট, ধৃশগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৪৫, সং ২** (অতিরিক্ত কথা) ॥ 

৮৪ শ্রীমতী মঙ্থনাশোরী দেবী (প্রধানপাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) ৪ 
সং ১৪৬॥ 

৮৫. শ্মতী বুধোশোরী রাস ( অমরখানা, বেরুহাড়ী, জলপাইগুড়ি) : 


সং ১৪৯ ॥ 
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৮৬. ভ্রীমব্বেশ্বর রায় ( প্রধানপাড়া,  গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) - 
সং ১৪৯ক, সৎ ১৫৯ ॥ 

৮৭. শ্রীমতী যামিনীবালা রায়, (পানিকোয়াড়ি, কামারভিটা, জলপাই- 
গুড়ি): সং ১৪৯ক (কথাস্তর) ॥ 

৮৮. অওপেশচজ্্র বায় (প্রধান্প্রাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি ) 
সং ১৫৮৪ 

৮৯. শ্রীমতী বিছ্বেশ্বরী বায় ( শিঙ্গিমারী, বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি ) £ 
সং ১৪৩৭, সৎ ১৫*ক, সং ১৫*খ, সং ৩০৫ (কথান্তর), সং ৩*৬ক ॥ 

৯*- ভলস্থীচন্দর রায় (পশ্চিষমাগুরমারী, ধৃপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ): 
সং ১৫ ॥ 

22. শ্রীআাশিন বায় (পোনিকোয়াড়ি, কাষারভিটা, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৬৯, সং ৩৮৪, সং ৩৬ ॥ 

2২. ভসতীশচন্্র রায় (কুন্দরদীঘি, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি): 
সং ১৬* কেখাস্তর), সং ৩৫গগ_৩৫৫ ॥ 

৯৩. আীমতী টেপেশ্বরী বায় (পূর্বমাণ্ডরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) £ 
সৎ ১৩৯খ, সং ১৫১, সং ১৬২, সং ১৯৩, সং ২৩৪-২৩৪, সং ৩০৮ ॥ 

৯৪. ভ্রীমতী বাজারী বায (ধলেশ্বরী, রাজগগ্, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ১৭:ক--১৭-গ ॥ 

3৫. লঞ্চিকন্দীন আহম্মদ ( মন্নাপাড়া, বাজগঞ্জ জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৭২ ॥ 

=৬. অবালিয়া বায় খেলেশ্বরী, রান্দগঞ্ জলপাইগুডি): সং ১৭৪, 
সং ২:৭ক ॥ 

=৭. উ্রশেলু রার প্েমাগুরমারী, খুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৭৭৮ 
সং ২:৫, সং ২১১ ॥ 

৯৮ শ্রীযোগেশ রাস্ব ( নতুলপাড়া, প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি) ১ 
সং ১৮২, সং ২৩৩ ॥ 
7৯৯. প্রহক্সিমোহণ বর্মণ (সারিআআম কালীবাডী, বেলাকোবা, জলপাই- 
পুড়ি) : সং ১৭৯, সং ১৮৫ক, সং ১১৫গ, সং ২১৪, সং ২১৭খ, সং ২৫১- 
২৫২ ॥ 
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১:*. জবতীন্নাথ রায় (গৌসাইয়ের হাট, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ঃ 


সং ১৮৬ক, সং ১৯*খ--১৯১, সং ১৯৩ক-১৯৩খ, সং ২-*ৰু, সং ২২৯, 
সং ২৪১, সং ৩৩৯, সং ৬৯ ॥ 

১:১. ভ্ররমণীমোহন সরকার (বদুঙ্ছাপাড়া, ধাপগ্ত, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৮৭ক, সং ২০৩৪ 

১:২. ্রকল্পচরণ বাসস (জমিদারপাড়া, জলপাইগুড়ি): সং ১৭৬, 
সং ১৮৪, সং ১৮৫, সং ১৮৭গ--১৮৭ঘ ॥ 
শ্রধতীন দাস খ্যোনপাড়া, জলপাইগুড়ি) ঃ সং ১৮৮৪ 
সুকু মহম্মদ (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি ): সং ১৯৩গ, সং ২৬৩, 








ভীধগেন বর্মণ ফোলাকাটা, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৪৪ 

১০৯, শ্রীরতিকান্ত রাদ্ম ( পূর্বমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 

সং ১৯৫ ॥ 

১:৭.  শ্রীকান্দুড়া বসাক ( বসাকপাড়া, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৯৬৪ 

১:৮. জীনবচজ্ রায় (পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ১৯৭ 
সং ২২২, সং ৩৪* ॥ 

১:৯. শ্রীমতী বিস্ুপ্রিক্বা বার (পুবমাপ্ডরমারী, ধপশুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ১৯৭ক, সং ২২৫ ॥ 

১১০০ হাসেরুদ্দীন মহম্মদ € জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) ॥ সং ১৯৮, 
সৎ ৩৩১, সং ৩৫৭ (কথাস্তর) ॥ 

১১১. শ্রীযোগেন রায় ( খালীপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি ) ঃ 
সং ১৯৯৪ 

১১২. ভ্রীঅনিলচন্্র দাস (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি): সং ২০৯ ॥ 

১১৩. ভব্রজেজ্জনাথ রায় ( খল.টাজোত মাকিয়ালী, আমবাড়ী ফালা- 
কাটা, জলপাইগুড়ি): সং ২৯২৪. 

১১৪. শ্রীমতী সরলতা দেবী (হাকিমপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি ) : 


সং ২০৭। লং ৪১৯ ॥ 
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১১৫. শ্রইজ্বমোহন ব্াস্থ (সরকারপাড়া, গলড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি) 
সং ২৯৪ 

১১৯. শ্রীকমলাকান্ত রায় ( টুপামারী, জলপাইগুড়ি ): সং২১৭ক, 
সং ২৩৭৪ 

১১৭. শ্রীন্থরেন্দ্রনাথ তত্ত্ব বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ২১৮॥ 

১১৮. চেকু মহম্মদ ( নন্দনপুর-সমরখানা, মওলঘাট, জলপাইগুড়ি ) ২ 
সং ২২৪ ॥ ক 

১১৯. ্রলা্ধীকান্ত- রায় ( ছোবাবহাট, তাড়িয়াপাড়া, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ২২৭, সং ৩৩৭ ৪ 

১২০, শ্রীধাদব দাস (জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : সং ২৩২ ॥ 

১২১. আজিদার রহমান ( জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি ): সং ২৪২ 
(কেথাস্তর) ॥ 

১২২. প্রধগেন্্রনাথ রায় ( বালাপাড়া, জলপাইগুড়) : সং ২৪৫খ॥ 

১২৩. শ্রনরেকজ্্নাখ মল্লিক (ভাঙ্গামালী, মন্্নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) 
সং ২৪> ॥ 

১২৪. প্রণয় কুমার বর্মণ (কালুয্বারবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) 2 
সং ২৫৭খ ॥ Ny 

১২৫, শ্রমতী রাজ্যমনি বর্মণী (নজরাজোত, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ) ১ 
২৫5খ (কখাস্তর), সং ২৫৮ & 

১২৬. শ্রীমতী মোহিনীশোরী বর্মণী (এ) £ সং ২৬১॥ 

১২৭. শ্রীমতী পাটেক্বরী দাসী ( বড়োডিটা, ক্মামবাড়ী-ফালাকাটা, 
জলপাইগুড়ি): সং ২৮১ক, সং ৪১২ ॥ F 

১২৮. আরমভী ভেমেরী বায (গড়ালবাড়ী, ধাপগঞ্চ জলপাইগুড়ি ) 2 
সং ২৬৪ক॥ 


১৯ _উরামঞ্রনাদ রা শামা?  লগুড়ি, ০১৯১ 
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১৩২. শ্রীহন্দর বর্মণ (প্রধানপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ২৮২ ॥ 

১৩৩. শ্রীমতী নগেনশোরী বায় (পূৰ্বমাপ্ডরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ই 
সং ২৮৫ ॥ 

১৩৪. শ্রীমতী স্থপীলাবালা বায় (রাজগঞ্, জলপাইগুড়ি) : সং ২৫৫, 
সং ২৫৬খ--২৫৭ক, সং ২৭১, সং ২৮৭, সং ২৯৫ ॥ 

১৩৫. শ্রীমতী কুলেশ্বরী বায় (পূর্বমাশুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ২ 
সং ২৮৩, সং ২৮৮ক, সং ২৯৬--২৯৮ ॥ 

১৩৮. শ্রীমতী মাহাজনী রায় (টুপামারী, জলপাইগুড়ি): সং ৩০* ॥ 

১৩৭. জ্রীষতী কুলেশ্বরী বায় (ক): সং ৩:১ & 

১৩৮. শ্রীমতী ভবানীশোর্ণ রায় ( বোদাপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ৩*১ক--৩*১ঘ॥ 

১৩৯. শ্রীলন্মীন্্র রায় ( চিল.কাপাড়া, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি): 
সং ৩:৪ক ॥ 

১৪*. শরীনিশিকাস্ত রায় (কুন্দরদীঘি, পানিকোয়াড়ি, জলপাইগুড়ি ) 
সং ৩০৫ ॥ 

১৪১. শ্রীমতী ধনেশ্বৰী বর্ষনী (বাশকষ্টীয়া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি )3 
সং ৩:৭ ॥ 

১৪২. শ্রীমতী শরদিনী রায় (পূর্বমাশুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) 
সং ৩০2 ॥ 

১৪৩. শ্রীগেছু রায় ( ববাঙারবাড়ী, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি) 
সং ৩১১ ॥ 

১৪৪. ভ্রীশশিমোহন ব্বায় (এ) 2 সং ৩১১ক-_৩১১খ ॥ 

১৪৫. শ্রীরাজমোহন রায় (কালিয়াগঞ্জ, ডেসুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি ) 3 
সং ৩১২৪ 

১৪৬. শ্রীবিন্না রায় (প্রধানপাড়া, ধাপগন্জ, জলপাইগুড়ি) : সং ৩১৩৪ 

১৪৭. শ্রীউপেন রায় (গোমন্তাপাড়া, ডেঙুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি ) ২ 
সং ৩১৪ক॥ 

১৪৮. শীকাহার সিং (১ নং মাস্তাটাড়ী ইউনিয়ন, বাজগঞ্চ, জলপাই- 
পগুড়ি)ঃ সং ৩১৭ (ঝিমিলার পুলকুজ্জীবন অংশ) ॥ 





তত প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 


১৪৯. অমুনীরাম রায় (সারিআম বাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ৩২৩গ (আন্ধাশূলার মন্্) ॥ 

১৫০. শরীদেবাকাস্ত রায় ( বতুত্াপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৩২৪--৩২৪খ, সং ৩২৫--৩২৫ক, সং ৩২৫গ-_৩২৫ঘ ॥ 

১৫১. অন্তখেন্দুনারায়ণ রায় ( আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি) : 
সঃ ৩২৫খ ॥ 

১৫২. কানাই রায় (পূর্বমাগুরমারী, ধৃপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) £ 
সং ৩২৭-৩২৮, সং ৩৫৬খ, সং ৩৫৯, সং ৩৬৪, সং ৩৯৫, সং ৪১৩, সং ৪১৮ ॥ 

১৫৩. শরীজিতুল রায় ( নতুনপাড়াঃ বেলাকোবা, জলপইগুড়ি ) : 
সং ৩২৯৪ 

১৫৪. আীমতী নযাদেমী বায় (পূবমাগুরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৩৩২, সং ৪২৯ (আংশিকভাবে) ॥ 

১৫৫. আপুর্ণচন্্র দেবনাথ ( ধলেশ্বরী, রাজগঞ্, জলপাইগুড়ি ) : 
লং ৩৩৬ ॥ 

১৫৬. আথ সিং ( গোকুলভিটা, কামারভিটা, জলপাইগুড়ি ) : 
সৎ ৩৩০৮৪ 

১৫৭. ভদয়ারাষ রায় ( পদমতী, জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) : 
লং ৩৪১৪ 

১৫৮. ছমিয়াল হক (কচুত্া, মণ্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৪৩৪ i 

৯৫৯. তমিজউদ্দীন আহাম্মদ (নন্দনপুর-অমরখানা, মঞ্ডলঘাট, জলপাই- 
পড়ি); সং ৩৪৮৪ 

১৬*. শ্রীরসিক বর্মণ (পচাগড়, প্রাক্তন জলপাইগুড়ি): সং ৩৪৯ ॥ 

১৯১ ভরীদৈত্যমোহন দাস খ্যোনপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৫৭ ॥ 

১৯৯" আন্মল মজিদ (টিকিবেচিপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৩৭৮গ ॥ 

১৬৩. মহস্মদ ঈশাক আলী (ও): সং ৩৭৬ক, সং ৩৮৩ক ॥ 

১৬৪. মহশ্মদ তহ.ছিম আলী (&)% সং ৩৭৯, সং ৩৮৮৪ 

১৬৫. মহমদ রুস্তম আলী (ও): সং ৩৭৬, সং ৩৮১, লং ৩৮৪, 
সং ৬৭ ॥ cats 
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১৬৬. শ্ীফলীন্দরনাখ বায় কোলুস্ারবাড়ী, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি) ২ 
সং ৩৮৯-৩৯৩ & 

১৬৭. শ্রীমূধমেলা রায় ( বারোঘনিয়া, ধৃপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) 3 
সং ৩৯৬ ৪ 

১৯৮, ্ীধগেক্ছনাথ বর্মণ (টিকিবেচিপাড়া, জলপাইগুড়ি) : সং ৬৯৮ ॥ 

১৬৯. তুফান মহম্মদ (এ) : সং ৪৫ ॥ 

১৭১. ছমছুল মহম্মদ ( ঠাকুরবাড়ী, ছোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি) 7 
সং ৪-৬, সং ৪৩১ (কথাস্তর) ॥ 

১৭১. ভ্রীজীবন রায় ( বৈরাগীপাড়া, হলদ্িবাড়ী, জলপাইগুড়ি) 3 
সং ৪১৪ ৪ 

{ ১১২, পরিকর বা ( পূবমাপ্তরমারী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) 5 
সং ৪২২ ॥ 

১৭৩. শীকালাচাদ বায় (দফাদাবপাড়া, যাণিকগঞ্জ হাট, জলপাইগুড়ি) : 
সং ৪২৩ ॥ 

১৭৪. শ্রীতরুণকাস্ত বায় ( দক্ষিপবড়.যাপাড়া, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি) 2 
সং ৪২৬ ॥ 

১৭৫. শ্রীমতী পঞ্চমী বায ( পূরবমাওরমান্ী। ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ) : 
সং ৪২৯ (আংশিকভাবে) ॥ 

উল্লিখিতদের মধ্যে সকলেই গায়ক বা গায়িকা নহেন। শ্রীগুরুদাস বায়, 
শ্রীসতোজনাখ বায়, শ্রীমতী কনকবালা রায়, শ্রীমতী নীহার বুয়া, শরীজীবনবন্ধু 
লাহিড়ী, প্রীনিরধন দত্ত, শীকালীনন্দন ভ্টাচার্ব_এই কয়জন মুলত গায়ক বা 
গান্ধিকা নহেন, সংগ্রাহক । ভ্রীমতী কনকবালা রায় জলপাইগুড়ি শহরের 
উপক্স্থিত পুরানো পাণ্ডাপাড়া হইতে তাহার প্রদত্ত গানগুলি সংগ্রহ 
করিয়াছেন। বাকী ১৬৮ জন গায়ক-গারিকা প্রতাক্ষভাবে আমাকে 
গানগুলি শুনাইয়াছেন। এই নিরক্ষর মাঙুযগুলির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাই ৷ সমস্ত গানগুলি ১৯৫৭_-১৯৯* সনে সংগৃহীত হইয়াছে। কিছু 
গান টেপ-রেকর্ডে তুলিয়া আনিয়াছি. তাহা কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের 
বাঙল! বিভাগে রক্ষিত আছে॥ 





॥ পরিশিষ্ট : খ ॥ 


 প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গ । 
ভ্সত্যেক্্লাখ রায়-কতৃ'ক লিখিত 


I 

আমি সামান্ত একজন গায়ক মাত্র, লেখক বা গবেষক কোনোটাই নই । 
তথাপি আমার অহুজ-প্রতিম শীনির্মলেন্দু ভৌমিক যখন প্রাস্ত-উত্তরবঙ্গের 
লোকসঙ্গীতের স্থর ও তাল সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখে দিতে বললেন, তখন তা 
উপেক্ষা করতে পারলাম না । 

বাঙলার লোকসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে মোটামুটি কড়ি মধ্যম 
ছাড়া "মার সমস্ত পর্দাই ব্যবহৃত হয় । কথনো-কথনো উদারায় ও তারায় পঞ্চম 
লাগে। প্রান্তিক উত্তর বাঙলার কোনো কোনো লোকসঙ্গীতে, বিশেষ করে 
নারীর গানে, পঞ্চম স্বরের বেশি পর্দা লাগে না। 

প্রান্তিক উত্তর-বাঙলার লোকসঙ্গীতের লানা বিষয় আছে। এর মধ্যে 
“ভাওয়াইয়া” এবং ‘চট্টকা’র নাম স্থপরিচিত। এ গানগুলোর উৎস-ভূঙ্গি 
ছল কোচবিহার । গানগুলি এতোই কাব্য-সম্বদ্ধ যে, কোচবিহার জেলা 
ছাপিয়ে তা তরাই-ভৃমিতে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে 
প্রচলিত হয়ে গেছে বহুদিন থেকেই । বর্তমান বাঙলা দেশ সম্পর্কে আমি 
কোনো আলোচনা, করছি না, ষদিও “ভাওয়াইয়া' ও “চট্কা” গানের প্রচলন 
সেখানেও কিছু কম নেই। 

জলপাইগুড়ি জেলার লোকসঙ্গীতের নিজন্ব একটি রূপ আছে, তাতে 
কিন্তু ওই “ভাওয়াইয়া” বা “চটকা'র প্রভাব বিশেষ পড়ে নি। জলপাইগুড়ির 
লোকসঙ্গীতের হুর '্াপন বৈশিষ্টা সমৃজ্ছল। এই জেলার লোকসঙ্গীতের 
দ্বিধয়-বৈচিত্রাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

সাধারণ ভাবে, যে কোনো দেশের লোকসঙ্গীতকেই ছুটি পর্যায়ে ভাগ 
করা যায় : আঙ্ুষ্ঠানিক এবং নাহুষ্টানিক । আ্আহ্ষ্টানিক গান বলতে 
ক্ষোনো। একটি বিশেষ ক্ুষ্টানের প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ গান বুঝি । ওই 
লব কানে প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ গাল ছাড়া অন্ত কোনো গান গাওয়া 
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যায় না। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ক্মাহুটানিক গান বলতে আমরা মেছেনী-ভেদৈ 
খেলী, হদ্মা, বিয়ের গান, ভাড়া বিবহরি, প্রভৃতির গান বুঝব। এই, 
সব গানে আর নতুন একটি পঙক্তিও যোজনা করবার স্থযোগ নেই। 
ৰা চলে আসছে, তাই গাইতে হবে, তার কোনো হের-ফের হবে না। 
ব্সনাহ্ানিক গানে অবশ সে যোগ আছে। 

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝেছি বে, লোকসঙ্গীতের ( এবং 
সাধারণ ভাবে গোটা লোক-সাহিতোরই ) সঠিক এবং আদিম কপটি 
নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ । অনেক সময়েই দেখেছি, একটি গানের পঙ,ক্তি 
অন্য একটি গানের ভেতরে গিয়ে ঢুকে আছে। আদত ও আসল গান 
কোন্টি, তা বোঝাই মূশকিল হয় তখন। জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়, 
ছটোই ঠিক। স্বতরাং আহুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের মৌলিক কপটি নিক্ূপণের 
সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। 

প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের মেয়েলি লোকসঙ্গীতের গঠনটি লক্ষ করবার । 
এদের গানে থাকে ছুটি পদ বা কলি : একটি আস্বায়ী এবং একটি অন্তর | 
সাধারণ ক্ষেত্রে এই হলো এখানকার নারীর গানের কাঠামো। স্ত্রীলোকের 
গানে সাধারণ ক্ষেত্রে কোনে! বা্য-যস্রই ব্যবহৃত হয় না, হাতে তালি 
বাজানো ছাড়া । এভাবেই তাল রক্ষা করা হয়। “হদ্মা" ছাড়া অন্ত সব 
গান বা নাচের সমস্কে স্ত্রীলোকের! 'ফোতা' বা “পাটানী' ( রাজবংশী নারীর 
পরিধেয় বস্তু ) পরে নেয় । পুরুষদের গানে ঢোল, খোল, মন্দিরা, খমক, 
সারিকা (সারিন্দা , যুখাবাশি, প্রভৃতি বাছ্যাযস্্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
জলপাইগুড়ির লোকসঙ্গীতে দোতরার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম ॥ বিষহরির 
গানে খোল, করতাল এবং মুখাবাশি ছাড়া অপর কোলো যন্ত্রব্যবহার 
লিষিদ্ধ। গারাম, গমীরা, চোক্-চু্ী ( চোর-চুদ্রী ), পালাটিয়া, মনঃশিক্ষা 
প্রভৃতি গানে ঢোল-খোল-করতালের ব্যবহার বেশি । কোনো। কোনো ক্ষেত্রে 
দোতরা ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তার প্রচলন ৪০1৫৯ বছরের বেশি নয় । 

আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে সচরাচর যে ক’টি তাল মেলে, তা এই £ 
১. কাহারবা ২. দাদ্রা ৩. তেওরা ৪.ঝুনুর । কিন্তু তাল খুব স্পষ্ট ও প্রথর 
হয়ে ওঠে না। যেমন, কাহারবা তালের বেলায় । এর চার-চার যাত্রার 
বিভাগটি বিভিন্ন নক্শায় বা প্যাটার্নে ভেঙে গিয়ে শেষে ঠিক চার মাত্রার 
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৬৪ পরাস্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
হিসেবে আট মাত্রার পূর্ণ তাল রচনা করে । ছন্দ অনেক রৃকমেক্ব 
আছে, কিন্তু মাত্রা চার-মাত্রার এক-একটি “ইউনিটে সীমাবদ্ধ। শুধু, 
উদাসী বা লম্বা স্থরের দীর্ঘ বিলদ্দিত গানগুলি তাল-ছাড়া হয়। এতে 
হম্পষ্ট ভাবে কোনো তালের অঙ্সরণ থাকে না (ঠিক যেন, পূর্ববঙ্গের 
ভাটিয়ালি গানে ) ॥ 
নহি 

এইবার প্রান্তিক উত্তর-বাঙলার কয়েকটি নির্বাচিত গানের স্বরলিপি 
দিচ্ছি। স্বরলিপির মাধ্যমে লোকসঙ্গীতের মাটির গদ্ধটি ফুটিয়ে তোলা 
বড়োই কঠিন, কেনন! তা এক হিসেবে অসাধ্য ব্যাপার । তৰু, মোটানুটি 
ভাবে আলোচ্য অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের কয়েকটি *টাইপ'কে এখানে তুলে 
ধরবার চেষ্টা করছি। বে গানগুলো বেছে নিলাম, তা বিষয়ের দিক খেকে 
যেমন, স্বর-রূপের দিক থেকেও ‘প্রতিনিধি স্থানীয়’ প্রথমে নারীর কণ্ঠে দীত 
গানের স্বরলিপি দিচ্ছি : 


১. মেছেনী : করলা গাড়িস্থ সারি গে সারি__ bl 
শ্যাও করলা মোর নন্দে ছেকে পানি। 
্বশুরে দিলেক ঝি'কেরে যাঁকারি, -. 
ভাগুরে দিলেক ঝাঙতে অঠেরা গে_ 
করল! ন! মোর করলা ॥ 


গা পা সি শা), ৮ পাও গা 47 সা 





পরিশিষ্ট: খ ২৮৫ 
লো পা পা। পা না পা। গা গা গা। গা গা রা। 
স্ব শু রে দি * লেক ঝি কেরে ঝাকারি 

ন 
পা পা পা। ধা 7 খা। খা ধা থা। পান্থ থা। 
ভা শু রে দি * লেক ঝা ও তে অ* ঠে 
পা শা শা) গা “| +রা॥ করলা না মোর 
oe A Se 
2. ভেদৈখেলী : ও তোর টাকা-খাইস্বা মৃখত, বান্ধিনী ভাঙ্গা 

তোর গে আই, 

এমন বেসালেন জামই 

আর যুলুকত, বর কি পালেন গে নাই ॥ 
সা. লা 
ও. তোর্‌ 
সা রা রা রা। বা রা রা গা। পা পা পা পা। 
টা কা খাইয়া মূখ ত, বান্‌ ধি নি ডাং গাওঁ 
স্কা দ্বা গারা। সা লা সা সা। বা রা গা গা। 
তোর্গে আই এ ম ন্‌ বে সা লেন্‌ জা মই 

-্গ 
গা পা পা পা। গা পা শাপা। গা পা গা স্বা। 
আর্‌ যু লু কত, বধ কি * পা লে ন্‌ গে * 
ৰা রা শা - 
এনা ই * * 

৩. হদ্‌মা ১ হিল্হিলাছে কমরটা মোর শির্শিরাছে গাও 
কোন্ঠেকেনা গেইলে এলা হুদ্যা-দেওয়া পাণ্ড। 
পাটানীখান পড়েছে খসিয়া 
আইসেক রে হুদ্য-দেওয়া 


তোর বাদে মুই আছে! বসিয়া ॥ 


৫০৬ প্রাস্ত-উত্তরবন্গের লোকসঙ্গীত 
লো ন পা) পা পাল পা পা 7॥ পালা এ) 
হি আছি ১ শা; 7444 
CEE COME TE EAS TE 
শির শি বাছে ০১৮ রদ 
(রা শরা। রা রা-। ঝা 7 কা। গা গা 7) 
কোন্‌ ঠে কেনা". গেইলে এ লা * 
গা শক বানা) অ প-সাজ 
ছ দু যা দে ও যা ২): 
॥পাপাশ। পা পাশ৷ পা পাপা। পা গা পাচ 
পাটী - নিখান্‌ পড়েছে খ সিন 
॥পাশ শও পাশ লা পাল পা। পা গা এ। 
স্বাত ০ আ-ই সে- কৃ 5০ 
গা রাযা। রা শ রা। গা গা 7 গা পাশ 
মাদেওযা ভোবু বা দেনু ই USL 
॥রা রালা। 4 4-4 Xt 
চনি" তাঁত ৯ 
৪. বিয়ের গাল: বরকে স্বান করাবার সময় গীত হয় : 







___ সাতো গে বছিনি হামর! জল ক্মানিতে যাই: 
আজিকার জল দিয়া সিনাও রে বাপই ॥ 
লালা খা) খাও পাপা গা এ ্া। হবা), 
সাতোগে * বৰ. চা হাম্বা সি 
2 





eon 
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৫৬৮ 


ভাইরে, জড়া দিলে জড়া লাগিবে না ॥ 


চার মাত্রা। ছনো লয়। 





যা. 


৮ 


পরিশিষ্ট: খ <u> 
গা 0 মা) পাশ ণা-ধা। পা-মা-শ। শশগাগা। 
ফা--ন্ ছে-প ত 
।পা শা স্থা পু ০৮-শ। 
কাত ০ নু দে” ** 
॥গা শ গাগা। গা শা সা ৮) 
ফান্দ বসাই চে*ফানল্‌ 
লোগা- মা) পা না খা 7) 
পু টি- মা ছোণছি * 
পা শ পাশ৷ পাশ পা শ। 
মা" ছেরু লো*ভে* 
।-ধা 70) পালন শা) 
।মা ১ ধা) পান মা 7) 
উ-ডাল্‌ দি*যা* রে*** 
৮. চট্কা: বাপই তুই হলে গলামের ছাইল্যা 
তোর সঙ্গে নাই করিম পিন্ধিত। 
মোক বলে ব্যাচে খা+চে__ 
টিন-ওলা বাড়ীত, ॥ 





ঝুমুর | ভ্র“তলয়। 
লা লা। সা 7 রা। ব্বাষা-। গা রা 7 রা-স্বা। 


ৰাপই তু ইহ লোগ* লামেরু ছা ইল্যা 
॥ পা" পা। মা- 71 স্বাঁশ 71 শগা-যা। 
করব UT UT SRL 
॥ গা শাগা। বরা 7 লা। সা” 711 

লাইক র্িষ্পি রি * 
॥ পা এ পা) ৭1 পা) সা সাশা। 
মো কৃব লেবে* চেয়া* 
॥ গা ৷ গা। বা -ক্বা। সা 7-1। 
টিন ও লা *বা ড়ী** 
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৭৯ প্রাস্ত-উন্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত 
৯. দোতরার উদ্দেশে : আরে, ও মোর কাঠাল খুটার গতরা রে, 
'অল্ফ বয়সে করলু মোক তুই 
জনমের ব ॥ 


নিষেধ কনে মোর পাড়ার পড়শী ॥ 
চারমাআা। ছুনো লয়। 
লা রা। মা শা এ মগরা। যা খ্ুরা সা ধণা। 
সারে ও * * ওমোর্‌ কাঠল্‌ খুটার দোত বা* 
1. পালা, বা প4 লা গা। 
(০৮7 'অল্ক বে কর্লু মোক্তুই 
। গপা মা গগা রা। সা 4 শপ, সরা॥ 
জন মের্‌ বাউ দি য়া . PEE 
| মা গমা পা 7) শা পা ধা পা। 
যেই দিন্‌ দোত বা হা ততরে নে ওঁ 
। পা. শ ধা নগাধপা। পৰা 7 পৰা পমা। 
নিষে ধ করে মোর* বা+ পোরে মা. *ও. 
1 পমা পা পা খা। পৰমা পৰা পা মা। 
নিষে ধ. করে মোর্‌ পা** ডারু প ড় 
। মা এ শি সরা॥ 
2528 


স্থানাভাব এবং সমস্থাভাবে বেশি পরিমাণে স্বরলিপি দিতে পারা গেল 
না। কিন্তু যে ক'টি দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই আলোচ্য অঞ্চলের লোক- 
সঙ্গীতের সরে ও তালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায় । 

১-সংখ্যক (“করলা গাড়িহ সারি গে সারি”) গানের তাল পরিচিত 
দাদ্রা, ৩+৩=৬ যাআর-। লক্ষ করলেই দেখা যায়, ঠিক এই হিসেবে 
তালের সম-ফাক বেশ মিলে গেছে, এবং ৬ মাত্রার শেষেই কলির 
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পরিশিষ্ট: খ <১ 


শেষ হয়েছে। একই ব্যাপার ঘটেছে, ২-সংখ্যক গানেও (“ও তোর টাকা 
খাইয়া মুখত্‌”) : এটি ৪4+৪=৮ মাত্রার কাহরবা তালের সপ, ঠিক 
আট মাত্রাতেই এসে কলি শেষ হয়েছে; কিন্তু ৩-সংখ্যক গানের 
(*হিল্‌হিলাছে কমরটা মোর”) তাল সম্পর্কে একথা বলা যাত নাঃ এটি 
ছ' মাত্রার ঝুসুর তাল, সেই তিন-তিন করে দাদ্রারই রকম-ফের মাত্র । 
লক্ষ করবার বিষয় হলো, প্রথম কলি অপূর্ণ ই থেকে গেছে: 
॥ গা 7 গা। রা শ হার সা 7 স। 
ছ দমা দে ওয়া পা” 

৩4০ করে ধরলে 'দেওয়।’ পর্যন্ত তালের এক ফের! হয়, ‘পাওঁ’ পর্যন্ত কেবল 
তিন মাত্রা। বাকী তিন মাত্রা গেল কোথায়? এখানেই আলোচ্য অঞ্চলের 
তালের বিশেষত্ব । আমি আগেই বলেছি, আলোচ্য অঞ্চলের গানের তালে 
কোনো শান্ত সম্মত পূর্ণাঙ্গ তালকেই বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যাবে না। সম- 
কাকের বাধা-বাখি এখানে নেই । মোটাহুটি তিন বা চারের ছন্দে একটি 
তালের বীধুনীকে ঢিলেঢালা রকমে ন্দহুসরণ করা হয় মাত্র । আসলে খাটি 
সব লোকসন্দীতেই তাই । গান হতে গেলে তাল এবং ছন্দ থাকতেই হয়, 
তৰে লোবসঙ্গীতে তার কড়াকড়ি তেমন নেই ॥ এই জন্তে বর্তমান ক্ষেত্রে 
আকার মাত্রিক শ্বরলিশি-পদ্ধতি অনুসরণ করলেও দণ্ড চিহ্ন এবং জোড়া 
দও চিহ্ন দিয়ে তালের আরস্ভ ও শেষ প্রদর্শন করি নি। 

৪-সংখ্যক গানটি (“সাতো গে বহিনী হামরা+) প্রচলিত তেওরা তালে । 
লোকসঙ্গীতে এবং জ্রীলোকের গানেও যে বেজোড় সংখ্যক মাত্রার তাল 
ব্যবহৃত হতে পারে, এটি তারই প্রমাণ। কিন্তু গায়ন-কালে ঝৌক যে 
ঠিক-ঠিক ০4২ +২ এই ভাবেই বিষ্ি হয় তারও কোনো মানে নেই ॥ ছন্দটি 
অজ্সরণ করলে এই ভাবটিই আসে, এটুকু বলা যায় মা ॥ 

“মেছেনী’ ও “হদ্যা* গান ছুটির স্বরলিপি লক্ষ করলেই দেখা যাবে, 
মধ্যম ন্বরকে এখানে বাদ রাখা হয়েছে। এ জাতীয় সব গানেই এটি লক্ষ 
করেছি। এর কারণটা কি, সে সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর আগে পণ্ডিত 
ববিশঙ্করের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম॥ তিনি বলেছিলেন, পাহাড় অঞ্চলের 
নারীর কণে মধ্যম ও নিখাদ সচরাচর ব্যবহৃত হয় লা; কারণ, ও ছুটি 
স্বর অত্যন্ত প্রতিখবনিময়, পাহাড়ের স্তরে-স্তরে তার রেশ বড়ো বেশিক্ষণ 
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স্থাস্থী হয়, যার কলে পরবর্তী স্বরটির রেশ সামান্য ব্যাহত হয়। আমার সঙ্গে 
সালোচন! কালে তিনি একটি চীনীঙ্ছ লোকসঙ্গীত শোনালেন । তাতেও 
দেখা গেল, মধ্যম ও নিখাদের ব্যবহার নেই । 

এভেদৈ-খেলার” গানের (এও মেহ্ছেদের গান) স্থরে প্রতিবেশী নেপালী 
গানের স্থরের প্রভাব লক্ষ করি.। 

থে ভাওয়াইয়া" গানটির ( *ফান্দে পড়িয়া বগা”) স্বরলিপি দিয়োছ, 
তা থেকে দেখা যাবে, খাটি ভাওয়াইয়া গানে কোমল নিখাদের ওপরে 
কোনো পর্দা ব্যবহার করা হয় না। কোমল নিখাদের ব্যবহার এই অঞ্চলের 
লোকসঙ্গীতের সবরের এক বৈশিষ্ট্য। প্রদত্ত স্বরলিপিগুলি থেকেই তা 
বোঝা যাবে। তা হলে, মোট কথাটা দাড়ালো এই, নারীর গানে একদিকে 
নিখাদ স্বরের অবাবহার, অপর দিকে পুরুষের গানে কোমল নিখাদের 
অতি ব্যবহার না হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহার এই লোকসঙ্গীতের 
স্বর-বৈশিষ্ট্যকে উজ্জল করে তুলেছে ॥ নারী রক্ষণশীল, কাজেই প্রাচীন স্থরের 
ন্বর-বৈশিষ্ট্যকে লে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে । ভারতীয় সঙ্গীতে কোমল নিখাদ 
ব্যবহার করলে করুণ-রসের প্রাধান্য হয়। সেদিক খেকেও এই অঞ্চলের 
লোকসজীতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মত ॥ 


॥ সংযোজন : জী বাণীকণ্ ভট্টাচাৰ্য ॥ 


“‘.অনেক স্াধুনিক শাস্ত্রকার যনে করেন, এমন কিছু রাগ আমাদের 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আছে, যার উৎপত্তি পললীসজীতের স্থরের মাঝখান খেকে। 
অনেকে এ ব্যাপারে পাহাড়ী, গারা, খাস্বাজ, মাড় প্রভৃতি রাগের নামও 
উল্লেখ করে থাকেন। অবস্ত বাঙলার পল্লীসঙ্গীতের উপর এদের, বিশেষ করে 
পারা, খাস্বাজ, মাড়, ভায়রো, ভৈরবী প্রস্থতি রাগের প্রভাব অন্বীকার করা 
যায় না।” 

“কোন এক সঙ্গীতজ্জের সুখে শুনেছিলাম বাঙলার পলীসঙ্গীতে তৃপালীর 
ছায়াও পাওয়া যায় । আমি অন্তত এ রকম কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই লি। 
বে ভীমপলও রাগের প্রভাব উত্তর বাঙলার পজীসঙ্গীতের উপর এত 
প্রবল যে, বিশ্বতে খমকে দাড়াতে হয় ॥ অসংখ্য গান খেটে দেখেছি, 
সবীমপলজ৷ সেখানে প্রাণসত্তা হয়ে দাড়িয়েছে।--'মধ্যমকে সুর কৰে প্রতি 
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গানের উৎপত্তি আর ভীমপলগ্রর কোনল নিষাদ ও কোখল গান্ধারকে 
আশ্রয় করে এর বিকাশ। ভীমপলস্ এখানে চকিতে এসে আভাস দিয়ে 
মিলিয়ে যায় না, বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাড়িয়ে খাকে। উদাহরণ স্বরূপ 
এই গানগুলির উল্লেখ করা যায় £ ১. ‘শোন শোন শোন মইযাল রে, মইযাল 
ক্লোন ছুক্ষের কথা” ২. “দিদির বিয়োর শানাই শুনিষ্থা' ৩. 'বাপোই চ্যাজেড়া রে” 
প্রদ্থৃতি। ভীমপলশ্রীর রূপ যতটা! সম্ভব এখানে নিটোল 1৮ 

“আবার কিছু গানে এই কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের বিল্ময়কর 
ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। সেখানে কোমল গান্ধার ও নিষাদ সাধারণ 
কোমল, গাদ্ধার, ও..নিষাদের চাইতে কিছুটা কম, ঠিক শাস্্ীর সঙ্গীতে 
যেমন শ্রুতির ব্যবহার । পাকা শাস্তরীর সঙ্গীতজ্ঞ যেখানে শ্রুতির ব্যবহারে 
প্রায়ই ব্যর্থকাম হন, সেখানে সাধারণ পজীসঙ্গীত শিল্পী একাজ কেন 
অনায্াস দক্ষতায় ।:-:এসব গ্রামীণ শিল্পী প্রায়ই অশিক্ষিত, কাজেই নিষাদ 
গান্ধাত্বের এই ব্যবহার ভাববার বিষয় £.. বাঙলার অধিতীয় পদ্জীসঙগীত 
গায়ক স্বগত, আব্বাস উদ্দীন সাহেবের মুখে একদিন একটি ভাওয়াইয়া) 
গান শুনে চমকে উঠেছিলাম । পনটির কথা ছিল, “আরো গয়ার আগল 
ভডোলে’। গানটিতে অদ্ভুত রকম খাঙ্থাজ রাগের প্রভাব লক্ষ করেছিলাম । 
গানটি_‘সা', কে খরজ. করে গাওয়া হয়েছিল এবং স্বর সঙ্গতি পুরোপুরি 
খামাজদের  আিপত্য বজাত রেখেছিল গান্ধারের প্রাধাস্ত ছিল, ধৈবত ও 
মধামের স্বর সঙ্গতি ‘যি! মা গা' এবং দুই নিযাদের প্রাধান্তও এতে পুরোপুরি, 
বজাত ছিল। এমন কি, নিধ, মপ, ধ, যগ পকড়টুকুর আভাসও এতে 
পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে খাদ্বাজ প্রভাবিত আরো কয়েকটি গান শুনবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল । যেমন, ‘ও বসন্ত উড়িয়া যায় বে", “বন্ধু সিদল দিয় 
খাবেন, ভাত, “বাপরে ৰাপ, ব্যাচাইরা না থান মোক্‌' প্রস্ৃতি।” 
/“ আরেকবার বিখ্যাত অন্ধ দোতরা-বাদক ও ভাওয়াইস্কা গায়ক টগর 
অধিকান্থীর মুখে একটি গান শুনেছিলাম । ‘বন পোড়া যাস্থ রে উড়িয়া 
পড়ে ছাই::-”। আশ্চর্য হয়ে এতে দেশ ও তিলক কামোদের ছায়া লক্ষ 
করেছিলাম । যদিও প্রব্ীকালে অপর এক পারের সুখে পোনা এই, 
গানে রাগের এই বৈশিষ্টাটুকু খুঁজে পাই নি ।--” 

“উত্তর বাঙলার লমঃশিক্ষা, দেহতত্ব প্রভৃতি বহু গানে ভৈরব রাগের 
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ছায়| এবং প্রভাব আমি লক্ষ করেছি। উদাহরণ শ্বরূপ বলা যায়, ‘জনের 
মধ্যে রসিক যে জন, তায় জানে ভাই খবর তার» ‘ছাইতন কাঠের 
দোতরাটা আর মাটির এ দেহাটা*_-এই গান দুইটিতেও ভৈরব রাগের ছায়া 
আমি লক্ষ করেছি। তবে সে ছায়া চকিতে এসে মিলিয়ে যাওয়ার মতো। 
উত্তর বাঙলার পলীসঙ্গীতে ভৈরবের ছাপ, আমার মনে হয়, দেশ বিভাগের 
পরবর্তীকালে কিছু বাউল পূর্ববঙ্গ থেকে এসে উত্তরবঙ্গে বাসা বাধার 
প্রভাবেই পড়েছে। বহু ভাওয়াইয়া গানেই অনেক সমস্থ রাগের ছাতা লক্ষ 
করেছি। আবার পর মূহুর্তে সেই একই গান অন্ত গাযরকের মুখে শুনে 
হতাশ হয়ে রাগের অন্থপস্থিতি লক্ষ করেছি। একই গানে জেলা ভেদে 
স্থরেরও পার্থক্য ঘটেছে। কোচবিহার জেলার গান্বকী এবং জলপাইগুড়ি 
জেলার গায়কীতে অনেক পার্থক্য । শুধু তাই নত, গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে যেতে 
একই গানের বিভিন্ন কূপ দেখে বিস্মিত হতে হয় ।”*- 

“উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় রাগের মতো তালেরও আদ্দিপত্য লক্ষ করেছি 
উত্তর বাঙলার পল্লীসঙ্গীতে। দশমাত্রায ঝাঁপ, বোল মাজার জ্রিতাল, সাত- 
মাত্রায় এরপদাঙ্গের তেওরা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ তাল ব্যবহারের অজন দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে 
আছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে । কীর্তনাঙ্গের কিছু তালের ব্যবহারও উত্তর 
বাঙলার পলীসঙ্গীতে নেই এমন নয়” * 

“রাগের উপস্থিতি ছাড়াও উত্তর বাঙলার পদ্লীসঙ্গীতে আর একটি 
জিনিসের প্রাধান্য লক্ষ করেছি, সেটা কোন বিশেষ স্বরের প্রাধান্ত।--* 
অধিকাংশ বিখ্যাত বা শ্রুতিমধুর ভাওয়াইয়া গানের ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ 
করে দেখেছি, প্রান্থ সবগুলো! গানেই ‘মধ্যম’ স্বরের প্রবল আধিপত্য । 
মধ্যম স্বরকে স্বর করেই গানগুলির উৎপত্তি এবং মধ্যমের সাহাষ্য নিয়ে 
নিয়ে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদে এদের বিকাশ, শুদ্ধ নিষাদ এক রকম 
অহুপস্থিত বলা চলে। গান্ধারে স্বরের আঘিপত্য যে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে 
নেই, একথা বলছি না, কারণ খাস্বাজের ছাক্সা যেখানে দেখা যার, সেখানে 
গান্ধারকে বাদ দেওয়া যাত না মধ্যমের প্রাবল্যের জন গানগুলি বিশেষ 
ভাবে মনকে নাড়া দেয় ও মাদকতার দৃষ্টি কৰে ।---এাম বাঙলার এ স্থরের 
সনু সাত সুজ তের নদী পৰিছে ইউকোসী সঙ্গীতের বাবেও খুজে পাওয়া 
যায়". 


